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আচার্চ লহ 


তারতের আত্মিক সাধন! ও ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের 
অবদান যেমনি বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যময় | জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমভক্তির 
নানা সাধনা ও দার্শনিকতার ধারা এই প্রাচীন ভূখণ্ড হইতে 
উৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয় পড়িয়াছে দেশের দিকৃবিদিকে । 

দক্ষিণভারত আমাদের উপচৌকন দিয়াছে তাহার যোগৈ্বরয্য- 
সম্পন্ন শৈবসাধক আর প্রেমভক্তি-সিদ্ধ আড়বার গোষ্ঠী, দিয়াছে 
শহ্করের মত অদৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য । রামান্ুজ, মধ, বিষুল্যামী, 
নিম্বার্ক বিদ্ভারণ্য, জ্ঞানদেব, তৃকারাম প্রভৃতি সিদ্ধ সাধক ও 
ধর্্মনেতার একের পর এক এখানে ঘটিয়াছে অভ্যুদয় । 

ত্রয়োদশ শতকে আচার্য্য মধ্বের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতেরই 
নয় সমগ্র তারতেরই এক স্মরণীয় ঘটনা! । ব্রহ্ষস্থত্রের ভক্তিবাদী 
ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তিনি এক নবতর ছৈতবাদী দর্শনের প্রচার করেন। 
তাহার নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবীয় সাধনা, ভাবময় প্রেরণ! ও সংগঠনশক্কি ভক্তি. 
আন্দোলনকে নূতন প্রাণ-প্রাচু্যে ভরিয়। তোলে । ভারতীয় জন- 
জীবনে আচার্য মধব পরিচিত হইয়।৷ উঠেন ভক্তিবাদী চতুঃসম্প্রদায়ের 
অন্যতম ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে । তাহার প্রচারিত তত্ব ও ধর্ণমাদর্শ 
. ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বল্পভাচারীদের মতবাদকে অনেকাংশে প্রভাবিত 
করিয়াছে একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই। 

মধ্ব আবিভূ্তি হন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে ।১ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম 
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উপকূলের কাছাকাছি বেলে-গ্রামের পাজক৷ ক্ষেত্র তাহার জন্মভূমি । 
তখনকার দিনে এ অঞ্চল ছিল তুলুব দেশের অস্তর্গত। আজিকার 
দিনের ধারোয়ার জেলা, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া এবং মহীশৃর 
রাজ্যের পশ্চিম অংশ নিয়া গঠিত ছিল ত্রয়োদশ শতকের তুলুব। 
আজও ইহার একাংশ তুলুব নামে পরিচিত। শঙ্করের জন্মস্থান 
শৃঙ্গেরী ও ম্যাঙ্গোলোরের দূরত্ব মধ্বের জন্মস্থান হইতে চল্লিশ 
মাইলের বেশী হইবে না। 

পাজকার তিন ক্রোশ দূরেই সাগর বিধৌত পবিত্র তীর্থ উড়ুগী।» 
শেবশায়ী অনন্তেশ্বর বিষুণ ও চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব, এই ছুই জাগ্রত 
বিগ্রহের মন্দির এখানে অবস্থিত। দেশের দূর দৃরাস্ত হইতে ভক্ত 
নরনারী এখানে সমবেত হয়, স্নান তর্পণ ও পুজা শেষে যে যাহার ঘরে 
ফিরিয়া যায়। বিষুণভক্ত ও শিবতক্তদের এই মিলনভূমিই উত্তরকালে 
পরিচিত হইয়৷ উঠে আচাধ্য মধ্বের সাধনপীঠ ও লীলাকেন্দ্ররপে । 
তক্তি-সাধনার এক নূতন ধার! তাহার মাধ্যমে এখান হইতে উৎসারিত 
হয়। তাহার উত্তরস্থ্রী ও ভক্ত শিষ্যদের স্মাতিও এই পবিত্র তীর্থের 
সহিত নানাভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । 

মধ্বের পিতার নাম মধ্যগেহ নারায়ণ তট্ট। প্রতিভার আচার্য্য 
হিসাবে ভট্ট এ অঞ্চলে সুপরিটিত। বেদ-বেদাস্তে তিনি পারঙ্গম, 
আবার সাধন-জীবনে নিষ্ঠাবান বিষুতক্ত। স্ত্রী বেদবতী যেমনি 
রূপসী তেমনি মহাভক্তিমতী। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষিত। 
এই শিলাময় দেববিগ্রহের সেবা, ভোগরাগ, ধ্যানজপে অধিকাংশ 
সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়। বিশেষ বিশেষ পার্বণের দিনে 
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উভয়ে ভক্তিভরে গিয়। উপস্থিত হন উড়ুগীতে। কুলদেবতা। অনস্তেন্থর 
নারায়ণের অর্চনায় প্রাণমন ঢালিয়া দেন । 

মধ্যগেহ ভট্ট মোটেই বিত্তবান নন। সম্বলের মধ্যে রহিয়াছে 
পৈতৃক একটি বাসগৃহ আর একটি বাগিচা | এই বাগিচার ফসল 
আর অধ্যাপনার সামান্য কিছু আয় দিয়াই কোন মতে তাহার 
সংসারের ব্যয় নিবর্ধাহ হয়। 

তষ্টবংশ খুবই প্রাচীন। কর্মকাণ্ডের বিখ্যাত আচাধ্য কুমারিল 
তট্টের অনুগামী ব্রাহ্মণ ইহারা | পঞ্চ ব! ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি 
সময়ে বনবাসী কদন্ব রাজ ময়ূর বর্ণ এই নৈষ্টিক ব্রাহ্মণদের কয়েকটি 
দলকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় হইতে এই ভট ব্রাহ্মণের! তুলুব 
অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। যজ্ঞক্রিয়া, শান্ত্রনিষ্ঠা ও 
গুদ্ধতর ভ্বীবনচর্ধ্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এই আগন্তক ত্রাহ্মণেরা 
সমাজনেতারূপে নিজেদের করেন স্থপ্রতিষ্টিত। 

এই ওপনিবেশিক ব্রাহ্মণদের অনেকে ছই এক পুরুষের মধ্যেই 
শঙ্কর অদবৈতবাদের অনুগামী হইয়া পড়েন। সাধারণভাবে তাহাদের 
মধ্যে শিবভক্তির প্রাবল্য দেখ! ঘায় । 

কালক্রমে এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বিষুণ 
উপাসনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন | আচার্য মধ্বের পিতা মধ্যগেহ 
ভট্ট ছিলেন এমনি এক তক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ । 

মধ্যগেহ ভট্টের ছুই পুত্র ও এক কন্ঠা। কিন্ত ভাগ্যের কি 
নিদারুণ পরিহাস, নিতান্ত তরুণ বয়সে ছুইটি পুত্রই একে একে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল | শোকের আঘাতে ভট্টদম্পতি 
একেবারে মুষড়িয়! পড়িলেন। 

কয়েক বৎসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্তু পুত্রশোকের 
দছনজ্বাল! মধ্যগেহ তখনো ভুলিতে পারেন নাই। তাছাড়া, মনে 
এক নৃতন ছুশ্চি্তাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নৈিক ব্রাহ্মণ তিনি । 
বার বারই ভাবিতে থাকেন, অপুত্রক অবস্থায় এদেহ ত্যাগ করিলে 
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পিওদান করার তো কেহ থাকিবে না । মাঝে মাঝে তাই উড়্‌পীতে 
অনস্তেষ্বর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, ইঞ্টের চরণে নিবেদন করেন 
অন্তরের আকুতি ! 

সেদিন ছিল দশহরার শেষ দিন__নবমী। মধ্যগেহ ভট্ট উড়ুগীর 
নারায়ণ মন্দিরে বসিয়া একমনে জপ ধ্যান করিতেছেন । ভাবতন্ময় 
অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর কি করিয়া কাটিয়া যায় হু'স নাই। 
রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠে। তক্ত দর্শনার্থীরা একে একে যে যাহার 
ঘরে ফিরিয়। গিয়াছে। ঠাকুরের শয়ান শেষে দীপ নিতাইয়৷ পৃজারারা 
নিজ নিজ কক্ষে বিশ্ামরত। শুধু ভক্তপ্রবর মধ্যগেহ ভট্ট প্রীমৃদ্তির 
সম্মুখে রহিয়াছেন ধ্যানস্থ। 

হঠাৎ গর্ভ-মন্দিরটি এক ঝলক গুভ্র সি স্বর্গীয় জ্যোভিতে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । ভট্টের ধ্যান ভাঙ্গিয়৷ যায়। বিস্ময়ে আনন্দে 
তিনি অভিভূত। এসময়ে কানে আসে এক দৈবী কণ্ঠস্বর । করুণা 
বিগলিত কণ্ঠে ঠাকুর কহেন, “আমার প্রিয় ভট্ট, তুমি প্রচণ্ড শোক 
পেয়েছ তরুণ বয়সের পুত্র ছুটি হারিয়ে। কিন্তু কি করবে বল? 
প্রাক্তন খণ্ডিত হয়েছে, তাই তো! আর তাদের থাক। সম্ভব হয় নি 
মত্ত্য থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে । ছুঃখ ক'রো না তট্ট,_শোক 
যেমন আঘাত হানে তেমনি আনে পরম কল্যাণ । শোক মান্থুষকে 
করে আত্মস্থ, করে পবিভ্রতর |” 

মধুর মোহময় বঙ্কার প্রভুর দিব্যকণ্ঠে। কিন্তু ভট্টের বুকে তাহ! 
অনুরণন তোলে কই? উপধুর্টপরি ছুইটি পুত্রশোকে হৃদয় তাহার 
আজ মরুভূমি । তাহ! শীতল হয় কই, শান্ত হয় কই? 

প্রত আবার স্েহার্ডস্বরে বলিতে থাকেন, “ভট্ট, জেনে রাখো, 
মানুষ শুন্ত হয় পূর্ণ হবে বলে, রিক্ত হয় সিক্ত হবে বলে । শোক- 
বিষাদের কালিম। বেড়ে ফেল। আর খেদ করো! না। ঈশ্বরীয় 
বিধানে এক শুন্ধাত্ম। কুলপবিত্রকারী পু আসবে তোমার গৃহে। 
নবতর ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হবে সে। আজকে দশহরার 
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শেষ দিন_নবমী। তোমার একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হবে ঠিক 
একবংসর পরে, এমনি পবিত্র তিথিতে 1” 

দৈবী বাণীর রেশ ধীরে ধীরে মিলাইয়। যায়, কিন্তু মধ্যগেহ 
ভট্টের হ্দয়ে এই বাণী তুলিয়া দেয় ভাবোচ্ছাসের এক উত্তাল 
তরঙ্গ। অপার আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরপুর তট্ট তখনই ছুটিয়া যান 
পাজকায় নিজগৃহে। পুলকতরা কণ্ঠে গৃহিণী বেদবতীর কাছে বর্ণনা 
করেন মন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতার কাহিনী । আনন্দাশ্র 
ঝরিতে থাকে হই নয়নে । 

উড়ুঙ্গীর অনস্তেষ্বর মন্দিরের দৈববাণী ফলিয়া যায়। ঠিক এক 
বৎসরের ব্যবধানে, ১১৯৯ খ্ুষ্টাকের নবমী তিথিতে এক শুভলগ্রে 
তট্গৃহিণীর কোল আলো! করিয়া আবির্ভূত হয় এক শিশুপুত্র_ 
উত্তরকালে যে কীন্তিত হইয়! উঠে মহাসাধক মধ্বাচাধ্য নামে । 

যেমনি অনিন্দ্যসুন্দর, তেমনি সর্ব্বন্থলক্ষণযুক্ত এই শিশু | তক্ত 
ভট্টদম্পতির আনন্দের আর অবধি নাই। ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদ- 
রূপে পাইয়াছেন এই পুত্রটিকে _ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই তাহার নাম 
রাখিলেন বাস্থদেব। 

বাসুদেবের বাল্য জীবনের নানা অত্যাশ্চরধ্য ও অলৌকিক 
কাহিনী প্রচলিত আছে ।১ একদিন সাথীদের নিয়া সে খেলায় 
১. মধ্ব-শিশ্য পণ্ডিত জিবিক্রম আচার্ের পু নারায়ণ আচাধ্য মধববিজন্ 
ও মণিমঞ্জরী নামে নান! কাহিনী লম্ঘলিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচন। করেন। 
পৌরাণিক ভঙ্গীতে রচিত এই ছুইটি গ্রন্থে মধ্ব সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে। মধ্ব জীবনের বূপরেখ! অঙ্কনে নারায়ণ আচার্য্যের রচন। 
আমাদের সাহায্য করিলেও উগ্র সাম্প্রদায়িকত1 ও অযৌক্তিক শঙ্কর বিরোধিতার 
ফলে গ্রন্থ দুইটির মৃল্যহছানি ঘটিয়াছে। আচাধ্য অিবিক্রম, নান্নায়ণ প্রভৃতি 
শিল্কের] মধ্বকে বায়ুর অবতার বলিক্না মনে করিতেন । মাধব বৈষবন্ধের মতে, 
পৃথিবীতে যখনই নারায়ণ অবতার-রূপে আনিয়াছেন, তখনই তাহার নহায়ক 
হইয়া আসিয়াছেন বাঁছু। রাম ও কৃষ্ণ অবতারের সহায়ক হনুমান ও ভীম 
উভয়েই বারুপুত্র। শেষ অবতার মধবাচাধ্য।--প্রজ্ানানন্দ : বেদাস্তদর্শন, পৃষ্ঠা ৫১৮ 


৬ ভারতের সাধক 


মাতিয়৷ আছে। হঠাৎ দেখ! গেল, একটি ছর্দাস্ত ষাঁড় নিকটস্থ রাস্তা 
দিয়। হেলিয়! ছুলিয়! চলিতেছে । বালক বান্ুদেবের কি এক অদ্ভুত 
ঝোক চাপিয়া৷ যায়-_-তড়িৎবেগে ষাঁড়ের পুচ্ছ ধরিয়! সে ঝুলিয়া 
পড়ে । যাঁড়টিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়! উঠে, দ্রুতবেগে 
ধাবিত হয় সম্মুখের এক নিবিড় অরণ্যে । সঙ্গী সাথীর তয়ে সন্স্ত, 
আর্তন্বরে সবাই চীৎকার করিতে থাকে, ভট্টগৃহের আশেপাশে 
মহা সোরগোল পড়িয়া যায়। ধর্-ধর্‌ শব্দে সবাই পশ্চাদ্ধাবনে 
রত হয়। 

বাস্থুদেব সেদিন যেন এক উদ্দাম খেলায় মাতয়৷ উঠিয়াছে। 
গুচ্ছ হইতে সে যেমন তাহার বজ্তমুগ্টি শিথিল করিবে না, বগুপ্রবরও 
কোনমতে হার মানিতে রাজী নয়। বন-বাদাঁড়, কণ্টকময় পথে 
কয়েক প্রহর ছুটাছুটির পর ক্লাস্তদেহ ষখড়টি অবশেষে মধ্যগেহের 
বাড়ীর কাছে আসিয়। ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। বালক বাসুদেবের 
চোখে মুখে তখন তৃত্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সকলের উদ্বেগ- 
ভর। প্রশ্নের উত্তরে সগর্ধেধ সে তাহার অদ্ভুত বন-ভ্রমণের কাহিনী 
বর্ণন। করিতে লাগিল । 

আর এক দিনের কথা। একটি বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে 
সন্ধ্যার পর তষ্টদম্পতি বাস্থদেবকে নিয়া উড়,গীর অনভ্শ্বর মন্দিরে 
গিয়াছেন। স্নান তর্পণ পুজা সমাপন করিতে বেলা গড়াইয়। যায়। 
তারপর সন্ধার সময় বনপথ দিয়! সবাই গ্রামে ফিরিয়া চলিয়াছেন। 
এমন সময়ে হঠাৎ তাহাদের পথ রোধ করিয়া ফাড়ায় এক ছৃষ্ট 
অশরীরী প্রেত। মধ্যগেহ ও বেদবতী ভয়ে জড়সড়ো হইয়া 
পড়েন, কিন্তু বালক বাসুদেবের মধ্যে দেখ! যায় এক অদ্ভুত 
প্রতিক্রিয়া। মুহুর্তমধ্যে তাহার চোখ মুখের ভাব একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়া যায়| গ্রীবা সমুক্পত, চোখছটি ক্রোধে আরক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। একটি পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মত দৃঢ়ন্রে এ প্রেতের উদ্দেশে 
বিড়-বিড় করিয়া কি এক মারণ"মন্ত্র সে উচ্চারণ করিতেছে। 


আচাধ্য মধ্ব পণ 


প্রেতটি তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে তাহাদের সম্মুখ হইতে অস্তহিত হইয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবও ফিরিয়া আসিল তাহার বালক 
স্বভাবে । ইঞ্টনাম জপিতে জপিতে অতি সন্তর্পণে বালককে বুকে 
করিয়া তট্টদম্পতি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। 


কৈশোরে বাস্থদেবের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়। গেল। 
এবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাহাকে পাঠানো হয় গ্রামের টোলে। 
অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বাস্থদেবের। অধ্যাপকের! বিস্মিত হইয়া 
যান। দেখা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন শান্ত্র তিনি আয়ত্ব 
করিয়া ফেলিয়াছেন। তত্বের নির্ণয় ও বিচার বিশ্লেষণে জগ্মিয়াছে 
তাহার অসামান্য অধিকার । 

ক্রীড়া অঙ্গনেও বাসুদেবের সুখ্যাতি কম নয়। অমিত সাহস, 
বজ্তকঠিন দেহ 'আর হৃর্জয় সঙ্কল্প নিয়া যে কোন প্রতিযোগিতায় 
অনায়াসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নেন। দক্ষিণ কানাড়ার 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুস্তী খেলার প্রচলন খুব বেশী। এই খেলায় 
বাস্থদেব অদ্বিতীয় । তাই সঙ্গীরা রহস্য করিয়৷ তাহার নামকরণ 
করে ভীম।১ 

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বাসুদেব পরিণত 
হইয়াছেন এক পূর্ণাঙ্গ মানবে। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক ছুইয়েরই 
অপুরর্ষ সমাহার ঘটিয়াছে তাহার জীবনে। অসামান্য দৈহিক ও 
মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী যেমন তিনি হইয়াছেন, তেমনি 
অর্জন করিয়াছেন শান্ত্রজ্ঞান ও ধ্যান মননের শক্তি। বিচারের 
শক্তিতেও কম দুগ্ধর্ধ তিনি হন নাই। 

১ অনেকের ধাঁরণী, প্রথম জীবনের এইসব দৈহিক পরাক্রমের কথা স্বরণ 
াখিয়াই উত্তরকালে মধ্বের অচুগামীর] তাঁহাকে বারুপুত্র ব। বায়ুর অবতার 
বলিয়া! প্রচার করিতে শ্তরু করেন। নারায়ণ ভট্ট রচিত মধ্যবিজয় ও 
মণিষঞজনীতে এই বাঘু-্তত্বটি বার বার উল্লেখিত.হইয়াছে । 


ভারতের সাধক 


কয়েকশত বৎসর আগে বান্ুদেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্মকাণ্ডের 
অনুগামী, যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী । একাদশ শতকের কাছাকাছি ইহাদের 
মধ্যে এক দূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা দেখা যায়। এ সময়ে 
আচার্ধ্য রামান্ুজের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহার অত্যুদয়ের মধ্য 
দিয়াই পরিণতি লাভ করে প্রেম-ভক্তি-সিদ্ধ আড়বারদের সাধনা ও 
মতবাদ । রামানুজীয় ভক্তিবাদ সারা দাক্ষিণাত্যে প্রবল তাববন্থা 
প্রবাহিত করে, শঙ্কর বিরোধী ছ্বৈতবাদের প্রভাব নানা স্থানে অন্থভূত 
হইতে থাকে। অনস্তশায়ী বিষণ ও মুরলীধর কৃষ্ণের মহিমা 
কতকগুলি মঠ মন্দির ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়। ধীরে ধীরে 
ছড়াইয়। পড়ে। বাস্থুদেবের পিত। মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন ভক্তি 
রসাশ্রিত সাধনধারার একজন ধারক ও বাহক। তাহার ইষ্ট 
অনস্তেশ্বর নারায়ণ, আর গৃহে পুজিত হইতেন শালগ্রাম শিলা। 
পুত্রের বাসুদেব নামকরণ হইতেও অনুমান করা৷ যায়, মধ্যগেহ ভট্ট 
বেদাস্তী বা কর্মাকাণ্ডী সাধক ছিলেন না, সাধন-জীবনে ভক্তিমার্গই 
তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। 

বল। বাছল্য পিতার এঁভিহয ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আর গৃহের 
ভজন-পৃজনময় পরিবেশ বান্ুদেবের ধর্মীয় আদর্শ ও সাধন-ভীবনকে 
অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া! তোলে । অতি তরুণ বয়সেই এই 
প্রতিভাধর পণ্ডিত পরিণত হন এক শুদ্ধাচারী ভক্তিপরায়ণ সাধকে । 


উড়ুপীতে শাস্ত্রবিদ আচাধ্য ও সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম নয়। 
ইহাদের মধ্যে বিভাবত্বা ও সাধনার দিক দিয় বিশিষ্টতম হইতেছেন' 
আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ | বাসুদেব মনে মনে স্থির করিলেন, এবার 
এই মহাত্বার কাছেই বেদ-বেদাস্ত ও যড়ৃদর্শনের উচ্চতম পাঠ 
গ্রহণ করিবেন। 

সেদিন অতি প্রত্যুষেই উড্ভুগীতে অচ্যাতপ্রকাশের মঠে গিয় 
তিনি উপস্থিত। শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া নিজের পরিচয় 


আচার্ধয মধ ৯ 


দিলেন, কহিলেন, “আচার্ধ্যবর, অনেক আশা নিয়ে আপনার চরণে 
শরণ নিতে এসেছি । আপনি আমায় কপা করুন, শান্্রতত্বের 
উপদেশ দিয়ে করুন কৃতকৃতার্থ।” 

“বৎস, তোমার পিত। মধ্যগেহ নারায়ণ তট্টকে আমি জানি । 
তিনি সুপগ্ডিত এবং বিষ্ণুর উপাসক। তার ছেলে হয়ে আমার মত 
অদ্বৈত বেদাস্তীর কাছ কেন তুমি শাস্ত্রের পাঠ নিতে এলে? এর 
রহস্য কি আমায় খুলে বলতো ?” জিজ্ঞান্থ নেজ্ে চেয়ে থাকেন 
অচ্যুতপ্রকাশ। 

“প্রভু, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, অদ্বৈত বেদাস্তী 
হয়েও আপনি তক্তিমার্গের উপর খড়াহস্ত নন। চন্দ্রমৌলীস্বর 
শিবের মন্দির আর শেষশায়ী-বিষু অনস্তেষ্বরের মন্দির, এই ছুই 
পবিত্র গীঠেই রয়েছে আপনার স্বচ্ছন্দ গতায়াত। আর এ কথাও 
আমি শুনেছি, আপনার গুরু প্রাজ্ঞতীর্ঘ মহারাজ দশনামী সন্লযাসী 
হয়েও ভক্তিমার্গের প্রতি গভীরভাবে আকুষ্ট ছিলেন । তাই অনেক 
ভেবে-চিস্তে আপনারই আশ্রমে আমি এসেছি ।” 

লুন্দর-সুঠাম দেহ এই তরুণ শিক্ষার্থীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
তাকাইয়া থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ ৷ বানুদেবের হই নয়ন প্রতিভার 
দীপ্তিতে প্রোজ্জল। আননে রহিয়াছে নিষ্ঠা ও সম্কল্পের ছুঢ়ত।। 
অচ্যুতপ্রকাশ অন্তরে মহা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। বাস্থদেবের 
সঙ্গে কিছুক্ষণ শান্ত্রালাপের পর স্লেহপূর্ণস্বরে কহিলেন, “বৎস, আমি 
বুঝতে পারছি, পরমাত্বার কৃপায় তুমি দিব্য প্রতিত। নিয়েই জন্মেছে | 
একদিন দেশ ও ধন্মের মহা উপকার সাধিত হবে তোমার মনীষায় 
ও সাধনায় । আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, আমার এ আশ্রমে 
থেকে উচ্চতর শাস্ত্রপাঠ তুমি গ্রহণ করতে পারো 1” 

সেদিন উড়ুগীর মঠে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছে আশ্রয় 
লাতের পর হইতে বাস্ুদেবের জীবনে শুরু হইয়া গেল এক নতৃনতর 
অধ্যায় । 


১৪ ভারতের সাধক 


ম্যায়, সাংখ্য বেদ-বেদান্তের অধ্যয়ন অগ্রসর হয়, অপূর্র্ব নিষ্ঠায় 
বাস্থদেব এগুলি একের পর এক আয়ত্ত করিতে থাকেন । কিন্তু 
সব সময়েই দেখ! যায়, গুরু অইৈত-বেদান্তের পাঠ শুরু করিলেই 
বাসুদেব তাহার বিরুদ্ধে তুলিয়া ধরেন ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা, আপন 
ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অমানুষী মনীষার সাহায্যে প্রয়োগ করেন 
বিস্ময়কর শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক । ক্রমে উড়,লীর বিভিন্ন মঠ- 
মন্দিরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের এই 'প্রতিতাধর 
ছাত্রের খ্যাতি ছড়াইয়। পড়িতে থাকে । 


পুত্র বাসুদেব এখন শাস্ত্র পারঙ্গম। বিদ্যাবস্তা ও চরিত্রনিষ্ঠায় 
বহু লোকের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিতেছেন। ভট্টদম্পতির অস্তর 
তাই গব্ধরে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। 

একদিন অবসরমত মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন। 
প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বান্ুদেব, তোমার মত কৃতী পুত্রকে পেয়ে 
আমি ও তোমার জননী পরম স্থখী | কিন্তু বাবা, এখন তোমায় 
আমাদের একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এবার তুমি গাহস্থ্য 
আশ্রমে প্রবেশ করে৷ । সুলক্ষণা একটি পাত্রী আমর! দেখে রেখেছি । 
তাকে তুমি বিবাহ করো, আর ঘরেই একটি অধ্যাপনার টোল খুলে 
বসো। সংসার জীবনে তুমি স্থির হয়ে বসলে আমর। একেবারে 
নিশ্চিন্ত হতে পারি ।” 

নতশিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাম্ুদেব উত্তর দেন, 
“পিতা, আপনি আমায় মার্জন। করুন। গাহ্‌স্থ্য আশ্রম আমার 
জন্য নয়। আমি সম্কন করেছি_-অচিরেই একটি শুভদিন দেখে 
সন্স্যাস গ্রহণ করবো, এবং আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছ থেকেই 
নেবো দীক্ষা ও সন্মযাস।” 

তট্ট চমকিয়! উঠেন। এ কি অদ্ভুত অপ্রত্/1শিত সঙ্ধল্প তাহার 
পুজের? এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! আর্ত কণ্ঠে কছেন, “বৎস, 


আচার্য্য ম্ধ্ব ১১ 


কেন এমন মর্মতেদী কথা বলছো! !? ভেবেছিলাম, তুমি স্ুপপ্ডিত ও 
ধর্্মনিষ্ঠ আচার্য্য হবে, যশ-অর্থ মানের হবে অধিকারী, আর 
তোমার হাতে ঘর-সংসারের ভার দিয়ে আমর! দিন কাটাবে ধ্যান 
ভজন নিয়ে--পরম নিশ্চিন্তে । তোমার তো সংসার তাগ কর 
চলে না, বস।” 

“সংসার অনিত্য বলে, মায়া-বিভ্রম বলে আমি সংসার ছাড়ছিনে, 
বাবা। সংসার ছাড়ছি, এ সংসারের প্রভূ শ্রীনারায়ণের সেবায় 
লাগবো বলে। আপনাকে আর জননীকে যে তিনিই রক্ষা করবেন । 
আমার জীবনের লক্ষ্য চিরতরে স্থির হয়ে গেছে। সম্কল্ল করেছি, 
ভক্তি-সাধনভ্ুষ্ট এই পুথিবীতে ভক্তিবাদ নৃতন করে প্রচার করতে 
হবে। আর সে প্রচার হবে শান্ত্রতিত্তিক। আমি ভেতর থেকে 
শক্তি পেয়েছি, উপলব্ধি করেছি--এই ছুরূহ ভগবত'কর্মে আমার 
একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে ।” 

আত্মগ্রত্যয় ও সম্কল্লের ছুঢ়ত। ফুটিয়া উঠে তরুণ বাস্ুদেবের 
চোখে মুখে। 

ব্যাকুল কণ্ঠে পিতা কহেন, “বাবা, বান্থুদেব, তোমায় যে আমরা 
লাত করেছি অনস্তেশ্বর নারায়ণের কৃপায়। দীর্ঘদিন ত্রত উপবাস 
করে প্রভুর চরণে অস্তরের আবেদন জানিয়েছি, প্রসন্ন হয়ে তিনি 
তোমায় পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে ।” 

“প্রভুর বরে আমার জন্ম। তাইতো আমার ছৃঢ় বিশ্বাস, প্রভুর 
আদিষ্ট কর্্মযজ্জেই হবে আমার এ জীবন উৎসগিত |” 

“সবই তে শুনলাম। কিন্তু বাবা, তুমি যে আমাদের একমাত্র 
পুত্র। তুমি সন্গ্যাস নিলে, তোমার পিগুদান থেকেও যে আমর! 
বঞ্চিত হবো । এমনতর অধর্মের কাজ তুমি ক'রে না, বাবা ।” 

নীরবে দাড়াইয়া। কিছুকাল আত্মাবগাহন করেন বাসুদেব । 
তারপর ধীর প্রশাস্তক্ঠে কহেন, “পিতা, আমার দ্বার আপনার 
পারলৌকিক কল্যাণের কোন ক্ষতি না হয় তা আমি দেখবে।। 


১২ ভারতের নাধক 


বেশ, আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশের আশ্রয়ে থাকলেও, আমার সন্ন্যাস 
গ্রহণ আমি আপাততঃ স্থগিত রাখবো । আমার অস্তরাত্মা বলছে, 
অদূর ভবিষ্তৃতে আমার একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করবে । তখন আর 
আপনাদের পিগুলোপের ভয় থাকবে না। সে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই 
আমি প্রবেশ করবে৷ সন্ন্যাস আশ্রমে 1” 

পিতৃভক্ত বাসুদেব তাহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। উত্তর- 
কালে কনিষ্ঠভ্রাতার জম্মের পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

সন্ন্যাস না নিলেও অচ্যুতপ্রকাশের কাছে দীক্ষা নিতে বাসুদেব 
বিলম্ব করেন নাই। আচাধ্যের মঠে থাকিয়! তাহার নির্দেশিত 
পথে অনন্য নিষ্ঠায় তিনি উদ্যাপন করিয়া চলেন তাহার সাধনা ও 
স্বাধ্যায়। অচিরে সমগ্র কানাড়া অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া 
উঠেন এক অসামান্ত পণ্ডিত ও সাধকরূপে । 

এভাবে বারো বংসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধ্যগেহ নারায়ণ 
ভট্টের গৃহে আবির্ভূত হয় আর একটি পুত্রসস্তান ।+ 

এবার বাসুদেবের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আর কোন বাধ! 
থাকে না, জনক ও জননীর সম্মতি নিয়া তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ 
করেন। পঁচিশ বৎসরের সাধননিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত জীবনে শুরু হয় 
সন্ন্যাস আশ্রমের স্ুকঠোর ব্রত। 

গুরু এই নবীন শিষ্ের সন্্যাস নাম দেন পুর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্ঘ। 
পূর্ববাশ্রমে বাসুদেব ছিলেন আচার্য মধ্যগেহের পুত্র, এজন্য আচাধ্য 
মধব নামেও তিনি সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া উঠেন। 


আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশের মঠে ছাত্র ও সন্গ্যাসী শিস্তদের ভীড় 
লাগিয়াই আছে। নিত্যকার সাধনতজনের সঙ্গে সে শিক্ষার্থী ও 
সাধুর! শান্ত্রপাঠ ও বিচার বিতর্কে থাকেন সদা তৎপর । আর 


১ উত্তরকালে এই শিশু পরিচিত ছন বিষ্ুতীর্থ নাষে। পিত। ও মাতার 
দেছাস্তের পর তিনিও জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুসরণে সর্যাস গ্রহণ করেন। 


আচার্য্য মর্ধয ১৩ 


নবীন আচার্য মধ্বই ইহাদের মধ্যমণি । বিশেষ করিয়া বেদাস্তের 
ভক্তিবাদী আলোচনায়, ভাগবত ও মহাভারত পুরাণের ব্যাখানে 
তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। ন্যায়শান্ত্রে ম্বের দখল অসামাস্তয | 
স্থযোগ পাইলেই বেদাস্তের ভাষ্য নিয়! বর্ষীয়ান গুরুর সঙ্গে তিনি 
বিতর্ক বাধাইয়া বসেন, গভীর শান্্জ্ঞান ও তর্কশক্তির সাহায্যে 
আচার্য শঙ্করের অদৈতবাদের ক্রটি-বিচ্যাতি উদঘাটন করেন। এই 
মতবাদের উপর হানেন প্রচণ্ড আঘাত। 

গুরু অ্যুতপ্রকাশ কেবলাছৈতী সন্াসী হইলেও অন্তরে 
অন্তরে ভক্তিরসের রসিক। ভক্তি আন্দোলনের একটা নৃতন 
শ্রোতধারা উড়ুগ্গীর শেষশায়ী নারায়ণ বিগ্রহ অনস্তেশ্বরকে কেন্দ্র 
করিয়। বিস্তারিত হোক, এই আশ! গোপনে এতকাল তিনি পোষণ 
করিতেছিলেন। এবার প্রতিতাধর নবীন শিষ্য মধ্বকে দেখিয়া, 
তাহার বিরাট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করিয়া, তিনি মহা! উল্লসিত | মনে 
প্রাণে সদাই উপলব্ধি করেন, উড়,'গীর মঠে যে উৎস তিনি রচনা 
করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহার লোকপাবনী কল্যাণধার! ছড়াইয়। 
পড়িবে ভারতড়্মির দিকে দিকে । 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই মঠের নেতৃত্ব ভার মধ্বের উপর আসিয়া 
পড়ে। গুরু তাহাকে একদিন ডাকিয়া বলেন, “বৎস, আমার এ দেহ 
প্রাচীন হয়েছে, ক্রমে আরও অপটু হয়ে পড়বে। তাই আমার 
ইচ্ছে, তুমি এখানকার সন্ন্যাীদের নেতা হয়ে বসো, আর মঠ 
পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নাও ।” 

এক শুভদিনে অচ্যুতপ্রকাশ স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও সঙ্জনদের 
আহ্বান করেন, ঘকলের সমক্ষে মধ্বের হাতে তাহার উড়ুপী মঠের 
সর্বময় ক্ষমতা সপিয়া দেন। স্েহপুর্ণ স্বরে কহেন, “বস, আজ 
হতে এই মঠের সমস্ত কর্তব্া সম্পাদনের তার তোমার ওপর 
রইলো। এখানকার মঠাধীশরূপে ভোমার নূতন নাম হলো-_ 
আনন্দ তীর্ঘ।” 


১৪ ভারতের সাধক 


উত্তরজীবনে মধবকে তাহার সমস্ত শাস্রগ্রস্থ ও ভাষ্য গুরুদত্ত এই 
মঠাধীশ-নামই ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে । 

মধ্বের সমকালীন ভারতে বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে দার্শনিকতা ও 
ধন্দীয় মতবাদের ছন্ সংঘর্ষ নিতান্ত কম ছিল না| সার। দেশ তখন 
বনছুতর খগ্ুরাজ্যে বিভক্ত । এই সব রাজসভায় তর্কদক্ষ পঙ্িতদের 
সমাদর ছিল প্রচুর । ছোট বড় রাজারা যুদ্ধ বা বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত । 
পথ-প্রাস্তরের অবস্থাও তেমন নিরাপদ নয়। কিস্তু এই অশাস্তিময় 
পরিবেশেও তর্কশূর বা! বিচার-মল্লের৷ পরমানন্দে দেশের সর্বত্র ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন। তাহাদের সম্বর্ধনায় ও বিচার সতার অনুষ্ঠানে রাজা- 
প্রজা ধনী-নির্ধন সকলেরই উৎসাহ ও উল্লাসের সীম! থাকিত না| 

বিচারমল্পতার জন্তা এঁ সব শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের নান! উপাধি 
দেওয়া হইত। ইহাদের কেউ ছিলেন তর্ক-পঞ্চানন, কেউ বাদীসিংহ, 
কেউ বা খ্যাত ছিলেন প্রতিবাদী-ভয়ঙ্র নামে । রাজসভা, মঠ- 
মন্দির বা ধর্ম অধিবেশনে এই সব তর্কদক্ষ ছুদর্য পণ্ডিতদের মর্যাদা 
ছিল অসাধারণ 

উড়ুপীর মঠে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশখ্যাঁত ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের 
আগমন ঘটিত। ইহাদের সহিত সংঘর্ষের জন্য আচার্ধ্য মধব দীর্ঘদিন 
যাবৎ নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। ইতিমধ্যেই সাধু-সন্গ্যাসী 
ও পণ্ডিতদের মধ্যে তাহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার নিপুণতার খ্যাতি কম 
ছড়াইয় পড়ে নাই। বিদেশী পণ্ডিতের উড়ুপীতে আসিলেই আচার্য 
তাহাদের সহিত তর্কযুদ্ধে নামিতেন, ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ও বিচারের 
মধ্য দিয়! করিতেন তাহাদের পযুদিস্ত। 

তর্কযুদ্ধে জয়ী হইলে পাগ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়ে, বিপক্ষকে ধরাশায়ী 
করিয়া একটা আত্মতৃপ্তিও পাওয়। যায়, একথা ঠিক। কিন্তু মধ্ব 
এইসব দ্বন্ব-সংঘর্ষে উৎসাহী হইতেন আরও একটা বড় কারণে। 
তাহার জীবন একটি গঠনমূলক এশ্বরীয় কর্মের জন্ত উৎসর্গীত। 
ভক্তি-আন্দোলনের একটি নৃতন ধার! তিনি প্রবর্তন করিতে চান। 


আচার্য্য অধ্ব র ১৪ 


একাজ করিতে হইলে “প্রথমত চাই শক্করের অদ্বৈতবাদের খণ্ডন, 
অপর দিকে চাই রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ হইতে একটি পৃথক ও 
নৃতনতর ভক্তিবাদের ধারা উৎসারিত কর1। ইহা করিতে হুইলে 
প্রথমে শাস্ত্র পারঙ্গম ও বিচারদক্ষ পণ্ডিতদের পরাভূত করা ও 
স্বমতে আনয়ন কর! দরকার | নতুবা জনসাধারণ তাহ! গ্রহণ করিতে 
চাহিবে কেন? এ সময়ে উড়ুলীতে আসিয়া ধাহারাই তর্কযুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহারাই মধ্বের তর্ক-শরজালে হইয়াছেন 
ভূতলশায়ী। 

প্রিয় শিষ্তের কৃতিত্বে বৃদ্ধ আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশ আনন্দ ও গর্বে 
তরপুর। সেদিন তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া কহেন, “বংস মধব, 
যে সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, তাতো শুধু উড়ুগীর মঠে বসেই সিদ্ধ 
হবে না| ছূ্গপ্রাকারের আড়ালে বসে থেকে ক'টি প্রতিপক্ষকে তুমি 
পরাস্ত করবে? এবার হর্গের বাইরে যাও। আত্মরক্ষার মনোভাব 
ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ো আক্রমণ করতে । আগে দাক্ষিণাত্যের 
রাজসভা ও মঠ-মন্দিরগুলিতে উপস্থিত হয়ে বিচার-যুদ্ধ আহ্বান 
করো । তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তর ভারতের ধর্মনেতাদের 
প্রতিদ্বন্থী হয়ে ৮১ 

গুরুর নির্দেশ মধ্ব সানন্দে মানিয়া নেন| শুরু হয় সদলবলে 
ভাহার দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন ও শান্ত্রবিচারের অনুষ্ঠান । এ সময়ে 
বিভিন্ন অঞ্চলের সাধক ও দার্শনিকদের তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে 


১ তখনকার দিনে ভারতের সকল দার্শনিক ক্ষেঅ্জেইে তাকিকভ বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। একাদশ শতাবী হইতে চতুর্দশ শতাঁবী পর্যন্ত স্ভায় ও বেদাস্তের 
ক্ষেত্রে বিচারমন্পতা বেশ চলিয়াছে। এই সময়েই তাঞ্ধিক শিরোমণি শ্রীহ্্য 
মি, গজেশ উপাঁধ্যায়, চিৎহখাচার্ধ্য, আনন্মবোধ উট্টারকাঁচাধ্য, লীলাবতীকার 
বল্পভাচার্ধ্য, বেদাস্ত দেশিকাচার্ধ্য ও বিদারণ্য মুনীশ্বরের আবিতাব। ইহার] 
সকলেই তাকিক, এই কয়েক শতাব্দী তাঁফিকতারই যুগ বলিলে অতুযুক্তি 
হয় না ।-প্রঃ্ঠীজাললা- 5 বেছাজর্শনের উত্ভিতাস গঞ্জ ৫২৯ 


১৬ ভারতের সাধক 


সমর্থ হন | অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হন বিষুরমজলম তীর্ঘে। 
গুরু অচ্যুতপ্রকাশও এস্থানে তাহার সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন | 

মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে বল। হইয়াছে, খদ্ধি সিদ্ধি সম্পন্ন মধ 
এই সময়ে তাহার সঙ্গীদের কাছে কিছু যোগৈশ্বধ্য প্রকটিত করেন। 
পথ চলিতে চলিতে সেবার সবাই এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে কোন জনমানব নাই, আশ্রয় বা খান্ঠ 
সংগ্রহের কোন সম্ভাবনাও দেখা! যাইতেছে না। অথচ সঙ্গীর! ক্ষুধা- 
তৃ্ণায় কাতর হইয়া! উঠিয়াছে। এতাবে আর কিছুক্ষণ চলিতে 
থাকিলে ক্ষুংপিপাসা ও পথশ্রমে কয়েকজনের জীবনাস্ত ঘটিবে 
সন্দেহ নাই। 

এ সঙ্কটে কি কর! ঘায়? ব্যগ্র ব্যাকুল মধব সহযাত্রীদের নিয় 
এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ তাহার দেহে দেখ! দেয় 
দিব্য ভাবের আবেশ । এক সঙ্গীর ঝুলিতে ভূক্তাবশিষ্ট এক টুকরা 
শুকনা রুটি পাওয়া যায়। তাবাবিষ্ট মধব অক্ুটন্বরে বার বার কি 
যেন বলিতে থাকেন আর এ রুটিটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরেন। 
ক্ষণপরেই সকলে সবিন্ময়ে দেখেন-__সঙ্গীদের সবার উদরপুণ্তির 
উপযোগী একরাশ রুটি কোথা হইতে এ ঝুলির মধ্যে আসিয়া 
গিয়াছে। 

ভক্ত পণ্ডিত নারায়ণাচার্যের লেখ গ্রন্থে যোগবিভূতি সম্পন্ন 
মধ্বের অমানুষী ভোজন সামর্ধ্যের একটি চটকদার কাহিনী রহিয়াছে । 
অনেকের ধারণা, মহাভারতে বার়ুপুত্র তীমের সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইয়াছে এ কাহিনী অনেকটা তাহারই অগ্থকরণে রচিত। 

নান! অঞ্চলের বিচার সভায় জয়ী হইয়া! শিশ্যগণ সহ মধ্ব এবার 
ত্রিবেজ্্রামে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ভক্তিমান ও বিষ্োসাহী বলিয়া 
এখানকার রাজার খ্যাতি বথেষ্ট। মধ্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। আগন্তক সঙ্গ্যামীর নবীন বয়স, চোখে মুখে পাণ্ডিত্য ও 
র্তিভার দীপ্তি ছড়ানো । প্রথম দর্শনেই রাজা তাহার প্রতি আকুষ্ট 


আচার্য মধ্ব ১৭ 


হইলেন। সাদর সন্বর্ঘনার পর কহিলেন, “সঙ্স্যাসীবর, আদেশ করুন, 
আপনার কোন্‌ সেবায় নিজেকে আমি নিয়োজিত করতে পারি ।” 

“মহারাজ আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নিজের সেবার জন্য আমি 
মোটেই আগ্রহী নই। এই ভক্তিহীন ভ্রষ্টাচার যুগে ভক্তিবাদ 
প্রচারের জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প | আপনি কালবিলম্ব না ক'রে 
একটি বিচার-সভা আহ্বান করুন, সেখানে ভক্তিহীন অছৈতবাদের 
উপর হানবে! আমি চূড়াস্ত আঘাত।”--ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন 
আচাধ্য মধ্ব। 

“আপনি কি রামান্ুজের বিশিষ্টাৈতবাদের অনুগামী ?” 

“না, মহারাজ, আমার ভক্তিবাদ তা থেকে একেবারে পৃথক। 
আমার মতে, ব্রহ্ম ও জীব নিত্য পৃথক--অর্থাৎ ছুটি পৃথক বন্ত। 
কারণ ব্রহ্ম স্বতন্ত্র, জীব অস্বতন্ত্র। তাই এই ছেতবাদকে বলা হয় 
স্যতন্ত্র-অন্বতত্ত্রবাদ। এতে রয়েছে শঙ্কর ও রামানুজ ছুই-এরই চরম 
বিরোধিত! |” 

“আপনার তত্বের পূর্ববস্রী কারা? তাদের নাম তো শুনি নি।” 

“মহারাজ, সনৎকুমারই এ তত্বের আদি গুরু | ঈশ্বরের কৃপায় 
আমার মাধ্যমেই এর পুনঃপ্রচার হতে যাচ্ছে।” 

“কিন্ত যতিবর, আপনি কি আপনার এই মতবাদের সমর্থনকল্পে 
্রহ্মনথত্রের কোন ভাষ্য রচন! করেছেন? নইলে দেশের সাধু-সন্ন্যাসী 
ও পণ্ডিতসমাজ এ মতবাদ গ্রহণ করবে কেন 1” 

“মহারাজ, আমার সুত্রতাধ্য বিরাজিত রয়েছে আমার কণ্ঠেই। 
আপনি সত্বর বিচার-সভার ব্যবস্থা করুন, আর প্রতিপক্ষরূণে 
আমন্ত্রণ জানান কোন অদ্বৈতবাদী তর্কযোদ্ধাকে |” 

“যতিবর, নিকটেই শুঙ্গেরীতে বিরাজ করছেন আমার গুরু 
বিদ্ভাশঙ্কর মহারাজ । তিনি শুধু শৃঙ্গেরী মঠেরই অধীম্বর নন, শানঙ্ধর 
অছৈতবাদের এক শ্রেষ্ঠ ত্বত্ত সার! দাক্ষিণাত্যে। বেশ কথা, একেই 
আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার প্রতিপক্ষ হিসাবে 1” : 


১৮ ভারতের সাধক 


ছই আচার্য্যের বিচার-সতা বিরাট চাঞ্চল্যের স্থষ্টি করে। প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত, সাধক ও অগণিত উৎসাহী জনগণের সম্মুখে শুরু হয় শাঙ্জীয় 
যুক্তিতর্কের সুতীব্র সংঘাত নবীন সন্ন্যাসী মধব কিন্তু এইই বিচার 
্বন্ঘে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। অমান্ুষী প্রতিভার 
অধিকারী, বর্ষীয়ান পণ্ডিত ও সাধক শিরোমণি বিদ্যাশঙ্করের 
গ্রুতিসিদ্ধ যুক্তিজাল তিনি ছিন্ন করিতে পারেন নাই । শেষটায় এই 
শক্তিধর প্রতিপক্ষের কাছে তাহাকে পরাজয় শ্বীকার করিতে হয়। 

এই পরাজয়ের গ্লানি মধ্বের জীবনে আনে এক সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া । এখন হইতে শুধু অছৈতবাদের উপরই তিনি খড়গহস্ত 
হন নাই, আচার্য্য বিদ্যাশঙ্কর ও শুঙ্গেরী মঠকেও জ্ঞান করিতে 
থাকেন তাহার প্রধান বৈরীরূপে ।৯ বলা বাহুল্য, ত্রিবেন্্রাম সভার 
সেদিনকার এ করুণ অভিজ্ঞত৷ মধ্বের বিরোধিতাকে তীব্রতর করিয়া 
তোলে, আর তাহার নিজস্ব দৈতবাদ স্থাপনের সঙ্কল্পকে করে দৃঢ়তর । 

তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, ১২২৮ খৃষ্টাব্ের কাছাকাছি কোন 
সময়ে আচাধ্য তাহার দক্ষিণ-ভারত পর্যটন শেষ করেন এবং 
পর্য্যটটনের শেষের দিকেই শুঙ্গেরীর মঠাধীশ বিদ্যাশঙ্করের সহিত হয় 
তাহার বিচার বিতর্ক ।২ নবীন সক্্যাসী মধ্বের বয়স তখন প্রায় 
ত্রিশ বসর। 

ত্রিবেন্্রাম হইতে মধ্ব সরাসরি চলিয়। যান রামেশ্বরধামে এবং 
সেখানে চারমাস কাল অতিবাহিত করেন নিভৃত তপস্তায়। এখানেও 


১ শৃজেরী মঠ ও উড়ুপীর মধ্বমঠের বন্য, বাদান্ুবাদ ও শত্রুতা দীর্ঘকাল 
ধরিয়া চলে। ফলে মধব ও তীহার অঙ্গামীর! নানাভাবে নিগৃহীত হইতে 
থাকেন। প্রায় এক শভাবীর পরে মধ্ব-মভ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিলে 
উভয় মঠীধীশের মধ্যে মৈত্রী ও সৌজন্তমূলক সম্পর্ক গড়িস্া উঠে । 

২ শুঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ-পঞজী হইতে দেখা খায়, শ্বারমী বিষ্তাশষ্কর গ্দীতে 
আরোহণ করেন ১২২৮ থুইাযে। অন্কহিত হয়, ইহার কিছু পরেই আধ্যের 
সহিত তাছার লাক্ষাৎ হয় ও লংঘর্ধ বাধে। 


আচার্য মধ্ব ১৯ 


অছৈতবাদী পণ্ডিত ও সঙ্ন্যাসীরা দলে দলে আসিয়! তাহাকে বিচার- 
বিতর্কে আহ্বান জানান। কিন্তু তপস্তাপরায়ণ মধ্বকে এসময়ে 
তর্কপভায় টানিয়া আন! সম্ভব হয় নাই। আপন মনে ইইধ্যানে 
নিমগ্ন থাকিয়। তিনি সমাপ্ত করেন তাহার চাতুর্মাস্য ব্রত | 

অতঃপর সদলবলে তিনি শ্রীরঙ্জমৈ উপনীত হুন। পরমপ্রভু 
নারায়ণের সেবা-অর্চনায় কিছুদিন কাটানোর পর পাঙ্গর নদীর তীর 
ধরিয়! বিষুকাঞ্চীতে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন 
উড়ুগীতে। ূ 

বিষণুকাঞ্চীতে থাকাকালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটন! ঘটে । নারায়ণ 
আচার্য্য ইহার বিবরণ দিয়াছেন । এই ঘটনাটির মধ্য দিয়া মধ্বের 
অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাহার আগমনবার্থ। 
শুনিয়া একদল অদ্বৈতী ও শৈব সন্ন্যাসী তাহাকে ঘিরিয়া ধরেন এবং 
তাহাকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়। টানিয়া আনেন শান্ত্র বিচারের 
ঘন্দে। মধ্বের ভিতরে এ সময়ে দেখ! যায় এক দিব্য ভাবের 
আবেশ। শাস্ত্রের এক একটি শব্দের বন্থতর অর্থ ও গোতন। তিনি 
প্রকাশ করিতে থাকেন তড়িৎবেগে ও অনর্গলভাবে | স্বয়ং সরস্যতী 
যেন এই নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে সেদিন আবিভূর্তি। বিচারকামী 
পণ্ডিতের! তাহার এই অমানুষী প্রতিতা ও অলৌকিক প্রজ্ঞা দেখিয়! 
বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া যান। বিষ্দকাঞ্চী ও শিবকার্ধী উভয় স্থানেই 
মধ্বের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়। 

উড়ুগীর মঠে ফিরিয়া মধব গুরুদেব অচ্যুতপ্রকাশের পদবন্দন! 
করিলেন | সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন নানা তীর্ঘের নান! বিচার 
সভার বিচিত্র অভিজ্ঞতা । 

মধ্যের মনোভাব বুবিতে গুরুর ভূল হয় নাই। প্রশ্ন করিলেন, 
“বৎস, পর্য্যটন, শেষে তোমার মন. এমন ভারাক্রাত্ত হয়ে আছে কেন, 
বলতো 1” 

নব কণ্ঠে মধ্ব নিবেদন করেন, *প্রভূ, চলার পথে বহু বিচার-সভার 


২৩ ভারতের সাধক 


সম্মুখীন হয়েছি। জয় পরাজয় ছুই-এরই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং 
পরাজয় থেকে জয়মাল্যই লাত করেছি বেশীর ভাগ স্থানে । আমার 
আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ভক্তি-সাম্রাজ্য স্থাপনের সন্বল্পও আরো দৃঢ় 
হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রভু, ত্রিবেন্রামের সতায় শুঙ্গেরীর 
অধ্যক্ষের কাছে যে ভাবে আমি পরাস্ত হয়েছি তার গ্লানি যে এখনো 
ভুলতে পারছিনে |” 

“ভাঙ্গোই হয়েছে বংস। শক্তিমান প্রতিপক্ষের হাতে এ ধরণের 
আঘাতের তোমার প্রয়োজন ছিল। এ আঘাত থেকে নিশ্চয় বুঝতে 
পেরেছে, কোথায় কোন্‌ ক্রটি-বিচ্যাতি তোমার ভেতর লুকিয়ে 
রয়েছে। নিজের মতবাদের ভিত্তি আর তার ছর্গপ্রাকার আরো 
বেশী সতর্কতার সঙ্গে এবার গড়ে তোলে1 1” 

“হ্যা প্রভূ, আমি টপলন্ধি করেছি- একটা নূতন তত্তিপন্থী 
দ্বৈতবাদ ভারতে আমি স্থাপন করতে চাই অথচ আমার স্বপক্ষে নেই 
আমার এই মতবাদের সমর্থক ব্যাসদেবের বেদাস্তসত্রের কোন 
নূতন ভাষ্য ।” 

“ঠিকই বলেছো, সুত্রভান্ত ছাড়া দেশের সাধক ও দার্শনিকের। 
তোমার নৃতন মতবাদ গ্রহণ করবে কেন? তাই আমি বলছি, তুমি 
অতি সত্বর তোমার মতবাদের সমর্থক একটি গীতাভাষ্য রচন। 
কর। তারপর কয়েক বৎসর উড়,গীতে নিবিষ্ট হয়ে ব'সে সমাপ্ত 
করো ব্যাসন্ূত্রের ভাষ্য ৷” 

“তারপর ?” 

“ভারপর তুমি হিমালয়ে যাও। মহথি ব্যাসদেবের কৃুপালাতের 
চেষ্টা করো। নৃতনতর সুত্রতান্ত হাতে নিয়ে-_দৃপ্তকঞ্ঠে ঘোষণা করে! 
নৃতন ভক্তিবাদ এবং তারপর শুরু হোক উত্তর ভারতে তোমার 
বিজয়-অতিযান। বৎস, স্মরণ রেখো, শূঙ্গেরী মঠই ভারতবর্ধ নয়। 
আর শুধু শানঙ্কর মতই তোমার প্রতিপক্ষ নয়। শান্কর অদবৈতবাদ 
ছাড়াও তোমায। যুঝতে হবে ভাস্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদের 
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বিরুদ্ধে। এখন থেকে তোমার প্রস্ততিকে আরো ছর্ভেন্চ, আরো 
নিখুঁত ক'রে তোল।” 

গুরুর এই নির্দেশ মানিয়। নিয়া মধ্ব রত হইলেন নিজ মতের 
সমর্থক ভাষ্য রচনায়। কয়েক বৎসরের মধ্যে আরব্ধ কার্য সমাপ্ত 
হইয়া! গেল। এবার তাহার হ্ৃষ্টি পড়িল উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক 
প্রাণকেন্দ্র বারাণসী ও হরিদ্বারের দিকে । 

মধ্ব মনে মনে স্থির করিলেন, প্রথমে স্বরচিত সুত্রভাহ নিয়া 
বারাণসীতে যাইবেন। সেখানকার সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও পণ্ডিত 
সমাজ তাহার যে সমালোচন। করিবেন, তদন্থুযায়ী কর! হইবে ভাতের 
পরিবর্তন। তারপর হিমালয়ে গিয়া মাগিবেন ব্যাসদেবের আশীব্বাদ। 
এই আশীর্্ধাদে বলীয়ান হইয়া হরিদ্বারে নামিয়া আসিবেন__ 
ঘোষণ। করিবেন তাহার নৃতনতর ভক্তিবাদ । 

মূল্যবান পুঁথিপত্র ঝুলিতে ভরিয়া মধ্য পদত্রজে উত্তর ভারতের 
দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিল কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্য ও একদল 
তীর্থযাত্রী । 


তখনকার দিনে তীর্থ পর্যটনে বিপদের অস্ত ছিল না| পথি- 
মধ্যে প্রায়ই অতিক্রম করিতে হইত বড় বড় অরণ্য | এই সব 
অরণ্যে ছিল হিংত্র বাঘ ও সাপের ভয়, ইহা হইতেও বিপজ্জনক ছিল 
দস্থ্য ভয়| পথচারীরা ধনী কি নির্ধন, গৃহস্থ কি সন্যাসী, কোন 
কিছু বিচার করিত না । স্থযোগ পাইলেই অতঞ্কিতে ঝাপাইয়। 
পড়িয়৷ পথিকের সর্বস্ব লুটিয়া নিত। 

চলার পথে সঙ্গিগণসহ আচার্য মধ্বকেও বার বার কম বিপদে 
পড়িতে হয় নাই। কিন্তু কখনে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, কখনো বা 
তাহার নিজের যোগশক্তির বলে আচার্য্য ও তাহার সঙ্গীরা চরম 
বিপদ ও লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন। নারায়ণ আচার্ধ্য 


২২ ভারতের সাধক. 


তাহার মধ্ববিজয়ে এ ধরণের নান। অত্যাশ্চর্ধ্য কাহিনীর বিবরণ 
দিয়াছেন £ 

মহারাষ্ট্রের খগুরাগ্য দেবগিরিতে সেবার এক কৌতুকাবহ ঘটন! 
ঘটে। এখানকার তরুণ রাজ! মহাদেব কিছুদিন আগে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছেন । তরুণ বয়স, অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার 
অবধি নাই। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এক দীর্ঘ খাল খননের 
কাজ্জে তিনি হাত দিয়াছেন। প্রকল্প অতি বৃহৎ এবং অল্প সময়ের 
মধ্যে তাহ! সমাপ্ত করিতে হইবে । তাই রাজা মহাদেব অনেক সময় 
নিজে দীড়াইয়! থাঁকিয়াই খননের কাজ পরিদর্শন করেন । 

ঢোল শোহরত করিয়া রাজার আদেশ জানানো হইয়াছে। যে 
কোন পথচারীই এই খালের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়। যাতায়াত করিবে, 
খননের কাধ্যে তাহাকে দিতে হইবে অস্তত একদিনের কায়িক 
পরিশ্রম | ফাঁকি দিয়া কেহ এই কাজ এড়াইয়া না ষায় এ জন্য 
রাজার ভারী কড়া ব্যবস্থা! ৷ 

মধ্ব ও তাহার শিষ্ের। একদল তীর্ঘযাত্রীর সঙ্গে সেদিন খালের 
পাশ দিয়া যাইতেছেন। প্রহরীর! তাহাদের আটক করিল । রাজার 
আদেশ শুনাইয়। দিয়া কহিল, “এবার তোমাদের ঝোলাঝুলি রেখে, 
কোদাল হাতে খাদের ভেতর নেমে পড়ো |? 

মধ্বের শিষ্য ও সঙ্গীরা বুঝান, “ভাই, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী | 
গঙ্গাতীরের তীর্থদর্শনে যাচ্ছি । রাজা যে আইন করেছেন, তাঁর 
গৃহস্থ প্রজার! তা মেনে চলবে । ভিন্দেশী মানুষ, পরিব্রাজক সাধু- 
সন্্যাসী, এদের ওপর তো! এ আইনের প্রয়োগ চলতে পারে না ।” 

কিন্ত কে কাহার কথা শোনে? রাজরক্ষীরা জোর টেঁচামেচি ও 
গালাগালি শুরু করিয়া দিল। 

পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়া মেবগিরি-রাজ লে্দিন খাল-খননের কাঁজ 
পরিদর্শন করিতে আদিয়াছেন। রক্ষী ও সাধুদলের সোরগোল 
গুনিয়৷ সেদিকে তিনি আগাইয়া আসেন। গস্ভীর খবরে প্রশ্ন করেন, 
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“ব্যাপার কি? কাজকর্ম না ক'রে এখানে এত হট্টগোল কর! হচ্ছে 
কেন? 

রক্ষীদের পক্ষ হইতে সব বলা হইবার পর মধ্ব রাজাকে উদ্দেশ 
করিয়া কহেন, “মহারাজ, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি এই 
খাল খননের কাঁজে হাত দিয়েছেন, খুবই ভালো কথা। কিস্ত এতে 
সাধু-সন্ন্যাসীদের ধরে টানাটানি কেন ?” 

“রাজার বিধান সাধু ও অসাধু সবার ওপরই প্রযোজ্য |” 

“কাজের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজার আর তার গৃহস্থ প্রজাদের | 
সাধু-সন্ন্যাসীরা কেন এতে কায়িক পরিশ্রম দিতে যাবে ?” 

“কেন, সাধু-সন্ন্যাসীর। কি সমাজ থেকে কিছু পান না? তাদের 
খাওয়া-পর! চলে কোথা থেকে ? জনসাধারণ তাদের খাবার যোগায়, 
প্রতিদানে জনকল্যাণের কাজে কিছুটা ভাগ তাদের নিতে হবে 
বৈকি?” 

“মহারাজ, আপনি ভ্রান্ত । সাধু-সন্ন্যাীর কাজকে আপনি স্থল 
দৃষ্টিতে দেখছেন কেন। আসলে তাদের কাজ সম্পন্ন হয় সুক্ষ স্তরে । 
তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেরণা ও আশীর্বাদ এনে দেক্স প্রকৃত 
কল্যাণ।” 

বিরক্তির সুরে রাজ! মহাদেব বলে উঠেন, “আপনার এতো 
কিছু তত্বকথা শোন্বার সময় আমার নেই। রাজ-সরকার থেকে 
যে আদেশ প্রচার কর! হয়েছে, সবাইকে নির্ধিবচারে তা মেনে 
চলতে হবে। আর এক মুহুর্ত দেরী না ক'রে খাল খননের কাজে 
আপনারা সবাই নেমে পড়,ন।” 

“বেশ, মহারাবের আদেশমতই কাজ হবে, কিন্ত তার আগে 
একট৷ ক্ষুদ্র নিবেদন আছে ।”-__বিনীতভাবে বলেন আচার্ধ্য মধ্য | 

“কি আপনার সেই নিবেদন ?” 

“মহারাজ, আপনি এ রাজ্যের অধীশ্বর, প্রজাদের পিতা, রক্ষা- 
কর্ত | প্রজার মঙ্গলের জন্য পবিত্র অনুষ্ঠান আপনি শুরু করছেন, 
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তাতে আপনার মঙ্গল হস্তের স্পর্শ থাক উচিত। এতো বড় একটা 
কাজ হতে যাচ্ছে, কিন্ত তাতে আপনার স্পর্শ পড়েছে কি ?” 

“না, তা পড়ে নি বটে»”--নরম সুরে স্বীকার করেন দেবগিরির 
রাজ।| 

“সে ভুল আজই এখনি সংশোধন করুন মহারাজ । আহুষ্ঠানিক- 
ভাবে কিছুটা মাটি কেটে তা মাথায় নিয়ে আপনি দূরে ফেলে আনুন, 
এতে আপনার কর্তব্য যেমন কর হবে, তেমনি প্রজারাও পাবে 
উৎসাহ ও প্রেরণা ।” 

“আপনি ঠিকই বলেছেন, সন্গ্যাসীবর । আমি সানন্দে এখনি 
খাল-খননের কাজে হাত লাগাচ্ছি |” বলার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল ও 
ঝুড়ি নিয়া রাজ। খালের ভিতর নামিয়া পড়েন। 

খনন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া যান। 
হই চক্ষু রক্তবর্ণ, নাঁসিকায় বহিতেছে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস। যন্ত্রচালিত 
মানুষের মত কেবলই ঝুঁড়ি-ঝুড়ি মাটি কাটিয়া চলিয়াছেন, একাজে 
শাস্তি নাই, ক্লান্তি নাই, নাই কোন বিরতি । প্রহরের পর প্রহর 
অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও রাজাকে কেহ 
থামাইতে পারিতেছে না। তবেকি তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন? 
অথবা৷ কোন অশরীরী প্রেত তাহার উপর ভর করিয়াছে? মন্ত্রী ও 
রাজপরিষদেরা! কিংকর্তব্য-বিমৃঢ় হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইতেছেন। প্রাসাদে খবর দেওয়। হইল, রাণী ও পুরনারীরা 
ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কানন জুড়িয়া দিলেন। 

তবে ইতিমধ্যে সবাই বুঝিয়৷ নিয়াছেন, রাজার এই অস্বাভাবিক 
অবস্থার জন্য দায়ী জন্স্যাসীবর মধ্ব। মধ্বের এক শিষ্য অতঃপর 
ব্যাপারট! ফাস করিয়া দেন। মুচকি হানিয়! কহেন, “রাজার হূর্ভাগ্য, 
আমাদের আচার্ধ্য যে কতবড় মহাপুরুষ তা৷ ভিনি বুঝতে পারেন নি। 
মধ্ব হচ্ছেন বায়ুর অবতার, প্রভূ নারায়ণের লীলার প্রধান সহায়ক । 
রাজার ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাই বানর ভর হয়েছে রাজার 
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ওপর । আচার্ধ্যকে প্রসন্ন না করলে, এবার রাজার আর রক্ষা নেই, 
এভাবে দিনরাত বৎসরের পর বৎসর তাকে মৃত্তিকা খনন করে 
যেতে হবে।” 

অতঃপর সবাই মিলিয়। মধ্বের চরণে বার বার ক্ষমা-প্রার্থন। 
করিতে থাকে । আচার্য্যের ক্রোধ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে দেবগিরি- 
রাজের ভূতাবিষ্ট ভাব কাটিয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে তিনি সুস্থ ও 
স্বাভাবিক হইয়া উঠেন | 

এবার শ্বজনগণসহ রাজা মধ্বের চরণে প্রণত হন, তাহার কৃপ। 
ভিক্ষা করেন। প্রসন্ন মনে রাজাকে আশীর্ববাদ জানাইয়। মধব বলেন, 
“মহারাজ, একট! কথা সদাই স্মরণ রাখবেন, সাধু-সন্ন্যাসীর! কর্ম ও 
ধ্যান মননের ভেতর দিয়েই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন ক'রে 
যাচ্ছেন। ভগবান শ্রীনারায়ণের দর্শন ক'জন পায়? কিস্তু নারায়ণের 
চিহ্নিত সেবক সাধু-সন্স্যাসীদের দর্শন সবাই অনায়াসে পেতে পারে। 
এঁদের ভেতর দিয়েই পৃথিবী আর বৈকুষ্ঠের ভেতর রচিত হয় যোগ- 
সত্র। তাই লক্ষ্য রাখবেন, আপনার রাজ্যে সাধুদের অমধ্যাদ। 
যেন না হয়। আশীর্বাদ জানাচ্ছি, আপনার এই খাল খননের কাজ 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে ।” 

অনুতপ্ত দেখগিরি-রাঁজ মধ্বের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়! নিলেন। 
এই রাজ্যে কিছুদিন অবস্থানের জন্থ তাহাকে সাম্ুনয় অন্থরোধও 
জানাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর ধরিয়৷ রাখ। গেল না| 

আচাধ্য মধ্বের আশীর্বাদ অচিরে ফলিয়। যায়| রাজ! মহাদেব 
স্বহস্তে কোদাল নিয়া সারাদিন খাল কাটিয়াছেন এ সংবাদ বিহ্যৎ- 
বেগে ছড়াইয়। পড়ে। সহস্র সহস্র প্রজা উৎসাহে মাতিয়। উঠে; 
খাল খননের কাজে লাগিয়া যায়| রাজার মনস্কাম এভাবে পুর্ণ হয়। 


পণ্ডিত নারায়ণ-আচাধ্য মণিমঞ্জরীতে পরমগুরু মধ্যের যোগ- 
বিভূতি প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটন। উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 


৬ ভারতের সাধক 


পরিব্রাজনের পথে মধ্ব ও তাহার শিষ্াগণ সেবার উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের এক তুকী-মুসলমান রাজার সীমান্তে আসিয়। পৌছিয়াছেন। 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় রক্ষী সেনারা তাহাদের 
বাধ! দিল। কিন্ত আচার্ধ্য মধ্ব পিছু হটিবার পাত্র নন, সেনাদলের 
সম্মুথে দাড়াইয়া তিনি কতকগুলি বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে এ সেনাদলটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত তাহার বশীভূত হইয়া 
পড়িল। 

জনশ্র্তি আছে, মধ্ব অতপর সরাসরি এঁ মুসলমান রাজার 
সকাশে গিয়া! উপস্থিত হন। আচার্ধ্য তুক্র্ধ ভাষ। কোনকালেই 
শিখেন নাই। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিদেশী ভিরধন্স্ী 
রাজার সহিত বিদেশী ভাষাতেই অবলীলায় তিনি কথাবার্ত। চালাইয়া 
গেলেন। 

মধ্বের স্ুগৌর সুঠাম দেহ, দিব্যকাস্তি ও প্রখর ব্যক্তিতে 
মুসলমান রাজ। একেবারে মুগ্ধ । বার বার তিনি অনুরোধ জানান, 
আচাধ্য আরে! কিছুকাল তাহার রাজ্যে সশিষ্য বসবাস করুন; 
তাহাদের সেবা-পরিচর্ধ্যার জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থব্যয়ে রাজ। 
কুষ্টিত হইবেন না। কিন্তু মধ্বের পক্ষে আর সেখানে বিলম্ব কর! 
সম্ভব নয়। তুকারাজকে আস্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া সেখান হইতে 
তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

মধ্বের প্রিয় শিপ্ত ও একান্ত সেবক সত্যতীর্ঘ সে-বার এক মহা" 
সঙ্কটে পতিত হন। পথ চলিতে চলিতে সাধুর! সবাই এক বিস্তীর্ণ 
অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই, 
খানিক বাদেই চারিদিকে নামিয়া আসিবে ঘন অন্ধকার । এ সময়ে 
এই দীর্ঘ বনের মধ্য দিয়! পথ চল! কঠিন। তাই ভাবিয়া-চিস্তিয়া 
সবাই স্থির করিলেন, আজিকার মত এখানেই বিশ্রাম কর! যাক, 
কাল প্রত্যুষে ডেরা-ডাগ্! উঠানো যাইবে | 

সত্যতীর্থ তাহার ঝোলাবুলি নামাইয়া তাড়াতাড়ি এ বনের 
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দিকে চলিয়া! গেলেন | গুরু মহারাজের রাত্রের আহারের জন্য কিছু 
ফলমূল এখনি তাহার সংগ্রহ কর! চাই। 

কিছুকাল পরেই বনমধ্যে শুনা গেল এক হিংস্র বাঘের গর্জন। 
সকলেই মহা! উৎকষ্টিত। বেচার। সত্যতীর্ঘ এই বাঘের মুখে পড়ে নাই 
তো? দলবল নিয়া আচার্ধ্য মধব তখনি সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন । 

বনের তিতর প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহাতে 
সকলেরই চক্ষুম্থির ! 

সত্যতীর্ঘ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ফল-পাকড় সংগ্রহ 
করার জন্য । আর তাহার অনতিদুরেই-__থাব। গুটাইয়া বসিয়া 
আছে এক হিংস্র বাঘ। ভাটার মত ছুই চোখ জ্বল্-জ্বল্‌ করিতেছে । 
বৃক্ষস্থিত শিকারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া মাঝে মাঝে 
ছাড়িতেছে হুঙ্কার-ধবনি । 

শমন-সদৃশ এই বাঘকে দেখিয়া সাধুর! সবাই ভীত সম্তস্ত। এমন 
সময়ে আচার্য্য মধ্বের দেহে দেখা গেল এক দিব্য ভাবের আবেশ | 
ভাবকম্পিত দেহে, ধীরপদে এ বাঘের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়৷ 
গেলেন। সম্মোহিতের মত বাঘটি কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া আছে, 
চোখ ছুইটি নিষ্পলক, তর্জন-গর্জন একেবারে স্তব্ধ | উহার সম্মুখে 
দাড়াইয়া মধ্ব নীরবে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে হিংস্র বাঘ মাথা নত করিল, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিল গভীর বনাঞ্চলে। 

সবাই এবার হাফ ছাড়িয়! বাঁচিলেন ; সত্যতীর্থকে গাছ হইতে 
নামাইয়া আন। হইল । 

সত্যতীর্ঘ যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, আপনার প্রাতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা আমি করবো না। কারণ, আপনার চরণেই 
নিজেকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি । কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি না ক'রে 
পারছিনে। আমার মত নগণ্য মানুষকে বাঁচানোর জন্ত আপনি 
কেন আপনার অমূল্য জীবন আজ বিপন্ন করতে গিয়েছিলেন ?” 
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প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু কহিলেন, “বৎস, তোমার জীবন যে বিষুঁ 
ভগবানের কর্মে উৎসর্গ করা । এশ্বরীয় কর্ম সম্পন্ন করার জন্য 
তোমার যে বেঁচে থাকা প্রয়োজন। তুমি আমার গীতাভাষ্য ও 
স্ত্রভাষ্তের অনুলিপি লিখেছে। | সেবায় ও কন্মে নানাভাবে আমায় 
সাহায্য করেছে৷ । ঈশ্বরের আদিষ্ট কাজে আরে। অনেক সাহায্য 
তুমি করবে । এই কথাটাই তো৷ হিংস্র বাঘটাকে আকারে ইঙ্গিতে 
আমি বুঝিয়ে বললাম। তাই তো মে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে 
তোমায় ছেড়ে চলে গেল ।” 

নিজের যোগবিভূতির কথা, এ অলৌকিক ঘটনার কথা, মধ কি 
সহজভাবেই ন! বর্ণনা করিলেন | শিষ্য ও সঙ্গীরা সবিম্ময়ে একে 
অন্টের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন । 


দীর্ঘ পরিব্রাজনের শেষে আচাধ্য মধ্ব এবার বারাণসীতে আসিয়। 
উপস্থিত হন। এখানকার প্রধান প্রধান মঠ-মগুলীর সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠত। হয়। গীতাভাতন্য ও ব্রহ্মস্ত্র ভাস্ত্ে যে নৃতন ছৈতবাদী ভক্জি- 
ধর্ম তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে স্থানীয় সাধক ও পণ্ডিতদের 
সহিত তাহার মত বিনিময়ের সুযোগ ঘটে । অতঃপর নিজের 
মতবাদের শান্ত্রভিত্তিকে আরো দৃঢ় করিয়া নিয়া মধব উপনীত হন 
পবিত্র সাধন-ধাম হরিছারে | 

মধ্বের অনেক দিনের আশা, ব্যাসগুহায় বসিয়! প্রাণ ভরিয়া 
তপস্যা করিবেন, লাত করিবেন শ্রীনারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের 
পুণ্যময় দর্শন, তারপর তাহার চরণে সমর্পণ করিবেন স্বরচিত 
বেদাস্ত-স্ত্রের ভাত্। সে আশ! এবার এতদিনে পূর্ণ হইল। দীর্ঘ 
ধ্যান-মননের ফলে মহামুনি ব্যাস জ্যোতির্ঘয় মুন্তিতে আবিভূ্তি 
হইলেন তাহার নয়ন সমক্ষে। মু মধুর হান্তে সূত্রের তাস স্বহস্তে 
চুলিয়! নিয়! তাহাকে করিলেন কৃতকৃতার্থ। 


আঁচাধ্য মধ্ব ২ 


মহামুনি অতঃপর কহিলেন, “মধব, তোমার প্রতি আমি প্রসন্প। 
তোমার মতবাদ ভারতীয় দর্শনকে পুষ্ট করেছে, এযুগের ভক্তিধর্মমেরও 
করেছে বিস্তার সাধন। ভক্তি প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে এবার 
তুমি মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়কারী একটি গ্রন্থ রচনা করো । 
এতে তোমার আরন্ধ পুণ্যকন্ম হয়ে উঠবে সহজতর |৮ 

মধ্বের হাতে একটি সম্পুট তুলিয়! দিয় স্েহভরে আরে কহিলেন, 
“বৎস, এতে রয়েছে তিনটি পরমপবিত্র শালগ্রামশিলা | দেশে 
ফিরে গিয়ে এই শিলা যে-যে স্থানে তুমি স্থাপন করবে সেই সেই 
স্থান পরিচিত হয়ে উঠবে জাগ্রত পীঠ রূপে ।৮১ 

এই অযাচিত করুণায় মধ্ব একেবারে অভিভূত। ছুই নয়নে 
বহিতেছে আনন্দের অশ্রধার! | মহামুনির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
জানাইয়া, গুহা হইতে তিনি বাহির হইয়া আসেন। 

হিমালয় ক্রোড়স্থিত মহাতীর্থগুলি পরিব্রাজন করার পর মধ্ব 
সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন | এবার হইতে অধ্যাত্ব-ভারতের 
বৃহত্তর রঙ্গমঞ্ে আসিয়। তিনি ধ্াড়ান, শুরু হয় তক্তিসিদ্ধ মহাসাধক, 
অদৈতবাদী মহাদার্শনিক, মধ্বাচার্য্ের অবিস্মরণীয় ভূমিকা | 


নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্কবদের ভিতর মধ্ব-অনুগামীরা হইতেছেন 
আপোষহীন কট্টর ছৈতবাদী। 

সার। জীবন মধ্ব শঙ্করের কেবলাছৈতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছেন, নিজের গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রচুর শাস্ত্রীয় 
উদ্ধৃতি, যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণ | কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে, শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া শ্রুতি অপেক্ষা স্মতির 


১ এই পরম পৰি শিলান্রন়্ মধ্বাচা্ধ্য সাড়ছরে প্রতি করেন সুররন্ষণ্য, 
উড় পী ও মধ্যতল এই তিনটি মঠে। 


বট ভারতের সাধক 


উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন, বেদ-উপনিষদ অপেক্ষা পুরাণশান্ত্ে 
সহাঁয়তাই নিয়াছেন বেশী। 

রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব আন্দোলনের এক বড় ভিত্তি। 
মধব কিন্তু তাহার এই সর্বজনশ্রছধেয় পূর্ববসূরীর মতবাদের উপরও 
আঘাত হানিতে পশ্চাদপদ হন নাই। 


মধ্ব মতের প্রধান ভিত্তি ভেদবাদ। ঈশ্বর ও জীব, সেব্যবস্ত ও 
সেবক নিত্য পৃথক, নিত্য ভেদযুক্ত। শুধু তাহাই নয়, ঈশ্বর স্বতন্ত্র 
আর সবই অন্বতন্ত্র বা ঈশ্বর-নির্ভর | তাহার এই ছ্ৈতবাদ দার্শনিক 
মহলে স্বতন্ত্-অস্যতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত | মধ্বপন্থীরা নিজেদের 
সম্প্রদায়কে বলেন --সদৃ-বৈষ্ণব | 

মধ্বাচার্ধ্য ব্রহ্ম বা পরমাত্বার স্থলে স্থাপন করিয়াছেন বিষণ বা 
নারাযণকে । তিনি বলেন, স্থষ্টির আদিতে বিরাজিত ছিলেন এক ও 
অদ্বিতীয় আনন্দন্বর্ূপ ভগবান নারায়ণ, তখন ব্রহ্মা বা শিব কেহই 
ছিলেন না।১ 

সেই বিষুুর দেহ হইতেই স্থষ্ট হইয়াছে এই বিশ্বচরাচর এবং 
এই বিষুঃ বা নারায়ণই একমাত্র সৎ বস্তু, অশেঘ সদ্‌গুণের আধারও 
তিনি বটেন| তিনি নির্দোষ ও স্বতন্ত্র, তাহা ব্যতীত আর সমস্ত 
কিছুই অন্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন |৩ 

জীব ও ঈশ্বরের এই কেবল-ভেদ ছাড়া আচাধ্য আরও পাঁচ 
প্রকার ভেদের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, 


জন ০০-০ হমএ 


১ একো নারায়ণ আসীং ন ব্রন্ধা ন চ শহ্ষয়ঃ, 
আনন্দ এক এবাগ্র আসীদ্গারায়ণঃ প্রভূ ॥ 
২ বিষোর্দেহাজগৎ সর্বমাবিরাসীৎ। ৩ যছোগোনিষদের---“ষধা পক্ষী চ 
হুত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা বখা+--ইত্যাদি ফ্লোকে আচাধ্য মধ্যের ঘৈতবাদের কতকটা 
আভান পাওয়া যায়। 


আচার্ধ মধ্ব ও১ 


জড় ও ঈশ্বরে তেদ, জড় ও জীবে ভেদ এবং জীবসমূহ ও জড় পদার্থ 
সমূহের আভ্যন্তরীণ ও পরস্পর তেদ-_এই পঞ্চ ভেদকে তিনি 
বলিয়াছেন প্রপঞ্চ।, 

আচার্যের মতে, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি তখনই হয় যখন 
তাহার জন্ম-ৃত্যুর যাতায়াত ব! পুনর্জন্মের অবসান ঘটে এবং সে 
যখন বৈকুষ্ঠে নারায়ণের কাছে স্থিতি লাভ করে। 

তিনি আরও বলেন, মুখ্য প্রাণবায়ুর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ__এবং 
নারায়ণের পুত্র বায়ুর কৃপা! ছাড়। জীবের মোক্ষলাভের কোন সম্ভাবন। 
নাই। মধ্বের অনুগামী বৈষবদের বিশ্বাস, এ যুগে মধ্বই হইতেছেন 
বায়ুর অবতার ; তাই তিনিই মানুষের ত্রাণকর্তী। পুণ্যকর্মের জস্তা 
মধ ব্যবস্থা দিয়াছেন অক্ষয় স্বর্গবাস এবং মাধব বৈষ্ববাদের বিরোধী 
ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন অনস্ত নরকবাস | 

মধ্বের মতবাদ অনুসারে জীবাত্মা স্বাভাবিকভাবেই অবিষ্ঠা দ্বার 
আবৃত | এই অবিষ্ঠ। দূর হয় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয় তগবানের 
স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পর। উন্নতশ্রেণীর জীবাত্বারাই এই জ্ঞান 
লাত করিতে পারে এবং এজন্য তিনি প্রচার করিয়াছেন আঠারোটি 
অন্ুশাসন। এগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে-_বৈরাগ্য, শম, গুরু- 


১ বিশ্বকোষ, পৃঃ ১০২। 

২ মধ্ব ছাড়া অপর কোন প্রথম শ্রেণীর. ভারতীয় দার্শনিক ব। লাধক 
অনস্ভ নরকবাসের কথা প্রচার করেন নাই । তাই অনেকের ধারণা, থৃষ্টধর্দের 
মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই মধ্ব একথা বলিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের 
কল্যাণপুর থৃষ্ঠানদের প্রাচীন উপনিবেশরূপে খ্যাত। ষষ্ঠ শতকেও পর্যটক 
ফস্মস্‌ ইন্ভিকো! প্রশনষ্রস্‌ কল্যাণপুরে এমন একজন ধর্্মযাজককে দেখিতে পাঁন 
ধিনি পারম্ত হইতে এদেশে আগেন। শ্রই কল্যাণপুর ছিল মধ্যের জ্স্থান 
পাজকার কাছে, লমূত্রের উপকূলে । কাজেই নিকটস্থ খুষ্টানসমাজের ছুই একটি 
খুরায় তত্ব যধ্বের মতবাদের সহিত ্রিশিক্ষা) গেলে বিশ্বয়্ের কিছু মাই 
গঃ হেট্টিংস এনসাইক্লৌপিডিক্স। অব রিলিজিয়ন অ)ও এখিকৃল, ভল্যু ৬. 


৩২ ভারতের সাধক 


সেবা, তগবং-চরণে ভক্তি, উপাসনা, পূর্ব্বমীমাংস! অনুযায়ী শাস্ত্রীয় 
অনুষ্ঠান, অসত্য মতবাদের বিরোধিতা প্রভৃতি । 

তাহার মতে, বিষু সেবার উপায় তিনটি ঃ প্রথম--অঙ্কন বা 
সাধকের বিতিন্ন অঙ্গে বিষুণর শঙ্খ-চক্র ইত্যাদির চিহ ধারণ। 
দ্বিতীয়-_নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর বিভিন্ন নাম অনুসারে পুত্রাদির নাম 
রাখা | তৃতীয়-__কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভজন । 


দ্ীবনের শেষপাদে আচার্য্য মধ উড়ুগী ও অন্যান্ স্থানে কৃষণ- 
মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অখিলরসাম্বত-মৃত্তি শ্রীকৃষকে 
তিনি ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বা মধুর ভজনের পথ অনুসরণ 
করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। 

কেহ কেহ মনে করেন, মধ্ব মতবাদ হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
আন্দোলন উদ্ভৃত হইয়াছে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ 
সম্প্রদায়েরই অন্তভূক্তি। আসলে এ ধারণার কোন ভিত্তি নাই।১ 


১ মহাগ্রন্থ শ্রচৈতন্ত নিজে বা তাহার বিশিষ্ট শিষ্য ও অন্থগামীর! কোন 
সময়েই মধ্বকে আদিগুরু বলিয়। বর্ণনা করেন নাই বা নিজেদের মধব সম্প্রদণায়- 
তুক্তও বলেন নাই। বরং নানাস্থানে মাধ্ব বা তত্ববাদীদের সমালোচনাই 
করিয়াছেন। গৌড়ীয় গণোর্ছেশ দ্বীপিকাকস উদ্ধত মধ্বমঠের একটি গুরু- 
পরম্পরা এবং বলদেব বিদ্যাতূষণের উক্তি হইতেই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে । 
আধুনিক গবেষণীয় গৌড়ীয় গণোদ্দেশ দীপিকার গ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । বলদেব প্রথম জীবনে ছিলেন মাধব সম্প্রদায়তৃক্ত । পরে 
গৌড়ীয় বৈষবসাধক রাধাদামোদর দাসের শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়! গৌড়ীয় 
গোষ্ঠীতে যোগ দেন। মধ্ব-সম্প্রদ্দায়ের প্রভাব ও আকর্ষণ বলদেব তখনও 
ছাড়িতে পারেন নাঁই। তাছাড়া, জয়পুরে থাকিতে তিনি অপর লম্প্রদায়ের 
বৈষ্বদ্ের তীব্র বিরোধিতার সম্মুধীন হুন। গৌড়ীয় টবের! শ্রুতি অঙ্গ 
নয় এবং তীহাদ্দের নিজন্ব বেদাস্ত-ভাম্বই বা নাই কেন, এইসব প্রশ্নের উত্তর 
দিতে গিয়াও তাহাকে বিব্রত হইতে হয়। এই সব কারণে বলদেধ গৌড়ীয় 
লক্প্রদায়কে মধ্ব-মন্প্রধায়ের অস্তভূক্তি বলিয়া ঘোষণ। ক্িতে উৎসাহী হন। 
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ব্যাসগুহা, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালয়ের জাগ্রত তীর্ঘসমূহে 
কিছুদিন অবস্থানের পর মধ্বাচার্ধ্য সমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। 
এ সময়ে উত্তর তারতের প্রধান প্রধান তীর্থ-নগর তিনি পরিভ্রমণ 
করেন এবং প্রচার করেন নিজের ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদ। 

অতঃপর আচার্ধ্য প্রত্যাবর্তন করেন দাক্ষিণাত্যে | গোদাবরী 
তীরের তীর্থ ও জনপদে বনু নরনারী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । 
শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামে ছুই পণ্ডিতের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি 
ছিল এই অঞ্চলে । মধ্বের সহিত শাস্ত্-বিচারে পরাস্ত হইয়া এবং 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও সাধন-এশধো আকৃষ্ট হইয়! এই ছুই শাস্্রবিদ্‌ 
্রাহ্মণই তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শোভন তট্রের সন্ন্যাস নাম 
হয় পল্মনাভতীর্ঘ। মধ্যের পরে তিনিই হন উড়ুলীর অধ্যক্ষ । 

মধ্বের গুক আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশ অছৈতবাদী সন্ন্যাসী হইলেও 
ভক্তিবাদের উপর তাহার আকর্ষণ ছিল সহজাত। প্রতিভাধর প্রিয় 
শিষ্ের সাহচধ্য ও আকর্ষণ, তার ভক্তি-পর শাস্সব্যাখ্যা ও দৈত- 
বাদী নৃতন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন অচ্যুতপ্রকাশকে নবতাবে উদ্দীপিত 


সাধ্য-সাধন সম্পর্কে চৈতন্ক-মত ও মধ্ব-মতে মুলগত পার্থক্য রহিয়াছে। 
চৈতন্তের ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবতের অঙ্গকুল, আর মধ্বের ধণ্ম মহাভারতের দ্বারা 
প্রভাবিত। ঠচতন্ত গোপীপ্রেম, গোপীভজনকে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন। মধ্ব 
বলিয়াছেন ইহার বিপগীত কথ।। তাহার মতে, মহাভারতই শ্রেষ্ঠ শাস্ম। 
আরও বলিয়াছেন, কৃষ্ণভক্তিতে ব্র্মাই শ্রেষ্ঠ, গোগীর] ভক্তির অনেক নিমস্তরে 
অবস্থিত (দ্রঃ মধ্বাচাধ্য £ ভাগবত তাঁৎপর্যযম ১১১২।২২)। তাছাড়া, 
“মধবাচার্ধ্য ব্রজবধূগণকে হ্ব্বেশ্তার সহিত তুলনা করিয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও 
শ্রীমদ্ভাগবতান্ুগ গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের পারকীয় সিদ্ধান্তকে হেয় প্রতিপাদদন 
করিয়াছেন”-__। ভ্রঃ হুম্দরানন্দ বিষ্ভাবিনোদ $ অচিস্তাভেদাভেদবাদ, শ্রীবলদেব 
বিদ্যাতৃষণ, পৃ ১৯৯)। স্বতরাঁং মহাগ্রভূর স্থমহাঁন গৌড়ীয় সম্্রদায়কে মধ্ব- 
মতাবলম্বী বঙ্গার কোন যৌক্তিকতাই নাই। আসলে চৈতন্ত মহাপ্রতূ ব্বতন্ত 
পুরুষ--তিনি নিজেই নিজের ধর্দসাাজ্যের সংস্থাপক। 
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করিয়া তোলে । শেষটায় মধ্বের দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রণালী 
তিনি গ্রহণ করেন। 

উপরোক্ত পণ্ডিতদের আগমনে মধ্বের বৈষ্ণব-আন্দোলন 
পূর্র্বাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়া! উঠে। শত শত নরনারী 
উড়ুগীর মঠে আসিয়। গ্রহণ করে ভাহার পরমাশ্রয়। 

মধ্ব-মতের এই প্রসার এবং তক্তিবাদীদের সংখ্যাধিক্য শঙ্গেরী 
মঠের কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিযা তোলে। নৃতন বৈষণব-সম্প্রদায়ের 
তক্তিবাদ, তজন-পূজনের সহজ পশ্থা, জনসাধারণের কাছে অনেক 
বেশী সহজবোধ্য | ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে নবদীক্ষিত পণ্ডিত ও 
সঙ্গ্যাসীদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও উদ্ভম। ফলে দিনের পর দিন 
আচাধ্য মধ্বের শিষ্য, ভক্ত ও অন্ুগামীর দল বাড়িয়া উঠিতেছে। 

পদ্মতীর্ঘ তখন শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ । মঠের সঙ্গ্যাসীদের নিয়া 
তিনি এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন । মধ্বাচার্য্যের প্রভাব কি 
করিয়া খর্ব করা যায়, কিভাবে উড়ুগী মঠকে হীনবল করা যায় 
ইহাই বড় সমস্যা | বনু পরামর্শের পর স্থির হইল, মধ্যের ভক্তি” 
আন্দোলনকে একযোগে নানা দিক দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে, 
চরম আঘাত হানিয়! করিতে হইবে বিধ্বস্ত । শূঙ্গেরীর সন্যাসীদের 
সবাইকে এই লড়াইয়ে নামিতে হইবে । যে সব রাজরাজড়া ও ধনী 
ব্যক্তিরা মঠের শিষ্য ও সমর্থক, তাহাদের যোগাইতে হইবে অর্থ ও 
লোকবল। প্রতি জনপদে, বিষ্ভাকেন্দ্রে, মঠে, মন্দিরে খণ্ডন করিতে 
হুইবে প্রতিপক্ষের মতবাদ | উড়ুপীর মঠে মধ্বাচার্য্য তক্তিশান্ত্রে 
এক বিরাট গ্রন্থশাল! গড়িয়! তুলিয়াছেন। এই গ্রশ্থশালাটি ধ্বংস 
করার গোপন যড়যন্ত্রও এই সভায় করা হইল। 

প্রচণ্ড উৎসাহে শুঙ্গেরীর সন্ন্যাসীর! লড়াই-এ নামিয়। পড়েন । 
তাহাদের মঠ যেমন প্রাচীন, দলেও তেমনি আছে বনুসংখ্যক লোক । 
এ অঞ্চলের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাহাদের 
সমর্থক | মধ্ব ও তাহার শিহাদের লাঞ্ছনা ও শীড়নের সীম। থাকে 
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না| তাহাদের প্রাণপ্রিয় গ্রন্থশালাটি বিনষ্ট কর! হয় সুকৌশলে । 
রাত্রিষোগে আকম্মিকভাবে একদিন ইহা লুষ্টিত হয়। যেসব ছশ্রাপ্য 
শান্ত্-গ্রস্থের উপর নির্ভর করিয়া মধ্ব তাহার নৃতন মতবাদ স্থাপন 
করিয়াছেন, ভক্ত শিষ্যুদের প্রস্তুতি গড়িয়। তুলিয়াছেন, হুষ্টের চক্রান্তে 
তাহা কোথায় উধাও হইয়! গেল। আচার্য এবং তাহার অন্ুগামীর! 
এই চরম আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। 

কিন্তু মধ্ব হার মানিবার পাত্র নন। যে ঈশ্বরীয় কাজের তার 
গ্রহণ করিয়াছেন, চরম হুর্দেবের আঘাত আসিলেও সে কাজে 
তিনি বিরত হইবেন না। বিষুমঙ্গলের রাজ। জয়সিংহ শৃেরী মঠে 
যাতায়াত করিতেন, আবার এই রাজা আচার্য্য মধ্বের উপরও 
ছিলেন শ্রদ্ধাবান। ভাবিয়া-চিস্তিয়া মধব সেদিন জয়সিংহের কাছে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, “মহারাজ, প্রাচীন পু'ঁথিপত্রের এই 
অপহরণ শুধু বৈষবদেরই ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি দেশের সকল শাস্ত্রবিদের, 
সকল নরনারীর | ধন্ম ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গবেষক মাত্রেরই স্বার্থ- 
হানি হবে এতে | আপনি একটু উদ্ভোগী হয়ে শূঙ্গেরীর মঠাধীশকে 
বুঝিয়ে বলুন, অমূল্য শাস্তরগ্রন্থের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করুন ।” 

রাজা জয়সিংহ মধ্যস্থতা করিতে রাজী হন। শুঙ্গেরীতে গিয়া 
মঠাধ্যক্ষকে নানাভাবে তিনি বুঝান, আপন প্রভাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ 
করেন। তাহার এই দৌত্যকাধ্য সফল হয় এবং শাস্গ্রস্থগুলি 
তিনি উড়ুপীর গ্রন্থাগারে ফিরাইয়! দিবার ব্যবস্থা করেন। 

এ ঘটনার পরও বেশ কিছুদিন উভয় মঠের মতবিরোধ ও বৈরিতা 
চলিতে থাকে । উত্তরকালে অবশ্য এই মতবিরোধের অবসান ঘটে, 
মাধব বৈঝব ও শুঙ্গেরীর অদ্ৈতবাদী সঙ্গ্যাসীদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত 
হয় এবং উভয়ে উভয়ের মধ্যাদা ও সন্মান রক্ষায় যত্ববান হন। 
এ সময়ে উড়ুপী ও শৃঙ্গেরী মঠে তীর্থকামী বৈষ্ণব ও অধৈতবাদীরা 
যাতায়াত করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে। 

যে সব বৈষণব-বিরোধী প্রভাবশালী পণ্ডিত আচার্য্য মধ্যের শরণ 
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নিয়া বৈষ্বধর্্ গ্রহণ করেন তাহাদের অন্যতম ত্রিবিক্রম আচার্য । 
ইনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা শৈব। শুধু মধ্যের যুক্তিতর্ক ও 
বিচার-মল্পতা দেখিয়াই নয়, তাহার তাগ তিতিক্ষাময় জীবন ও 
অপূর্র্ব সাধনানিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়াই ত্রিবিক্রম আত্মসমর্পণ করেন। 
তাহার বৈষ্ণবমত গ্রহণ বুতর শৈবকে মধ্ব-মতের অনুরাগী করিয়া 
তোলে। এই নবদীক্ষিত পঞ্ডিতের পুত্র নারায়ণ আচার্য্যই উতুর- 
কালে হন মধ্বের জীবন-কাহিনীর রচয়িতা, দীক্ষাদান কালে মধ্ব 
ত্রিবিক্রম আচার্ধ্যকে একখানি নয়নমন-লোভন কৃষ্মমূত্তি উপহার 
দেন। কোচিন রাজ্যে, দক্ষিণ কানাড়ায় আজিও ভক্ত বৈষ্বেরা 
সাগ্রহে এই অনুপম বিগ্রহটি তীর্থযাত্রীদের দর্শন করায় | 

১২৭৫ খুষ্টাবে মধ্বের পিতা দেহরক্ষা করেন। ইহার অল্পকাল 
মধ্যেই মধ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুর্ব পরিকল্পনা অন্থুযায়ী, সন্গযাস গ্রহণ 
'করেন। দীক্ষার পর তাহার নৃন নাম হয় বিষ্ুতীর্ঘ। আচার্য্য 
মধ্বের বৈষ্ণব আন্দোলনে স্থপণ্ডিত বিষ্ুুতীর্থের অবদান প্রচুর । 


জীবনের শেষপাদে মধ্যের ভক্তিসাধন। রূপাস্তরিত হয়। নৈষ্টিক 
ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়৷ পড়ে ভাবময়তা ও রসের দিকে। 
হৃদয়াসনে এতকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন শেষশায়ী বিষু, এবার তাহা 
অধিকার করেন অখিলরসামুতসিন্ধু-_বালগোপালমূর্তি--প্রীকৃণ। 

ধ্যান-সমাহিত মধ্বের নয়নসমক্ষে প্রভূ বালগোপাল সেদিন 
আবিভূ্তহন | আবদারের স্থুরে কহেন, “আচার্য্য এত মঠ-মন্দির তো 
করলে, কিন্ত আমার জন্য একট। ঠাই রাখলে না। তোমার ভক্তি- 
ভালবাস! কেমনতর গো? আমি শিগশীরই আসছি, আমার মৃষ্ঠি 
তুমি পাবে। সাগর থেকে ফের! নৌকোর ভেতর আমি থাকবে | 
আমায় তুলে নিয়ে স্থাপন করবে তোমাদের মন্দিরে |” 

ঠাকুর অস্তছিত হন। মধ্যের হৃদয়ে অন্ুরণিত হইতে থাকে 
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তাঁহার মধুনিঘ্যন্দী কণ্ঠের বঙ্কার। দিব্য আনন্দে আচার্য মধ্যের 
দেহ-মন-প্রাণ আধ্নুত হয়, দৈবী আশ্বাসের প্রেরণায় নব-চেতনায় 
তিনি উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠেন। 

কয়েকদিন পরের কথা । শিষ্য ও ভক্তদের আমন্ত্রণে মধব 
সেদিন সমুদ্রতীরে মালপী বন্দরে গিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে ধ্যানজপ 
সারিয়া আচার্য্য বন্দরের মুখে, তটভূমিতে একাকী পাদচারণা 
করিতেছেন। হঠাৎ দূরে নয়নপথে পড়িল একটি সমুদ্রগামী নৌক1। 
সাগর-মোহনার একপ্রান্তে কিছুদিন যাবৎ জাগিয়া উঠিয়াছে এক 
বিস্তৃত চড়া, নদীর উপরিভাগ হইতে সহসা ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না। 
সমুদ্রগামী নৌকার মাঝি এই অদৃশ্য চড়ার কবলে বড় বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। যেদিকে সে নৌকা চালনা করে চড়ায় ঠেকিয়া যায়, 
বাহির হইবার কোন সঙ্ধানই পাইতেছে না। 

দূর হইতে আচাধ্য মধ্বকে দেখিয়া মাঝি ডাকিয়া কহিল, “সাধু 
বাবা, আমি মহাবিপদে পড়েছি । চড়া থেকে নৌকো বাঁচাতে 
পারছিনে, দয়া ক'রে গভীর জলে বেরুবার পথ বলে দিন।” 

মধ্ব হাঁক দিয়া কহিলেন, “ভয় নেই, মাঝি । আমার এই উত্তরীয় 
যেদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচ্ছি তা লক্ষ্য করে তুমি নৌকো! 
চালাও। পথের সন্ধান পেয়ে যাবে |” 

বল! বাহুল্য, সিদ্ধপুরুষ মধ্ব তাহার অলৌকিক বিভূতির বলে 
নদীতলের অবস্থা সবই জানিয়। নিয়াছেন। ঠিক কোন্‌ পথে চলিলে 
নৌকাটি চড়ার হুষ্টচক্র এড়াইতে পারিবে, গভীর জলে পড়িয়া আবার 
সচল হইবে মাঝিকে সে নির্দেশ দেওয়া দরকার। তাই তীরে 
ধাড়াইয়া বার বার তিনি উত্তরীয় আন্দোলন করিতেছেন আর মাঝি 
সেই অনুসারে করিতেছে নৌচালনা। অবশেষে ছুঃদহ পরিস্থিতির 
অবসান ঘটিল, চড়া হইতে মুক্ত হইয়া নৌকাটি বন্দরের একপাশে 
আসিয়া ভিডিল। 

মাঝির হাদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়! উঠিয়াছে। ভক্তিভরে মধ্বকে 
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প্রণাম করিয়া কহিল, “প্রভু, আপনার কৃপায় নৌকাটি আজ বীচাতে 
পারলাম, নইলে ধনে-প্রাণে নিজেও মারা যেতাম। আমার বাড়ী 
এই দক্ষিণেরই আদম! গ্রামে | ছ্ারকায় মালপত্র বিক্রি করতে 
গিয়েছিলাম, ফেরবার পথে এই বিপত্তি। ভাগ্যিস এ সময়ে 
এখানে আপনার দর্শন পেলাম। প্রভু, আমার একাস্ত ইচ্ছে, 
আপনাকে আমি কিছু অর্থ দিই, আর আপনি ত৷ ঠাকুরের সেবায় 
লাগান।” 

“বাবা, তোমার অর্থের লোভে আমি এই ভোরবেলায় বন্দরের 
মোহনায় এসে ফীড়াইনি। তুমি এখানে আসবে, আর নৌকোটি 
চড়ায় ঠেকবে, এসব আগে থেকেই আমার জানা । যাক্‌, নৌকোর 
খোলের ভেতর কি আছে বল ?” 

মাঝি ভাবিল, “দাধুবাব! নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, নৌকোর তেতর 
বছতর দামী মালপত্র আছে। তা! থেকে তিনি কিছু বাছাই করে 
নিতে চান।+ হাসিয়া কহিল,* প্রভু, নৌকোর খোলে দামী বস্ত কিছুই 
নেই। রয়েছে শুধু একরাশ মাটির ঢেলা। দ্বারকায় সব মালপত্র 
বিক্রি হয়ে গেল। ফেরবার পথে শুন্য নৌকা কেবলই টাল খাচ্ছে। 
ভাবলুম, কিছু ভারী জিনিষ বোবাই কর যাকৃ। কাছেই গোপী- 
সরোবর | সেখানকার মাটি- গোপীচন্দন যাকে বলে, খুব পবিত্র। 
তারই কতকগুলে। বড় বড় খণ্ড নৌকোর খোলে পুরে নিলাম । 
ডবলাম, নৌকোঁর তল। ভারী করার কাজ এতে হবে, আবার এ 
গোপীচন্দন এখানকার তক্ত মানুষদের বিলানোও যাবে । আর তো 
কোন দামী জিনিষপত্র আমার নেই।” 

“ভাই, এ বস্তই যে আমার কাছে মহাদামী, মহাপবিভ্র ।”-_ 
প্রসন্ন সুরে উত্তর দেন আচার্য মধ্ব। প্তুমি ওর থেকে বেছে সব 
চাইতে বড় খণ্ডটি আমায় দাও। তোমার মাটির ঢেলায় কোন্‌ পরম 
বস্ত লুকোনো আছে, তা তৃমি জানো না, ভাই |” 

“বেশ তাই হবে, আপনার যেমন অভিরুচি।” সানন্দে একথা 
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বলিয়। মাঝি একটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড নৌকোর তলা হইতে বাহির 
করিল, গড়াইয়। দিল আচাধ্য-মধ্বের দিকে | 

সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়! গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড । উহার ভিতর হইতে 
বাহির হইয়া আসিল শিলাময় এক অনিন্দ্যনুন্দর বালগোপাল যুগ্তি। 
গোপালের দক্ষিণহত্তে দধিমন্থনের দণ্ড, আর বামহস্তে মস্থনদণ্ডের 
সুত্র 

স্প্রকটিত এই শ্রীমূত্তি নিয়া মধ্ব ও তাহার তক্তশিষোরা 
সাড়ম্বরে উড়ুপীতে আসিয়! পৌছেন। গোপীচন্দনলিপ্ত বালগোপালকে 
এখানকার বৃহত্ম সরোবরের১ তীরে নামাইয়া স্ান-অভিষেক 
করানে। হয়, পুজা অর্চনার শেষে স্থাপন করা হয় একটি নব- 
নিশ্মিত মঠে। 

আটজন প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্যের উপরে মধব ম্যন্ত করেন তাহার 
পরমপ্রিয় বালগোপালের অর্চনা, ভোগরাগ ও সর্র্ববিধ সেবাকার্ষের 
ভার।২ 

মধ্যের দীর্ঘজীবন ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্তায় ভরা । দার্শনিক 
মতবাদের বিস্তার, ভক্তিধর্মের আন্দোলন এবং বৈষ্ঞবগ্রন্থের রচনা৩ ও 
প্রচারের মধ্য দিয়। ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর তিনি দূরবিস্তারী 
প্রতাব রাখিয়। গিয়াছেন। তাহার উত্তর-সাধকেরাও তাহার দ্বৈত- 


১ এই সরোবর আজো৷ স্থানীয় জনসমাজে মধ্ব-সরোবর নাষে পরিচিত। 

২ পরবর্তীকালে এই আটজন নক্গ্যাসী শিষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি কৃষ- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই আটটি মঠ আবার ছুইটি করিয়া ন্বমঠ নাঁষে 
পরিচিত হুইয়াছে। উড়পীস্থিত মূল মধ্ব-মঠকে বল! হয়--উত্তরাদি মঠ। 
আচার্য্য যধ্বের পরে মূল মঠের অধ্যক্ষ হন তীহার মন্ত্রশিস্ব পল্মনাভতীর্ঘ। 

৩ মধ্বের প্রধান গ্রন্থত্রয়ের নাম--গীতাঁভারা, ব্রদ্ধনুত্রভাহা, মহাভারত 
তাৎপর্য্যনির্পর । ইহা ছাড়াও আরে ৩৫টি ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। 
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মতবাদ ও বৈষ্ব আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার কাজে কম খ্যাতি 
অর্জন করেন নাই ।১ 

আরব্ধ ঈশ্বরীয় কর্মের এক বিরাট অধ্যায় সমাপন করিয়৷ 
আচাধ্য একদিন অস্তরজগ তক্ত-শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেন তাহার 
মর্তভলীলায় ছেদটানার অতিপ্রায়। ১৩০৩ খুষ্লাব্ধের শুর্লানবমী 
তিথি। এ সময়ে সরিদস্তর নামক স্থানে প্রধান শিষ্যদের কাছে 
আচার্য এঁতরেয় উপনিষদের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে রত 
রহিয়াছেন। এই সময়ে লীলা! অবসানের পরমমূহূর্তটি অগ্রসর 
হইয়া আসিল। ইষ্টধ্যানে সমাহিত হইয়। আচার্য মধব শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন, প্রবিষ্ট হইলেন ইষ্টধামের নিত্যলীলায়। 

শুধু দাক্ষিণাত্যেরই নয়, সারা ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ 
হইতে ঘটিল এক ইন্দ্রপাত। 


১ মধ্বমতাঁবলম্বী দার্শনিক ব্যাসবান্জের রচিত 'গ্ঠায়ামবৃত'_-অইৈতবাধ 
বিরোধী এক প্রধান গ্রস্থ। উত্তরকালে ভারতবিশ্ষত মনীষী মধুক্থন সরস্বতীকে 
এই গ্রন্থের যুক্তিখগুনে প্রচুর আয়াস স্বীকার করিতে হয়। 





সলাত গো 


নীল।চল হইতে শ্রীচৈতন্য সে-বার ণবদ্বীপে আপিয়াছেন। 
উদ্দেশ, জননীর চরণ দর্শন আর কিছুদিনের জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে 
বাস। সে কাজ সাঙ্গ হষ্টয়াছে। এবার প্রাণ কাদিয়৷ উঠিয়াছে 
বন্দাবনের জন্য | প্রাণগোবিন্দের লীলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে মন 
হইয়াছে উতল, যমুনায় অবগাহনের লোভও হয়া উঠিয়াছে ছুমিবার। 
প্রভু তাই সাঙ্গোপাঙ্গদহ তাড়াতাড়ি ত্রজের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। 

কিন্তু একি বিচিত্র কাণ্ড? ঝাড়খণ্ডের পথে ন। গিয়া তিনি 
হঠাৎ উত্তরের দিকে বাদশাহ হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের দিকে 
চলিলেন কেন? তিনি কি পথ ভুলিলেন? অথবা কি আছে তাহার 
মনে, কেজানে? 

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু গর্গর মাতোয়ারা । সঙ্গীদের অস্তরেও লাগিয়াছে 
এই প্রেমের ঢেউ। ন্ৃত্য কীর্তনে সার! পথটি মুখর হইয়। উঠিয়াছে। 
আর এই দেবপ্রতিম সন্গ্যাসীর পিছে পিছে চলিয়াছে ভাবাকুল এক 
বৃহৎ জনত।| চলিতে চলিতে সেদিন প্রভুর এই দলটি আসিয়া 
উপস্থিত হয় গৌড়ের উপকণ্ঠে, রামকেলীর অনতিদূরে । 

রাত্রে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় নিতান্ত দীনবেশে 
সেখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন স্থানীয় ছুই কৃতী পুরুষ, ছুই 
সহোদর ভ্রাতা | ধর্্মনিষ্ঠা আর শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত ভক্তি প্রেমের 
অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাহাদের জীবনে । 

যুক্তকরে, দস্তে তৃণ নিয়া, উভয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়! পড়েন। 
ভক্তের! পরিচয় করাইয়! দেন, প্রভু, এর! ছু'ভাই গৌড়ের বাদশ! 
হুশেন শাহের প্রধান অমাত্য | বড় ভাই হচ্ছেন অমরদেব। 
রাজকীয় উপাধি--দবীর খাস। আর ছোটভাই সম্তোষদেব, 
সাকর মল্লিক বলে ইনি সরকারী মহলে পরিচিত | শান্ত্রবিা, 


৪২ ভারতের সাধক 


ধন্মাচরণ ও দানধ্যানের খ্যাতি যেমন এদের আছে তেমনি আছে 
অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও মান-মর্ধ্যাদা | কিন্ত সর্বোপরি রয়েছে সত্যকার 
কৃষ্ণতাক্তি |” 

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার দীন্তি। প্রবীণ তক্ত 
অমর দেবকে সন্সেহে টানিয়া তোলেন, আবদ্ধ করেন প্রগাঢ় 
আলিঙ্গনে । মৃছ মধুর কণ্ঠে কহেন, “তোমার প্রেরিত পত্র আমি 
যথাসময়ে পেয়েছি, তাঁর উত্তরও দিয়েছি | তোমরা হুভাই যে কৃষণ” 
কপার মহা অধিকারী! তাইতো! তোমাদের দর্শনে ছুটে এলাম। 
ঘাখো আমার কৃপাময় কৃষ্ণের কি অপুর্ব লীল1! ব্রজধামে যাবার 
জন্য বেরিয়েছি, কিন্তু সোজা! সেদিকে ন। গিয়ে অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে 
এলাম এই অঞ্চলে । গৌড়ে আসবার আমার কোন প্রয়োজনই 
নেই। এসে পড়েছি শুধু তোমাদেরই জন্য |” 

বৃন্দাবন যাত্রী প্রভুর পথভ্রান্তির মন্ম এবার বুঝা গেল। ভক্তের 
নীরবে দীাড়াইয়। একে অন্তের মুখ চাহিতে লাগিলেন । 

প্রভুর একি অপার অনুগ্রহ, একি অহেতুকী কৃপা! অমরদেব 
ও সস্তোষদেবের নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রুর ধারা। 
পরিভ্রাতা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে ছুয়ারে আসিয়া উপস্থিত ! এষে 
তাহাদের কল্পনারও অতীত। কান্না আর আন্তিতে উভয়ে ভাঙ্গিয়া 
পড়েন | 

চরপতলে পতিত হইয়া দৈশ্যভরে নিবেদন করেন, প্রভু, কৃপা 
করে যদি এলেই, এবার তবে এই অধমদের উদ্ধার সাধন করো। 
তোমার শ্রীচরণের সেবক করে নাও। বিষয়-বিষে এ জীবন হয়ে 
উঠেছে হঃসহ ।” 

ছুই ভাইকে আশিস জানাইয়। শ্্রীচৈতম্ত কহিলেন, “ভয় নেই 
তোমাদের | অচিরে কৃঝ্ তোমাদের কৃপা করবেন, তার নিজ কর্দে 
করবেন নিয়োজিত। তোমাদের যে আমি দেখছি কৃষ্ণের চিন্তিত 
সেবকরূপে | আজ থেকে তোমাদের আমি নূতন নামকরণ করলাম | 


সনাতন গোস্বামী ৪০ 


অমর আর সম্ভতোষ-_-এখন থেকে পরিচিত হবে সনাতন আর 
রূপ নামে।” 

প্রভুর সেদিনকার দর্শন ও ম্পর্শন সনাতন ও রূপের জীবনে 
বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। তাহার আন্তরিক আশীর্বাদ হইয়। উঠে 
অমোঘ । উত্তরকালে ছুই ভাই প্রসিদ্ধি লাত করেন প্রভুর অন্যতম 
পার্ধদরূপে | সনাতন গোম্বামী নিন্মাণ করেন গৌড়ীয় বৈষবধর্ম্ের 
সুদূঢ শান্্ীয় ভিত্তি, স্থাপন করেন ভক্তিময় তপস্তার বলিষ্ঠ আদর্শ । 
আর তাহার অনুজ রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে সাধিত হয় রাধাকৃষ্ণ 
লীলা-রসের পরিপুষ্টি ও বিস্তার-_উদ্ঘাটিত হয় গোগীভজনের নিগৃঢ় 
পদ্ধতি। 

সনাতনের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে। চতুর্দশ শতকের 
মধ্যভাগে কর্ণাটদেশের পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন সর্বজ্ঞ জগদ্গুরু | 
ইহার বংশধর রূপেশ্বরদেব এক সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শাম্ত্রবিষ্তা ও রাজকার্ধ্য ছুয়েতেই দেখা 
যাইত এই অভিজাত বংশের সমান পারদপিতা। তাছাড়া, 
দাক্ষিণাত্যের বৈষ্বীয় সাধনার ধারাও ইহাদের জীবনে কিছুটা 
বহমান ছিল। 

এই বংশের কুমারদেবের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন তিন পুত্র অমর, 
সন্তোষ ও বল্লতদেব। জোষ্ঠ পুত্র অমর জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৫ 
ৃষ্টাব্দে; ইনিই উত্তরকালের বন বিশ্রুভ বৈষবসাধক--সনাতন 
গোস্বামী । বৃন্দাবনের ধর্মজীবনের নিয়স্তারপে, মহাপ্রতিভাধর 
ভক্তিশান্ত্রবিদ-রূপে তাহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হয়। 
আর গৌড়ীয় সাধকসমাজে তিনি গণ্য হন প্রভু শ্বীচ্তৈন্তের 
জীবন-দর্শনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ভাত্যকাররূপে । 

সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দদেব। গৌড় রাজনরকারের এক 
উচ্চপদে তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং তাহার বাসম্থান ছিল 
গৌড়ের উপকস্থিত রামকেলীতে । এ স্থানটি কানাই-নাটশাল। 
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নামেও সে সময়ে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদেব নিজে ছিলেন তক্তিমান 
সাধক। পুজা-পার্ব্বণ, কৃষ্ণকীর্ভন ও রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠানে 
তাহার প্রাসাদতবন সদা২ থাকিত সুখরিত | 

বালক পৌত্রদের লেখাপড়ার সুবাবস্থা করিতে মুকুন্দদেব ক্রটি 
করেন নাই। সনাতন ও রূপের শিক্ষাদানের ভার পড়ে রামভত্র 
বাণীবিলাস নামক পণ্ডিতের উপর | প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হইলে 
ছুই ভ্রাতাকে পাঠানো হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বিগ্ভাকেন্দ্র নবদীপে। 
সেখানে কয়েক বৎসরের মধ্যে নান! শাস্ত্রে তাহার। পারঙ্গম হইয়া 
উঠেশ। 

প্রথমে শিক্ষাগ্ডরুর পদে বৃত হন প্রখ্যাত পণ্ডিত বান্ুদেব 
সার্র্বতৌম। পরবস্তীকালে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত়াকর বিগ্যা- 
বাচস্পতির টোলে থাকিয়া সনাতন ও রূপ শাস্ত্রের ছরহ তত্বাদি 
অধ্যয়ন করেন। ছুজনেই অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী । 
ভাই নবদ্ীপে থাকিতেই তাহাদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিবিধ 
ধন্মশাস্ত্রে অসামান্য অধিকার অজ্জন করিতে দেখা যায়। 

কিন্ত সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র অধিগত করিলেই বৈষয়িক 
জীবনে উন্নতি সাধন করা যাইত না। বাদশাহের দরবারের ভাষা 
ছিল ফাসী। এই ফার্সা ভালভাবে আয়ত্ত করিতে শ। পারিলে 
কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পরিবারের 
কর্ত। তাই সনাতন ও রূপের ফার্সী শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করেন । 
সপ্তগ্রামে তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়! হয়। সেখানকার মুসলমান 
শাসনকর্তা ফকর উদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু। তাহার তত্বাবধানে 
থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ফার্সী ও আরবী বিশেষজ্ঞ মোল্লাদের কাছে পাঠ 
গ্রহণ করিতে থাকেন, অচিরে এঁ ভাষা! হছুইটি ভালভাবে আয়ত্ত 
করিয়াও ফেলেন। 

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি কিন্ত সনাতন ও রূপের 
ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও ধন্মাচারণকে কোনদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। 
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রাঁজ-অমাত্যপদ তাহার! গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান বাদশাহ ও 
আমীর ওমরাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম করেন নাই, কিন্ত নিজস্ব 
ধন্মীয় আচার-আচরণ ও ভাবধাবাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন 
সন্তর্কভাবে। 

তাহাদের রামকেলীর ভবন বরাবরই ছিল বিশিষ্ট সাহি।ত্যক, 
শাস্্বিদ ও ধন্মচার্যাদের মিলনস্থল । বিশেষ করিয়া শিক্ষক 
বিগ্ভাবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সনাতনের যোগ ছিল অত্যন্ত বেশী। 
এই ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার্যযকে তিনি গুকব মতই শ্রদ্ধা করিতেন । পবম 
সমাদরে প্রায়ই তাহাকে বামকেলীতে আমন্ত্রণ করিয়া! আনা হইত। 
তাহার সহিত শান্তর পাঠ ও ধর্মালোচনায় সনাতন দীর্ঘ সময় অতি- 
বাহিত করিতেন। উত্তরকালে চৈতন্যচরণে আশ্রয় নিবার পর হইতে 
সনাতনের শাস্ত্র পাঠের মাগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় ভক্তিশাস্ত্রের দিকে । 

বৃন্দাবনবাসের প্রথম যুগে পরমানন্দ 'উট্টাচা্য নামক এক 
বিশিষ্ট ভক্তিসিদ্ধ আগার্যের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন 
এবং ভাগবত ও অন্যান্ত তক্তিশাস্ত্রের নিগৃঢ় তত্ব হয় তাহার অধিগত। 

পিতামহ মুকুন্দদেবের লোকান্তরের পর, তাহারই পদে সনাতন 
রাজনরকাবে নিযুক্ত হন। ওখন তাহার বয়স মাত্র আঠার বংসর। 
তারপর ধারে ধীরে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা৷ ও কর্ম্মনিষ্ঠার 
বলে পাঠান রাজ্যের অন্যতম প্রধান মমাত্যের পদে উন্নীত হন। 

রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্েই 
সুলতান হুসেন শাহকে সনাতনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখ! 
যাইত। সনাতন ক্রমে বাদশাহের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হুইয়! উঠেন; 
তাহার অনুজ রূপ এবং অন্থুপমও তীহারই প্রভাবে উচ্চ রাঁজপদে 
নিযুক্ত হন। 

তখনকার দিনে রামকেলীর দেবভ্রাতাদের পদমধ্যাদা, প্রভাব ও 
বিত্ব-বিভবের খ্যাতি ছিল অসাধ।রণ। তাহাদের প্রাসাদের চারি- 
দিকে ছড়ানো ছিল বহুসংখাক মন্দির, মণ্ডপ ও নাটশাল।। খ্যাত- 
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নাম! হিন্ু বিজ্জন, আচার্য্য ও সাধু-সন্ন্যাসী মাত্রেই রামকেলীতে 
সনাতনের সভাকক্ষে পদার্পণ করিতেন, গ্রহণ করিতেন তাহার সেবা ও 
পৃষ্ঠপোষকতা । সনাতন ও তাহার ভ্রাতাদের বদান্তায় দেশের দূর 
দূরাস্তস্থিত শাস্ত্রব্যবসায়ী বহু ব্রাহ্মণ ও দীন দরিত্্ প্রতিপালিত 
হইত। এই সব কারণে রামকেলীর খ্যাতি ও সনাতনের প্রভাব 
প্রতিপত্তি সারা গৌড়দেশে ছড়াইয়া পড়ে । 

সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের দবীর খাস--একাস্ত সচিব | 
তৎকালীন যে কোন শিক্ষিত, সন্তরাস্ত মুসলমানের মত তিনি ফার্স 
ও আরবীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। বিধম্্ী সুলতান 
এবং ওমরাহদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতির অনেক কিছু 
তাহাকে অনুসরণ করিতে হইত। গৌড় দরবার বা সুলতানের 
শিবিরে অবস্থান কালে তাহার বেশভূষা ও চালচলন দেখিয়। সাধারণ 
মানুষ তাহাকে ধরিয়া নিত মুসলমান ভাবাপন্ন বলিয়া । কিন্তু 
দিনাস্তের কার্ধ্যশেষে রামকেলীতে গেলেই ফুটিয়া উঠিত তাহার আর 
এক রূপ। বাদশাহী দরবারের বাহ্ায আচার-আচরণ, হাব-ভাব 
তিনি ত্যাগ করিতেন। স্নান তর্পণের পর শুরু হইত দানধ্যান, 
পৃজা-অর্চনা, শান্ত্রপাঠ ও ধর্মীয় আলাপ-আলোচন!। 

কিন্ত এত দানধ্যান, ধর্ম্মনি্। ও দ্রবারী পদমর্যাদা সন্বেও 
সনাতনের পরিবারের তাগ্যে কিন্ত সামাজিক কৌলিম্য জুটে নাই। 
রক্ষণশীল হিন্ুসমাঁজের দৃষ্টিতে এই পরিবার ছিল পতিত-_মুসলমানের 
ঘনিষ্ঠত। ও স্পর্শদোষের জন্ত অবজ্ঞাত | এই জন্তই বঙ্গীয় কায়স্থদের 
কুলজীতে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়। ঘায় না। 


বিধন্দায় আচার-আচরণছহুষ্ট সনাতন এতদিনে পাইয়াছেন প্র 
শ্রীচৈতন্তের ছুর্নত দর্শন। সারা দেহ ও মনপ্রাণে আসিয়াছে দিব্য 
আনন্দের জোয়ার। প্রভুর এই দর্শনের পরে নৃত্ন মানুষে তিনি 
হইয়াছেন রূপাস্তরিত। 


সনাতন গোস্বাঙ্গী ৪৭ 


সনাতনের জীবনের এ পরিবর্তন শুরু হইয়াছে দীর্ঘদিন যাবত 
অগ্রসর হইয়াছে প্রচ্ছন্ন ধারায়। বিত্ত বিষয় ও দরবারী মর্যাদার 
চাপে যে জীবন চাপ। পড়িয়াছিল, আকুল হইয়া এতদিন তাহা 
কেবলি মাগিতেছিল বন্ধনমুক্তি। এবার সে মুক্তি সমাগত । 

বাহাজীবনে সনাতন ছিলেন প্রভাবশীল রাজ-অমাত্য, আর 
অন্তরে দৈম্তময়, ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্ণব। অস্তজ্জাবনে তাই এতদিন 
ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল অধ্যাত্ব-সাধনার পরমসঞ্চয়, একাস্ত- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও প্রেমধর্মের আদর্শ। তাহার 
এই গোপন প্রস্ততিই সেদিন আকর্ষণ করিয়াছিল চৈতম্থদেবকে। 
সুদূর রামকেলীতে প্রভু ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের 
চিহ্নিত পার্দ ও লীলা-পরিকর সনাতন ও রূপ এই ছুই ভাইকে 
তিনি অবলীলায় করিয়াছিলেন আত্মসাৎ । 

সনাতনের জীবন ছিল বৈঝুবীয় সাধনার জন্তা উন্মুখ, সদ। তক্তি- 
ধৃত। তাহার পক্ষে ইহা আকস্মিক কিছু নয়। এ মনোবৃত্তি ও 
সাধনধার! তাহার পূর্বপুরুষের মধ্যেও বর্তমান ছিল। বংশগত 
বৈশিষ্ট্যটিই অপরূপ রূপে ফুটিয়। উঠিয়াছিল সাধননিষ্ঠ সনাতনের 
জীবনে । আর প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপায় উত্তরকালে উহা! লাভ 
করিয়াছিল চরম সার্থকতা । 

হুসেন শাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন সনাতন। রাজ্যের জটিল 
কন্মের দায়িত্ভার তাহার উপর ছাড়িয়া! দিয়া বাদশাহ নিশ্শিস্ত 
থাকিতেন। শুধু শাস্তির সময়েই নয়, যুদ্ধাতিযানে বাহির হইলেও 
ছসেন শাহ তাহার এই প্রতিতাধর অমাত্যকে সঙ্গে রাখিতেন। 
কিন্ত এই রাজানুগ্রহ, এই দায়িত্বভার ও মর্য্যাদা ক্রমে ভারম্বরূপ 
হইয়। উঠে | বিষয়-কীট হইয়া দিন যাপন করা আর তাহার সহ 
হইতে চায় না| বাদশাহের সেনাধ্যক্ষেরা সে-বার নির্মমভাবে 
উড়িস্তায় দেব-দেবীর মুক্তি ধংস করে। তক্ত সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়। শুরু হয় তীব্র অনুতাপের দহন। দিনের পর দিন ভাঁবিতে 
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থাকেন, একি পাষণ্তীর জীবন তিনি যাপন করিতেছেন? সদাই 
অনুসন্ধান করিতে থাকেন উদ্ধারের উপায়। 
রাশকেলী ও তাহার আশেপাশে সনাতন গড়িয়া তুলিয়াছেন 
এক অপূর্ব ধন্মীয় পরিবেশ । অজত্র মঠ-মন্দির নিপ্মিত হইয়াছে, 
খনন কর! হইয়াছে পবিত্র কুণ্ড। প্রায়ই তিনি দেশ-দেশাস্তর হইতে 
এখানে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন বিশিষ্ট শাস্্রবিদ ও ভক্ত সাধকদের | 
গৌড় দরবারের কাজ .শষ হইলেই রাঁমকেলীর ভক্তিময় পরিবেশে 
আসিয়া হৃদয়ের জ্বাল! জুড়াইতে বসেন, সাধন-ভজনে রত হন। 
এমনি পরিবেশে থাকিয়া সনাতনের জীবনে জাগিয়া৷ উঠে 
ভক্তিপ্রেমের সুপ্ত চেতনা । রামকেলীতে তাহার নিজের তৈরী 
কৃষ্ণ-লীলাস্থলগুলি ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া আহরণ করেন দিব্য আনন্দ । 
বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে 
কদন্ব কানন ধারা শ্যামকুণ্ড তাতে । 
বৃন্দাবনলীল তথা করয়ে চিন্তন, 
ন1 ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ, (ভক্তি রত্বাকর ) 
অতঃপর তীব্র আন্তি জাগে জীবনে, আর এই আন্তির মধ্য 
দিয়। নামিয়া আসে কৃষ্ণপ্রেমের রসস্োত। সংসারের বিত্ত-বিভব, 
যশ মান সব কিছু নিরর্থক হইয়া উঠে । আকুলভাবে চিস্তা করিতে 
থাঁকেন-_ কোন্‌ পথে, কাহার নির্দেশে মিলিবে বন্বাঞ্থিত কৃষ্ণ দর্শন ? 
কবে অপ্রাকৃত লীলারসে অবগাহন করিবেন? কবে এ জীবন 
হইবে কৃতকৃতার্থ? 
এমনি সময়ে সনাতনের কাণে পৌছিল প্রভু শ্রীচৈতন্তের কথ। | 
নীলাচলে তাহার অভ্যদয় ঘটিয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল রসতরঙ্গে 
তিনি ভাসাইয়া নিতেছেন অগণিত ভক্ত সাধককে | এই তরঙ্গের 
ঢেউ সেদিন সনাতনেরও হৃদয়তটে আসিয়া আঘাত করে। জাগিয়া 
উঠে পরম উপলব্ধি--এই প্রভুই যে জীবের উদ্ধারকর্তা ! আর ইনি 
যে তাহারই জীবনপ্রভূ | 


সনাতন গোত্বামী ৪৯ 


আকুল আবেদন জানাইয়া৷ সনাতন শ্রীচৈতম্যকে পত্র দিলেন-_ 
“প্রভু, তুমি আবিভূ্তি হয়েছো জীবের উদ্ধারের জন্য । একট্রিবার 
আমার মত অধমজনের প্রতি কৃপা! দৃষ্টিপাত করে! । আমি একে 
বিষয়-কীট, তহ্পরি শ্লেচ্ছাচারী--পতিত | আমার মুক্তির কি কোন 
উপায় নেই? মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, এ ঘৃণ্য সংসারজীবন 
ত্যাগ করবো । আমায় অনুমতি দাও, তোমার চরণতলে নিজেকে 
উৎসর্গ করি, সারা! জীবন কাটিয়ে দিই তোমার দিব্য মুখচন্দ্র 
নিরীক্ষণ ক'রে ।” 

নীলাচলের অন্তরঙ্গ ভক্তের! প্রভৃকে এই দৈহ্যময় পত্র দিলেন । 
কহিলেন, «গৌড়ের বাদশাহ, দোর্দগু-প্রতাপ হুসেন শাহের 
ইনি প্রধান অমাত্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকুশলতার 
দিক দিয়ে এর জুড়ি নেই। এমন মানুষও তোমার নর্তনে কীর্ভনে 
পাগল হয়ে উঠেছে; রাজৈস্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে তিখারী হতে চাচ্ছে -- 
এ তো তোমার অলৌকিক কৃপালীলা ছাড়া! আর কিছু নয়, প্রভু ।” 

প্রভুর অধরে মৃত মধুর হাসি দেখা দেয়। বার্তাবহের হস্তে 
তখনি তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে আর কোন কথ। 
নাই, আছে শুধু একটি মাত্র শ্লোকের উদ্ধংতি-_ 

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মস্ু । তদেবান্বাদয়ত্যস্তর্নবসজ 
রসায়নং ॥ 

অর্থাৎ, পরপুরুষে আসক্তা কোন নারী যেমন গৃহকর্মে থেকেও 
প্রেমিকের স্থৃতি সদাই ধরে রাখতে পারে, তেমনি বিষয়ে লিপ্ত 
থেকেও চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা যায় তার প্রেম-রসে। 

সনাতন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব দর্শন ও অধ্যাত্মতত্বে পারঙ্গম | 
তাই প্রভু তাহাকে ইচ্ছ। করিয়াই স্বামী বিভারণ্যের নুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
পঞ্চদশী হইতে এঁ প্লোকটি লিখিয়! পাঠান । 

প্রভুর এই ক্লোকপত্রের ইঙ্গিত পরিফ্ষার। সনাতন বুঝিলেন, 
মিলনলগ্ন এখনো উপস্থিত হয় নাই, তাই প্রভূ তাহার সান্গুনয় অস্থরেধ 


৫৩ ভারতের সাধক 


কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। হাদয়ের আগুন চাপিয়৷ রাখিয়া এখনো 
কিছুদিন তাহাকে সংসারে বাস করিতে হইবে। 

প্রভুর কাছ হইতে এঁ পত্র পাইবার পর হইতে সনাতনের 
ব্যাকুলত। আরো! বাড়িয়। যাঁয়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় 
করুণ আত্তি ও কানায়। 

অবশেষে এই সেদিন রামকেলীতে বসিয়া প্রভুর কৃপা মিলিল। 
স্থদুর পুরীধাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজে যাচিয়া সনাতনকে তিনি 
দর্শন দিলেন । সংসার ত্যাগের অনুমতি সেদিন না মিলিলেও তাহার 
প্রেমম্পর্শ ও আশম্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া সনাতনের তাপিত হৃদয় 
কতকটা শাস্ত হইল। 

সনাতন ও রূপের নিকট বিদায় নেওয়া হইয়াছে, শ্রীচৈতন্ত এবার 
বন্দাবনের দিকে রওনা হইবেন । তাহার নয়নাভিরাম রূপ, নর্তন- 
কীর্তন ও ভাবাবেশ এই কদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলে আনিয়া 
দিয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য । অগণিত নরনারী ভীড় করিয়াছে এই পুণ্য- 
দর্শন দেব-মানবের আশেপাশে । তাহাদের অনেকেই প্রভুর সঙ্গী 
হইতে ব্যগ্র। 

সনাতন বিচক্ষণ ও দুরদর্শী; ব্যাপার দেখিয়া তিনি প্রমাদ 
গণিলেন। উত্তর-পূর্ব তারতের বিভিন্ন অধ্চাল তখন রাজনৈতিক 
ঝড়-বাপটা চলিতেছে । এ সময়ে এত লোক সঙ্গে নিয়া চলিলে 
প্রভুর বিপদ হইতে পারে । 

করজোড় তিনি নিবেদন করেন, প্রভু, বৃন্দাবনেই যদি যাবে, 
এত লোক কেন সঙ্গে নিচ্ছো? আজকাল রাজ! বাদশাদের ঘন্ 
সংঘর্ষ চলছে চারদিকে । এসময়ে জনসঙ্ঘটর নিয়ে চলা মোটেই 
যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়। প্রভু, বৃন্দাবনে তো। একান্তে কাঙাল 
বেশেই যেতে হয়।” 

প্রবীণ রাজ-অমাত্য সনাতনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত । আবার 
'ভক্তবন্দকে সঙ্গচ্যুত এবং নিরাশ করিতেও প্রভুর মন সায় দেয় না। 


সনাতন গোত্বামী ৫১ 


অগত্যা বৃন্দাবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন শাস্তিপুর 
অভিমুখে । সনাতন হাফ ছাড়িয় বাঁচিলেন। 


প্রভুর রামকেলীতে আগমন ও দর্শনদান যেন সনাতন ও রূপের 
নবজন্মের উন্মেষ ! তাহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উভয়ের জীবনে 
আসিয়াছে কষ্ণপ্রেমের নূতন জোয়ার। এই জোয়ারের উচ্ছাসে 
তাহারা এবার ভাসিয়া চলিলেন। 

অনতিবিলম্বে রামকেলীর প্রাসাদে বিশিষ্ট একজন শাস্্রজ্ঞ বৈষ্ণব 
সাধককে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। সনাতম ও রূপ তাহার 
সাহায্যে ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন। রাঁজকর্্ম এখন 
ডাহাদের কাছে ছুব্বছ ভারত্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি ইহা! হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল। 

উভয় ভ্রাতার মধ্যে সেদিন গভীর বাত অবধি গোপন পরামর্শ 
চলে। সিদ্ধান্ত স্থির হয়, রূপ আগে গৃহত্যাগ করিবেন, আর সনাতন 
বহির্গত হইবেন কিছুদিন পরে। 

সনাতনের উপর বাদশাহের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ ন্যস্ত রহিয়াছে, 
তিনি অকন্মাৎ এখনি পদত্যাগ করিলে সার। দেশে চাঞ্চল্য পড়িয়া 
যাইবে, রাজকাধ্যে দেখ। দিবে নান] বিশৃঙ্খলা । কাজেই তাহার 
নিক্রমণ সঙ্গত নয়। রাজকীয় দায়িত্বের বোঝা কিছুটা হাকা করিয়া 
তবেই তিনি স্থুযোগমত একদিন সরিয়া পড়িবেন। 

সনাতন ও রূপের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সঙ্জনদের 
সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের এবং আত্মীয়ম্বজনদের ভরণ- 
পৌষণের মোটামুটি ব্যবস্থার জন্য রূপ তখনই তৎপর হইলেন! অল্প 
দিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন হইয়। গেল এবং পুর্ব পরিকল্পনা! অন্নুযায়ী 
রূপ চিরতরে করিলেন গৃহত্যাগ । 

ধাওয়ার আগে ভিনি বিশ্বস্ত এক মুদির কাছে দশ হাজার টাকা 


€হ ভারতের সাধক 


গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। কথা রহিল, জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে সনাতন এই অর্থ তাহার কাজে লাগাইবেন। 


রূপের নিক্ষমণের পর সনাতন আরো নিঃসঙ্গ হইয়া হইয়া 
পড়েন | বিষয়বিতৃষ্ণা চরমে উঠে । ক্রমে দরবারে যাতায়াতও 
বন্ধ হইয়া যায়। বাঁদশাহকে খবর পাঠান--তিনি অত্যন্ত গীড়িত, 
এখন হইতে স্বাতাবিকভাবে রাজসেবা সম্পন্ন কর! তাহার পক্ষে আর 
সম্ভব হইবে না। 

হুসেন শাহ বড় সন্দিপ্ধ হইয়া উঠেন। রূপ ইতিমধ্যে কাজকর্ম 
ছাড়িয়া কোথায় উধাও হইয়াছেন। দবীর খাসও তেমনি কোন 
মতলব আটে নাই তো? রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মেঘ 
ঘনাইয়া আসিতেছে, ঠিক এসময়ে তাহার মত একজন বিশ্বস্ত ও 
কুশলী অমাত্য কর্মত্যাগ করিয়৷ বসিয়া থাকিলে যে মহাবিপদের 
কথা । 

রাজবৈদ্ত প্রেরিত হইল সনাতনকে পরীক্ষা করার জন্য । বৈভ্ঠ 
ফিরিয়া আদিলেন, মুচকি হাসিয়া! জানাইলেন, “দবীর খাস শারীরিক 
বেশ মুস্থই আছেন, তা জন্য জাহাপনার ছুশ্চিম্তার কোন কারণ 
নেই।” 

হুসেন শাহ তে চটিয়া আগচন| পরদিনই তিনি অতক্কিতে 
সনাতনের রামকেলী-প্রাসাদে স্বয়ং উপস্থিত হন। দেখেন, 
দবীর খাসের দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নাই, সাধু-সন্গ্যাসী ও শান্ত্র- 
বিদ্দের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরমানন্দে তিনি ধর্মালোচনায় রত 
রহিয়াছেন। 

বাদশাহ তাহাকে কার্যে যোগদানের জন্ক গীড়াগীড়ি করিলেন। 
অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু সনাতন 
স্তাহার সঙ্গয়্ে অটল। গৌড়েখ্বরের বদলে পরমেশ্বরের আঁসন 


সনাতন গোম্বামী ৫৩ 


স্থাপিত হইয়াছে তাহার জীবনে, কোন চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনই 
যে আজ আর তাহার নাই। 

দঢম্বরে স্পষ্ট ভাষায় তিনি হুসেন শাহকে কহিলেন, “জাহীপনা, 
সত্য কথা বলতে কি, দরবারের কাজে আমি যোগদান করবো ন৷ 
বলেই স্থির করেছি। এখন থেকে আমি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের 
দাস, আর কারুর নই । আমার এ সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়। আমায় 
আপনি মাজ্জনা করুন।” 

ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহ তখনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করিলেন। 

কিছুদিনের মধোই রাজ্যে দেখ! দিল এক জরুরী পরিস্থিতি । 
হুসেন শাহের সেনাপতি ইতিপৃেরধে উড়িস্তার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার তিনি নিজেই সসৈন্তে রাজ। 
প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহেন । প্রয়োজনীয় সব 
ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে! কিন্তু এসময়ে সনাতনের মত তীক্ষধী 
ও বিচক্ষণ অমাত্যের সাহায্য যে তাহার পক্ষে অপরিহাধ্য ! 

কারাগৃহ হইতে আনাইয়া বার বার সনাতনকে বুঝাইতে 
লাগিলেন, “দবীর খাস, এখনে। তুমি তোমার পাগলামী ছাড়ো । 
আবার নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এসে যোগ দাও। আমার অন্থুরোধ 
শোন, আমার সঙ্গে তুমি উড়িষ্যা। অভিযানে চল |” 

সনাতন চরম কথা শুনাইয়া দিলেন, “আপনার অভিযানের 
দৃশ্ট আমি মানসপটে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি, জাহাপনা । আপনার 
সেনাবাহিনী সার পথের দেবমন্দির ধ্বংস করবে, পবিত্র বিগ্রহ 
করবে কলুষিত। না- কোন মতে আমি আপনার এ পাপকার্্যের 
সঙ্গী হতে পারবো না ।” 

অমাত্যকে তখনি আবার কারাগারে প্রেরণ করিয়া ছসেন শাহ 
প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 
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সনাতনের এখন একমাত্র লক্ষ্য--কি করিয়া তিনি মুক্তিলাভ 
করিবেন, মিলিত হইবেন প্রাণপ্রভূ শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে । 

হঠাং সেদিন রূপের প্রেরিত এক পত্র গোপন পথে তাহার নিকট 
পৌছিল। তাহাতে নির্দেশ দেওয়া আছে- স্থানীয় মুদির কাছে যে 
টাক গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে, সনাতন যেন এই পত্র দেখাইয়া, 
সাত হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং উহা! দ্বার ক্রয় করেন 
নিজের মুক্তি । 

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সনাতন উন্বত্বপ্রায় হইয়! উঠিয়াছেন। 
তাই উপায়াস্তর অভাবে কারামুক্তির জন্য সেদিন রূপের প্রস্তাবিত 
পথই তাহাকে বাছিয়া নিতে হইল। রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত 
করিয়৷ তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। 

শ্রীচৈতন্য এসময়ে বৃন্নাবনের পথে বারাঁণসীতে আসিয়া অবস্থান 
করিতেছেন। সনাতন আর এক মুহুর্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম 
ভারতের দিকে ধাবিত হইলেন । সঙ্গে চলিল বহু দিনের বিশ্বস্ত 
ভৃত্য ঈশান। 

মুক্তির অমোঘ আহ্বান আসিয়া গিয়াছে সনাতনের জীবনে | 
এই মুক্তির জন্য চরমতম মূল্য দিতে তিনি আজ প্ররস্তত। ধন মান 
রাজসম্পদ সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করিয়া, নিষিঞ্চন মুমুক্ষু সাধক 
ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিলেন। 

বাদশাহের বক্ষীরা তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে, এ আশঙ্কা 
যথেষ্টই রহিয়াছে । তাই পথ চলিতে লাগিলেন দীন দরিদ্র দরবেশের 
ছদ্দবেশে। 

পথ চলিতে চলিতে সেদিন এক ক্ষুদ্র ভূ'ইয়ার অধিকারে তাহার! 
আঙিয়। পড়িয়াছেন। কোন পরিচয় নাই, কিস্তু সাক্ষাৎ মাত্রেই 
ভূইয়া তাহাদের মহাসমাদর শুরু করিয়া দিল, যেন সে কত 
দিনের বান্ধব । | 

এই আতিশব্য দেখিয়া সনাতন কিন্তু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিজেন। এই 
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শ্রেণীর ভূইয়াদের কুকীত্তির কথ! আগেই কিছু কিছু তাহার শোন। 
ছিল। ইহার! বিদেশী পর্য্যটকদের আশ্রয় দেয়, প্রচুর আদর- 
যত্ব করে, তারপর রাত্রিযোগে স্থযোগমত যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়! 
করে হত্যা । সনাতনের নিজের জন্য চিস্তা নাই। তিনি তো 
কপর্দকহীন | কিন্ত ঈশান ? সে তো অর্থাদি লুকাইয়া রাখে নাই? 

চাপে পড়িয়। ঈশান স্বীকার করিল-_সাতটি মোহর সে সংগোপনে 
নিজের কাছে রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সনাতন বা তাহার 
নিজের কাজে এগুলি ব্যবহার কর হইবে, ইহাই ছিল উদ্দেশ্য । 

সনাতন ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন, কঠোর ভাষায় ভৃত্যকে তিরস্কার 
করিয়া কহিলেন, “সর্ধ্বস্ব ত্যাগ করে, বৈরাগ্যসাধন নিয়ে, আমি 
পথে বেরিয়ে্ছি। আর তুমি আমার সেই সাধনার পথে স্যষ্টি 
করেছো এমনিতর বিশ্ব! ছি-ছি!” 

তখনি ভূ ইয়ার সমীপে গিয়া কহিলেন, “আমার সঙ্গীর কাছে 
সাতটি সঞ্চিত মোহর রয়েছে । এগুলো আপনি গ্রহণ করুন, আর 
আমাদের নিরাপদে পার করে দিন সামনের এ ছুর্গম পাহাড় |” 

সনাতনের সততায় ও সত্যভাবণে অর্থগৃর়, ভূইয়। খুব খুশী। 
তখনি সে নিজে সঙ্গে করিয়া অতিথিদ্ধয়কে সেখানকার বিপজ্জনক 
অঞ্চল পার করিয়া দিল ! 

ভূইয়া প্রস্থান করিলে ঈশান কথ প্রসঙ্গে কহিল, “হুজুর, একটা 
কথ। আপনার কাছে গোপন করে আমি আরে! অপরাধী হয়েছি । 
আমার কাছে আনলে আটটি মোহর ছিল। তুইয়াকে সাত মোহর 
দিয়ে দেবোর পর আর একটি মোহর অবশিষ্ট রয়েছে । মিথ্য। 
বলার জন্য আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি ।” 

সনাতনের আনন মুহুর্তে কঠোর হইয়া উঠে। দৃত্বরে কহেন, 
“ঈশান, আমার অনুসরণ করা তোমার ঠিক হবে না। এখনে 
অর্থের ওপর তোমার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। অর্থের উপর নির্ভর 
করেই তুমি চলতে চাও। আর আমি নিয়েছি বৈরাগ্য সাধনের 
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কঠিন পথ; একান্তভাবে নির্ভর করতে চাই তগবানের উপর । 
নিঞ্চিঞ্চন হয়ে জীবন যাপন না! করলে আমি আমার ব্রত থেকে চ্যুত 
হবো। তুমি এখনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও ।” 

মনিবকে প্রণাম করিয়া ঈশান সাশ্রনয়নে রামকেলীতে 
প্রত্যাবর্তন করিল । 


দ্রেতপদে পথ চলিতে চলিতে সনাতন সেদিন শোনপুরে আসিয়। 
উপস্থিত। সেখানে তখন হরিহরছত্রের মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
হঠাৎ মেলাক্ষেত্রে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে । 
সনাতনেরই কৃপায় শ্রীকাস্ত রাঁজসরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন। ছত্রের মেলায় তিনি আসিয়াছেন বাদশাহের জন্য কয়েক 
লাখ টাকার ঘোড়া কিনিতে । 

বনু অন্থুনয়-বিনয়েও শ্রীকান্ত সনাতনকে তাহার বৈরাগ্যের পথ 
হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শেষটায় ধরিয়া! বসিলেন, 
“বেশ, যদি ঘর ছেড়ে যেতেই হয়, ভিখারীর বেশে যেতে দেবে। না । 
অন্থমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু নৃতন পরিচ্ছেদ কিনে দিই।” 

সনাতন দৃঢন্বরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগত্যা 
শ্রীকান্ত ধরিয়া বসিলেন, “এখন তে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে পশ্চিমে 
একখণ্ড ভোটকম্বল আপনাকে নিতেই হবে, নতুবা পথে যে কষ্টের 
অবধি থাকবে না।” 

ভগিনীপতির নির্বন্ধাতিশয্যে সনাতনকে এ কম্বলটি গ্রহণ 
করিতে হইল। সেটি কাধে ফেলিয়া আবার তিনি শুরু করিলেন 
পদযাত্রা । কয়েকদিন অবিরাম পথ চগ্লার পর উপনীত হইলেন 
বারাণসীধামে | 

বারাণসীতে পৌছিয়াই যে সুসংবাদটি সনাতন শুনিলেন, তাহাতে 
তাহার আনন্দের অবধি রহিল না| প্রাণপ্রসু শ্রীচৈতন্ত কিছুদিন 
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যাবৎ এখানেই অবস্থান করিতেছেন । তাহার নর্ভন-কীর্তনে কাশীর 
তক্তসমাজে এক প্রচণ্ড সাড়' পড়িয়া গিয়াছে । 

চক্রশেখর মিশরের গৃহে প্রভু তখন অবস্থান করিতেছেন। 
দীনবেশে যুক্তকরে সনাতন মিশ্রের ধারে আসিয়া ঈাড়াইলেন। 

গৃহের অত্যস্তরে বসিয়। প্রভু ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন । 
হঠাৎ চক্রশেখর মিশ্রকে কহিলেন, “মিশ্র, আজ বড় শুতদিন | বাইরে 
গিয়ে গাখো, তোমার দ্বারে সমাগত হয়েছেন এক মহাবৈষ্ণব। 
এখনি পরম সমাদরে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো 1৮ 

তক্তের! ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়। আমিলেন। কিন্ত কই, কোন 
বৈষ্ণব মৃত্তি তো সেখানে নাই? ছুয়ারে দণ্ডায়মান ছিন্নবাস পরিহিত 
এক দরবেশ । কষ্টিমালা, তিলক বা বৈরাগীর উত্তরীয় কোন কিছুই 
তাহার নাই । প্রভু অপর কাহারো কথা বলেন নাই তো ! 

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর চন্দ্রশেখর মিশ্র দরবেশ-বেশী 
সনাতনকে বাড়ীর ভিতরে নিয়! গেলেন। 

প্রভুর দর্শন পাওয়! মাত্র সনাতনের ভাবাবেগ উলিয়া উঠিল ! 
ছুটিয়! গিয়। সাষ্টাঙ্গে তাহার চরণে প্রণত হইলেন। প্রাণপ্রিয় 
ভক্তের আগমনে প্রভুরও আনন্দের আর অবধি নাই। ভাবাবেগে 
সারা দেহ কম্পিত হইতেছে, নয়নে বহিতেছে পুলকাশ্র | ভূলুষ্টিত 
সনাতনকে সহত্ে ভুলিয়া ধরিয়া তখনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। 

দৈম্ততরে সনাতন সরিয়া দাড়ান। কাতর স্বরে কহেন, “প্রত, 
আমি অতি নীচ, হীনাচারী, তোমার দেবছুর্ণত অঙ্গ দিয়ে আমায় 
এতাবে আর স্পর্শ ক'রো না।” 

চিহিিত লীল।-পার্ধদ এতদিন পরে আজ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। এ আনন্দ রাখার তাহার ঘে আর ঠাই নাই। প্রেমাবেগে 
বার বার সনাতনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন-_ 

প্রভু কহে তোম৷ স্পশি আত্ম পবিত্রিতে | 
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে । 


৫ ভারতের সাধক 


অতঃপর প্রেমার্ড্ক্ঠে সকলের কাছে সনাতনের নিগৃঢ পরিচয় 
জ্ঞাপন করিলেন, তাহার ত্যাগ তিতিক্ষ। ও বৈরাগ্য সাধনের প্রশস্তি 
গাহিতে লাগিলেন উচ্ছৃদিত কণ্ে। 

মধ্যাহ্ন সমাগত । প্রভু কহিলেন, “সনাতন, বেলা অনেক 
হয়েছে । এবার তাড়াতাড়ি পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্য ধারায় স্ান 
তর্পণ সমাপন করে এসো।। তারপর ভিক্ষা! গ্রহণ করো ।” 

মিশ্রগৃহ হইতে একখণ্ড পুরাতন বস্ত্র সনাতন চাহিয়। নিলেন। 
উহ] দ্বিখগ্ডিত করিয়া তৈরী করিলেন নিজের কৌগীন ও বহির্্বাস। 

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিতেই এক মারাগী ব্রাহ্মণ 
সনাতনকে তাহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইলেন । 

কিন্ত সনাতন তাহাতে সম্মত নন। কৃচ্ছব্রত ও কাঙালের 
জীবনকেই যে তিনি পরম পথের প্রস্ততি হিসাবে আজ প্রাণপণে 
আকড়িয়৷ ধরিয়াছেন। সার জীবন কাটিয়াছে বাদশাহী দরবারের 
ভোগ-বিলাস ও এশ্বর্যের চাকচিক্যের মাঝখানে । তাইতে। 
বৈষয়িকতার সুক্্সতম অঙ্কুরটিকে নিঃশেষে দগ্ধ না করা অবধি তাহার 
স্বস্তি নাই। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া পৌছিবেন কৃষ্ণ অনুরাগের 
মহাঁসমুদ্রে, ইহাই যে তাহার অভীগ্স।। 

যুক্তকরে সনাতন নিবেদন করিলেন, “আপনারা আশীর্বাদ 
করুন, নিক্ষিঞ্ন বৈষ্ণব হয়ে গৃহে গৃহে মাধুকরী করেই যেন আমি 
দিনাতিপাত করতে পারি ।” 

ভোট-কম্বলটি ক্বন্ধে নিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হস্তে সনাতন উঠিয়। 
দাড়াইলেন। এবার বাহির হইবেন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিতে। 

প্রভু তো মহা উল্লসিত, বার বার গদ্গদ কণ্ঠে সবাইকে কহিতে 
লাগিলেন, “দ্যাখো গ্ভাখো, সনাতনের কি অপূর্ব্ব বৈরাগ্য সাধন ।” 

প্রভু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে তীক্ষ দৃষ্টিতে 
ঘন ঘন চাহিতেছেন সনাতনের স্কন্ধস্থিত তোট-কম্বলটির দিকে । 

তাহার এই দৃষ্টির গুঢ় তাৎপর্ধ্য বুঝিতে সনাতনের দেরী হইল ন!। 


সনাতন গোস্বামী ৫৯ 


মুহুর্তে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়৷ ফেলেন, ছুটিয়। যান গঙ্গতীরে । 
দীন দরিদ্র এক বৃদ্ধ নিকটস্থ ঘাটে বসিয়। তাহার জীর্ণ কাথাটি রৌড্রে 
শুফ করিতেছে । সনাতন তাহারই শরণ নিলেন। মিনতি করিয়া 
কহিলেন, “ভাই, তুমি দয়া করে আমার একট উপকার করে! 
আমার এই নূতন কম্বলটির বদলে তোমার এ ছেঁড়া কাথাখানি 
আমায় দাও। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবে! তোমার কাছে।* 
সংশয় ও সন্দেহে বৃদ্ধের জর কুঞ্চিত হইয়া উঠে। নূতন তোট- 
কম্বলের বদলে এই অব্যবহার্য্য কাথা? এ আবার কি অদ্ভূত 
প্রস্তাব? এই বৈরাগীর মনে কোন অভিসন্ধি নাই তো? নাকি 
এ তাহার পরিহাস ! 
বহুক্ষণ নানাভাবে বুঝাইয়! সনাতন লোকটিকে রাজী করান। 
তারপর মহাপ্রসন্ন মনে জীর্ণ কাথ। গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আসেন 
প্রভুর সমীপে । 
প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার আনন্দের দীপ্তি । বিস্ময়ের 
তান করিয়! জিজ্ঞাসা করেন, “একি সনাতন ! তোমার মেই ভোট- 
কম্বলটি কোথায় হারিয়ে এলে ?” 
কম্বল বজ্জনের কাহিনী শুনিয়া প্রভু আনন্দে ডগমগ | এই তো! 
চাই। তাহার সনাতন যে লোকগুরু হওয়ার জন্য আবিভূর্তি! ফে 
ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন প্রভূ করিতেছেন তিনি যে তাহার অন্যতম 
নিয়ামক রূপে আগে হইতেই চিহ্নিত হইয়া! আছেন। তাই তো 
লোকশিক্ষার জন্য সনাতনের জীবনে প্রকটিত হওয়া! প্রয়োজন ত্যাগ 
বৈরাগ্যের পরাকান্ঠা 1-_ 
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার । 
বিষয় রোগ খগ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার । 
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ । 
রোগ খণ্ডি সছৈগ্ঠ না রাখে বিষয় রোগ। 
. সেন শাহের প্রধান অমাত্যের এই সর্ববত্যাগী মহাবৈরাগীর 


৬৬ ভারতের সাধক 


রূপটি শ্রীচৈতন্ত সেদিন ইচ্ছা করিয়াই সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত 
করিলেন। বৈষ্ণব সাধকসমাজের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন কচ্ছ বরণ ও 
দৈম্তময়তার এক কালজয়ী আলেখ্য। 

বারাণসীতে প্রভুর কাছে সনাতন এ সময়ে কিছুদিন অবস্থান 
করেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধো রাখিয়। প্রভূ তাহার এই চিহ্নিত পার্ধদকে 
অনুপ্রাণিত করেন নিজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনায়। সাধ্য-সাধনার 
তত্ব নিরপণে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সনাতন প্রকৃত 
জিন্ঞাস্থ্, মহাপ্রতিভাধর, সর্বোপরি প্রভুর চরণে সমপিত-্প্রাণ। 
পরমোৎসাহে একের পর এক তিনি প্রশ্ন করিয়া চলেন, আর প্রভু 
প্রসন্নোজ্জল মুখে উত্তর দিতে থাকেন। কিছুদিন আগে গোদাবরী- 
তীরে প্রভু ও রামানন্দের সংলাপের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়াছে 
গৌড়ীয় বৈষবধর্মের নির্য্যাস _ব্রজরসতত্ব। আর আজ বারাণসীর 
গঙ্গাতীরে প্রভু ও সনাতনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হইল 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার ক্রম ও নিগৃঢ় তত্ব। প্রভুর ব্যাখ্যাত এই 
তত্বের সংবাহকরূপেই সনাতন উত্তরকালে ব্রজমগ্ডলের বৈষঝব-সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় হইয়। উঠিয়াছিলেন। 

একে একে প্রভু বিবৃত করিলেন কৃষ্ণ-অবতার ও বৃন্দাবন-লীলার 
মন্মকথা। প্রকাশ করিলেন যুগলভজনের অপূর্ব পদ্ধতি। প্রথমে 
শ্রীমুখের বাণী শুনাইয়াই প্রভূ সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। তারপর 
পরম কৃপাঁভরে তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি-সঞ্চার | সনাতনের 
শিরে পন্মহস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, “সনাতন, আজ দেববাঞ্থিত যে 
সব তত্ব তুমি শ্রবণ করলে, আশীর্বাদ করি, তা তোমার ভেতর 
স্চুরিত হয়ে উঠুক 1% 

ইতিপুব্বে রূপকেও প্রভু এমনি কৃপা করিয়াছেন। শক্তি 
সধণর করিয়! পাঠাইয়! দিয়াছেন বৃন্দাবনধামে | এবার সনাতনকে 
সেখানে প্রেরণ করিলেন বিরাট দায়িত্বের ভার দিয়া। নির্দেশ 
দিলেন-__ 


সনাতন গোস্বামী ৬১ 


তুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার । 
মথুরায় লুপ্ত তীর্ঘের করিহ উদ্ধার । 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেব! বৈষ্ণব আচার । 
তক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার ॥ 
আরে! কহিলেন, “সনাতন, এর পর থেকে আমার কাম্থাকরঙ্গ- 
ধারী কাঙাল বৈষবেরা দলে দলে ব্রজমণ্ডলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। 
তুমি তাদের ওপর দৃষ্টি রেখো, রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে 1” 
প্রভুর এই আদেশ সনাতন নিষ্ঠাতরে পালন করিয়াছিলেন । 
প্রভুর ব্যাখ্যাত তত্বের ধারক ও বাহকরূপে উত্তরকালে ব্রজমণগ্ডলেই 
তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে 
সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের মুখপাত্ররূপে চিহ্িত হইয়া। উঠেন । 


বৃন্দাবনে পৌছিয়াই প্রবীণ ভক্ত সুবুদ্ধি রায়, লোকনাথ গোস্বামী 
ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের সহিত সনাতন সাক্ষাৎ করিলেন | দৈন্তভরে 
তাহাদের চরণে দণ্ডবৎ করার পর আশ্রয় নিলেন যমুনা-পুলিনের 
আদিত্যটিলায়। 
স্থানটি ঘন অরণ্যময়। এখানকার নিজ্জন সুগভীর পরিবেশ 
ধ্যানভজনের বড় অনুকুল । নিধিবঞ্জ সাধক সনাতনের এ জায়গাটি 
বড় ভাল লাগিল। এখানে বঙ্গিয়া একাস্ত নিষ্ঠায় তিনি দাধনভজন 
শুরু করিয়া দ্িলেন। 
সনাতনের এই সময়কার ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, ভজননিষ্ঠ জীবনের 
চিত্র 'তক্ত পদাবলী” হইতে পাওয়া যায়-- 
কভু কান্দে কড়ু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে 
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস। 
ছেড়া কাথা, নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা 
পরিধান.ছেড়া বহিব্বাস। 


২ ভারতের লাধক 


কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক 
মুখে দেয় হই এক গ্রাস। 


মাঝে মাঝে তজনতম্ময় সাধকের স্বাতাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া 
আসে, ঝুলি কাধে পদব্রজে মথুরায় চলিয়া যান। যংকিঞ্চিৎ ভিক্ষা 
সেখানে মিলে, তাহা তেই হয় উদরপুত্তি। 

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর নির্দেশ মত সমাতন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে 
ব্রতী হন। আগে হইতেই লোকনাথ গোস্বামী এ কাজ কিছুটা শুরু 
করিয়াছেন। সনাতন ত্তান্নার সহিত নিজের প্রচেষ্টা যুক্ত করিলেন। 
যে সব প্রাচীন গ্রন্থে ব্র্জমাহাত্্য বধিত আছে সেগুলি ঢুড়িয়। লুপ্ত 
তীর্থের সন্ধান বাহির করা এখন হইতে হয় তাহার এক বড় কাজ। 
এই উদ্দেশ নিয়। দিনের পর দিন তিনি অরণ্যে পর্ধবতে ঘুরিয়া 
বেড়ান | শাস্ত্র, মহাজন বাক্য ও লোকগাথার ভিত্তিতে রাধাকষ্ণের 
এক একটি লীলাতীর্ঘ উদ্ধার করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
স্থানীয় জনগণকে নিয়! মত্ত হন কীর্তনানন্দে। 

বংসরখানেক বৃন্দাবনে অতিবাহিত করার পর প্রভু শ্রীচৈতন্যের 
জন্য সনাতনের প্রাণ চঞ্চল হইয়। উঠে। তাছাড়া, প্রভু তাহাকে 
একবার নীলাচলে ঘুরিয়া আমিতেও বলিয়াছিলেন। তাই হঠাং 
একদিন ঝুলি কাধে নিয়! উড়িস্যার পথে ধাবিত হইলেন। 

ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া সনাতন দিন রাত পথ চলিতেছেন | 
হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দেহে তাহার বিষাক্ত কও রোগের আক্রমণ 
ঘটিয়াছে। নিবিবপ্ন সঙ্ল্যাী মনে মনে ভাবিতে থাকেন, এই হট 
রোগের হুর্ভোগ যে তাহার প্রাপ্য। দবীর খাস জীবনে গ্নেচ্ছ 
স্থলতানের অধীনে থাকিয়া যে সব অন্তায়-অনাচার করিয়াছেন, 
এ যে তাহারই অনিবার্ধ্য পরিণতি । সঙ্গে সঙ্গে নিজ সন্ধল্প স্থির 
করিয়! ফেলিলেন, ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত এই দেহভার আর শুধু শুধু 
বহন করিয়! বেড়াইবেন না। পুরীধামে পৌছিয়া শ্রীজগঞ্নাথ ও প্রভু 


সনাতন গোস্বামী ৬৩ 


প্রীচৈতন্তের চন্্রবদন দর্শন করিবেন, তারপর রথচক্রতলে করিবেন 
প্রাণ বিসর্জন | 


ধামে পৌছিয়াই সনাতন উপস্থিত হইলেন হরিদাসের জন 
কুটিরে। হরিদাস নিজেকে মনে করেন বন, পতিত, দীনাতিদীন। 
তাই শ্রীঞ্গগন্নাথের সেবক ও চৈতন্ত-প্রভূর ভক্তদের স্পর্শ এড়াইয়া 
নগরের এক প্রান্তে নিজের পর্ণকুটির রচনা করিয়াছেন। সনাতনের 
মনেও এমনি দৈম্তভাবঃ নিজেকে মনে করেন আচারভরষ্ট ও অপবিভ্র। 
তাই হরিদাসের কুটিরই যে তাহার আশ্রয়স্থল । জপসিদ্ধ হরিদাস 
আর ত্যাগনিষ্ঠ শান্ত্রবিদ সাধক সনাতন, এই ছুয়ের মিলনে বিজন 
টোটা মধ্যস্থ কুটির সরগরম হইয়া উঠে। 

প্রভুর নিত্যকার এক কাজ ছিল পরম তক্ত হরিদাসকে দর্শন 
দান। জগন্নাথের উপল ভোগের পর তিনি সাঙ্গোপাজ সহ এই 
কুটিরে উপস্থিত হইতেন, দীর্ঘ সময় কাটাইয়া গৃহে ফিরিতেন। 

সেদিন প্রভু টোটায় পদার্পণ কর! মাত্র সনাতন দৈম্ততরে 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। বাহু প্রসারিয়া প্রভূ যতই আলিঙ্গন 
করিতে যান, সনাতন ততই পিছু হটেন। কাতর হ্বরে বলেন, 
“প্রভু কৃপা করো, আমার মিনতি রাখ। এমন ক'রে তোমার 
দেবহুর্পভ দেহ দিয়ে আমায় স্পর্শ ক'রে! না! আমি অতি হীন, 
জষ্টাচারী। তছুপরি সার! অঙ্গে রয়েছে কর ঘৃণ্য ক্লেদ। দোহাই 
তোমার, এই ক্লেদ তোমার গায়ে মেখে আমায় আর পাপের ভাগী 
করো না।” 

কিন্ত প্রভুকে রোধ করিবে এমন সাধ্য কার ? আনন্দের আবেশে 
বার বার প্রিয় পার্ধদকে বুকে জড়াইয়! ধরেন, কঙুরস তাহার 
সার শরীরে লিপ্ত হয়। আর সনাতন কেবলি জবলিতে থাকেন 
অস্থতাপের তীব্র দছনে। 


৬৪ ভারতের লাধক 


সনাঁতনের আত্মগ্লানি কেবলি বাড়িতে থাকে । ভাবেন- কৃ 
তাহাকে একি বিপদে ফেলিলেন! রোজই প্রভু তাহাকে এমনি 
ভাবে প্রেমালিঙ্গন দিবেন, আর তাহার দেহ হইবে অপবিত্র | এযে 
নিতান্ত অসহ্থ। বরং এ পাপ-দেহ তাড়াতাড়ি বিসর্জন দেওয়াই 
যুক্তিযুক্ত! 
সেদিন ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্ত হরিদাসের ভজনকুটির আলো করিয়া 
বসিয়াছেন, তাবাবেশে ও দিব্য আনন্দে তিনি উদ্দীপিত। শ্রীমুখ 
হইতে কৃষ্ণকথার অমৃতধারা ঝরিয়া পড়িতেছে । 
হঠাৎ প্রভূ সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “সনাতন, একটা! 
কথ! মনে রেখো, দেহত্যাগ করলেই কিন্তু কৃষ্ণ মিলে না? কৃষ্ণ 
মিলে কৃষ্চভজনে । ওসব অশুত সম্কলপ ছেড়ে দাও, ডুব দাও লীলা- 
ময়ের লীলারসের মহাপাথারে। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে 
তোমার মনস্কামন। সিদ্ধ হবে, পাবে পরম প্রভুর দর্শন ।” 
প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম সনাতন বুঝিলেন। অন্তর্ধ্যামীর কাছে 
সনাতনের আত্মহত্যার গোপন ইচ্ছাটি অজানা থাকে নাই। 
প্রেমাবেগে সনাতন তাহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, “প্রভু, আমি পতিত, তায় মহাপাতকী । 
তবে এ দেহ জিইয়ে রেখে কি লাত, বলো! ? শ্রীগন্নাথের রথচক্রতলে 
আমি নিজেকে নিক্ষেপ করবো, আমায় তৃমি অনুমতি দাও” 
উত্তরে কৃপাময় প্রভূ ষে কথ। কহিলেন, তাহার মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গ 
ভক্ত সনাতনের মূল্যায়ন প্রকট হইয়া! উঠে ঃ 
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ । 
পরের ত্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে। 
ধন্মাধন্ম বিচার কিবা না পার করিতে । 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন | 
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন | ( চৈঃ চঃ) 


ননাতন গোস্বামী ৬৫ 


চিহ্িত পার্ধদ সনাতনকে দিয়া কি এঁশী কর্ণ প্রভূ করাইবেন 
তাহার আভাষ ইতিমধ্যেই কিছুট। ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণতক্তি, কৃষ- 
সেবার প্রবর্তন, লীলাতীর্ঘ উদ্ধার, বৈরাগ্যময় আদর্শের প্রচার__ 
এগুলি তাহার সম্কল্পে রহিয়াছে। একাজে সনাতন তাহার অন্ততম 
প্রধান সহায়। নিজে প্রভু মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছেন, 
তাই এস্থান ত্যাগ করার ইচ্ছা! তাহার নাই। এদিকে প্রাণপ্রিয় 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাধাম বৃন্দাবনের দিকে তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে 
সতত নিবদ্ধ | সেখানকার নব উজ্জীবিত ভক্তিধর্ম আন্দোলনের 
পুরোভাগে প্রিয় পরিকর সনাতনকেই যে তিনি স্থাপন করিতে 
চান। সনাতনের মাধ্যমেই যে তাহার নিজ প্রয়োজন অনেকাংশে 
সিদ্ধ করিবেন। 

ভৎ্সনার পর সনাতন শির নত করিয়া রহিলেন। সত্যিই 
তো, প্রভুর চরণে যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার উপর যে 
তাহার সত্যকার কোন অধিকার নাই। তবে সে জীবন এখন নিজ 
ইচ্ছায় কি করিয়া বিসঙ্জন দিবেন ? 

প্রভুর বাণী শুনিয়া হরিদাসের আনন্দ আর ধরে না। প্রেমভরে 
সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, “সনাতন, তোমার সৌভাগ্যের 
সীমা নেই । স্বয়ং প্রভু তোমার দেহকে নিজ ধন বলে দাবী করছেন । 
শুধু তাই নয়, নিজ দেহ দিয়ে যে কাজ সম্ভব নয়, তা করাতে মনস্থ 
করছেন তোমায় দিয়ে | ভাই, তুমি সত্যিই ধন্য | আমর! নিতান্ত 
অধম, তাই প্রভুর কোন কাজে লাগতে পারলুম না” 

“এ কি অদ্ভুত কথ। তুমি বলছো, শ্রীপাদ 1”-_সনাতন যুক্তকরে 
উত্তর দেন। প্রভুর এই মগ্ডলীতে তোমার মত তাগ্যবান আর কে 
আছে? প্রভুর আবির্ভাব নামধর্ম্ম প্রচারের জন্য | এ কাজে তুমিই 
যে সবার অগ্রগণ্য ! প্রভুর ভক্তদের সবাই সাধনতজন করছে 
নিজ নিজ কল্যাণের জন্তে । কিন্তু তৃমি হচ্ছে ব্যতিক্রম । নিজের 
উদ্ধারের জন্ত ব্যগ্র না হয়ে, অবিরাম উচ্চ কে জপ ও কীর্তন করে 


৬৬ ভারতের লাধক 


তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়েছে! বেশী। তোমার প্রেমের 
তুলন৷ কোথায়, শ্রীপাদ ?” 

সনাতন ও হরিদাসের এমনিতর প্রণয়-ছন্দে ভজনকুটির মুখর 
হইয়া উঠিতে থাকে । 

গ্রীচৈতন্তের অন্তরঙ্গ তক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত দেশ হইতে নীলাচলে 
আসিয়া! পৌছিয়াছেন। সেদিন তিনি সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন । কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করার পর সনাতন 
কহিলেন, “পণ্ডিত, আপনি প্রভুর একাস্ত আপনার জন। আপনি 
আমায় সহুপদেশ দিন। প্রভু রোজ আমায় আলিঙ্গন করেন, আর 
ষার কনককাস্তি দেহে লিপু হয় আমার বীভৎস কণ্ুঁ-রোগের রস। 
এ এক মহা অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে পড়েছি । প্রভুকে নিরস্ত 
কর অসম্ভব | তাই ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করে এ সমস্যার সমাধান 
করবো, তাও হলো! না। অন্তর্য্যামী প্রভূ আগে থেকে সব বুঝতে 
পেরে তাতে বাদ সাধলেন। এখন আমি কি করি, বলুন তো!” 

জগদানন্দ স্বভাবতঃই প্রভু-অন্ত প্রাণ। প্রভুর শরীরে বিষাক্ত 
রোগের স্পর্শ নিত্য লাগিতেছে শুনিয়৷ তিনি শিহরিয়৷ উঠিলেন। 
ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, “সনাতন, ভূমি এক কাজ করো। বৃন্দাবনধাম 
থেকে তুমি ছুটে এসেছে। প্রভুর দর্শনের গন্ঠ, সেই আসল কাজটি 
তো ভাই সাঙ্গ হয়েছে। তৰে আর এখানে থেকে রোজ বিপদ 
ডেকে আনছে! কেন? সামনেই রথযাত্র। উৎসব-_তারপরেই 
তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলে যাও। তোমাকে আর রূপ গোস্বামীকে 
প্রভু বৃন্দাবনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আরে। দিয়েছেন কত হ্রহ কাজের 
ভার। তোমার কি ভাই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্তত্র বাস করা সাজে? 
বৃন্দাবন যে তোমার স্বস্থান। কাল-বিলম্ব না করে সেই স্বস্থানেই 
তে। তোমার চলে যাওয়া উচিত।” 

পণ্ডিতের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত । তাবিয়া-চিন্তিয়া সনাতনক্জহাতে 
সায় দিলেন। 


সনাতন গোস্বামী ৬ 


পরদিন হরিদাস ও সনাতনকে প্রভূ দর্শন দিতে আসিয়াছেন | 
অভ্যাসমত সেদিনও তিনি সনাতনকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তীত্র 
অন্থুশোচনাঁর দহন শুরু হইল সনাতনের মনে । করজোড়ে কাতর 
কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “প্রভু, রোজ রোজ এই পাগীর দেহ তুমি স্প* 
করো? বিষাক্ত কণ্ডুর ছোয়। তোমার পবিজ্র দেহে লাগে । আর আজি 
জলে পুড়ে মরি। প্রভু, এবার আমি স্থির করেছি, নীলাচলে আর 
থাকবে! না, রথযাত্রার পরেই বৃন্দাবনে চলে যাবো । তাছাড়া। 
এইতো! কাল পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হলো । তিনিও 
আমায় উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার জগ্য ৷” 

প্রভু রোষে গজ্জিয়া উঠেন। ৃুষ্কার দিয় কহেন, “কি বল্জে 
তুমি সনাতন! সেদিনকার জগা, সে আসে তোমায় উপদেশ দিতে 
এত বড় তার স্পর্ধা । সে কি জানে না- বুদ্ধিতে, শান্্রজ্ঞানে, তজন- 
সাধনে তুমি তার গুক হবার যোগ্য ? আমাকেও তুমি শাস্ত্রের নিগৃ[ 
তত্ব শেখানোর শক্তি ধরো । তাছাড়া, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রবীণ 
সুহ্থাদ। বাঁলকবুদ্ধি জগা তোমায় উপদেশ দিতে আসে, এ ধৃষ্টতা 
তার কি করে হলো ?” 

প্রভুর ক্রোধোদ্বীপ্ত মুন্তির দিকে সনাতন নিনিমেষে চাহিয়া 
আছেন, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা । 

ক্ষণপরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, “প্রভূ, আজ আমার পরম 
সৌভাগ্য-_তোমার এই প্রেমমনোহর রূপটি আমার সামনে এমনি 
করে উদঘাটিত হলো । আরো বুঝলাম, ভক্তপ্রবর জগদানন্দের মত 
ভাগ্যবান খুব কমই রয়েছেন। তাকে তুমি ষে কঠোর ভাষায় 
তিরস্কার করলে, তা করলে আত্মজন জ্ঞানে । তোমার সহজ 
আত্মীয়তার মে অধিকারী | একি সহজ কথা, প্রভু? আসলে 
দেখছি, প্রকৃত অন্তরঙ্গ জগদানন্দের জন্য তুমি রেখেছ একাত্মবকতার 
মধু। আর দূর ব্যবধান থেকে আমাদের পান করাচ্ছে! গৌরবস্ততির 
নিষ্ব নিশিন্দা রস ।” 


৬৮ ভারতের সাধক 


সনাতনের এই কথায় প্রভু একটু অপ্রস্তত হইয়। পড়িলেন। 
তারপর প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “সনাতন, আসল কথাটি শোন। 
তোমার চাইতে জগদানন্দ আমার প্রিয় নয়। আর জেনে রেখো, 
কারুর মর্ধ্যাদ! লঙ্ঘন আমি কখনো! সহ্য করতে পারিনে। তোমায় 
উপদেশ দিতে এসে জগদানন্দ তোমার মত ব্যক্তির মর্ধযাদাকে লঙ্ঘন 
করেছে। এই জন্যই আমি তাকে ভর্খসনা করেছি । আর বহিরঙ্গ 
জ্ঞানে আমি তোমার প্রশংসা করেছি, তা মনে কারো না। তোমার 
নিজন্ব গুণই প্রশংসা উৎসারিত করে ।” 

ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া প্রভু আরো কহিলেন, “তোমর। জানে, 
আমি সর্ধ্বত্যাগী সর্ধ্ববন্ধনমুক্ত সন্গ্যাসী--চন্দন ও পঙ্কে আমার 
সমজ্ঞান রাখাই তো! উচিত। তবে সনাতনের কওুরস আমার গায়ে 
লাগায় তোমর। এত চঞ্চল হচ্ছে। কেন, বল তো। 1” 

প্রবীণ ভক্ত হরিদাস এবার নিবেদন করিলেন, “প্রভু, তুমি 
স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তোমার লীলার মণ্ম আমর! কি বুঝবো? 
বৈষ্ণবাপরাধ করে বাস্থদেব ঠাকুর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিল, 
তা সত্বেও তূমি তার প্রতি কপ! করতে কার্পণ্য করে! নি। তোমার 
প্রসাদে তার হুরারোগ্য কুষ্ঠ হয়েছিল নিরাময় । অথচ আজ দেখতে 
পাচ্ছি, তোমাতে সমপিতপ্রাণ পরমভাগবত্ধ সনাতনের বিষাক্ত 
কু কিছুতেই দূর হচ্ছে না। এর রহস্ত শুধু তুমিই জানো, প্রভু ।” 

মুচকি হাসিয়া প্রভু উত্তর দিলেন, "হরিদাস, সনাতন আমায় 
সমর্পণ করেছে তার দেহ মন প্রাণ। আর আমি আমার সব সমর্পণ 
করে বসে আছি আমার প্রাণপ্রভু কষ্ণের কাছে। সনাতমকে তিনি 
মিশ্চয়ই রক্ষা করবেন ।” 

তক্তের! সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই সনাতনের 
ছুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, সারা দেহে ফুটিয়! উঠিল 


অপূর্ব লাবণ্যশ্রী | 


সনাতন গোস্বামী ৬৯ 


ক্রমে রথযাত্রা আপিয়। যায়। গৌড়ীয় ভক্তগণ এ সময়ে 
সদলবলে নীলাচলে সমবেত হন, প্রাণপ্রভূকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের 
আনন্দরজ উচ্ছল হইয়া উঠে। এই সব প্রেমিক, প্রভূগতপ্রাণ 
ভক্তদের সাথে একে একে সনাতন পরিচিত হন, নিজেকে গণ্য 
করেন মহাভাগ্যবান । 

এ সময়কার আর এক বড় আকর্ষণ-_শ্রীজগন্নাথের রথের 
অগ্রভাগে ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের নর্তন। এবার এই অপুর্ব দৃশ্য 
দেখিয়া! সনাতন আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান । 

চাতুর্মমাস্ত শেষ হইলে গৌড়ীয়! ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন। 
প্রভূ কিন্ত সনাতনকে ছাড়িবেন না। তাই দোলযাত্রা অবধি 
সনাতনকে নীলাচলে অবস্থান করিতে হইল । 

বারাণসীতে থাকা কালে বৈষব তত্ব ও সাধনার যে শিক্ষ প্রভূ 
সনাতনকে দিয়াছিলেন, এবার সমাপ্ত হয় তাহার পরবস্তাঁ অধ্যায়। 
তাছাড়া, বৃন্দাবনে প্রভূ এক নৃতন তক্তিসাভ্রাজ্য গঠন করিতে চান 
এবং তাহার তিত্তি নিশ্মাণ ও সংগঠনের ভার দিয়াছেন প্রিয় পার্ধদ 
সনাঁতনেরই উপর । বিশেষ করিয়। এই হুইটি কারণে মাসের পর 
মাস সনাতনকে প্রভু ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে রাখেন, দান করেন বন্থতর 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ । 

দোলযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার সাশ্রু- 
নয়নে প্রভুর চরণে বিদায় নিয়৷ সনাতন নীলাচল ত্যাগ করিলেন। 

বৃন্দাবনের আদিত্য টিলার পর্ণকুটিরে বসিয়া আবার শুরু হইল 
তাহার ভজন কীর্তন ও প্রভুর নির্দেশিত কর্দসাধন। 

স্থানটি ইষ্ট-ধ্যানের পক্ষে বড় অন্ুকুল। উপরে দিগস্তবিস্তৃত 
নীলাকাশ | নীচে কল্লোলিনী যমুনা বহিয়া চলিয়াছে অপক্ষপণ 
লীলাতঙ্গিমায়। দুরে বনানী বেষ্টিত পাহাড়ের শ্রেণীতে জড়ানে! 
নীল সবুজের মাধুরিমা | সমগ্র পরিবেশে যেন ওতপ্রোত হইয়া! 
আছেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টবিগ্রহ-_ শ্যামনুন্দর | পরমানন্দে দিনের 
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পর দিন এই নির্জন রমণীয় অরণ্যাবাসে সনাতনের তপস্যা, অগ্রসর 
হইয়া চলে। 

বৃন্দাবনের আশেপাশে তখন জনমানবের বসতি খুব কম ছিল, 
তাই তিক্ষা সংগ্রহ করিতে হইলে সাধুদের যাইতে হইত মথুর! 
অঞ্চলে । সনাতনকেও মাঝে মাঝে তাহাই করিতে হইত। হঠাৎ 
একদিন এই ভিক্ষার মধ্য দিয়া উন্মোচিত হইল তাহার সাধনজীবনের 
এক নূতন বাতায়ন। ইঠ্টদেব প্রকটিত করিলেন তাঁহার এক নূতনতর 
সেবালীলা। 

মাধুকরী করিতে গিয়া সনাতন সেদিন মথুরার দামোদর চৌবের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। অঙ্গনে পা দিতেই চোঁখে পড়িল 
নয়নাভিরাম বিগ্রহ, নাম শ্রীগ্রীমদনগোপাল । দর্শন মাত্রেই সনাতন 
কি জানি কেন এক অপুর্ব প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এই 
্রীমৃত্তি যেন তাঁহার কত আপনার, কত পরিচিত। কত জন্মেব 
সাধনার ধন আজ যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। 

ভাবাবিষ্ট সাধকের অন্তরে জাগিয়। উঠে প্রবল আন্তি, আর 
জাগে এই শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য ছুর্দমনীয় আকতিক্ষা। কিস্তু অতি 
কষ্টে তাহাকে আত্মসম্বরণ করিতে হয় । নিজে তিনি কাশ্থাকরঙ্গধারী 
কাঙ্গাল বৈষ্ণব, স্তরীমৃত্তির সেবার সামর্থ্য তাহার কই? তাছাড়া, 
চৌবে পরিবার তো' প্রাণ গেলেও এই ইঠ্-বিগ্রহ ত্যাগ করিবে না। 
ভিক্ষা! গ্রহণের শেষে, লোতাতুর নয়নে বার বার এঁ শ্রীমুপ্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। 

আদিত্য টিলার বিজন আবাসে সনাতন ফিরিয়া আসেন, 
দৈনন্দিন ধ্যানতজনে হন নিবিষ্ট । কিস্ত একি বিপদে আজ তিনি 
পড়িলেন? যখনি নয়ন মুদিয়া ভজন-আসনে উপবেশন করেন. 
কোধা হইতে সেই মদনগোপাল মৃত্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, 
প্রাণ মন কাড়িয়। নিয়া আবার কোথায় মিলাইয়া! যায় । সনাতনের 
মনে আর হবব্তি নাই, শাস্তি নাই। মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজে 
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মথুরায় ছুটিয়া যান, চৌবেজীর অঙ্গনে দীড়াইয়া নিণিমেষে চাহিয়া 
থাকেন এ নয়নমনবিমোহন ঠাকুরের দিকে । 

ক্রমে চৌবে পরিবারের সঙ্গে সনাতনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। 
চৌবেজীর বিধবা পত্বীর সেবার ভাবটি বড় সহজ সুন্দর | এই 
শ্রীবিগ্রহ তাহার আদরের বালগোপাল-__নিজের বালক জ্বানেই 
দিনরাত তিনি ইহার সেব। পরিচর্ধ্যা করেন | চৌবে গৃহিণীর পুত্রের 
নাম সদন | এই সদন যেমন তাহার এক পুত্র, মদনগোপালজীও 
তেমনি আর একটি । প্রাণপ্রিয় ছই পুত্রের লালনপালন তিনি 
সম্পন্ন করেন এক ভাবে, একই সহজ সরল মাতৃভাবের মধ্য দিয়া | 

নিষ্ঠাবান তক্ত সনাতনের মন কিন্তু খু'তখুঁত করিতে থাকে । ইন্ট- 
বিগ্রহের সেবা পরিচর্ধ্য চলিবে গৃহেরই একটি বালকের সমপধ্যায়ে ? 
প্রকৃত ইঞ্টনিষ্ঠা থাকিবে না, ইস্টের সেবা ও পুজার বিশেষ ব্যবস্থা 
থাকিবে না, এ কেমন কথা ? 

সেদিন চৌবের গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, “মা, তুমি পরম 
ন্লেহে মদনগোপালজীর সেবা যত্ব করে যাচ্ছো, তা ঠিক। কিন্ত 
আমার মনে হয়, এতে একটু ক্রটি রয়ে যাচ্ছে । তুমি মাতৃভাবে, 
যশোদাভাবে, প্রভুজীকে লালন করছে৷ | কিন্ত মা-যশোদার বাংসল্য 
রস তে। সাধারণ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
আমার মনে হয়, তৃমি প্রভূজীর সেবা সম্পন্ন করো! সত্যকার ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা নিয়ে। যে প্রণালীতে ভক্ত বৈষবেরা ভগবানকে সেব৷ পুজা 
করে, সেই প্রণালী তুমি অনুসরণ করো!” 

মহিল! সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “তাই তো, বাবাজী ' তুমি যে 
আমায় নূতন করে তাবিয়ে তুললে । বেশ, তাই হবে, তোমার 
উপদেশ মত এবার থেকে ঠাকুরের জন্য বিধিমত সেবা-অর্চনার 
ব্যবস্থাই করবো” 

ইতিমধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে । মদনগোপালজীর 
দর্শনের জন্য সনাতন সেদিন মথুরায় গিয়াছেন, অজনে পদার্পণ 
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করামাত্রই চৌবে পত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আঙিলেন। শ্মিত হান্ে 
কহিলেন, “নাঃ বাবাজী, তোমার কথামত কাজ আর কর] গেল ন।। 
মদনগোপালজী বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন| সেদিন আমায় স্ব্টাদেশ 
দিয়েছেন, - ওগো, তুমি আমার মা হয়ে ছিলে, সেই তো! ছিল 
ভালে । এখন ঠাকুর জ্ঞানে আমায় দূরে সরিয়ে রাঁখছো, পুজে। 
অর্চনার ভীড় লাগিয়েছে । এ আমার ভালে। লাগছে না, বাপু। 
তোমার ছুই ছেলে, সদন আর মদনের ভেতর তফাৎ রাখা কি 
ভালে?” 

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো। সহজাত প্রেম ও 
প্রাণের স্বাভাবিক টান-_-ইহাই যে ঠাকুরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার ! 
চৌবে গৃহিণীর স্বপ্াদেশের মাধ্যমে এই মুলতব্রটিই যে মদনগোপাল 
আজ তাহাকে বুঝাইয়! দিলেন। প্রভুজীর এই কৃপা নির্দেশের কথ 
স্মরণ করিয়া বার বার সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠিতে 
থাকে। 

মদনগোপালজীর আকর্ষণ কিন্তু সনাতনের জীবনে দিন দিনই 
হইয়া! উঠে ছুনিবার। দৈম্তময় সাধকের অন্তরের অস্তস্তল হইতে 
নিয়ত উদগত হয় কাতর প্রার্থনা-_“হে প্রভু, হে দয়াল, তোমার বিরহ 
যে আর আমি সময করতে পারছিনে | তুমি এসো-- এসো, এই 
দীনহীন কাঙ্গালের কোলে এসো । এই ছুর্ভাগার জীবনে যে তীব্র 
দহন শুরু হয়েছে, তোমায় ন! পেলে তার নিবৃত্তি আর হবে না।” 

অচিরে এই প্রার্থনা ও আন্তির ফল ফলিয়! যায়। দামোদর পত্বী 
সেদিন মানযুখে সনাতনের কাছে আসিয়া দাড়ান । অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে 
কছেন, বাবাজী আজ থেকে তুমিই নাও আমার মদনগোপালের 
সেবার ভার। গোপাল এখন বড় হয়েছে: মায়ের আচলের তলে 
আর বসে থাকতে চাইবে কেন? তোমার ঝুপড়িতে বাবে বলে 
বায়না ধরেছে, কাল রাতে স্বপ্ধে এ কথা বার বার আমায় জানালে । 
তাছাড়া, আমাদের সাংসারিক অবস্থাও ক্রেমে অসচ্ছল হয়ে পড়ছে। 


সনাতন গোম্বামী ৭৩ 


ঠাকুরকে পাছে কষ্ট দিতে হয়, এই ছুশ্চিস্তায়ই আমি মরছি । বাবাজী 
আজই এ বিগ্রহ তুমি নিয়ে যাও।” 

সনাতনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এভাবে পূর্ণ হইল। পরম আনন্দে 
শ্রীবিগ্রহ কোলে করিয়! তখনি ছুটিয়৷ চলিলেন বৃন্দাবনের ভজ্জনকুটির 
অতিমুখে। সেখানে সযতনে স্থাপন করিলেন তাহার প্রাণপ্রিয় এই 
কৃষ্ণমুস্তি | 

চৌবেজীর ঘর হইতে যে মদনগোপাল বিগ্রহ সনাতন লাভ 
করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ এঁতিহা রহিয়াছে । কধিত আছে, 
শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্রনাভ এক সময়ে সারা ব্রজমণ্ডলে 
অনুসন্ধান চালাইয়া যে আটটি প্রাচীন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, 
মদনগোপাল শ্রীমূত্তি তাহাদেরই অন্যতম 


প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ তো হস্তগত হইল। কিন্তু এখন ইহার সেব৷ 
পরিচর্যার কি উপায়? সনাতন মহাসমস্তায় পড়িলেন। ভাবিয়া- 
চিস্তিয়া অবশেষে ভজনকুটিরের নিকটে এক ঝুপড়ি বীধিলেন, পরম 
যত্বে ঠাকুরকে সেখানে করিলেন সংস্থাপিত। সেবার জন্য নৃতন 
উৎসাহে শুরু হইল মাধুকরী । ভিক্ষান্বরপ সামান্য যাহা কিছু আটা 
মিলিত তাহাই পিগাকৃতি করিয়া আগুনে পোড়াইয়। নিতেন। 
তারপর প্রেমাধুত হাদয়ে দীন তক্ত রোজ ইহা! নিবেদন করিতেন 
প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের সম্মুখে * অগ্নিদপ্ধ এই আটার পিগুই ব্রজমগুলের 
বৈষবসমাঁজে খ্যাতিলাভ করে সনাতন গ্োস়্াইর আগাকড়ি-ভোগ 
নামে। উত্তরকালে বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা মদনগোপালজীর সেবায় 
প্রচুর অর্থদান করিতে আগাইয়া আসেন। তখনকার সে বিপুল 
আয়োজন, এশ্বর্ধ্য ও আড়ম্বরের দিনেও কাঙ্গাল সনাতনের দগ্ধ 
আটাপিগড ছিল শ্ত্রীবিগ্রহের নিত্যকার ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ । 

আগাকড়ি ছাড়া 'আর একটি বস্তও সনাতনকে নিবেদন করিতে 


ণ ভারতের সাধক 


দেখা যাইত। টিলার সান্থুদেশে ইতস্ততঃ ছড়ানো! ছিল নানা ধরণের 
বুনো শাক ; রোজ তিনি এগুলি তুলিয়। আনিতেন | সৈন্ধব প্রায়ই 
জুটিত না, দীনহীন বৈষ্ণব অধিকাংশ দিনই অলবণে রান্না-করা এ 
শাক দ্বারা ভোগ চড়াইতেন । 

এভাবে কিছুকাল 'অতিবাছিত হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহ একদিন 
বড় গোল বাধাইয়া বসেন। স্বপ্নে সনাতন্জে দর্শন দিয়া কহেন, 
“ওগো, তোমার দেওয়! এই ভোগ আর গলাধঃকরণ করা যাচ্ছে না। 
তোমার আগাকড়ি আর সৈন্ধব-মসলাহীন রান্না খেয়ে আর কতকাল 
চালাবো, বল ?” 

সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু ছলছল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে 
নিবেদন করেন, “প্রভু, তৃমি তো জানো, আমি তোমার এক নিক্ষিঞ্চন 
অধম সেবক। তুমি বিশ্বব্রক্মাপণ্ডের অধিরাঁজ, তোমার উপযুক্ত 
রাজভোগ আমি কি ক'রে যোগাবো ? দগ্ধ আটা আর এই শাক- 
সেদ্ধ খেতে রুচি না হয়, তুমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা ক'রে নাও।” 

বড় জটিল, বড় ছুর্তেয় প্রভুর লীলাখেলা । চৌবে গৃহিণীর এ 
দিনের বাৎসল্য ও সমাদর ছাড়িয়া স্থান নিয়াছেন এই সহায় সম্পদ- 
হীন কাঙ্গাল সাধুর ঘরে। আবার এখানে আদিয়। বায়না ধরিয়াছেন 
রুচিকর আহার্য্যের জন্য । কিন্তু ডোর-কোৌগীন মাত্র সম্বল সনাতন 
এ ব্যাপারে কি করিতে পারেন? তিনি যে একেবারে নিরুপায়। 

দিনের পর দিন সনাতন চিস্তা করেন হ্বপ্নে প্রভু মদনগোপালজীর 
দর্শনদানের কথা । অন্তর তাহার তীব্র ব্যথায় মুহামান হয়, কপোল 
বাহিয়। ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা। 

নিরস্তর আকুতি ও অশ্রুর অর্থ্য এবার অন্তর্য্যামীর অন্তর স্পর্শ 
করে। ভক্তাধীন ভগবান অল্প কয়েক দিনের ভিতরই ভক্তের 
মনোবাঞ্ণ। পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। 

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাত্রে নৌকা 


সনাতন গোস্বামী ৭৫ 


করিয়া বৃন্দাবনের পাশ দিয়! চলিয়াছেন। সঙ্গে একরাশ মূলাবান 
মালপত্র, দূর শহরে গিয়া এগুলি বিক্রী করিবেন। হঠাৎ আদিত্য 
টিলার নীচে সূর্ধ্যঘাটের কাছে আসিয়া নৌকাটি এক বৃহৎ চড়ায় 
আটকাইয় যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া পড়ে। মাঝি-মাল্লারা 
বহুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর হার মানিতে বাধ্য হয়, মালভন্তি তারী 
নৌক। কোনমতেই নডানো সম্ভব হয় ন|। 

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রান্রি। বৃন্দাবনের অরণ্যে ও টিলায় টিলায় 
ঘন অন্ধকার জমাট বাধিয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও জনবসতির 
চিহু দেখা যাইতেছে না। রামদাস কাপুর প্রমাদ গণিলেন। কিছু 
সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করিতে পারিলে নৌকাটি চড়া 
হইতে টানিয়া বাহির কর! যাইত। কিন্তু সে আশা ছুরাশ। । এই 
নিশুতি রাত্রে, জনমানবহীন যযুনার তীরে কে আর তাহাকে সাহায্য 
করিতে আসিবে ? 

ক্রমে রাঁমদাসের ছুশ্চিন্ত। বাড়িয়া চলে। নৌকা এরূপ কাং 
হইয়া থাকিলে অবশ্থাই ভুবিবে এবং তাহার সর্ধ্বন্য বিলীন হুইবে 
জলগর্ভে। তাছাড়া, না ডুবিলেও বিপদের আশঙ্কা কিছু কম নয়। 
তীবস্থিত এই বিজন অরণ্যে দনস্থ্াদের আনাগোনা আছে । কখন 
তাহারা হা-রে-রে করিয়া নৌকায় চড়াও হয়, মালপত্র, টাকাকড়ি 
লুটপাট করিয়া নেয়, কে জানে? 

নিরুপায় হইয়া কেবলি ভাবিতেছেন। হঠাৎ চোখে পড়িল, 
অদুরস্থিত টিলায় এক মৃছ দীপশিখা। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো 
জ্বলিয়া উঠে রামদাসের অন্তরে । একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখ 
যাক না কেন? হয়তো টিলার উপরে কোন বসতি রহিয়াছে । 
ওখানকার কাহাকেও দিয়া কি আশপাশ হইতে লোকজন সংগ্রহ 
কর! যায় না? 

সাতরাইয়া তখনি তীরে উঠিলেন, আলো লক্ষ্য করিয়া! ত্রস্তপদে 
আরোহণ করিলেন টিলার শীর্বদেশে | 


ণ৬ ভারতের সাধক 


সঙ্গে সঙ্গে নয়নপথে পতিত হুইল এক পর্ণকুটির। তিতরে 
প্রদীপের ক্ষীণ আলে! মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর এক পাশে স্থাপিত 
রহিয়াছেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণবিগ্রহ। সম্মুখে এক দেবপ্রতিম বৈষব 
সাধক ভজনরত। কি জানি কেন এই সাধককে দর্শন কর! মাত্র 
রামদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিল এক সুছঢ় বিশ্বাস । ততক্তিভরে 
সম্তর্পণে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন। 

উঠিয়। দাড়াইতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সনাতন আগন্তকের মুখের 
দিকে চাহিলেন। রামদাম করজোড়ে নিবেদন করিলেন তাহার 
বিপদের কাহিনী । কাতর কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, 
আমি আজ বড় বিপন্ন, যমুনাগর্ভে আমার সর্বস্ব খোয়াতে বসেছি । 
ভাগ্যক্রমে এই বিজন স্থানে আপনার মত মহাপুরুষের দর্শন পেলাম 
আমার অস্তরাত্মা থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে, আপনার 
কূপ! ছাড়া আমার উদ্ধারের কোন আশ! নেই। অকপটে চরণতলে 
আশ্রয় নিলাম, আপনি আমায় বাঁচান |” 

আর্তের কাতরোক্তিতে সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল । নিগ্ধমধুর 
কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, তুমি এত অধীর হয়ে না, শাস্ত হও, আমার 
মদনগোপালজী তোমায় কপা করবেন। এ বিপদ থেকে তুমি মুক্ত 
হবে। যাও নির্ভয়ে নেমে গিয়ে যমুনা তীরে অপেক্ষা করে। 1” 

আশীর্বাদ ও অভয় লাতে রামদাসের হৃদয় কথঞ্িৎ শান্ত হইল । 
টিলা হইতে অবতরণের আগে কহিলেন, “মহারাজ, আমি সল্প 
করলাম, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আমার এবারকার বাণিজ্যের 
সবট! মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় আমি নিয়োজিত 
করবে।।” 

সনাতনের শুভেচ্ছায় সেই রাত্রেই রামদাস কাপুরকে বিপদমুক্ত 
হইতে দেখা যায়। কোথা হইতে অলৌকিকভাবে যমুনাবক্ষে 
প্রবাহিত হয় নূতন আ্োতধার৷ | চড়ায় আবদ্ধ পণ্যবাহী বিপন্ন তরী 
আবার নিজপথে ভাসিয়৷ চলে। 


সনাতন গোস্বামী ৭৭ 


বাণিজ্য হইতে ফিরিয়। রামদাস কাপুর তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে 
চলিয়। আসেন । সনাতনের নিকট হইতে সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া ধন্য হন। তাছাড়া, সেবারকার বাণিজ্যের সবটা লভ্যাংশ 
মদনগোপালজীর সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন। সেই বিপুল অর্থে 
নিম্মিত হয় শ্রীবিগ্রহের জন্য সুরম্য মন্দির, জগমোহন ও নাটশাল। । 
প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়। ঠাকুরের সেবা! ও ভোগ বিতরণের 
স্থায়ী ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়| 

সনাতমের সেবিত এই মদনগোপাল কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের 
কাছে মদনমোহন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন। উত্তরকালে নান! 
ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়! এই লীলাময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিলেন। 

ইষ্টদেবের মন্দির নিন্মাণ ও সেবাকার্য্যের চমৎকার বন্দোবস্ত 
এভাবে আপন! হইতেই হইয়া যায়। সনাতনের সকল দুশ্চিন্তা দূর 
হয়, প্রাণমন ভরিয়া উঠে অপার তৃপ্তিতে । 

প্রেমপুরিত হৃদয়ে, গলদশ্রচনয়নে শ্রীবি গ্রহের সম্মুখে দগ্ডবৎ করিয়া 
কহিতে থাকেন, “ঠাকুর, আগে ছিলে চৌবে ভবনে, তারপর এলে 
কাঙ্গাল ভক্ত সনাতনের ঝুপড়িতে। এবার তুমি এসে দাড়িয়েছে 
ব্রঙ্মমগুলের তীর্ঘকামী ভক্তসমাজের নয়নসমক্ষে তীর্থরাজরূপে | 
জীবের কল্যাণের জন্য কপাতরে যে সেবালীল। এখানে তুমি প্রকট 
করেছো, তা অব্যাহত থাকুক, এই মোর একাস্ত প্রার্থন1। এবার 
এখান থেকে আমার ছুটি দাও, প্রভু |” 

নবনিগ্মিত সুরম্য এ ইষ্ট মন্দিরে সনাতন কিন্তু এক দিনও বাঁস 
করেন নাই। পুর্ব্ববৎ বৃক্ষতল আর পর্ণকুটিরই হয় সর্ধবতাগী কচ্ছ,বতী 
সাধকের একমাত্র আশ্রয় । 

এখন হইতে কখনো গোবর্ধনের পাদমূলে, কখনে। রাঁধাকুণ্ডের 
তীরে, কখনে। বা গোকুলের অরণা অঞ্চলে ঝঁপডি বাঁধিয়া একাজ 
নিষ্ঠায় তিনি সাধন-ভজন করিতে থাকেন। 


শে ভারতের সাধক 


লুপ্ত তার্থ উদ্ধারের যে নির্দেশ প্রতু শ্রীচৈতন্কের নিকট হইতে 
সনাতন পাইয়াছেন ক্ষণেকের তরেও তিনি তাহ! বিস্মৃত হন নাই। 
এ সময়ে যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার চারিদিকে তীর্থ 
ও তীর্থবিগ্রহের আবিষ্কার চেষ্টা ছিল তাহার সাধনার অন্যতম অঙ্গ । 
প্রভুর প্রেরণায় উদ্ব দ্ধ হইয়। সনাতন ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি তীর্থকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন, তারপর সেগুলিকে তুলিয়া ধরেন জন-চৈতন্তের 
সমক্ষে। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নন্দগ্রামে নন্দ 
যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি ভক্ত সমাজের 
ধগ্যবাদভাজন হন। 

লোকনাথ গোম্বামী ও ভূগর্ভ পণ্ডিত আগে হইতেই শ্রীচৈতন্তের 
নির্দেশ অনুযায়ী ব্রজমণ্ডলে সাধন-তজন করিতেছেন। অতঃপর 
একে একে আসিয়া উপস্থিত হন রূপ গোম্বামী, গোপাল তট্ট, রঘুনাথ 
তষ্ট, রঘুনাঁথদাস গোন্বামী প্রভৃতি । প্রত্যেকেই ভক্তিসাধনার এক 
একটি দিকপাল । ইহাদের অত্যুগ্র সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শান্্র- 
জ্ঞানের প্রভায় সার! উত্তর ভারতের অধ্যাত্মজীবন উদ্ভাসিত হইয়। 
উঠে। আর এই সাধকগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন অশেষ 
শীস্্বিদ্‌ ধীর-গম্ভীর আত্মকাম মহাপুরুষ সনাতন গোস্বামী । 

প্রভু শ্রীচৈতন্তের নির্দেশ ছিল, ভক্তিশান্্র উদ্ধার করিতে হইবে 
এবং প্রবল উদ্ধমে প্রচার করিতে হইবে নব নব বৈষবীয় দর্শন, 
স্মৃতি ও সাধন-ভজনের গ্রন্থ । এই নির্দেশ সনাতন একদিনের তরেও 
বিস্মৃত হন নাই। ভক্ত ও অন্কুগত বন্ধুবান্ধবদের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে ইহাদের সাহায্যে দিনের পর দিন তিনি সংগ্রহ করেন 
অজত্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ । শুধু তাহাই নয়, নবতর রচনার 
দিকেও তাহার দৃষ্টি গ্রাসারিত হয়। নিজে কতকগুলি শাস্তগ্রস্থ যেমন 
রচনা করেন তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লিখিত 
হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি, ও তজন-পুজনের প্রস্থ ও নানা ধরণের 
টীক। তাস্। 


সনাতন গোস্বামী ৭৪ 


গৌড়ীয় বৈঝবদের শাস্ত্রতিত্তি নিষ্মাণে ও গৌরবময় এঁতিহা গড়িয়া 
তুলিতে যে অবদান সনাতন গোস্বামী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার 
তুলনা বিরল | এই মহান কর্দকে তিনি গণ্য করিয়াছিলেন প্রত 
শ্রীচৈতন্তের আদিষ্ট ব্রতরূপে। বলা বাহুল্য এ ব্রত সাফল্যের সহিত 
তিনি উদ্যাপন করিয়া যান। 

ত্যাগ তিতিক্ষা, বৈরাগ্যময় সাধন! ও কৃষ্ণপ্রেমের পরম অনুভূতির 
সহিত সনাতন গোস্বামীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল অসাধারণ 
প্রতিতা, শাস্্রজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা| বনুতর নিজস্ব রচনা, সঙ্কলন ও 
সম্পাদনার মধ্যে তাহার এই জীবন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট হইয়া 
রহিয়াছে । 

পণ্ডিতের শাস্ত্রচ্চা ও সাধকের প্রত্যক্ষীভৃত নুক্মলোকের 
অন্ুভূতি-_-এই ছুইটি পৃথক বস্ত। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই ছুটির 
সমাবেশ ঘটে, তাহা হইয়া উঠে এক হূর্পভ সম্পদ । সনাতনের রচন! 
ও সম্পাদনায় এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার নিজন্ব গ্রন্থাদির 
মধ্যে রহিয়াছে £ লীলাস্তব, বৈষ্ণবীয় স্মতি হরিতক্তিবিলাসের “দিগ, 
দিনী” টীকা, বৃহৎ ভাগবতাম্বত, ভাগবতাম্বতের টাকা ও বৃহৎ 
বৈষবতোষণী টীক। । 

ইঞ্ট-বিগ্রহের তজন-পুজনের সময় আপ্তকাম সাধক সনাতনের 
শ্রীমুখ হইতে অজত্রধারে নির্গত হইত লীলামাহাত্ত্যের স্তব ও দেস্যময় 
প্রার্থনা । ইহারই সঙ্ধলন হইতেছে 'লীলাস্তব+ | 

গোস্বামী গোপাল ভট্টকৃত “হরিভক্তিবিলাস' এক মহামূল্যবান 
বৈষ্ব-স্মতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃত্য ও আচারসমূহ ইহাতে 
বিস্তারিত তাবে বর্দিত হইয়াছে! গোপাল ভটের নামে এই গ্রন্থ 
প্রচারিত হইলেও ইহার সঙ্কলনে সনাতনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিতার 
প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী। সনাতন নিজে এই বিরাট স্মৃতিগ্রন্থের 
টাক। প্রণয়ন করেন। তাহার এই টীকার উদ্দেশ্ঠ প্রামাণ্য শান্ত 
বাক্যের উদ্ধৃতি ও হখোচিত যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দ্বারা জটিল সমন্তা- 


৮৩ ভারতের সাধক 


সমূহের সমাধান কর!। 'হরিভক্তি বিলাস'এর গ্রস্থকাররূপে বয়ঃকনিষ্ঠ 
গোপাল ভট্টকে আগাইয়। দিয় দিকৃপাল শাস্ত্রবিদ্‌ সনাতন যে ভাবে 
বিরাট বনস্পতির মত ছায়া বিস্তার করিয়াছেন, নানা সিদ্ধাস্তময়, 
বিতর্কবছল এ স্মৃতিগ্রস্থের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা 
তাহার মত প্রবীণ সাধক ও মনীষীরই উপযুক্ত । 

বৃহৎ-তাগবতামত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সনাতন ভক্তিশান্ত্র-সাগর 
মন্থন করিয়াছেন । একদিকে বৈষ্ণবধর্মের মন্্রকথা যেমন ইহাতে 
উদ্ঘটিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি বিস্তারিত হইয়াছে বিভিন্ন 
অবতারের তত্ব ও প্রেমততক্তি-ধর্ম্নের সাধনপ্রণালী । বৈষ্ণব সাধকদের 
কাছে এই গ্রন্থ অমৃতের খনি বিশেষ | এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ 
সহজতর করার উদ্বেশ্টে সনাতন একটি বিস্তৃত টীক। প্রণয়ন করেন, 
তাহা “দিগ দর্িনী' নামে পরিচিত । 

সনাতনের শান্ত্রসাধনার চরম অবদান-_ বৃহৎ বৈষ্ণবতোধণী নামক 
ভাগবতের টীকা। বেদাস্তের নিগৃঢ় পরমতত্ব ও ভগবৎ তক্তির অমৃতময় 
ব্যাখ্যার মহামিলন ঘটিয়াছে মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে । 
বৈষ্ণবধর্থের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ও টীকা-তাস্যকারের প্রধানতঃ প্রেমভক্তি- 
শাস্ত্রের এই অমৃতনির্বর হইতেই পরম পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন, 
ধার ধার নিজন্ব সিদ্ধান্ত ও সাধনার ধারা উন্মুক্ত করিয়া নিয়াছেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্ুবসমাজের পক্ষ হইতে প্রবীণ সাধক সনাতন এই মহান 
আকরপগ্রস্থের দশম স্কন্দ বা কৃষ্ণ জন্মখণ্ডের এক বিস্তীর্ণ টীকা প্রণয়ন 
করেন। পাণ্ডিত্য ও রসমাধূর্য্যের দিক দিয়া সনাতনের বৈষবতোষণী 
তক্তিশান্ত্রের জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! আছে । বিশিষ্ট 
গবেষকদের মতে, সনাতনের “বৈষ্বতোষণী” যে ভাবে ভাগবতের 
ছুরহ স্থলের ব্যাখ্যায় আলোকপাত করিয়াছে, অনেক প্রাচীন টীকায়ও 
তাহা পাওয়া যায় ন।। 

বৈষ্ণবতোবদী টাকা রচনা করার কালে সনাতন ছিলেন অতিশয় 
বৃদ্ধ, প্রায় চলৎশক্তিহ্থীন । এসময়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ও অনুগত গোস্থামীদবয় 
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রঘুনাথ তট ও রধুনাথ দাস সর্বদা তাহার সেবক ও সহকারীরূপে 
সঙ্গে থাকিয়! এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করেন । বৈষ্ঞব- 
তোষনীই সনাতন গোস্বামীর শেষ রচনা, যে বৎসর এই মহাগ্রন্থ 
সমাপ্ত হয়, সেই বংসরই তাহার জীবনদীপ হয় নিব্্বাপিত। 


সনাতনের দেহাস্তের প্রায় পঁচিশ বংসর পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র, 
শিশ্তপ্রতিম শ্রীজীব গোস্বামী, সুবিস্তৃত বৈষঞ্ুবতোবনীর এক সংক্ষিপ্ত 
ও সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় 

| । 

অন্থজ রূপ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর'র উপরও 
সনাতন গোস্বামীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোপাল ভটের হরিভক্তি- 
বিলাস-এর মত রূপের এই গ্রন্থখানির পশ্চাতেও রহিয়াছে সনাতনের 
অধ্যাত্ব-প্রেরণ, ক্ষুরধার পাগ্ডিত্য ও পরমতত্বের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ । 
তক্তিসাধনার নিগুঢ় প্রণালী ও ভাধরসের মাধূর্য্য প্রভৃতি যাহ! কিছুই 
ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা সনাতনেরই প্রতিভা ও 
সাধনামুভূতির ম্বাক্ষর বহন করে| - 


সমকালীন ব্রজমগ্ডলে গৌড়ীয় সাধক ও শান্ত্রবিদ্দের মধ্যে 
সনাতন ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ | তাছাড়া কৃচ্ছূ ব্রত, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও 
প্রজ্ঞার দিক দিয়াও তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাই দেখা 
যায়, এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনকালে সারা ব্রজমণ্ডল তাহার 
ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সিদ্ধির কাছে মস্তক অবনত করিয়। রহিয়াছে। 
ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে যিনিই যে গ্রন্থ এ সময়ে লিখিতেন, যে সিদ্ধাস্ত ও 
মতবাদ স্থাপন করিতেন, সনাতনের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া তাহা 
ভক্ত সমাজে গৃহীত হইতে পারিত ন1। 


সতরীচৈতন্ত নীলাচলে অপ্রকট হন ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে । এই হঃসংবাদ 
শোনার পর হইতেই সনাতনের বহিরঙ্গ জীবনে ছেদ পড়িতে দেখা 
যায়| কর্দদজীবন হইতে নিজেকে প্রায় গুটাইয়া নিয়। ইষ্ট বিএছের 


টি 
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নিরস্তর ধ্যান ও ভজনে তিনি তন্ময় হইয়া! যান। তারপর ধীরে 
ধীরে মহাসাধক প্রবিষ্ট হন তক্তি-সাধনার গভীরতম স্তরে । 
সনাতনের ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্তিত্য ও প্রেমভক্তি সাধনার 
এ্বর্য্যের কথা ইতিমধ্যে শুধু ব্রঙ্মমগ্ডলেই নয়, সার! উত্তর ভারতে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দূর দূরাস্ত হইতে তক্ত সাধকের দলে দলে 
আসিয়া তাহার দর্শনের জন্য ভীড় জমায়। কুপ্তকুটির আলো-করা 
এই দ্েবমানবের চরণে লুষ্টিত হইয়া সকলে হয় কৃতকৃতার্থ। 
সনাতনের এ সময়কার সাধনৈশ্বর্ধ্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত 
আছে। সে-বার বারাণসী হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হস্তদস্ত হইয়া 
সনাতনের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। বর্ধমান জেলার মানকড়ে 
তাহার বাড়ী, নাম জীবন ঠাকুর। সং ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া লোকে 
ঠাহাকে জানে; চির জীবন কাটাইয়। আসিয়াছেন দারিদ্র্যের সহিত 
নিরস্তর যুঝিয়া । কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর যেন দমে কুলাইভেছে ন1। 
সেদিন আর্তভাবে বিশ্বনাথের চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইলেন, 
“বাবা, দারিজ্র্যের এ জ্বালা আর যে সহা হচ্ছে না, এবার কৃপ। করে 
আমায় রক্ষা! করো, অর্থ প্রাপ্তির কোন সন্ধান বলে দাও ।” 
নিশাযোগে প্রত্যাদেশ মিলিল _“ওরে, তুই শিগগীর ব্রজমণ্ডলে 
চলে যা। সেখানে গিয়ে সনাতন গোন্বামীর শরণ নে। মহার্থ 
রত্বু পড়ে রয়েছে তার সন্ধানে। তার করুণা হলে তোর সর্ব 
দারিদ্র্য-হঃখ চিবতরে দূর হবে ।” 

কালবিলম্ব না করিয়। জীবন ঠাকুর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত 
হন। সনাতন গোন্বামীর পদতলে পড়িয়। বিস্তারে নিবেদন করেন 
স্বপ্লাদেশের কথা। 

এ কাহিনী শুনিয়া গোথ্ামী প্রভু তো মহ] বিশ্মিত। নিজে ভিনি 
কাঙ্গাল বৈষ্ণব, রিক্ত সর্যাসী। ব্রাহ্মণের এই দারিদ্র্য তিনি কি 
করিয়। ঘুচাইবেন? আজকাল তজন-পৃজন সারিবার পর যেটুকু 
সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতিবাহিত হয় ইঞ্টদেবের ধ্যান জপে। 
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বাহিরের কাহারে সঙ্গেই বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। এ ব্রাহ্মণের 
সাহায্যের জন্য কাহাকে ধরিবেন, কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন, 
ভাবিয়া পান ন1। 

সহস! স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে পুরাতন একটি ঘটনার কথা । 
তাই তো। দারিজ্যক্রিষ্ট এই মানুষটির সাহায্য তো তিনি করিতে 
পারেন। সে অনেক দিন আগের কথা। যমুনার তট ধরিয়া! 
সনাতন আপন মনে ভঙ্জন করিতে করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ 
পায়ে ঠেকিল এক দুর্লভ রত্ব। মৃত্তিকা হইতে তখনি তাড়াতাড়ি 
উহা তুলিয়া নিলেন। পরক্ষণেই মনে খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। 
সর্ধবত্যাগী কৃচ্ছ,ব্রতী সন্ন্যাসী তিনি, এ রত্ব দিয়া তাহার কোন্‌ কাজ ? 
বরং যত শরীক এটিকে যমুনায় বিসর্জন দেওয়া যায় ততই মঙ্গল | 
আবার ভাবিলেন, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তা কে জানে? হয়তো 
এই রত্ব দিয়া কোন হুঃখী বা বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাচিতে পারে। 
জলে ফেলিয়। ন! দিয়া তটের বন্ত তটে রাখিয়া! দেওয়াই সমীচীন। 
সামনেই একটি চিহ্িত স্থানে রত্বটি প্রোথিত করিয়া সনাতন আপন 
কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন। 

এতকাল সেই রত্বের কথ। তাহার স্মরণে ছিল না। এবার মহ! 
উৎফুল্ল হইয়া! ভাবিলেন, ভালই হইল, এই অভাবগ্রন্ত ব্রাহ্মণই তবে 
উহ! গ্রহণ করুক। 

যেস্থানে উহ! প্রোথিত আছে তাহার সন্ধান বলিয়া! দিলেন, 
প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, এ রত্ব তৃমি এখনি তুলে নিয়ে যাও, 
দারিজ্রাকরেশ তোমার দূর হোক।” কথ! কয়টি বলার পরই গোন্বামী 
আবার মগ্ন হইলেন ইষ্ধ্যানে | 

জীবন ঠাকুর সোৎসাহে তখনি নদী তীরে ছুটিয়া আসেন। 
নির্দেশিত গোপন স্থান হইতে উদ্ধার করেন সেই দুর্লভ সম্পদ । 

হস্তস্থিত রত্বখণ্ নূর্ধ্যকরে ঝলসিয়৷ উঠে। দরিষ্্ত্রাক্ষণ বিস্ময়ে 
হন হতবাক্‌। একি অদ্ভুত দৈবী লীল! প্রকটিত তাহায় জীবনে ? 


৮৪ ভারতের নাধক 


সাত রাজার ধন মাণিক আজ যে তাহার মত চির কাঙ্গালের মুঠোর 
মধ্যে। এই মহার্থ বস্ত বিক্রয় কর! মাত্র মিলিবে অগণিত অর্থ, 
এশ্বর্য্যের তাহার সীম! থাকিবে না। 

সনাতনের কৃপাতেই জীবন ঠাকুর আজ এই বিপুল সম্পদের 
অধিকারী । তাই তাহার কথ। মনে হইতেই কৃতজ্ঞতায় নয়ন ছুটি 
অশ্রুসজল হইয়া আসে। 

হঠাৎ জীবন ঠাকুরের চেতনার দ্বারে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে । 
সমগ্র সততায় জাগে আলোড়ন। সবিশ্ময়ে তাবিতে বসেন, ধন- 
সম্পদের লোভে পুণ্যধাম বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অবধি তিনি 
পদত্রজে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আর সনাতনের কপার ফলে করায়ত্ত 
হইয়াছে রাজভোগ্য রত্বু। অথচ সেই সনাতন গোস্বামীর বিন্দুমাত্র 
হছু'স নাই এই মহার্থ বস্তটির দিকে । এতকাল এটির কথা বিস্মৃতই 
ছিলেন, যদিই বা আর্তের কাতর ক্রন্দনে সে কথা মনে পড়িয়াছে, 
তাহার সন্ধানটি বলিয়া দিয়াই আবার ডুবিয়৷ গেলেন ধ্যান ভজনে । 
কোন্‌ অমৃত ভূঞ্জনের ফলে গোস্বামী এমন বিভোর হুইয়া আছেন ? 
কোন্‌ পরম ধনের অর্ধিকারী তিনি যাহ! এমন রাজবা্ছিত রদ্বকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করায়? অতুল বিত্ববৈভব, রাঁজসম্মান ত্যাগ করিয়া আসিয়া 
সনাতন ভজনানন্দে আত্মবিস্থৃত হইয়া আছেন, রূপান্তরিত হইয়াছেন 
দেবমানবরপে । আর জীবন ঠাকুর শিবকৃপায় সেই দেবমানবেরই 
সান্নিধ্য ও কৃপাপ্রসাদ পাইয়া তুচ্ছ রদ্ষের মোহে হইয়াছেন আচ্ছন্ন, 
দ্য বিষয়কীটের জীবন আকড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছেন আরো! 
দৃঢহত্তে । 

পরম ধন লাভের তীব্র আকুতি জাগিয়। উঠে ব্রাহ্মণের অস্তরে। 
এক অভূতপূর্ব দিব্য চেতনায় হন উদ্বুদ্ধ | মুহুর্তমধ্যে সেই মহার্থ 
রত্ব লোষ্ট্রবং নিক্ষেপ করেন যমুনায় । তারপর ত্রস্ত পদে সনাতনের 
কৃঙ্জে কিরিয়৷ যান। দগ্ডবৎ করিয়৷ গলদাশ্রুলোচনে নিবেদন করেন, 
"প্র, আমি অতি জীবাধম| নিজের তুচ্ছ ঘর সংসারের মায়ায় 
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আবদ্ধ হয়ে আছি । দারিদ্র্যে নিম্পিষ্ট হয়ে সদাই উদগ্র হয়ে আছি 
অর্থলাভের জন্ত । আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়েছে । যে ধনে ধনী হয়ে মণিকেও আপনি মণি বলে 
গণ্য করছেন না, কৃপা করে তারই কিছুটা আমায় দিন। অর্থের 
বদলে দিন পরমার্থ। আজ থেকে আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ 
করলাম ।” 

সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় জীবন ঠাকুরের 
অধ্যাত্মজীবনের অভিযাত্রা | নূতন মানুষে তিনি রূপাস্তরিত হন। 
উত্তরকালে তাহার বংশ খ্যাত হইয়া উঠে কাঠমাগুরার গোস্বামী 
পরিবার নামে । 


জীবনের শেষ পর্যায়ে সনাতন নন্দীশ্বরের মানসগঙ্গ৷ নামক পুণ্য 
সরোবরের তীরে আনিয়া সঙ্গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। 
উত্তরকালে এ স্থানটি বৈঠান বলিয়া খ্যাত হয়| নিকটেই চক্রেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির । এই স্থানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহাসাধক ব্রতী 
হন তাহার চরম অধ্যাত্ম'সাধনায়। ক্লানাহারের দিকে কোন হ'স 
নাই, একেবারে অজগর বৃত্তি। অন্তরে সদা চলিয়াছে কৃষ্চতজন 
আর কৃষ্ণলীলার অনুধ্যান | 

সনাতন এ সময়ে অতিবৃদ্ধ, বয়স নববই বৎসরের কাছাকাছি । 
কথিত আছে এই বয়সে প্রাণপ্রিয় ভক্তের এই কচ্ছসাধন দেখিয়া 
ইঞ্টদেব নিজেই ব্যগ্রতাবে বৃক্ষতলে আসিয়া! উপস্থিত হন। গোপ 
বালকের ছল্পবেশে ভার গ্রহণ করেন তাহার দৈনন্দিন আহার্যের | 
ভক্তিরতবাকর' এই রসমধুর লীলার উল্লেখ করিয়। লিখিয়াছেন_ 


কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে হৃগ্ধ লৈয়া । 

ঈাড়াইলা গোম্বামী সম্মুখে, হর্ষ হৈয়া। 
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ীষ শোতয়। 
হুঞ্ধতাগু হাতে করি, গোম্বামীরে কয়। 


৮৬ ভারতের সাধক 


আছহ নির্জনে, তোমা! কেহ নাহি জানে । 
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে | 
এই হুগ্ধ পান কর, আমার কথায়। 
লইয়া যাইব ভাগ, রাখিও এথায়। 
কুটিরে রহিলে, মে। সভাব সুখ হবে। 
এঁছে রহ, নহিলে ব্রজবাসী হখ পাবে । 
( ৫ম তরঙ্গ, পূঃ ২৫০-২৫১) 
ক্রমে ভক্ত ভগবানের এই প্রেমলীলার কথা লোকমুখে প্রচারিত 
হইয়া পড়ে । সনাতনেব ভক্ত ও গুণগ্রাহীর! ব্যাকুল হইয়া বৈঠানে 
ছুটিয়া আসেন। ইহাদের অনুরোধ উপরোধে সনাতন কচ্ছ.সাধন 
হ্বাস করিতে বাধ্য হন। সবাই মিলিয়া এ বৃক্ষতলে তাহার জন্য 
এক কুটির বাঁধিয়া দেন | এ কুটির ত্যাগ করিয়া সনাতন গোম্বামী 
বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই, শেষের দিন কয়টি এখানেই 
অতিবাহিত করেন। রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, 
সারা ভারতের দিগবিজয়ী পণ্ডিত ও সার্থকনাম সাধুরা, প্রায়ই 
আসিয়া উপস্থিত হইতেন বৈঠানের এই নিভৃত পর্ণ কুটিরে। আপ্তকাম 
সাধক সনাতনকে দর্শন করিয়। তাহারা ধন্য হইতেন, তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিয়া! হইতেন উপকৃত্ব। 
গিরি গোবধ্ধনের পরিক্রম। ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রধান 
ত্রত। এই পুণ্যগিরি বৈঠান হইতে বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম 
জরাজীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়াও সনাতন পরিক্রম! সম্পন্ন করিতেন । 
পরের দিকে আর দৈহিক সাধ্যে তেমন কুলাইয়া উঠিত না। 
তখন তাহার সার! মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের ম্মতিপূত 
এ গিরির প্রদক্ষিণ পথের দিকে । অনুশোচনা ও বেদনায় পরম 
তাগবতের অন্তর হইয়া উঠিত ভারাক্রাস্ত ৷ 
ভক্ত হৃদয়ের আন্তি আবার সেদিন টানিয়া আনে ইষ্টদেবকে । 
নয়নাভিরাম মৃত্তিতে গিরিধারীজী আবিষ্ভত হন সনাতনের সমক্ষে। 


সনাতন গোস্বামী ৮৭ 


প্রসন্ন মধুর হাস্তে কহেন, “সনাতন, তোমার অস্তরে খেদ জেগেছে, 
আমার গোবর্ধন গিরির পরিক্রম। আর তুমি করতে পারছে! না । 
সেই জন্যেই তো৷ আমি ছুটে এলাম। এই ভাখো, আমার হাতে 
রয়েছে গোবর্ধনের শিলাখণ্ড। আর এতে অন্বিত রয়েছে আমার 
চরণচিহ্নু। এই চরণ-পাহাড়ী ভক্তিভরে তোমার কুটিরে স্থাপন 
করবে, ভজন শেষে রোজ করবে এটিকে প্রদক্ষিণ । তাতেই হবে 
তোমার গোবর্ধন পরিক্রমণের ব্রত উদ্যাপন। এতে এই জীর্ণ- 
দেহে তোমার শ্রম লাঘব যেমন হবে, তেমনি আমারও বাড়বে 
আনন্দ।”১ 


এখন হইতে এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতনের 
তজন ও তপস্তার ধারা বহিয়া৷ চলে | অতঃপর ধীরে ধীরে সমাগত 
হয় ১৫৫৪ খৃষ্টাব্ধের আধাট়ী পুণিমার তিথি । সনাতন গোস্বামীর 
জীবনঘ্বারে সেদিন ধ্বনিত হয় তাহার প্রাণাধিক নওলকিশোরের 
পরম আহ্বান। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়! 
জ্যোতির্ময় মৃতিতে ইষ্টদেব তাহার পরম ভক্তকে দর্শন দেন। মায়িক 
জগতের যবনিক! তেদ করিয়া সনাতন গোম্বামী প্রবিষ্ট হন শাস্বত 
লীলাধামে। 


এই মহাপ্রয়াণের ফলে উত্তর ভারতের বৈষ্ণবীয় সাধনার, 
সারম্বত সাধনার, এক তুঙ্গ শিখর যেন সেদিন ধ্বসিয়া পড়ে। সারা 
ব্রজমণ্ডলে নামিয়া আসে করুণ শোকের ছায়া। আর গৌড়ীয় 


১ অলৌকিক ভাবে লব্ধ সনাতনের এই চরণ-পাহাড়ী একাটি বটপত্রাকতি 
শিলাখণ্ড। গৌড়ীয় ভক্তের। মনে করেন, ইহ। পুণ্যগিরি গোবর্ধনের প্রতীক 
এবং ইহাতে প্রীকষ্ণের চরণচিহ্ন অস্কিত রহিয়াছে । সনাতন মরলোক ত্যাগ 
করার পর শ্রীজীব গোস্বামী এ চরণ-পাহাড়ী নিজের ইষ্টবিগ্রহ রাধাদামোদরজীর 
মন্দিরে স্থাপন করেন ও পুজা অঙ্নার ব্যবস্থা করেন। আজ অবধি এই পৰিত্ 
শিল1 সেখানেই রহিয়াছে । 


৮৮” ভারতের লাধক 


বৈষ্ণবসমাজ তাহার দূর বিস্তারী আলোক স্তন্ডটি হারাইয়া বিহ্বল 
হইয়া পড়ে। 

সহ সহঅ শোকার্ত ব্রজবাসীর সম্মুখে, প্রত মদনমোহনজীর 
মন্দিরপ্রাঙ্গণে সনাতন গোস্বামীর মরদেহ সমাধিস্থ কর! হয়। অগণিত 
তক্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য আজিও নিবেদিত হয় সেই পবিত্র ভূমিতে । 


জারা ভাজদোজ 


ছোট ছেলে নারায়ণকে নিয়া রাণুবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। 
গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত প্রায়; সে তাহার দাদা গঙ্গাধরের 
সঙ্গে থাকিয়া কাজকণ্্ম করিবে, ঘর-সংসার করিবে, ইহাই রাণুবাঈ 
চান। কিন্তু নারায়ণ এ কথায় কান পাতে না। সাধু-সম্তের খোজ 
পাইলেই তাহাদের পিছনে করে ঘোরাধুরি, মাঝে মাঝে মঠেমন্দিরে 
গিয়াও চোখ বুজিয়! বসিয়া থাকে | আর গঙ্গাধরের কাছে বলিয়া 
বেড়ায়, ঘরে তাহার মন মোটেই টিকে না, সন্গ্যাস নিয়া হইবে "স 
দেশত্যাগী। 

জননী সেদিন নারায়ণকে নিকটে ডাকিলেন। যা হোক একটা 
বুঝাপড়া আজ তাহার সঙ্গে করিতেই হইবে । আর দেরী করা সঙ্গত 
নয়। কোমল স্বরে কহিলেন, “বাব! নারায়ণ, এখন তুই বড় 
হয়েছিস, লেখাপড়াও কিছুট! শিখেছিস। তোর দাদ। গঙ্গাধর তো 
সংসারের জন্ত খেটে খেটে সার! হল, তোর কি উচিত নয় তাকে 
সাহায্য করা, তার সংসারের ভার লাঘব করা? আরও একট! 
জরুরী কথা। আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। 
বড় বউ পার্ধতীর উপর অন্তায় রকম সংসারের চাপ পড়েছে। 
তাকে সাহায্য করবার জন্য বাড়িতে একটি বউ আন! দরকার । 
তাই আমি ঠিক করেছি, আসছে মাসেই তোর বিয়ে দেবো । 
তাল ঘরের স্মুলক্ষণা একটি পাত্রীও আমি মনে মনে ঠিক করে 
ফেলেছি ।” | 

“মা, তোমার ছুটে! ইচ্ছের কোনটিই যে আমি পুরণ করতে 
পারছিনে। আমি বলি কি, আমার আশ। বরং তুমি ছেড়েই দাও ।” 
অবলীলায় উত্তর দেয় নারায়ণ । 


৯০ ভারতের সাধক 


“এসব কি তুই বাজে বকৃ্ছিস? এ শুধু তোর দায়িত্ব এডানোর 
একটা ছুতো। 1” 

“না, মা, সত্যি কথাই বলছি। গৃহস্থী আমায় দিয়ে কখনো 
হবে না| জানিনে কেন এক অজানা! রাজ্যের হাতছানি কেবলই 
আমায় ডাকছে । আর গ্ভাখো মা, প্রায়ই আমি ন্বপ্সে প্রভু রামজীকে 
দেখি, তক্তবীর মারুতীকেও দেখি । শুধু তাই নয়, কি এক অদ্ভূত 
শূন্যতায় আমার হৃদয় ছটফট করে । আর ভেতর থেকে কে যেন 
বার বার অক্ষুট স্বরে বলে ওঠে-_ওরে সাবধান, সাবধান--সংসারের 
জালে যেন জড়িয়ে পড়িসনে--সদ্গুরুর কাছে ছুটে যা, মন্ত্র নে 
তার কাছ থেকে, আর এই মন্ত্রের ভেলায় চড়ে পৌছে ঘ৷ প্রত 
রামচজ্দ্রজীর চরণে ।” 

পুত্রকে হারানোর আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাপিয়া উঠে। 
নিজেকে সামলাইয়! নিয়া রাণুবাঈ বলেন, “বেশ তো বাবা, মন্ত্র 
নিতে হয়, রামজীর ধ্যান-জপ করতে হয়--তা। বাড়ীতে বসেই তো! 
ওসব কর! যায়| এজন্য সংসার ছাড়া কেন, বলতে। ?” 

«না, মা। সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবনই আমি নেবো । গ্রামে যখন 
সাধু-সন্্যাসীর জমায়েত আসে, আমি তাদের দেখে দেখে যুদ্ধ হই। 
কোন পিছুটান নেই, সঞ্চয় নেই। নেই কোন বন্ধন বা জটিলতা । 
একমনে ইষ্টধ্যান করার পরম সুযোগ রয়েছে তাদের। এই 
জীবনই আমার বড় ভাল লাগে ।” 

“বাবা নারায়ণ, শুধু নিজের ভালো লাগার পিছনেই চলতে 
নেই, বাপ মায়ের ভালো লাগার দিকেও যে চাইতে হয়। ভেবে 
গ্ভাখ, প্রভু রামজী তাঁর বাপ-মায়ের কি বাধ্যই না ছিলেন। 
তাদের তৃপ্তির জন্ত কি-ই না করতে পারতেন তিনি । তুইও তোর 
অভাগিনী মায়ের দিকে একটু ফিরে তাকাস্‌, বাবা । সাত বছর 
আঁগে তোদের বাব! স্বর্গে গেছেন, ছুটি নাবালক পুত্র আমার হাতে 
সপে দিয়ে। তোর তখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স। কত ছুঃখে কষ্টে 


সমর্থ রামদাস ৯১ 


তোদের ছু'ভাইকে আমি মানুষ করেছি! তোর বাবার কথ 
মনে ক'রে, এই ছুঃখিনী মায়ের মুখ চেয়ে, তুই ঘর-সংসারে থাক্‌, 
আমাদের হুঃখের ভার লাঘব কর্‌, বাবা । আর জেনে রাখিস্‌, তুই 
যদি আমাদের ছুঃখ না বুঝিস্, কথার অবাধা হোস্‌্, তবে আমিও 
আমার পথ দেখবো । হবে৷ আত্মঘাতিনী ।৮--সাশ্রুনয়নে কাতর 
কণ্ঠে একথা বলিতে বলিতে জননী নারায়ণের হাত ছুটি ধরিয়া! 
ফেলিলেন। | ' 

মায়ের অশ্রু, পিতার মৃত্যুর করুণ স্মৃতি, নারায়ণের সঙ্কল্প 
টলাইয়া দেয়। মন তাহার কোষল হইয়া আসে । ছলছল নয়নে 
উত্তর দেয়, “মা, তুমি এমন করে কাঁদাকাটি ক'রো না! বেশ তো, 
তোমার ইচ্ছ। অনুসারেই আমি কাজ করবো 1” 

“তা হলে, তোর বিয়ের সম্বন্ধ আমি পাকাপাকি করে ফেলি, 
কি বলিস? আসন্‌, গাঁও-এ এক সৎ গৃহস্থ রয়েছেন, নাম তার 
ভন্জিপন্থ চোরাল্পুরকর্‌। তার একটি মেয়ে আছে, যেমনি সুন্দরী 
সুলক্ষণা, তেমনি স্বতাবটিও সুন্দর | প্রস্তাব নিয়ে তারা ঘোরাফেরা 
করছে। আমরা সম্মতি দিলেই হয়।” জননী রাণুবাঈ এবার 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিনই কন্তাপক্ষের সহিত কথা৷ 
পাকা করার জন্ত লোক পাঠান । দিনক্ষণও ধাধ্য কর! হয়। 


বিবাহের রাত। বরযাত্রীরা সাড়ম্বরে কনের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়াছেন। বরকর্তা গঙ্গাধর মহ! উৎসাহে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি 
করিতেছেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের হাসি গান আনন্দ-কলরবে কান 
পাতা দায়। বাগ্ভভাণ্ড মশালের আলে! আর আতসবাজীতে 
আকাশ বাতাস সরগরম । 

অল্পকাল মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হইয়া যায়। সুসজ্জিত কনেকে 
নিয়া.আস। হয় বিবাহ-সভায়। বরকনের মাঝখানে আড়াল রচনা 
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করিয়া আছে শুধু একটি পর্দা, এখনি উহা! উত্তোলন মা হইবে, 
চার চোখের হইবে শুত মিলন । 

এমন সময় জ্বলস্ত মশালধারীদের সতর্ক করিতে গিয়। কে যেন 
গম্ভীর আওয়াজে বলিয়া উঠে__সাবধান | বিছ্যৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ 
শিহরিয়া উঠে বরবেশী নারায়ণ। চিন্তার ঝলক্‌ খেলিয়া যায় তাহার 
অন্তরে ৷ সাবধান? সে কি! এ কথাটি যে তাহার পূর্বেকার শোন1; 
অন্তর্লোক হইতে উদগত এই বাণী আরো কয়েকবার যে তাহার 
নিকট পৌোছিয়াছে। আজো এই বাণী তাহারই উদ্দেশে উচ্চারিত । 
ভ্রাস্তিবশে সংসারের জালে আজ সে জড়াইতে যাইতেছে । আর তো 
কোন দিনই এই জাল ছিন্ন করিয়া সে বাহির হইতে পারিবে না! । 
নাঃ এই মুহুর্তেই ইহার একট প্রতিবিধান সে করিবে । বিবাছের 
শৃঙ্খল এড়াইয়া এখনই এই মুহুর্তে এখান হইতে করিবে পলায়ন । 

গিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে দেরী হয় না। তৎক্ষণাৎ বরের 
টোপর ও উত্তরীয় নারায়ণ ভূতলে নিক্ষেপ করে, “জয় রাঁমজী” বলিয়া 
উচ্চকষ্ঠে ধ্বনি দেয়, বিবাহের অঙ্গন হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া 
আসে। তারপর বাড়ীর পিছনের রাস্ত। দিয়া ধাবিত হয় নিকটস্থ 
বনের দিকে । 

বিবাহ-সভায় উপস্থিত লোকজন এ কাণ্ড দেখিয়! হতবাক্‌ হইয়া 
গিয়াছে । ক্ষণপরেই তাহাদের চমক ভাঙ্গিল-_ধর্-ধর্‌ শব্দে সবাই 
করিল পলাতক বরের পশ্চাদ্ধাবন। 

চারিদিকে অন্ধকার, রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যায় না, ইতিমধ্যে 
সবার অলক্ষ্যে নারায়ণ কোথায় উধাও হইয়! গিয়াছে | অবশেষে 
উৎসাহী অন্থসরণকারীর! নিবৃত্ত হয়, হতাশ হইয়! ঘরে ফিরিয়া যায় । 
আলো হাসি গান তর] বিবাহ-বাড়ীতে নামিয়া আসে নৈরাশ্যের 
অন্ধকার। ভগ্নদূতের মত গঙ্গাধর গৃহে ফিরিয়া আসেন, জননীর 
কাছে বর্ণনা করেন এই ছর্দৈবের কথা। মর্দতেদী কান্মায় জননী 
ভাঙ্গিয়া পড়েন। পুত্র নারায়ণ প্রায়ই ঘে তাহ।র কাছে প্রকাশ 
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করিত গৃহত্যাগের সঙ্কল্প। জননী বুঝিলেন, বিবাহ-বাসর হইতে 
পলায়ন করিয়া সেই সঙ্কল্পই আজ সে দিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। 
সংসারে সে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবে না। 


এপ্দিকে বিবাহ-বাসর হইতে লাফাইয়! পড়িয়া নারায়ণ উর্ধস্বাসে 
চলিয়াছে। গ্রামের চেনা রাস্ত! তাহার পক্ষে মোটেই নিরাপদ 
নয়, অন্থুসরণকারীরা যে কোন সময়ে ধরিয়। ফেলিতে পারে, 
তাই অন্ধকার বনপথ দিয়াই সে অগ্রসর হইতেছে । ছুই পা 
ক্ষত-বিক্ষত, গাছের গু'ড়ির আঘাতে মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
তাহাতে কোন ভ্রক্ষেপ নাই। উন্মাদের মত কেবলই সে ছুটিয়া 
চলিয়াছে। . 

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর মনে হইল, এবার সে অনেকটা 
নিরাপদ । শরীর তাহার বড় শ্রাস্ত, ক্ষত ও আঘাতের বেদনায় 
কাতর। এবার কিছুটা বিশ্রাম ন! নিলে আর চলে না। কিন্তু 
এই অন্ধকার রাত্রে, ছুর্গম বনের মধ্যে আশ্রয় কোথায় ? 

সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ। নারায়ণ স্থির করিল, 
এই বৃক্ষশাখে উঠিয়া রাত কাটাইয়। দিবে । শয়নের অন্থুবিধা 
হইলেও এ ব্যবস্থায় অস্তত হিংশ্রজস্তর আক্রমণের ভয় নাই। বৃক্ষের 
প্রশস্ত শাখায় অবসন্ন দেহটি এলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রায় সে 
অভিভূত হইয়া পড়ে। 

পরদিন. আবার শুরু হয় পথ চলা । বনের প্রাস্তদেশে গিয়া 
এক ব্রাহ্মণের কুটিরে নারায়ণ আশ্রয় পায়। সেখানে ন্লানাহার 
সম্পন্ন করার পর শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়! উঠে। 

ভাগ্যক্রমে একদল তীর্ঘযাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ । এই 
দলটি যাইতেছে পণ্চবটি দর্শনে | প্রতু প্রীরামচঞ্রের পুপ্যময় লীলা- 

এই স্থান।' নারায়ণের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে; 
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তীর্ঘচারীদের দলে তখনই সে ভিডিয়া পড়ে। তারপর এগারো 
দিনের পদযাত্র। শেষে উপনীত হয় পঞ্চবটিতে | 

এই পরম পবিত্রতীর্ঘে অবস্থানের সময়ই নারায়ণের জীবনে হয় 
নব অরুণোদয়, গুরুকূপা ও অনন্ত সাধনার বলে সে পরিণত হয় 
প্রভূ-রামচন্দ্রের কৃপাধন্ত এক মহান সাধকে। তাহার নব নামকরণ 
হয়-_রামদাস। শাস্ত্রবিদ্‌, যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ, সমর্থ রামদাস 
শুধু এক সিদ্ধ রামাইৎ সাধুই নন, মহারাষ্ট্রের উজ্জীবনে ও দক্ষিণ 
ভারতে রামভক্তির প্রচারণে তাহার অবদান অসামান্য | ছত্রপতি 
শিবাজীর নব মহারাষ্ট্র নির্মাণের, ধণ্মরাজ্য স্থাপনের, প্রেরণা ও 
পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল এই মহাত্মার সিদ্ধজীবন হইতে । 
বৈরাগীর উত্তরীয়কে রাষ্ট্রের পতাকারূপে চিহ্নিত করিয়। দিয়া রামদাস 
ভারতের জনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন ত্যাগ- 
বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মশক্তির কালজয়ী মাহাত্ম্য । 


হায়দ্রাবাদ নগরীর পনের মাইল দুরে জাম্ব, নামক একটি ক্ষুত্্ 
গ্রাম। মহারাষ্ট্রের অন্তান্ত অঞ্চলের মত এ স্থানটি রুক্ষ ও পিঙ্গল 
নয়, চারদিক রহিয়াছে শস্তশ্যামল ক্ষেত্র দিয়া দ্বেরা। এই গ্রামে 
বাস করিতেন নূর্যজী পন্থ নামে এক সদাচারী ব্রাহ্ষণ । তাহার 
পত্ধী রাণুবাঈ-ও পরিচিতা৷ ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলারপে । 

পম্থজীর বয়স যৌবনের কোঠা পার হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এ 
যাবং কোন সম্তানাদি হয় নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে বড় 
অশাস্তি। তাই তগবৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য নান! ধর্মাহুষ্ঠান ও ব্রত 
উদ্যাপনে তাহার! ব্রতী হন, দেবছিজের সেবায় করেন আত্মনিয়োগ । 
অতঃপর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইহাদের ছইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 
প্রথমটির নাম গঙ্গাধর, দ্বিতীয়টি নারায়ণ। এই নারায়ণই হন 
স্ডারতবিশ্রুত মহাসাধক-_সমর্থ রামদান | 


সমর্থ রামদাপ ৯৫ 


দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের অব্যবহিত পুর্বে রাণুবাঈর অস্তজার্শবনে 
নান! ভাবাস্তর দেখা যায়। রামদাসের অন্ততম জীবনীকার গিরিধর 
লিখিয়াছেন, এই সময়ে প্রায়ই রাণুবাঈয়ের দেহে দেখা দিত দিব্য 
তাবের আবেশ। লোকের সঙ্গ এডাইয়া তিনি নির্জনে আপন মনে 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন। 

একদিন রাণুবাঈ স্বামীকে কহিলেন, পঘ্যাখো, আজকাল প্রায়ই 
আমি বড় অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখে থাকি । আর সেই সব স্বপ্ননৃশ্রে 
আবিভভূত হন প্রভূ রামচন্দ্র, মা-জানকী, লক্ষণ প্রভৃতি । কখনো ব৷ 
সামনে দাড়িয়ে অপূর্ব কণ্ঠে স্তবগান করছেন রামদাস মারুতী। 
একই ধরণের এই দৃশ্য কেন বার বার দেখছি, বলতে। ?” 


“ভালোই তো। এতে বোঝা যাচ্ছে, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কপা 
হয়েছে আমাদের, ওপর ৷ তোমার কোলে হয়তো আসছে রামজীরই 
কোন চিহ্নিত সেবক | যাক্‌, এসব কথ! যেন কারুর কাছে প্রকাশ 
ক'রো না, আর খুব সাবধানে থেকো |” 


অব্লকাল মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় সূর্ধ্যজী পন্থের বনু প্রত্যাশিত এই 
দ্বিতীয় তনয়-_রামদাস। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের এই শুভ জন্মদিনটি, ১৫৩০ 
শকাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীর এই পবিত্র তিথিটি, মহারাষ্ট্রের 
ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে সংযোজন করিয়াছে এক উজ্জল অধ্যায়। 


পিত1 সূর্ধ্যজী পম্থ ছিলেন আচারনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্গণ। 
রামদাসের যখন পাচ বৎসর বয়স, তখন তিনি তাহার উপনয়ন 
সংস্কার করান। তারপর পুত্রকে প্রেরণ করেন গুরুগৃহে ৷ বিস্ময়কর 
মেধা ও প্রতিভা বালকের । অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠশালার বিষ্ভা 
তিনি আয়ত্ব করিয়া ফেলেন। 

স্বর্পবিত্ব হইলেও রামদাসের পরিবারে এতদিন সুখ শাস্তির 
অতাব ছিল না। কিন্তু এবার একদিন তাহাদের, উপর পতিত হয় 
দৈবের নিষ্ষরুণ আঘাত। মারাত্মক রোগে ভুগিয় নূর্ঘ্যজী পন্থ হঠাৎ 


৯৬ ভারতের সাধক 


পরলোকে গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র রামদাসের বয়স তখন মাত্র 
সাত বতসর । 

এই দারুণ বিপদে রাণুবাঈ একেবারে ধৈর্য্যহারা হন নাই। 
কিছুদিনের জন্য শক্ত হাতে সংসারের দায়িত্ব ভার তিনি গ্রহণ করেন 
এবং বড় ছেলে গঙ্গাধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রোজগার শুরু করিলে 
তাহাকে বিবাহ করান। ইহার কয়েক বংলর পরে জননী রামদাসকে 
গৃহস্থীতে প্রবেশ করাইয়। নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। কিন্তু ভবিতবা 
ছিল অন্যরূপ | পুত্রের সেদিনকার পলায়ন সংবাদ জননীর হাদয়ে 
গিয়। বিদ্ধ হয় শেলের মত, ছুঃসহ শোকের ভারে তিনি মুহযমান 
হইয়। পড়েন। 


বিবাহ-সভা। হইতে নাটকীয় অস্তর্ধানের পর প্রায় একপক্ষকাল 
কাটিয়! গিয়াছে | পদকব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া রামদাস এবার 
উপনীত হইয়াছেন গোদাবরী তীরে, নাসিকের নিকটে, পঞ্চবটির 
ম্হাতীর্ঘে। 

এখানে পৌছানোর পর দীর্ঘ পথের শ্রম যেন মুহূর্তে দূর হইয়া 
গেল। ব্বর্গায় আনন্দের শিহরণ তখন রামদাসের সারা দেহে-মনে | 
পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান সমাপন করিয়! তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন 
রামচন্দ্রজীর মন্দিরে । শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া মাত্র নিমজ্দিত 
হইলেন দিব্য আনন্দের সাগরে । 

পঞ্চবটির আশেপাশে রামচন্দ্রজীর স্মতিপৃত বনু স্থান রহিয়াছে । 
কয়েকমাস রামদাঁস মনের আনন্দে এই সব লীলাম্থল দেখিয়। 
বেড়ান। পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের জমায়েত এখানে লাগিয়াই 
আছে। তরুণ রামদাস সোৎসাহে ইহাদের সঙ্গ করেন, সাধ্যমত 
রত হন সাধুদের সেবায় । কোন কোন মহাত্বার কাছে তজনের 
উপদেশ তিনি প্রাপ্ত হন, নিষ্ঠাভরে তাহাই অনুসরণ করিয়া চলেন । 

যত দিন যায় রামদাসের মনের ব্যাকুলতা বাড়িতে খাঁকে। 


সমর্থ রামদ্বীস ৯৭ 


ভাবিতে থাকেন_-পরমার্ের জন্য, রামচন্জ্রজীর জন্ত ঘর-সংসার 
ছাড়িয়াছেন, জননীর নেহ-মমতার বন্ধন কাটাইয়া আসিয়াছেন, 
কিন্ত সেই পরমবস্ত্ব মিলিবার উপায় কই ? 

বালক বয়স হইতেই সাধু-সম্তদের কাছে শুনিয়া আসিয়াছেন, 
ইষ্টলাভের জন্য চাই সদ্‌গুরু, চাই অমোঘ দীক্ষামন্ত্র, চাই কঠোরতম 
সাধনা । কিন্তু তাহার জীবনে সবাগ্রে প্রয়োজন সদ্গুরুর আবির্ভাব। 
তাহা তো এ যাবৎ সম্ভব হইল না। এ সঙ্কটে কি করিবেন, কাহার 
কাছে যাইবেন ভাবিয়া কোন কুল-কিনারা পান না! 

কিন্ত নিজের যাহা সাধ; তাহা তো রামদাস করিতে পারেন । 
প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়। গোদাবরীর পবিত্র সলিলে সান 
করেন, তারপর অনন্যনিষ্ঠায় শুরু হয় ইষ্ট শ্রীরামচন্দ্রের নামজপ 
ও কীর্তন । জপে নিবিষ্ট হইয়। কোন কোন দিন একেবারে বেহ'স 
হইয়া! পড়েন, সেদিন আর মাধুকরীতে যাওয়া হয় না। উপবাসেই 
দিনরাত কাটিয়া যায়। 

এই ব্যাকুলতা, কৃচ্ছ, ও নামসাধনের ফল অচিরে ফলিল। 
সদ্গুরুর আবির্ভাব ঘটিল তাহার জীবনে | 


পঞ্চবটির নির্জন অরণ্যের একপ্রান্তে, বৃক্ষমূলে বসিয়া তরুণ 
সাধক সেদিন সার। রাত নিবিষ্ট মনে জপ করিয়। চলিয়াছেন। ক্রমে 
রাত্রির অন্ধকার তরল হইয়া আসে। বনানীর শিরে দেখ দেয় 
উধার অরুণ রাগ, প্রভাত পাখীর কাকলী ছড়াইয়৷ পড়ে আকাশে 
বাতাসে। দেব-দেউলের কাসর ঘণ্টা আর সাধু-সম্ভনের ভজনের 
দুরাগত বঙ্কার অস্তরলোকে উৎসারিত করে দিব্য আনন্দের ধার! | 
এমনি সময়ে বৃক্ষমূলে আসিয়! দাড়ান এক বৈরাগী মহাপুরুষ 
গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত হয়, “বৎস, চোখ মেলে চাও। 
তোমার আন্তি আর ভজন-নিষ্ঠায় রামজী প্রসন্ন হয়েছেন, সেই 


আনন্দ সংবাদ দিতেই আজ এখানে আমার আগমন ।” 
গ 


৯৮ ভারতের সাধক 


চোখ মেলিতেই রামদাস দেখেন --সমুক্নত দেহ, জটাজুট সমন্বিত 
এক মহাত্মা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । গলে বিলম্বিত একছড়া! 
তুলসীর মালা । কোমরে একফালি কৌগীন ছাড়া আর কোন 
আচ্ছাদন নাই | বয়সে প্রাচীন হইলেও দেহের গৌরকাস্তি এখনো 
অপরিম্নান। আয়ত নয়ন ছুইটি দিব্য আনন্দের হ্যতিতে ঝক্ঝক্‌ 
করিতেছে । 

দর্শন মাত্রেই রামদাসের সর্ধসত্তায় উঠে প্রবল আলোড়ন । 
অস্ভরাত্মা হইতে" উ্িত হয় আশ্বাস বাণী-_“ওরে ভয় নেই, রামজীর 
কৃপাপ্রসাদ পেতে আর দেরী নেই, এই যে সম্মুখে এসে দীড়িয়েছেন 
তোর সদ্গুরু, ইষ্টদেবের চরণে ইনিই যে তোকে দেবেন পৌছে । 

মোহাবিষ্টের মত এগিয়ে যান তরুণ সাধক রামদাস | মহাত্মার 
চরণে লুটিয়ে পড়েন, সাশ্রুনয়নে আবেদন জানান, “কৃপা ক'রে যদি 
এসেছেনই, দিন আপনার পরমাশ্রয়, জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে 
উঠুক |” 

“হ্যা, বৎস, তোমায় আমি মন্ত্র দেবো, সন্যাস দেবো । আর 
দেরী করো না। তাড়াতাড়ি গোদাবরীর পবিত্র নীরে তুমি স্নান 
সমাপন ক'রে এসো।7” 

দীক্ষা ও সন্ন্যাস সমাপ্ত হইয়। গেল ।১ গুরু তার শিষ্যের নাম 
দিলেন রামদাস | কহিলেন, “বৎস, এখন থেকে শুধু নামেই রামদাস 


১ এই গুরুর নামধাম আজে। অজ্ঞাত । রামদাসের চিঠিপত্র, রচনা ও 
সংলাপ অজশ্র প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু দেখ] যায়, সর্বত্রই তিনি গুরুর 
পরিচয় গোপন রাধিয়াছেন। হয়তো! গুরুর নির্দেশেই তাহাকে এই 
গোপনীয়ত1 অবলম্বন করিতে হুইয়াছিল। এ স্থলে উল্লেখঘোগ্য যে, গুরুকরণ, 
গুরুদত্ত মঞ্র ও গরুশক্তিকে রামদাস অপরিহার্য মনে করিতেন। 

গবেষকের মনে করেন, রাহ্দাদের গুরু ছিলেন একজন বিশিষ্ট াাইৎ 
লাধু। তিনি রামান্জী বা রামানন্দ লাধক ছিলেন না। লাধ্য সাধন সম্পর্কে 
তাহার নিজন্ব মত ও আঁদর্শ ছিল। অবতার রাষচন্জের তত্ব এবং অদ্বৈত 
বেদান্ত, এই ছুইয়ের সমন্বয় বাণী তিনি প্রচার করিতেন। | 


সমর্থ রামদাস ৯৯ 


নও, কর্মেও সতত করবে শ্রীরামচন্দ্রজীর দাসত্ব । নিজের আদর্শরপে 
রাখবে মহাবীর হন্ুমানজীকে, মারুতী মহারাজকে । মহাশক্তিধর 
ছিলেন মারুতী, আর নিজের সর্বশক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন 
অবতার পুরুষ রামজীর ধশ্মসংস্থাপনের মহান কর্মে । কত ছুষ্কৃতের 
বিনাশ করেছিলেন এই রামভক্ত, আর কত সাধুদের করেছিলেন 
রক্ষণ। বহিরঙ্গ জীবনে মারুতীজীর এই কর্মসাধন! তুমি অনুসরণ 
করে চলবে । এই ভক্তবীরের অন্তর্লোকের সাধনতত্বও তোমার 
অনুধাবন কর দরকার ।” 

“কৃপা করে, এ তত্বুটি বিশদ করে বলুন, মহারাজ 1” 

“মহাযোগী মারুতীর অন্তর্লোকে রামজী দীপ্যমান ছিলেন 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে | শ্রীরামচন্দ্রের এই অবতাররূপ আর 
সচ্চিদানন্দরূপ ছুই-ই বিভাসিত ছিল রামভক্ত মহাসমর্থ মার তীজীর 
সাধনজীবনে | ' এ কথাটি সব সময়ে স্মরণ রেখো, বংস।” 


গুরু মহারাজ সেদিন বিদায় গ্রহণ করিবেন । চরণতলে পতিত 
হইয়া রামদাস ডুকরিয়া কাদিয়া উঠিলেন। সন্সেহে গুরু কহিলেন, 
“বৎস, অধীর হয়ো না, ধের্য ধরো | পরমার্থ লাভ করতে হলে চারটি 
কৃপা চাই। এ চারটি হলো _গুরু কৃপা, আত্ম কৃপা, শাস্ত্র কপা ও 
ইষ্ট কপা। গুরু কপার দ্বার তোমার সাধনজীবনের সম্মুখে উন্ুক্ত 
হয়েছে। এবার তোমার চাই আত্ম কৃপা, অর্থাৎ নিজের অনুষ্ঠিত 
কঠোর তপস্তা, যার ভেতর দিয়ে সর্ব অহমিকা ও দেহবোধ যাবে 
লুপ্ত হয়ে” 

একটু থামিয়। আবার কহিলেন, “আর চাই শাস্ত্র কপা। শাস্ত্রের 
নিগৃঢ় তত্বসমূহ ভেতর থেকে উদ্ভাসিত হবে তোমার অন্তর সত্তায়। 
তারপর ইষ্ট কপার অবতরণ হতে দেরী হবে না, বংস। তোমায় 
প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি-_-অচিরে তুমি সিদ্ধকাম ছও। আমার 


১৩৬ ভারতের সাধক 


অদর্শনে খেদ ক'রে। না। প্রয়োজনমত আবার এই পুণ্যধামেই তুমি 
আমার সাক্ষাৎ পাবে ।” 

গুরু পরদিনই পঞ্চবটি ত্যাগ করেন; সাধক রামদাসও গুরু 
করেন তাহার মরণ-পণ তপস্তা । দৈম্ত ও কচ্ছ,সাধন হয় তাহার 
এই তপস্তার বড় অবলম্বন । ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই, আকাশবৃত্তি 
নিয়া দিনাতিপাত করেন, ঈশ্বরের বিধানে যেদিন যেটুকু আহার্ধ্য 
উপস্থিত হয় তাহা দিয়াই করেন ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি। 

মাথা গু'জিবার একটি ঝুপড়ি বা! পর্ণকুটিরও তাহার নাই। 
একমাত্র আশ্রয় বৃক্ষতল। গুরুর মত একফালি কৌগীন সম্বল 
করিয়া সেখানেই দিনরাত থাকেন, মাথার উপর দিয়! খতূর পর খাতু 
গড়াইয়া যায়। শীত-গ্রীষ্ম সম্বন্ধে যেমন রামদাঁসের হু'স নাই, তেমনি 
নাই বর্ষার ঝড় জলের নির্ধ্যাতনে বিন্দুমাত্র অন্ুবিধার বোধ | নবীন 
সন্ন্যাসীর এই ত্যাগ তিতিক্ষা, একনিষ্ঠ ও ছুশ্চর সাধনা দেখিয়া 
পঞ্চবটির ভজনশীল প্রবীণ সাধকেরাও বার বার সাধুবাদ করিতে 
থাকেন! 


অবশেষে রামদাসের সাধনা সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব প্রভু 
প্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ময় যুত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার নয়ন 
সমক্ষে। দিব্য আনন্দের রসতরঙ্গে সর্বসত্ব! তাহার প্লাবিত হয়, 
বাহ্জ্ঞান হারাইয়৷ দেহখানি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়ে | 

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, গুরু মহারাজ তাহার শিয়রে 
উপবিষ্ট। চোখে মুখে তাহার আনন্দের আভ1| ন্গিগ্ধকণ্ঠে রামদাসকে 
তিনি কছিলেন, “বৎস, তুমি ভাগ্যবান, ইষ্টদর্শন তোমার হয়েছে, 
তপস্তার এক প্রধান ধাপ তুমি অতিক্রম করেছো! ।” 


ভাড়াভাড়ি ভূমিশব্য! ছাড়িয়া! সাধক রাঁমদাস উঠিয়া বসিলেন। 


সমর্থ রামদান ১৪১ 


আনন্দাশ্রধারায় স্নাত হইয়া! সাষ্টা্গে প্রণত হইলেন গুরু ,মহারাজের 
চরণতলে | 


পরের দিন গুরুজী তক্ত রামদাসকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, 
“বৎস, তোমার ইষ্টদর্শনের প্রাক্কালেই আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। 
তোমার সাফল্য দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি ।” 

“প্রভু, এসবই আপনার কৃপা । আপনার প্রদত্ত মন্ত্র সাধনই 
হচ্ছে আমার বড় সম্বল ।৮ নিবেদন করেন রামদাস। 

“না বস, তোমার সাধনার একাস্তিকতা আর কৃচ্ছ+ তোমার 
দৈন্য আর আত্মাভিমানের বিলুপ্তি আমায় আনন্দ দিয়েছে । সাধনা 
ও আত্মশুদ্ধির বলে আত্ম-কৃপা তুমি পেয়েছো, শাস্ত্রের গুঢ় তত্বসমূহ 
ক্ষুরিত হয়েছে তোমার সাধনসত্তায়। এবার সেই অনুভূত তত্বকে 
শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নাও। আরো! একটা কারণ 
আছে যে জন্য তোমায় শাস্ত্র পারঙ্গম হতে হবে ।” 

“বুঝিয়ে বলুন, মহারাজ ।” 

“রামদাস, তুমি রামজীর দাস সর্ববতোভাবে, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ 
এই ছুইদিক দিয়ে] আশীর্বাদ করি, অচিরে তোমার অস্তর্লোকে 
ক্ষুরিত হোক প্রভু রামচন্দ্রের অছৈত ব্রহ্মত্বরূপ। আর বাইরে তুমি 
অবতার শ্রীরামের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে তৎপর হও ।” 

“রামরাজ্য তো৷ ব্রেতাযুগের প্রভু । এ যুগে তো তার আসবার 
কথা নয়। প্রশ্ন করেন রামদাস। 

“বৎস, শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পর-্রহ্গ। প্রতি যুগেই 
রয়েছে তার অধিকার, রয়েছে তার রাজ্যস্থাপনের কর্মস্চী। 'নামে 
কি আসে যায়, রামদাস। রামরাজ্য, ধর্্মরাজ্য, এ যুগেও প্রতিষ্ঠিত 
হতে যাচ্ছে ।” 

“এ বৃহৎ এঁশী কর্মে আমার মত ক্ষুদ্র মান্যকীটের কি করবার 
আছে, প্রভু ?” 


১৪২ ভারতের সাধক 


“ভুল করলে, রামদাস | তিনি মহাযোগী হন্থমানজীকে যেমন 
নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনি কি কাঠবেড়ালীর সাহায্যও নেন নি? 
তিনি আসছেন-_-তোমার আমার কাজ হচ্ছে, যে পথ দিয়ে তার রথ 
আসবে সে পথকে কণ্টকযুক্ত করা ।” 

“এস্সেত্রে আমার কি করার আছে ?” 

“শোন রামদাস, বিধন্্ীর অত্যাচারে জাতি পন্ধু হয়ে গিয়েছে। 
ধর্মবুদ্ধি আজ বিলুপ্ত, নোংরা জঞ্জালে ভরা সর্বস্থান। পরম প্রভুর 
আসন পাত্‌বাঁর মত ঠাই কোথাও নেই | এ সঙ্কটে তুমি তোমার 
কাজ শুর করো। মহারাষ্ট্র হোক তোমার কর্মক্ষেত্র | ধন্মবোধ ও 
অধ্যাত্মশক্তিকে ভিত্তি করে জাগিয়ে তোল এ দেশটাকে ।” 

প্রভু, ভাবছি, আমার মত কাঙাল অসহায় ব্যক্তি, কি করে এ 
কাজে এগোবে ।” দেন্যের স্বরে বলেন রামদাস। 

“বংস, ভেবো না। আমি তোমায় বর দিচ্ছি, অচিরে খদ্ধি- 
সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। দেশের শক্তিধর রাজা থেকে শুরু 
করে সাধারণ মানুষ সবাই দেবে তোমার এ মহান কর্মে সহায়ত। |” 

“নির্দেশ দিন, প্রভূ, কিভাবে এ কাজে আমি অগ্রসর হবো 1” 

“এ এশী কর্মের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক, রামদাস। তাই এজন্য 
প্রস্ততি দরকার | এই প্রস্ততি এশী কর্মেরই অঙ্গ ব্যতীত আর কিছু 
নয়। এখানে পঞ্চৰটির ভীড়ে এ কাজ হয়ে উঠবে না । গোদাবরীর 
অপর তীরে তাকের্লীতে তুমি চলে যাও । সেখানে নির্জনে বাস 
করো দশ বংসর কালি | সমাপ্ত করো তোমার অবশিষ্ট সাধনা ও 
শাস্ত্র অনুশীলন | জনগণের ভেতর তোমায় কাজ করতে হবে, সেখানে 
শুধু তক্ত ও প্রেমিক সাধক হলেই চলবে না, আগার্ধ্য হয়েই তোমায় 
বসতে হবে। এজন্য চাই অসামান্য শান্ত্র ব্যুৎপত্তি। রামজীর কৃপায় 
ভক্তিশাস্ত্র ও অদ্বৈত ব্রহ্মাবাদ হইয়েতেই থাকবে তোমার অনায়াস 
অধিকার । যাও, বৎস, রামজীর উপর সকল ফলের আশা ছেড়ে 
দিয়ে, অনাসক্ত যোগীরূপে তুমি এখন থেকে বিরাঁজ করে ৷» 


মমর্থ রাঁমদ্দাস ১৪৩ 


বার বার রামদাসকে উৎসাহিত করিয়া, অস্তরের গভীর আশীর্বাদ 
জানাইয়া, গুরু মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


তাকের্লীতে রামদাস একাদিক্রমে অবস্থান করেন প্রায় বারো 
বৎসর | এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া একদিকে অগ্রসর হন গুরু প্রদণিত 
নিগুঢ় যোগ সাধনার মার্গে অপর দিকে আয়ত্তে আনিতে থাকেন 
জটিলতর শান্ত্রতত্ব। 

পঞ্চবটির ছুই মাইল দূরেই তাকের্লী। তন্বী ভ্রোতন্ষিনী 

নন্দিনী এই স্থানটি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অদূরে গিয়া 
পতিত হইয়াছে পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে। পিছনে রহিয়াছে একটি 
অন্ুচ্চ নির্জন পাহাড়। এখানকার নৈসগিক সুষমা আর শান্ত 
পবিত্র আবহাওয়া হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সহজে লাভ করা যায়। 
তাকের্লী পাহাড়ের এক প্রান্তে একটি পর্ণকুটিরে রামদাস অতিবাহিত 
করেন তাহার সাধনজীবনের দ্বিতীয় পধ্যায়। 

অল্পকাল মধ্যে এই শাস্ত্রবিদ্‌ ভজনশীল সাধকের খ্যাতি চারিদিকে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । নবাগত তক্ত ও গুণযুগ্ধদের সহায়তায় বনু 
ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ রামদাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই সব গ্রন্থের 
অন্শীলন ও বিচার বিশ্লেষণের পর তিনি ব্রতী হন তাহার নিজস্ব 
তক্তিবাদের ভিত্তি গঠনে । 

বারো বৎসরের শাস্ত্রচর্চা ও তক্তি সাধন! রামদাসের জীবনে 
আনিয়৷ দেয় বিপুল আত্মবিশ্বাস ও প্রশাস্তি। এবার গুরু নির্দেশিত 
এনী কর্মের উদ্যাপনের কথাও বার বার মনে পড়িতে থাকে । এই 
সময়ে একদিন ধ্যান সমাহিত থাকাকালে রামদাস আবার ইঞ্টদেব 
শ্রীরামচন্দ্রের ' দর্শন লাভ করেন| দিব্য করুণাধারায় হাদয়কুস্ত 
কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। 

ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ঘটে গুরু মহারাজের আবির্ভাব । 


১৩৪ ভারতের সাধক 


ন্নেহপূর্ণ স্বরে প্রিয় শিষ্কে তিনি কহেন, পরামদাস, তোমার প্রস্তৃতি- 
পর্বব সমাপ্ত প্রায় | আর যেটুকু বাকী আছে তাও এবার শেষ করে 
ফেল। এশী কাজ শুরু করার আগে সারা দেশটাকে একবার 
ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নাও। পদত্রজে বেরিয়ে পড়ো, প্রধান তীর্থগুলো 
দর্শন করে এসে! । এই সঙ্গে হৃদয়ে তোমার গ্রথিত হোক সার! 
ভারতের মর্ম্স্তদ বাস্তব চিত্র ।” 

অতঃপর একদল সন্যাঁসী সঙ্গীর সহিত রামদাস পরিব্রাজনে 
বাহির হন। উত্তরে হিমালয়-তীর্থ কেদারবদরী হইতে শুরু করিয়া 
দক্ষিণে রামেশ্বর ও সিংহল এবং পশ্চিমে দ্বারক। বৃন্দাবন হইতে শুরু 
করিয়া বারাণসী গয়া জগন্নাথধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আবার 
পঞ্চবটিতে তিনি ফিরিয়া আসেন। 


এবার শুরু হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়। আচাধ্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রামাইৎ বৈষ্বধর্দ্দে 
এক নব সম্প্রদায় তিনি গড়িয়। তোলেন | রামদাসী সম্প্রদায় নামে 
তাহা খ্যাত হইয়া! উঠে। 

রামদাস ও তাহার ধর্মান্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে 
তখনকার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌পট জানিয়া 
নেওয়া দরকার । ইতিপূর্ব্বে প্রায় তিনশত বংসর কাল দাক্ষিপাত্য 
মুসলমান অধিকারে ছিল | চৌদ্দ শতক হইতে সতের শতক কাল 
অবধি দেখা যায় আমেদনগর ও বিজাপুর এই ছুইটি রাজ্য উত্তরাগত 
মুঘল শক্তির প্রতিরোধে ব্যস্ত। রামদাসের সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে 
মুঘল শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেদনগর ; সম্রাট ওরংজেব 
ইতিমধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি দখল করিয়। নিয়াছিলেন। 

মুসলমান রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার মারাঠার জন- 
জীবনে আনয়ন করে ঘোরতর অশাস্তি ও উপদ্রব | হিন্দুদের 


সমর্থ রামদাস ১৯৫ 


দেব-দেউলের উপর বিধন্মীদের কোন শ্রদ্ধ। ছিল না, সুযোগ পাইলেই 
দেববিগ্রহ তাহারা কলুষিত করিত, মঠ ও মন্দির করিত বিনষ্ট । 
ফলে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয় হীনমন্য ও অসহায়ের মনোভাব । 
সামরিক সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিতে থাকে, ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়িয়া 
থাকে অনাবাদী অবস্থায়। আর দরিদ্র চাষীর পতিত হয় ঘোর 
সঙ্কটে । সরকারী ও বেসরকারী স্তরে উৎকোচ ও অন্তান্ত ছুর্নীতি 
চলিতে থাকে অবাধে । সমাজ-জীবন তাই ধীরে ধীরে হইয়া! উঠে 
পঙ্গু ও নৈরাশ্যবাদী। 


সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, মহারাষ্ট্রেও তাহার ব্যত্যয় দেখা 
যায় নাই। মারাঠার দূর দুর্গম স্থানগুলিতে মুঘলশক্তি তেমন দৃঢ় 
হইয়া বসিতে পারে নাই, এই সব স্থানে হিন্দু জাগৃতির চিহ্ন দেখা 
যাইতে থাকে । এই নব জাগৃতির মুখপাত্র শিবাজী ভোসলে। 
অসাধারণ নেতৃত্ব শক্তি, সংগঠন প্রতিভা ও রণচাতুর্ধয ছিল এই 
নেতার। এই সঙ্গে ছিল ধর্ন-ভিত্তিক হিন্দুরাজ্য গঠনের মহান 
পরিকল্পনা ।১ সিদ্ধপুরুষ রামদাসের অধ্যাত্ম-প্রেরণ শিবাক্সীকে 
যোগাইয়াছিল নৃতনতর সঞ্জীবনী-শক্তি ও উদ্দীপন! । 

স্বামী রামদ্সের সমকালীন মহারাষ্ট্রে পন্ধারপুরের বৈষ্ণব 
আন্দোলনের প্রভাব বড় কম ছিল না। এই বৈষণবেরা ছিলেন 
কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠ ঠলজীর ভক্ত । অভঙপদ কীর্তন ও নাম প্রচারের 
মধ্য দিয়া মারাঠার জনজীবনকে অনেকাংশে ইহারা আত্মস্থ করেন, 
নৃতনতর আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন ।* 
১. রাঁণাডে ; রাইজ অব. স্ত মারাঠা পাওয়ার- পৃষ্ঠা ২৭-৩৪ 

২ অনেকের ধারণা, মাঁরাঠী বৈষব ও সাধক কবির! মারাঁঠার জাতীয় 
অভাদয়ে কোন সাহাষ্য করেন নাই। তাহাদের দৈন্ত ও ত্যাগ তিতিক্ষা' বরং 
দেশবাসীকে হীনমন্ত ও হীনবল করিয়াছে । কিন্ত রাণাডে তাহার “রাইজ 
অব দ্য মারাঠা পাওয়ার” গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন-_-এ ধারণ ভিত্তিহীন, এ সব 
বৈষ্ণব কবিরাই বরং মারাঠী জাগৃতির ভিত্তি গড়িয়া! তোলে। স্যর যছুনাথ, 
কিনক্ডে, রেভারেওড এডওয়ার্ডস্‌ গ্রভৃতি এক্ষেত্রে রাণাডের মতবাদের সমর্থক । 


১০৬ ভারতের সাধক 


পন্ধারপুরের বৈষ্ণবদের প্রধান ছিলেন জ্ঞানেশ্বর | ত্রয়োদশ 
খবষ্ঠাবব তাহার অভ্যুদয় কাল। এই মহাপুরুষের লিখিত জ্ঞানেশ্বরী 
গীতায় যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয় দেখা যায়। নামদেব, তুকারাম 
প্রভৃতির উপর সাধক জ্ঞানেশ্বরের প্রভাব প্রচুর | জ্ঞানেশ্বরের পরে 
চতুর্দশ শতকে আঁবিভূতি হন নামদেব | তাহার ভক্তিবাদের ধারা 
মারাঠা হইতে শুরু করিয়া পাঞ্জাব অবধি বিস্তারিত হয়| 

রামদাস এবং তুকারাম প্রায় সমসাময়িক | এতিহাসিক 
তথ্যাদি হইতে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্র ও বৈষ্ঃবীয়তায় পার্থক্য 
থাকিলেও এই ছুই মহাত্মা পরোক্ষভাবে উভয়ে উভয়কে সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন। মারাঠার উজ্জীবনকে করিয়াছিলেন ত্বরান্বিত। 

বারো বংসর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারত পরিব্রাজনের পরে স্বামী 
রামদাস ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া আসেন | দেশের যে চিত্র 
এই পরিব্রাজনের মধ্য দিয়া তাহার নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় তাহ! 
মন্মান্তিক । এই ধর্ধৃত মহান দেশে ধর্মবোধ সেদিন স্তিমিত | 
বিধর্ীর প্রতাপের সম্মুখে দেশবাসী হারাইয়া বসিয়াছে তাহার 
আত্মবোধ, তাহার জাতীয় গৌরব । দেব-দেবীর মৃত্তি নান স্থানে 
হইতেছে কলুধিত। সমাজ হইতে নীতিবোধ প্রায় লাপ পাইয়াছে। 
দারিক্র্যের নির্যাতনও মানুষের মনুষ্যত্বকে কম অবনমিত করে নাই। 
এই পরিস্থিতিতে সদ্গুরুর নির্দেশ তাহার মানসপটে জাগিয়া 
উঠিল। নিজ দেশ, লাঞ্ছিত পদদলিত মহাব্বাষট্রকে তিনি নির্বাচিত 
করিলেন তাহার কর্মকেন্দ্ররপে | নূতনতর উজ্জীবন ও ধর্ম্মরাজ্য 
সংস্থাপনের জন্ক হইলেন কৃতসম্থলপ | 

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর সাতারা অঞ্চলকে রামদাস বাছিয়। 
নিলেন তাহার কাজের প্রধান ক্ষেত্ররপে । পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 
কাছে_ শস্ত-শ্টামল নদী-উপত্যকার এক নয়নলোভন স্থান এই 
বাতারা। প্রাকৃতিক শোতায় ভরপুর | নদী, পাহাড় ও অরণ্যে ঘের 
এই অধ্লটিতে আসিয়া ভক্ত রামদাসের হাদয় আনন্দে নাচিয়। 


সমর্থ রামদাঁস ১০৭ 


উঠিল। পাহাড়ের বুকে বসানো, নিভৃতি ও শান্তির নীড়, ছাকল 
গ্রাম। পাদদেশ দিয়া ক্ষীণকায়া এক তটিনী কুলকুলুরবে বহিয় 
চলিয়াছে। এই গ্রামটির একপ্রান্তে কিছুকালের জন্য স্থাপিত হইল 
স্বামী রামদাসের সাধন-আশ্রম । 

আশ্রম তো কর। গেল, কিন্তু আশ্রমের বিগ্রহ কই? ইট্টদেবের 
বিগ্রহ স্থাপন ন৷ কর! অবধি রামদাসের মনে শাস্তি নাই। 

অল্পকাল মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান হইয়। গেল। সেদিন 
গভীর রাতে ধ্যানাসনে বসিয়৷ স্বামী রামদাস এক অপূর্ব নির্দেশ 
পাইলেন। ইঞ্টদেব রামচন্দ্র তাহাকে বলিতেছেন, “বৎস রাম্দাস, 
তোমার আশ্রম-মন্দিরে প্রবেশের জন্ত যে আমি বহুকাল ধরে 
উতস্থক হয়ে আছি। তোমার জানের ঘাটের একপাশে নদীগর্ডে 
প্রোথিত রয়েছে আমার বিগ্রহ । কাল প্রত্যুষে এটিকে নদী থেকে 
উদ্ধার করো' স্থাপন করে। তোমার আশ্রমে 1” 

ক্রীরামজীর এই প্রস্তরবিগ্রহ পরদিনই নদী হইতে উঠাইয়া 
আনা হইল। রামদাস পরম আনন্দে ইহার সেবা-পৃজা শুরু 
করিলেন। কিছুদিন পর জাঁকজমক সহকারে মারুতীজীর একটি 
মুদ্তিও এখানে স্থাপন কর! হয়। 

ছাফলের আশ্রমে রামদাস একাদিক্রমে বেশী দিন বাস করেন 
নাউ। ইহার পর শিবথর নামক একটি অতি-নিভৃত স্থানে তিনি 
উপনীত হন। লোকালয় বঞ্জিত এই নির্জন অঞ্চলে প্রায় দশ 
বংসর কাল তিনি অবস্থান করেন। বিশিষ্ট জীবনীকার ও শিষ্যদের 
মতে, এই স্থানটিতেই সমাপ্ত হয় রামদাসের অধিকাংশ জনপ্রিয় 
ধর্্মসঙ্গীত ও তত্বগ্রস্থের রচন! । 

অতঃপর রামদাস আর নিভূতি বা অবকাশ খুঁজিয়! বেড়ান 
নাই। বিপুল উদ্ভম, কর্ম্শক্তি ও স্থঙজনী প্রতিত! নিয়া ঝাঁপাইয়া 
পড়েন ধর্ম সংগঠনের কাজে, মারাঠার জনজীবনে তোলেন অভূতপূর্ব 
আলোড়ন । 


১৪০৮ ভারতের সাধক 


রামদাসের ব্যক্তিত্, আচার আচরণ ও ধর্ম্প্রচার ছিল বড়ই 
আকর্ষনীয়। ভক্ত-শিষ্গণসহ কৌগীনধারী এই সর্ববত্যাগী সন্গ্যাসী 
গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ আর 
ভজন কীর্তনে তাহার ধন্মসভা জমজমাট হইয়া উঠিত | রামদাস 
একাধারে যেমন ছিলেন ভাবুক ভক্ত, কবি ও কীর্তন গায়ক, তেমনি 
বেদ-বেদাস্ত, পুরাঁণশান্ত্র ও যোগ মার্গে ছিল তার অনায়াস অধিকার | 
বিশেষ করিয়া তাহার ভজন, কীর্তন ও ধর্মমরাজ্য স্থাপনের আশ্বাস 
বাণী শত-শত তক্ত নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করিত নব প্রেরণায় | 
গ্রামের উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই পরম 
উৎসাহে ভীড় করে রামদাসের ধন্মমভায় | তাহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে 
ঘিরিয়া নান। স্থানে গড়িয়া উঠিতে থাকে সুসন্বদ্ধ ভক্তগোষ্ঠী। 
ভাবাবেগের বস্তা উৎসারিত করিয়া, তক্তদের হাসাইয়া কাদাইয়াই 
কিন্তু রামদাসের কর্তব্য শেষ হইত না। অসামান্ত গঠন-প্রতিভ৷ 
বলে অল্পনকাল মধ্যে ভক্তদের নিয়া তিনি স্থাপন করিতেন এক একটি 
মঠ বা সাধন কেন্দ্র। ইষ্টদেব রামচন্দ্র আর মহাযোগী মারুতীজীর 
মুন্তির পুজা হইত সেখানে সাড়ম্বরে । এইভাবে এই মঠগুলিকে 
কেন্দ্র করিয়। বহিয়া চলে নব ভক্তিধর্মের আ্োতধার! । 
গুরুজী রামদাঁসকে বর দিয়াছিলেন, খদ্ধি-সিদ্ধি হুই-ই তাহার 
করায়ত্ত হইবে। এবার সে বর ফলিয়া উঠিতে থাকে । কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই রামদাসী রামাইৎ সম্প্রদায়কে মহারাষ্ট্রের নান৷ 
অঞ্চলে ছড়াইয়! পড়িতে দেখ! যায় । মঠ-মন্দিরও নিম্মিত হয় অজত্ত 
খ্যায়। সহত্র সহস্র মারাঠীর দৃষ্টিতে রামদাস গণ্য হন রামজীর 
শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে, মহাবীর মারুতীজীর অবতার রূপে । 
রামদাসের জীবনসাধনায় তক্তি, জ্ঞান ও কর্ম এই .তিনটির 
সমন্বয় লক্ষ্য করা যাঠ। অবতার পুরুষ রামচন্দ্রের উপাসনা ও 
অঞ্চনার কথা তিনি সারা জীবন ভরিয়! বলিয়া গিয়াছেন। আজো 
যোড়শোপচারে এই ইষ্টদেবের পুজা তাহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত । 


সমর্থ রামদদাস ১৬৯ 


আবার প্রভু রামঙ্জাকেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন পরম ব্রহ্মরূপে । 
সে স্থলে দেখা যায়, অদ্বৈতবাদের তত্ব তিনি নিষ্ঠাভরে বিশ্লেষণ 
করিতেছেন । রামরাজ্য অথবা ধন্মরাজ্য স্থাপনার যে মহান ব্রত 
তিনি গ্রহণ করেন তাহার মধ্য দিয়! ফুটিয়া উঠে এঁশী কর্ম উদযাপনের 
আন্তরিক প্রয়াস। তাহার রচিত ভক্তিসঙ্গীত ও ধর্মগ্রন্থ গুলিও 
সেদিনকার জনজীবনে প্রবল উদ্দীপনার স্যষ্টি করে। 
এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া ও ভক্তি- 
সাধনার আোত প্রবাহিত হইতেছিল । জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, নামদেব, 
প্রভৃতি মহাত্মাগণ ছিলেন এই ভক্তিধারার উৎস। মহারাষ্ট্রের 
প্রতি জনপদে ইহাদের প্রভাব বর্তমান ছিল, তাই রামদাসও এই 
প্রভাব হইতে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তাহার ভক্তির 
আন্দোলন ছিল পন্ধারপুর হইতে অনেকটা পুথক। বিঠ.ঠলজী 
বা কৃষ্ণবিগ্রহ তাহার ইষ্ট নয়, তাহার ইষ্ট হইতেছেন রামচন্দ্র | 
অবতাররূপী এই রামজীর পুজ। ও তাহার ধন্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই 
নিরস্তর তিনি করিয়া গিয়াছেন, আর রামজীর মধ্য দিয়াই সাধন 
জীবনের শেষে পৌছিতে চাহিয়াছেন সত্যম-শিবম-অদ্বৈতম-এ 
_-অৈতত্রহ্গাত্মজ্ঞানে | 
রামদাসের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, বেদাস্তের অছৈততত্বের উপর 
তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল । মনে হয়, তাহার রামাইংগুরু 
ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈতবেদাস্তে পারঙ্গম ছিলেন এবং কাহার প্রভাব 
শিত্য রামদাসের উপর প।তত হয়। তখনকার দিনে শৃঙ্গেরী মঠের বন্ছ 
সাধক অছ্ৈতবেদান্তী হইয়াও রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন । এমনও 
হইতে পারে, ই'হাদের কাহারো৷ সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর 
রামদাসের মধ্যে রামভক্তি ও অছৈতবাদের এই সমন্বয় গড়িয়! 
উঠিয়াছিল। তাকের্লী ও ছ1ফলের নি্জন আবাসে থাকার কালে 
রামদাস দীর্ঘকাল গভীরভাবে বেদাস্ত, জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ও যোগ- 
বাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। স্বভাবতই এই সব গ্রস্থের 


১১৪ ভারতের সাধক 


জ্ঞানমাণয় তব তাহার অধ্যাত্মজীবনে দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয় এবং উত্তর 
জীবনে তাহার ভক্তিবাদ অদ্বৈ হবোধের দিকে ঝুঁকিয়। পডে। 


অধ্যাত্ব-জীবনের উপাদান রামদাস যেখান হইতেই আহরণ 
করুন, নিজ মতবাদ ও তত্বাদর্শকে তিনি যে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে 
সক্ষম হন, প্রধানতঃ তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই যে এই রামভক্তিবাদের 
পরমতত্ব বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ! 


দার্শনিক ব্যাখ্যা অথব! তত্বনাদ সম্পর্কে রামদাস যাহাই বলুন 
বাবহারিক জীবনে, জনসাধারণের আচার্য ও উপদেষ্টারূপে তিনি 
রামভক্তি ও রাম উপাসনার উপরই বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। 
তাহার সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরে ভক্তি সাধনা, পুজা অর্চন! ও নাম- 
কীর্তনের প্রাধান্তই বেশী চোখে পড়ে । তাহার অজভ্র ভক্তিগাথায় 
রহিয়াছে ইষ্টের কৃপাভিক্ষা, শরণাগতি ও অন্থুশোচনার আকুতি | 
করুণাষ্টকের একটি পদে সাধক কবি রামদাস প্রভুর চরণে সখেদে 
নিৰেদন করিতেছেন £ 


হে রাম, নিতি নিতিই যে হৃদয় আমার 
যাচ্ছে জ্বলে অন্ৃতাপের দহনে। 

ঘোর চঞ্চল আমার এই মন, 

আমি পারছিনে তাকে বশে রাখতে । 

হে প্রভু, হে করুণাময়, 

ছিড়ে ফেলে! আমার এই মায়ার বন্ধন,__ 
যা স্জন করে মরীচিকার মোহ । 

এসো, এসো, আমার হৃদয় কুটিরে। 
তোমা-হার! জীবনে এসেছে অবসাদের শূন্যতা, 
তোমার আরাধনা বিনা কেটেছে মোর দিন, 
বন্ধু্ন আর বিস্তবিভবের মাঝে 

নিজেকে হারিয়েছি ঈর্বা আর ন্বার্থান্ধতায়। 
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হে রঘুপতি, হে করুণাময়, 
দাও আমায় তোমার মনের উদারতা, 
যেন অরুেশে বিলিয়ে দিতে পারি আমার সর্ব্বন্ব-_ 
একান্ত বিশ্বাসে নিতে পারি তোমার চরণে ঠাই। 
ইন্দ্িয়ের সেবায় কি করে পাবো! পরমানন্দ ? 
হে রঘুনাথ, তোমা বিনা 
আমি যে হয়েছি রিক্ত, হতভাগ্য । 
হে প্রভূ তাই আশিস্‌ মাগি চরণে-_ 
জীবন যেন মোর হয় ব্রহ্মময় ।১ 
অপর একটি সংবেদনময় প্রার্থনায় রামদাস তাহার শরণাগতি 


জানাইতেছেন £ 
হে প্রভু, কোটি কোটি জনম ধরে 


হৃদয় আমার যাচ্ছে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে 
তাইতে। হে কপালু রাম চাইছি তোমায়, 
বন্যার বিপুল প্লাবনে ছড়িয়ে পড়ো আমার বুকে 
ছয়ট। শত্রু ভেতর থেকে করছে প্রতিরোধ-_ 
ভেঙ্গে চুরে দাও ভাসিয়ে দাও তাদের । 
হে রাম, তুমি বিনা কেই বা আছে আমার ? 
কেই বা জানে আমার মর্্মভেদী দুর্দশার কথা? 
হে রাঘব, শ্রাস্ত ক্লাস্ত আমি সাধন সমরে 
এসো, এসে প্রভু করো আমায় পরিজ্রাণ। 
আবার প্রাপ্তির পরমানন্দে উচ্ছল হইয়া দাস রামদা-০ স।স 
একটি অতঙ.পদে বলিতে শুনি : 
হে দয়াল রথুনাথ, হে আমার প্রতু, 
কত পাপই যে করেছি এ জীবনে-_ 
তার কোনটিই ব! পায়নি ভোমার ক্ষম! ? 
১ উইলবার এস ডেমিং £ রামদাস আযাও রাষঘালীজ, পৃঃ ৩২ ) ৯০৯৫, 
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গুণরাশি তোমার খচিত রয়েছে 

অসীম আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্রের মত-_ 

তার কোনটি রাখ! যায় স্মৃতিপটে ? 

কি করেই ব! শুধবো তোমার অপার খণ ? 
দীনের শরণ তুমি প্রভু, তুমি পরমাগতি-- 

আর এই পরিচয়ই যে তোমার আসল পরিচয়। 
স্থখ দিয়েছে৷ তুমি, পরম স্ুুখও চাই তোমার কাছে, 
এই কাডালের যা কিছু আছে চাওয়। আর পাওয়। 
সবই যে তোমার জানা । 

অন্তর যে আমার দিয়েছে দানে ভরে 

হে প্রভূ, হে রঘুনাথ, বলতো! এ অভাগা _ 

কি দিয়ে শুধবে তোমার খণভার ? 


রামদাসের প্রধান গ্রন্থ “দাসবোধ' তাহার অন্থগামীর্দের কাছে 
গীতার মত নিত্য পাঠ্য । এই গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায়, রামদাস 
তক্তিমার্গের সাধককে শ্রবণ, স্মরণ, অঙ্চনা প্রভৃতি নয় প্রকার 
অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। গুরুসেবা নামজপ ও নামকীর্তনের 
উপর রামদাসকে সব্বাধিক গুররত্ব আরোপ করিতে দেখা যায়। 
তাহার মতে তক্তি মুক্তির মূলে রহিয়াছে সদ্‌গুরর কৃপা । সদ্গুরুই 
আপন শক্তিবলে শিষ্তের অধিকারকে পরিশুদ্ধ করেন, প্রস্তুত করেন 


১ সমর্থ রামদাস ত্বামীর প্রধান রচনাগুলির নাম নিয়ে দেওয়। হইতেছে £ 

(১) দ্াবোধ--৭৭৫২ কবিতা সম্বলিত এই ওম্থটিকে রামদানী সম্প্রদায়ের 
লোকের। সম্মান করিয়া বলে গ্গ্রস্থরাঁজ'। (২) শ্রীশ্নোক মনাচে--যনকে 
বশে রাখার উপদেশ এই পদগুলিতে নিহছিত। লাধুর ভিক্ষা করার সময় 
এগুলি গাহিয়া থাকেন। (৩) করুণাষ্টকে--অন্ুশোচন! ও প্রার্থনায় ভরা 
এই সমত্ত গ্লোক সান্ধ্য ভজনের সময় গীত হয়। (৪) রামদাসের রামায়ণ 
(হম্বরকাণড, যুদ্ধকা্ড ও কিছিন্ধ্যা কাও্ড)। (৫) শতক ০০০৪৪ 
নাষক প্রার্থনামূলক আঅভঙ পদ । 
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তাহাকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য | তিনি বলেন, গুরু সেবার মধ্য দিয়া 
শিস্তের অহমিকা যেমন ক্ষীণ হইয়া আসে তেমনি নামিয়া আলে 
গুরুকপার অমিয়ধার]। 
নামজপ ও কীর্তন সম্বন্ধে তাহার প্রসিদ্ধ রচন। শ্রীঙ্গোক মনাচে-তে 
তিনি বলিয়াছেন £ 
হে মন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে এই নামকে করো! না ত্যাগ, 
শ্রদ্ধাভরে নিরস্তর করো এর অন্ুধ্যান। 
যা কিছু দেখছো এই প্রপঞ্চে, 
সবই রয়েছে বিধৃত, প্রভুর নামের বলে । 
কোন কিছুরই হয়ন। তুলনা এর সাথে। 
আপন ইঞ্টনাম, রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া তক্ত 
সাধক রামদাস প্রেমভরে কহিতেছেন £ 
ভজন ও জপের নাম তো! রয়েছে অনেক, 
কিন্তু ভাই রামনামের তুল্য কোন্‌ নাম ? 
হীন আর হূর্ভাগ। যার। 
কি করে জানবে তার এই পরম বস্তর মহিমা? 
বাস্থকীর হলাহল পান করে 
পার্বতীনাথ শঙ্কর জপেছিলেন এই মহানাম, 
হয়েছিলেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় 
তবে ছার মনুষ্বা কেন করবেনা জপ 
আমার প্রস্থুর এই অম্বতময় নাম? 
ভক্তি-মাগর্শয় সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্ছতর মঠ-মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠ। করেন রামদাস স্বামী । এইসব মঠকে তিনি পরিণত করেন 
তাহার ধর্মরাজ্যের এক একটি সুছ্ঢ় ঘাটিরপে। তক্তিধর্ম গ্রচার 
করিলেও রামদান অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাসের প্রশ্রয় কখনো দেন 
নাই। রাম্চন্তিত্রের সংযম, সতানিষ্ঠ। ও ন্ভায়পরতাঁকে সতত ছিনি 


৮ 
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ভক্তদের নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেন | মঠ ও মন্দিরের মোহাস্ত 
ব। পরিচালকদের করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ । একবার তাহার 
এক মঠের মোহাস্ত নীতিবিগহিত কোন কাজ করেন। রামদাস 
এজন্য তাহার শাস্তিবিধান করেন- বেত্রাঘধাত। অপর একজন 
মঠাধীশ উপযুক্ত প্রস্ততির আগেই তাহার এক অনুগত ভক্তকে মন্ত্র 
প্রদান করেন। দীক্ষার আগে কেন সতর্কতা অবলম্বন কর! হয় 
নাই, এই দোষে রামদাস মঠাধীশকে কঠোরভাবে প্রহার করেন। 
কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্তনিয়৷ শিষ্যকে একবার তিনি ছুশ্চরিত্রা স্রীলোকের 
সঙ্গ করিতে দেখিতে পান | কীর্তনসভ। হইতে ইহাদের তিনি তিন 
বংসরের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রামদাসের মঠ-মন্দিরের এই 
নীতিগত আদর্শবাদ ও নিয়মশৃঙ্খলা মারাঠার পুনর্গ ঠনে ও আস্তিক 
শক্তির উজ্জরীবনে কম সাহায্য করে নাই। 

আচার্য্য জীবনের শুরু হইতেই রামদাসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন একদল সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ শিষ্তু। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম সাসিতে রহিয়াছেন-_কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ (রামদাসের ভ্রাতা ), 
উদ্ধব গোসাবি, দিবাকর, বেনাবাঈ, আকাবাঈ প্রভৃতি ৷ 

শিব্ত কল্যাণ শুধু ত্যাগ তিতিক্ষ/! ও সাধনার দ্বারাই গুরুর 
অন্ুগ্রহলাভ করেন নাই, ডোমর্গাও মঠে রামদাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম 
প্রধান মঠ স্থাপন করিয়া গুরুর আরন্ধ মহান কার্য্যকে তিনি 
অনেকাংশে সফল করিয়া তোলেন । 

কল্যাণ ছিলেন রামদাসের সর্ববাপেক্ষ। বিশ্বস্ত পরিকর । তাহার 
গুরুভক্তির একটি আখ্যায়িক। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। রামদাস 
মাঝে মাঝে নানা অভিনব উপায়ে তাহার শিষ্ত ও ভক্তদের ভক্তির 
সত ও আনুগত্যের পরীক্ষা নিতেন। 

একদিন শিষ্যদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। হাতে একটি 
তররারি নিয়া গন্ভীর স্বরে কহিলেন, পগাখো, আজ থেকে কেউ আর 
আমায় ভোরবেলার ধ্যানজপের পর যেন প্রণাম করো না। হে 
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করবে, আমি তার মস্তক ছেদন করবো । রামদাস কোন মানুষের 
সঙ্গই যেন সহা করিতে পারিতেছেন না। সকলেই মহা শঙ্কিত। 
স্বামীজী মহারাজকে তাহারা যতট। পারেন এড়াইয়া চলিতেছেন। 

কয়েকদিন পরে রামদাস আশ্রম ত্যাগ করিলেন। পরনে মাত্র 
একখানি কৌগীন, হাতে একটি তীক্ষ তরবারী । এই বেশে প্রবেশ 
করিলেন নিকটস্থ অরণো। যাইবার সময়ে শাসাইয়া গেলেন, 
«“স[বধান, কেউ যেন আমার এই নিজ্জনবাসের সময় আমার সামনে 
না যায়, আর আমার চরণ কেউ স্পর্শ না করে ।” 

আশ্রমিকরা তো! তয়ে জড়োনড়ে!। কেহই তাহার সঙ্গ নিতে 
সাহসী হইলেন না। চারিদিকে সংবাদ রটিয়। গেল, স্বামী রামদাস 
পাগল হইয়। গিয়াছেন। একথ। অচিরে স্বামীজীর শিষ্য ডোমগাঁও- 
এর মহাস্ত কল্যাণের কানে গেল । তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তিনি 
ছুটিয়া আসিলেন আশ্রমে । কহিলেন, “এ কেমনতরে। কথা? 
স্বামীজী মহারাজ একল! অরণ্যে বাস করছেন, আর তোমর। কেউ 
তার সঙ্গে গেলে না? আমরা থাকতে তার সেবার ব্যবস্থা হবে না? 
বেশ, তোমর! না যাও আমি যাবো সেখানে |” 

“কিন্ত ভাই, খোল তলোয়ার নিয়ে হ্বামীজী বনে বনে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, কেউ প্রণাম করতে গেলেই নিশ্চয় হবে তার শিরশ্ছেদ ।” 
আশ্রমের একজন সতর্ক করিয়। দেয়। 

কল্যাণ উত্তরে বলেন, “বেশ তো, গুরু মহারাজের সেবায় 
এগিয়ে যদি তার হাতে আমার প্রাণ যায়, তবে তা হবে আমার 
পরম সৌভাগ্য ।” 

আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন কল্যাণ। রক্ত-চন্দন 
ললাটে লেপন করিলেন, সুখে গু'জিয়া দিলেন পর্ণপত্র, তারপর গুরুর 
নিকট উপস্থিত হইলেন করজোড়ে। 

: রামদাস স্বামী প্রথমে রোষ-কযারিত নেজে, ক্ঙ্ন্বরে বেশ 
খানিকটা তর্জন-গর্জন করিলেন, বার বার আন্দোলিত করিলেন 
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তাহার তরবারি | কল্যাণ কিন্তু নিধিবকার | গুরু উম্মাদই হোন আর 
যা-ই হোন, তিনি তাহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিবেনই, তাহার 
সেবায় হইবেন তৎপর । 

মুহূর্তমধ্যে রামদাস মহারাজের ক্রোধের অভিনয় বন্ধ হয়। 
হাতের তলোয়ার দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরম নহে কল্যাণকে করেন 
আলিঙ্গন । ভাব-বিহ্বঙ্গ কে কহেন, “বৎস, তোমার মত বীর, 
আত্মোৎসর্গে সদ! প্রস্তত শিষ্যই যে আমার চাই। তাছাড়া কি করে 
হবে প্রভু রামজীর ধর্মরাজ্য স্থাপন ?” 

নীলোপন্থ নামে রামদাসজীর এক গৃহী শিষ্য ছিলেন । একবার 
পরিব্রাজনের পথে ভক্ত সঙ্গে স্বামীজী তাহার গৃহে উপস্থিত হন। 
নীলোপন্থ তখন গ্রামের বাহিরে কি কাজে গিয়াছেন। তাহার পত্বী 
নিরুবাঈ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন | স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীদের 
জন্য তাড়াতাড়ি কিছু ভোজনের ব্যবস্থা করা চাই। এ অঞ্চলে 
উপধুর্ণপরি কয়েকদিন ঝড়-জল হইয়া গিয়াছে, ঘরে জালানী কাঠ 
এক টুকরাঁও অবশিষ্ট নাই। অথচ স্বামীজী মহারাজকে বেশীক্ষণ 
ধরিয়! রাখ। যাইবে না, এখনি গ্রামাস্তরে যাইবার জন্যে তিনি তাড়৷ 
লাগাইতেছেন। 

নিরুবাঈর মাথায় জ্বালানীর এক বিকল্প বাহির হইল । তৎক্ষণাৎ 
নিজের তোরঙ্গ খুলিয়া জাম! কাপড় শাড়ী ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি 
ভূপীকৃত করিলেন, ঢুকাইয়া দিলেন উন্ননে | জ্বালানীরূপে এগুলি 
ব্যবহার করিয়া পরমানন্দে প্রস্তুত করিলেন স্বামীজীর আহার্য্য | 

কিছুকাল পরেই নীলো পন্থ ঘরে ফিরিয়া আসেন । স্বামীজী 
মহারাব্জকে গৃহে পাইয়া তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। বিদায় 
কালে স্থামী-্ত্রী উতয়ে ভক্তিতরে গুরুর চরণে প্রণাম করিতেছেন; 
এমন সময় রামদাসজী প্রসর কণ্ঠে কহিলেন, “নীলে! পন্থ, তুমি 
ভাগ্যবান, এমন সাধবী শ্রী তোমার ঘরে রয়েছে । খোজ নিয়ে ভাখো। 
আমার 'আহা্য তৈরী করতে গিয়ে মাতাজী নিরুবাঈ তোমাদের 
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মূল্যবান পরিচ্ছদ সব জালিয়ে দিয়েছে । ভালোই করেছে, গ্রপঞ্চের 
মায়া কিছু কেটেছে ।” 

নীলোপস্থ তো মহা! খুশী। যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু, শত শত 
ভক্ত শিষ্য আপনার সেবার জন্য প্রাণপাত করছে । নিরুবাঈ সে 
তুলনায় তেমন কি আর করেছে? যাক্‌, যাবার আগে আপনি 
আমাদের আশীব্বাদ করুন। আপনার আশীর্বাদই যে হবে আমাদের 
পরম পাথেয় ।” 

ঝুলি হইতে রামদাসজী একটি ভাব তুলিয়া নিলেন, নীলোপন্থের 
হাতে এইটি দিয়া কহিলেন, “বৎস, নাও) এই রইলো আমার 
আশীর্বাদ । আমি জানি দীর্ঘদিন তোমরা অপুত্রক রয়েছে।। আমার 
বরে মাতাজী নিরুবাঈর কোল জুড়ে আসবে একটি শিশুপুত্র। প্রভু 
রামজীর প্রতি থাকবে তার অচল। ভক্তি | 

অতঃপর সঙ্গীগণ-সহ স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে সেখান হইতে 
নিক্কাস্ত হইলেন। যথাকালে নিরুবাঈ একটি পুত্র সম্তান লাভ 
করেন। উত্তরকালে এই পুত্র রামদাঁস মহারাজের কাছে দীক্ষা লাত 
করিয়া ধন্য হয়। 

কল্যাণের গুরুভক্তির আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । 
সেবার রামদাস মহারাজ স্থির করিলেন, কিছুদিনের জন্য নির্জনবাসে 
যাইবেন এবং একটি নিগৃঢ় সাধনা সেখানে সমাপ্ত করিবেন। নদীর 
ওপারে রহিয়াছে এক দূর বিস্তারী অরণ্য, ইহারই এক কোণে 
পর্ণকুটির বাঁধিয়া স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন। 

কয়েকদিন পরেই ডোমরগাঁও হইতে কল্যাণ সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত | গুরুদেবের ফক্কল্পের কথা শুনিয়া তিনি তো৷ মহ! চিস্তিত | 
বুঝিলেন, একাস্তে সাধনভজন তাহার হয়তো ঠিকই চলিয়াছে, কিন্ত 
তাহার নিত্যকার আহার্য্যের ব্যবস্থা কি? এজন্য নিশ্চয় তাহাকে 
কষ্ট পাইতে হইতেছে । 

কল্যাণ স্থির করিলেন, এখন হইতে কিছুদিন একবার করিয়া 
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তিনি নদীর ওপারে স্বামীজীর ধ্যানকুটিরে যাইবেন, নিত্যকার 
খাবার দিয়া আসিবেন। 

আগের দিন রাত্রে এ অঞ্চলে বর্ধার ঢল নামিয়াছিল । আশ্রমের 
সন্মুখস্থ ময়না নদী তাই ন্ফীতকায়৷ হইয়। উঠিয়াছে, আ্োত বহিয়া 
চলিয়াছে খরবেগে | গুরুগতপ্রাণ কল্যাণ মোটেই দমিবার পাত্র 
নন। আহার্য্যের পাত্র মাথায় বাধিয়। নিলেন । তারপর, জয় জয় 
রঘুবীর, জয় সমর্থ রামদাস ত্বামী, বলিয়া বর্ষা-প্লাবিত নদীগর্ডে 
দিলেন ঝাপ। ওপারে গিয়। অনেক খোঁজাখুজির পর গুরুজীর 
সন্ধান পান, সম্মুখে দীড়াইয়া সমাপ্ত করান তাহার তোজন। 
রামদাঁসজীর অরণ্যবাসের প্রতিটি দিন কল্যাণকে এই খরস্রোতা 
বিপজ্জনক নদী স্লাতরাইয়। পার হইতে হয়। 

হনুমন্ত স্বামীর রামদাস-চরিতে সমর্থ রামদাস স্বামীর বহুতর 
যোগবিভূতির বর্ণন! রহিয়াছে । ইহাদের একটি শিশ্ত-প্রধান কল্যাণ 
সম্পকিত ৷ 

সেদিন গভীর রাত্রি অবধি স্বামীজজী মহারাজ কতকগুলি অভঙ.- 
পদ রচনা করিয়াছেন। শিহ্য-সেবকদের অনেকেই তখন নিদ্রায় 
অভিভূত। পান-মুপারী চর্বণের অভ্যাস তাহার বরাবরই ছিল। 
সেবকদের ডাকিয়! তুলিয়া কহিলেন, “গ্ভাখো৷ তো কৌটার তেতরে 
পান.সুপারী আছে কিনা । খানিকটা না চিবুতে পারলে ভালে 
লাগছে না।” 

খুঁজিয়া দেখা! গেল, কোটায় স্ুপারী যথেষ্টই আছে কিন্ত পান 
একটিও নাই | “পান ছাড়া শুধু সুপারী কি ক'রে খাওয়! যায়-” 
এই বলিয়া রামদান মহা! হৈ-চৈ তুলিয়া দিলেন । 

এত রাত্রে পাহাড়ে পান কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি সংগ্রহ 
করিতেই হয়, নীচে নামিয়া গ্রামের অভ্যস্তরে যাইতে হইবে, বদি 
কোন গৃহস্থ বাড়ীতে সন্ধান মিলে । সেবকেরা সবাই এ উহার মুখ 
চাহিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ তখনি উঠিয়! দীাড়াইলেন । করজোড়ে 
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কহিলেন, “প্রভু আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন| আমি নীচের 
গ্রাম থেকে এখনি কয়েকটি পান সংগ্রহ করে আনছি ।” 

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয় তিনি দ্রেত- 
পদে নীচে নামিতে লাগিলেন। 

কয়েক মিনিট পরেই শোনা গেল কল্যাণের আর্ত চীৎকার। 
একটি মিশ কালে! কেউটে সাপের গায়ে পা দিতেই তৎক্ষণাৎ উহ! 
তাহাকে ছোবল মারিয়াছে। রামদাস ও শিষ্য সেবকেরা মশাল 
নিয়া তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। সর্পদক্ট কল্যাণ তখন ভূমিতে 
লুটাইয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে অসহা যন্ত্রণার ছাপ। মুখ দিয়া 
অবিরাম ফেন নির্গত হইতেছে । 

রামদাস হাটু গাড়িয়া শিষ্তের সম্মুখে বসিয়া পড়েন | অক্ষুট 
হ্বরে মন্্ব উচ্চারণ করিয়া বার বার কল্যাণের দেহে করেন কর- 
সথণলন, তারপর. ন্নেহপুর্ণ স্বরে বলিতে থাকেন, “বৎস কল্যাণ, এবার 
ওঠো-_-ওঠো |” 

অল্পকাল মধ্যেই কল্যাণ চোখ মেলিয়া চান এবং ধীরে ধীরে 
উঠিয়া বসেন । বাহ্াজ্ঞান ফিরিয়। পাইয়া আবার উদ্ভত হন গুরু 
মহারাজের পান সংগ্রহের জন্ত | 

সপ্রশংস দৃথ্টিতে শিষ্ের দিকে চাহিয়া গুরুজী বলেন, “বৎস, 
আর তোমায় কোথাও যেতে হবে না। এবার আশ্রমে ফিরে চল ।” 

পথ চলিতে চলিতে একটি তরুণ শিষ্য মৃহন্যরে মন্তব্য করেন, “এত 
গভীর রাতে, এভাবে একলা এমন করে চলে আসাটা কল্যাণের 
উচিত হয় নি ।» 

রামদাস স্বামী সহাস্তে উত্তর দেন, পাখো, যা! ঘটেছে রামজীর 
কপাতেই ঘটেছে । আমর! নিমিত্ত মাত্র । রামজী আমায় ইঙ্গিত 
দিয়েছিলেন, কল্যাণের আয়ু আর নেই ।” 

“সেকি প্রভু, তা জেনেও আপনি এই অন্ধকারের তেতর বনপথে 
ওকে যেতে দিলেন ?” সবিন্ময়ে প্রশ্ধ করেন এক সেবক । 


১২৬ ভারতের লাধক 


“সর্পাঘাতে ওর জীবনাস্ত হবার কথা। অথচ ঈর্বরের কাজে 
ওকে অনেক কিছু করতে হবে। তাইতে। পান-স্থপারীর জন্য চেঁচা- 
মেচি করে ওকে পথে নামালাম | কালসাপ ওকে দংশন করবে তা 
আমি জানতাম । আমার কাছাকাছি থাকা কালে এই ছুূর্ঘটন। হয়ে 
ভালই হলো । রামজীর কৃপায় ওকে বাচাতে পারলাম ।” 


রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার ভীমন্বামী শিরগাঁভকার 
একটি মনোরম আখ্যায়িক। বর্ণন। করিয়াছেন__ 

সেবার বারাণসীর এক প্রখ্যাত পণ্ডিত ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রে 
উপনীত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিচার-মল্ল, যেখানেই যান 
সোংসাহে সাধুদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। আত্মবিশ্বাস ইহার 
অত্যন্ত বেশী। সদাই গলদেশের উপবীতের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝুলানে। 
থাকে একটি তীক্ষ ছুরিকা, দস্তভভরে এটি সবাইকে দেখাইয়! বলেন, 
“শীন্্র বিচারে যখনি কেউ আমায় পরাস্ত করবে, তক্ষুনি তার সম্মুখে 
এই ছুরিক! দিয়ে নিজের হাতে আমি কেটে ফেলবো আমার 
জিহব। |” 

মহারাষ্ট্রে লোকের ঘরে ঘরে তখন রামদাস স্বামীর পাসবোধ' 
পঠিত হয়, ত্বামীজীর বিদ্তাবত্তা ও সাধন-বিভূতির প্রসিদ্ধিও নবাগত 
পণ্ডিতটি শুনিয়াছেন। একদিন তিনি সদলবলে ছাফলে আসিয়৷ 
উপস্থিত | সংবাদ দিলেন, ম্বামীজীর সহিত অবিলম্বে তিনি তর্কঘষ্দে 
অবতীর্ণ হইতে চান 

রামদাস ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদের কহিলেন, “যাও, যাও, 
এখনি তোমরা এঁ মহাত্মাকে সসম্মানে আশ্রমে নিয়ে এসো । মশাল 
আর বাগ্ভাণ্ড সঙ্গে নিতে ভুলো না। বারাণসীর এমন কৃতী 
পণ্ডিত | দেখো, কোন দিক দিয়ে যেন তার অধর্ধ্যাদা না হয়?” 

সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা! করিয়া বারাণসীর তর্কশূরকে আশ্রমে 
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আনয়ন করা হয়| রামদাস স্বামী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাকে 
অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু স্বামীজীর অভিবাদনের 
দিকে পণ্ডিতের কোন লক্ষ্যই নাই। দর্প তরে কহেন, “আমার 
সময় অতি মূল্যবান। আর বিলম্ব না করে, আপনি আমার 
প্রশ্নগুলির উত্তর দিন, অবশ্য যদি সমর্থ হন।” 

রামদাস সহান্তে কহিলেন, “বিষ্ঠা মানেই সেই পরমবন্ত যা 
হৃদয় কন্দরকে আলোকিত করে । তবে শান্ত্রপারঙ্গম হয়েও আপনি 
এমন অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন কেন, বলুন তো?” 

রোষে পণ্ডিতের ছুই চোখ জ্বলিয়া উঠে, হুঙ্কার দিয় বলেন, 
“বটে, এতো! ওদ্ধত্য তোমার? এখানে কার সম্মুখে ফাড়িয়ে তুমি 
কথা বলছো জানো ?” 

“খুব জানা আছে, পণ্ডিতবর | এবার একটু অন্থুগ্রহ করে আপনি 
আপনার শান্ত্রতত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করুন, যথাযথ সব উত্তর এখনি 
পাবেন।” সবিনয়ে নিবেদন করেন রামদাস। 

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত পণ্ডিত তাহার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে স্বামী রামদাস প্রদর্শন করিলেন তাহার এক যোগবিভূতি। 
বহুলোক তাহাদের সম্মুখে ভীড় করিয়া আছে। এই ভীড়ের ভিতর 
হইতে একটি নিম্শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত মানুষকে রামদাস কাছে 
ডাকিলেন। কিছুক্ষণ একমৃষ্টে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া 
তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি সঞ্চালন। এবার দৃঢ় কণ্ঠে দিলেন 
নির্দেশ, “বৎস, পণ্তিতজীর সব ক'টা শাস্ত্রীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর 
তুমি দিয়ে দাও |” 

সর্ববসমক্ষে ঘটিতে দেখা যায় এক অবিশ্বাস্ত কাণ্ড | অর্ধশিক্ষিত 
লোকটির মুখ দিয়! অবিরলধারে নিঃস্থত হুইতে থাকে শান্ত্রের নান! 
ছরহ তদ্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বারাপসীর পণ্ডিত মহারাজ তো! 
বিস্ময়ে হতবাক্‌। ইতিমধ্যে তিনি বুবিয়! নিয়াছেন, রামদাস এক 
সিদ্ধ যহাত্মা। অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অলৌকিক শক্তির ভিনি 
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অধিকারী | এ হেন ব্যক্তির সমক্ষে বিদ্ভার দস্ত প্রকাশ করিয়৷। 
পণ্ডিত মারাত্মক ভূল করিয়াছেন । 

রামদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা 
মাগিতে থাকেন। নিজের জিহবা কর্তনের জন্যও উদ্যত হন | 

উপবীতে ঝুলানো! ছুরিকাটি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
রামদাসজী পণ্ডিতকে কহিলেন, “আপনাকে অনেক আগেই আমি 
ক্ষমা করেছি পগ্ডিতবর | মনে রাখবেন, আপনার জিহ্বা, আপনার 
দেহ, সবই রামজীর | ছেদন করতে হয় তিনি করবেন । আপনার 
দেহ-মন-আত্মা কোন কিছুর ওপরই তো। আপনার অধিকার নেই। 
ভালোই হলো, আপনার দর্প এবার ভূমিসাং হলো, এবার সত্যকার 
বিদ্ধা এলো আপনার আধারে ।” 

এই পণ্ডিত অতঃপর দীনভাবে রামদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
বারাণপীতে ফিরিবার সময় সাগ্রহে রামদাসের রচনা দাসবোধের 
একটি প্রতিলিপি তিনি সঙ্গে নিয়া যান | 


সিদ্ধপুরুষ বলিয়া রামদাসের তখন খ্যাতি রটিয়াছে, একটি 
স্থসম্বন্ধ তক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নেতা রূপেও মহারাষ্ট্রে তাহার বিরাট 
মর্ধ্যাদা। এই সময়ে এক শুভলগ্নে রামদাসের সহিত মিলন ঘটে 
রাজ। শিবাজী ভোসলের । এই মিলন যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ । 
রামরাজ্য, ধর্মরাজ্য, স্থাপনের যে ন্বপ্র রামদাস এতদিন দেখিয়া 
আমিতেছেন, যে স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
রাজা শিবাজী হন সেই মহান এঁশী কর্মের ধারক ও বাহক | এই 
ছইয়ের মিলনে সার! মারাঠায় প্রবাহিত হয় আত্মিক শক্তি ও 
ক্ষাত্রশক্তির যুগ্ধারা | সারা ভারতেও ইহার ফল হয় সুদূরপ্রসারী । 
এক ও অখণ্ড ধর্মরাজ্যের পরম সম্ভাবনার আশা ছড়াইয়। পড়ে 
দেশের দ্রিকে দিকে । 
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শিবাজীর অভ্যদয়ের দিকে স্বামী রামদাস নিয়ত তাহার দৃষ্টি 
নিবন্ধ রাখিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়াছেন গুরংগজেবের নগণ্য “পার্বত্য 
মুষিক' শিবাজী ভোসলে ধীরে ধীরে গড়িয়। তুলিয়াছেন একটা দৃঢ় 
মূল স্বাধীন রাজ্যের বনিয়াদ। শুধু তাই নয় এই রাজ্য যাহাতে 
ধর্মমকৃত হয়, উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্ত তাহার ব্যাকুলতার 
সীম! নাই। অন্তরে অস্তরে রামদাস বুঝিয়া নিয়াছেন, শিবাজীকে 
তাহার সাহায্য নিতেই হইবে। তাহার কাছে আসিতেই হইবে । 
কিন্তু এখনই নয়, আরে! কিছুকাল রামদানকে অপেক্ষা করিতে 
হইবে, লগ্ন সমাগত হইলেই শিবাজী আকুল আগ্রহ নিয়া ছুটিয়! 
আসিবেন, গ্রহণ করিবেন রামদাসের পরমাশ্রয়। 

সৈম্তবল ও রাজ্যপরিধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী ভোসলের 
অস্তরেও জাগিয়াছে পরম কল্যাণের ভাবনা, আত্মিক উজ্জীবনের 
জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়৷ উঠিয়াছেন | যখন যে সাধু মহাত্বার সন্ধান 
পান, সাগ্রহে তাহাকে দর্শন করেন, সাধ্যমত করেন সেবা পরিচর্য্য! 
সাধারণ সাধু-সন্্যাসী হইতে শুরু করিয়া পন্ধারপুরের সাধু 
তুকারামজ্ীর সঙ্গে, কোন কিছুই শিবাজী বাদ দেন নাই। কিন্ত 
মনের মানুষের সন্ধান, চিহ্িত সদৃগুরুর সন্ধান এখনও তিনি পান 
নাই। 

রামদাস স্বামীর আদর্শ ও সংগঠনের নানা সংবাদ শিবা্গী 
রাখেন, তাহার মাহাত্ব্য ও যোগৈশ্বর্যের খ্যাতিও তাহার অজানা 
নয়| এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণের জন্য অন্তর তাহার বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। রামদাস তখন কোন মঠেই স্থায়ীভাবে বাস 
করিতেন না| স্বেচ্ছামত ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন | তাই কিভাবে কোথায় 
মহাত্বার দর্শন করা যায় শিবাঙ্গী মাঝে মাঝে তাবিতেছিলেন । 

নর্সোমল্‌ নাথ নামে শিবাজীর এক কর্ণচারী সেবার খবর দেন, 
ঘামীজী এখন ছাঁফলের মঠে অবস্থান করিতেছেন। কয়েকজন 
পার্্বরক্সী নিয়া পিবাজী তখনি সেখানে ছুটিয়। যান। কিন্তু সাক্ষাং 


১২৪ ভারতের সাধক ' 


হইল না। শুনিলেন, রামদাস স্বামী তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। 

ছাফলের মঠটি ছোট হইলেও বড় মনোরম। শিবাজী সাধুদের 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে কাহার আন্ুকুল্যে, এই সুন্দর মঠটি 
নিন্মিত হইয়াছে । 

সাধুর! সবিস্ময়ে কহেন, “সে কি মহারাজ, আপনি কি জানেন না, 
এটি যে আপনার প্রদত্ত অর্থে ই তৈরী হয়েছে । কয়েক বৎসর আগে 
পুনাতে, আপনার পুরোহিতের ভবনে গিরি গোসাবি নাসিখর 
নামে এক কীর্তনিয়া রামলীল। কীর্তন করছিলেন। কীর্তন শুনে 
খুণী হয়ে আপনি তাকে কিছু অর্থ দান করতে চান। এ কীর্তনিয়া 
রামদাস মহারাজের একজন পরম ভক্ত | তিনি অন্থুরোধ জানান__ 
মহারাজের প্রতিশ্রুত অর্থ যেন রামদাস হ্বামীজীকেই দেওয়া হয় 
ছাফলের রামমন্দির নিম্মাণের জন্য । এটিই তো! সেই মন্দির। 
আপনার সরকার থেকে তিন শত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া! হয়েছিল এই 
পবিত্র কাজের জন্য |” 

এ সংবাদে শিবাজী হুষ্ট হইলেন। মন্দিরের চারপাশে ঘুরিয়া 
দেখিলেন, নদীর খরআোত উহার তিত্তির দিকে অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছে। সরকারী অধিকর্তাকে ৬।কিয়া ৬খনি তিনি হুকুম 
দিলেন, “যে কোন উপায়ে এই নদীর শ্রোত-ধারাকে ঘুরিয়ে দাও, 
ব্বামীজীর এই মন্দিরকে রক্ষা করো । এজন্য যে কোন অর্থব্যয়ে 
কার্পণ্য ক'রো না 1” | 

নির্দেশমত কার্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় নাই । ফলে ছাফলের 
এ মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পায়। 

রামদাস ন্বামীর কাছে শিবাজীর সব সংবাদই যথাসময়ে 
পৌছিল, ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মাহুলীতে একটি ধন্্ানুষ্ঠানে 
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যোগ দিতে গিয়াছেন, সেখানে এক শুত মুহুর্তে তাহার হাতে 
আসিল রামদাস স্বামীর এক ক্ষুদ্র লিপি। এ লিপি পাইয়া রাজা 
মহা উৎফুল্ল হইয়। উঠেন, সঙ্গে সঙ্গে মহাত্বাকে উত্তর দেন ঃ 

“হে মহাতাপস, আমি আপনার চরণে অপরাধী । আপনার 
হৃদয়ে রয়েছে অসীম করুণ আপনার আশ্শিস্পূত লিপি আমায় 
ভরপুর করে দিয়েছে পরম আনন্দে । কি ভাষায় আমি তার বর্ণন। 
দেব? আপনি কৃপা করে আমার গুণগান করেছেন, কিন্তু আমি 
জানি আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। বহুপ্দিন যাবং আপনার 
দর্শনের অভিলাষী রয়েছি, এবং সুযোগ পেলে এখনই আমি উপস্থিত 
হতে পারি আপনার সকাশে। হে প্রভু, আপনি কি আমায় গ্রহণ 
করবেন? আমার তৃষ্ণা কি করবেন দূর ?” 

এই পত্র পাঠাইয়। দিয়া পরদিনই শিবাজী তাহার রক্ষীদল নিয়া 
উপনীত হন ছাফলে। সেখানে গিয়া শুণিতে পান, রামদাস মহারাজ 
তখন সিংগন-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন । মঠের সাধুরা তাহাকে 
বলেন, “মহারাজ, এই সময়ে স্বামীজীর কাছে আপনার যাওয়া ঠিক 
হবে না। কারণ, এখন তিনি হন্থুমানজীর মন্দিরে একটি বিশেষ পুজ। 
অনুষ্ঠানে ব্যস্ত | পৃজ! অর্চনা সমাধা। করে স্বামীজী মহারাজ নিজের 
হাতে বনুতর ভোগরাগ প্রস্তুত করবেন। তারপর মারুতীজীকে 
ত! নিবেদন করে দিনশেষে বসবেন প্রসাদ গ্রহণের জন্ত । আপনি 
বরং পরে আর কোনদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন ।” 

শিবাজী একথা মানিলেন না| কহিলেন, “হছাদয় বড় ব্যাকুল 
হয়ে পড়েছে, আর ধৈর্ধ্য ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা- 
ছাড়া, আজ তে। বৃহস্পতিবার _গুরুবার, এই শুভদিনেই স্বামীজীকে 
আমি দর্শন করবো ।” 

রক্ষীদল পশ্চাতে রাখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি অগ্রসর হন। ছুইজন 
মঙ্গী নিয়! বিংগন-বাড়ীর মঠে উপস্থিত হন, লুটাইয়া পড়েন 
রামদাসজীর চরণতলে । 
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রামদাস স্বামীর হস্তে তখনে। ধৃত রহিয়াছে শিবাজীর সন্ভপ্রাপ্ত 
লিপি। প্রসন্ন মধুর কে কহিলেন, “রাজা, আপনি আসবেন তা 
আমি জানতাম । কিস্ত জিজ্ঞেস করি, সাক্ষাতের জন্য আপনি এত 
ব্যগ্র, কিন্ত আরো! আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি ?” 

“দুর্ভাগা আমি, তাই অভিলাষ থাকলেও এতদিন বঞ্চিত ছিলাম 
আপনার দর্শনে | প্রভু, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত আমায় আপনি 
মার্জনা করুন। এখন দর্শন যখন মিলেছে, আর আমায় দূরে সরিয়ে 
রাখবেন না। অবিলম্বে দীক্ষা দিয়ে আমায় উদ্ধার করুন ।” 

শীল্ত্রীয় বিধান মত দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল । চৈতন্যময় 
মন্ত্র গ্রহণের পর গুরু মহারাজের কাছে শিবাজী চিরতরে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। ১৬৪৯ খুষ্টাব্দের এই শুভদিন, রামদাস ও শিবাজীর 
মিলনের দিন, মহারাষ্ট্রের ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। 

গুরুর ধর্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় শিবাজীর অবদান যথেষ্ট। 
এই পরিকল্পনার পিছনে স্বামী রামদাস জোগাইয়াছেন অধ্যাত্মশক্তি, 
আর শিবাজী উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার ক্ষাত্রতেজ ও অর্থবল। 
শিত্তত্ব গ্রহণের পর হইতে শিবাজী তাহার রাজ কোষাগার উন্মুক্ত 
করেন নব নব মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় । বড় বড় জায়গীর দিয়া এই 
ধর্কেন্্র গুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে তিনি সাহায্য করেন। 
গুরু ও শিষ্তের এই মহান যৌথ প্রয়াস সারা তারতের রাষ্ট্রচিস্তা ও 
ধর্্মাদর্শের সম্মুখে সেদিন উন্মোচন করে এক নৃতন দিগন্ত, সহত্র 
সহত্র ধর্মপ্রাণ আদর্শবাদী মানুষের বুকে জাগাইয়। তোলে বিরাট 
প্রত্যাশার আলো! 


রামদাস ্বামী একদিন শিবাজীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, 
“শিবাজী, গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ তুমি অসম্পূর্ণ রেখেছে, এবার সেটা 
শেষ করতে হবে ।” 
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“কি সে কাজ, প্রভু, আদেশ করুন, সর্ধশক্তি দিয়ে আমি ত৷ 
পালন করবে।।”-ুক্তকরে নিবেদন করেন শিবাজী । 

“তোমার রাজ্যাভিষেক তো! এখনো হয় নি। শাস্ত্রীয় বিধান 
অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে । ধর্্মরাজ্যের অধীশ্বর তুমি | 
শুধু মারাঠাই নয় সারা ভারতভূমি আজ তোমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে আছে । তোমার এই শাসনকে শাস্ত্রীয় সমর্থনের ভিতিতে 
আমি দাড় করাতে চাই। তোমার শক্তি সত্যকার ক্ষাত্রশক্তি বলে 
গণ্য হোক, তাও আমি চাই । তারতের শ্রেষ্ঠ শান্ত্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণ, সাধু- 
মহাতআ। সমাজনেতা ও জনগণের সমক্ষে_ প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় 
-_তোমার অভিষেক হোক। পবিত্র যজ্ঞ হোম সম্পন্ন হোক। 
অবিলম্বে এর উদ্ভোগ আয়োজন করে! |” 

গুরুর আদেশ . শিরোধার্ধ্য করিয়া শিবাজী তোসলে অচিরে 
এ কাজে ব্রতী হন। কাশীধামে তখন অশেষ শান্ত্রবিদ গাগা! ভট্ের 
প্রবল প্রতাপ । বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ছুইয়েতেই তিনি 
পারজম। তাহাকেই অভিষেক ক্রিয়ার প্রধান আচাধ্য রূপে 
মনোনীত কর! হইল। ভারতের সর্বত্র ধরন্মসংস্কৃতি ও সমাজের 
নেতাদের কাছে প্রেরিত হইল আমন্ত্রণ পত্র। সাড়ম্বরে ও 
শান্ত্রোক্ত বিধান অনুযায়ী শিবাজী মহারাজের অভিষেক উৎসব 
সুসম্পন্ন হইল । 

কাজকর্দ শেষ হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিতবর গাগ! তট্ট আগামী এক 
সপ্তাহের ভিতর বারাণসীর দিকে রওনা! হইবেন । হঠাৎ একদিন 
ভট্রজী দেখেন, প্রতাষে উঠিয়। শিবাজী ভক্তিভরে সর্ব্বপ্রথমে মারাঠী 
ভাষায় লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন । 

“মহারাজ, এই মারাঠী পু'খি কি রোজই আপনি ' এ সময়ে পাঠ 
করেন ?*-সপ্রশ্ন করেন তট্জী ৷ 

“যা, পঞ্ভিতবর়, পাটি যে আমার প্রাত্যহিক কাজ এবং প্রধান 
কৃত্য। 


১২৮ ভারত মাধক 

“কি নাম এ গ্রন্থের? কার রচিত? কোন্‌ তত্ব আছে এতে, 
খুলে বলুন তো ?” 

«এ এস্থ মারাঠিতে লেখা, নাম দাসবোধ, মহাত্মা! রামদাস স্বামী, 
আমার গুরু মহারাজ এর রচয়িতা |” 

«এ বড় অদ্ভূত কথা মহারাজ । আপনার মত বিচক্ষণ, শান্্র- 
প্রেমিক ব্যক্তির একি রুচিহীনতা 1? আপনার পক্ষে এ গ্রন্থপাঠ তে! 
মোটেই শোভন নয়। বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, তাই তো! হবে 
আপনার আমার উপজীব্য | বেদ-বেদান্ত উপনিষদ সব কিছু ছেড়ে, 
শেষটায় আপনি মারাঠী দাসবোধ নিয়ে মেতে উঠলেন ? ছিঃ” 

মহারাজ শিবাজী সবিনয়ে উত্তর দেন, “পণ্ডিতবর, এ পুথি 
মারাঠীতে লেখা হলেও, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকেই এর তত্ব 
সন্কলিত হয়েছে । আমি মনে করি- প্রজ্ঞাবান্, যোগসিদ্ধ মহা 
পুরুষের রচিত এ গ্রন্থ সব মানুষেরই কল্যাণ-সাধনে সক্ষম। তাই 
এটা আমার নিত্য পাঠ্য ।” 

গাগ। ভট্ট শিবাজীর কথ। দেখিয়! গ্লেষাত্মক হাসি হানিলেন। 
এ প্রসঙ্গ নিয়া আর ঘাটাঘাটি করিলেন ন1। 

শিবাজী কিন্তু ভট্ট্জীর কথাগুলি বিস্মৃত হইলেন না । মনে মনে 
স্থির করিলেন, পণ্ডিতবরকে অচিরে সমুচিত শিক্ষা দিয়া তবে 
মহারাষ্ট্র হইতে ছাড়া হইবে । 

তুই দিন পরেই রাজপ্রাসাদের চত্বরে স্বামী রামদাসের এক 
ধর্মসভার অনুষ্ঠান বমিল।| এই সভায় প্রধান অঙ্গ__দাসবোধের 
ব্যাখ্যা ও রামলীল! কীর্তন । গাগ। ভট্ট এবং অন্তান্ত বড় প্ডিতদেরও 
এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইল। 

সভা শুর হইয়াছে। ইঞ্টনাম ও ইঠ্টলীলা গাহিতে গাছিতে 
স্বামী রামদাস দিব্যভাবে উদ্দীপিত্ত হইয়া উঠিধেন। . ফখনে। তিনি 
হাসিতেছেন, কখনো রা কাদিতেছেন-এ যেন মাতাবেন উৎসারক 
এক অনির্ববচনীয় অবস্থা | অগণিত শ্রোতা ও দর্শনাহী এই (কৌীলীনরত 
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সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দিকে নিনিমেষে চাহিয়া আছে । তাহার ভাব- 
রসের উত্তাল তরঙ্গ ছুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে । রামদাসের 
এই লীলা বর্ণনা যেন জীবস্ত। ভাববিহ্বল শ্রোতাদের নয়ন সম্মুগ্ছে 
রাম, সীতা লক্ষণ, ভরত আর মারুতী এক একটি মৃত্তি ষেন ভান্বর 
হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তাব ও তত্বের মিশ্রণে রচিত হইয়াছে 
দিব্যলোকের অপরূপ পরিমগ্ডল । 

গাগা ভট্ট অনিমেষ নয়নে এই ভাবময় ইন্দ্রজালের দিকে 
তাকাইয়া আছেন, আর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্‌গত হইতেছে 
এক ছনিবার আকুতি | কোনমতে পণ্ডিত ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। 
তারপর সভার অস্তে আবেগভরে ছুই হাতে জড়াইয়। ধরিলেন স্বামী 
রামদাসকে | গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, “ম্বামীজী, আমি আপনার 
কাছে মার্জন। ভিক্ষা চাই ।” 

“পপ্তিতবর, নানা, এসব কথা বলে আমায় পাপের পঙ্ছে 
ডোবাবেন ন1।৮” বিনয়নআ্র বচনে বলেন ম্বামী রামদাস। 

“না স্বামীজী, আমি সত্যই অপরাধী | আপনি যে কত বড় 
জ্ঞানী, কত বড় প্রেমিক পুরুষ, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনার 
মূল্য বুঝতে আমি ভুল করেছিলাম, আজ এই সভায় আপনার 
সত্যকার রূপ আমি চিন্তে পেরেছি ।” 

বারাণসীতে ফিরিয়া গিয়াও স্বামী রামদাসের দিব্যোজ্জল স্মৃতি 
গাগা ভট্ট দীর্ঘদিন ভুলিতে পারেন নাই | এই মারাঠী সাধকের 
প্রতি তাহার শ্রন্ধ।' চিরদিন অটুট ছিল! 


রামদাস ম্বামীর অন্যতম জীবনীকার তীমন্ামী সিরগাভকার 
স্বামীজীর যোগবিভূতির এক অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বর্ণন। করিয়াছেন । 
কয়েকটি শিশ্যসহ স্বামীজী তখন গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে পরিত্রাজন 
করিতেছিজেন। সেদিন একটি গ্রামের উপান্তে তাহার! বিশ্রাম 
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করিতেছেন। পাশেই রহিয়াছে একটি শ্মশান। হঠাৎ এক সন্ভ 
বিধবার আর্ত কারা ও চীৎকার স্বামীজীর কানে গেল। বড় 
মর্দতেদী এই কাল্না। তাড়াতাড়ি শিষ্যদের নিয়! তিনি শ্মশানে 
ছুটিয়া যান। গিয়া দেখেন স্থানটি লোকে লোকারণ্য- গ্রামের 
পাটেল মার! গিয়াছে । এইমাত্র মৃতদেহ সেখানে আন হইয়াছে । 
পাটেলের স্ত্রীর ললাট সিন্দুরলিপ্ত, পরিধানে লালপেড়ে একটি নৃতন 
শাড়ী, সতীরূপে স্বামীর সহমরণে যাইতে তিনি প্রস্তুত । শাস্ত্রীয় 
অনুষ্ঠান শেষে চিতায় আরোহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় সন্ত 
বিধবা কান্নায় ভাঙ্গিয়৷ পড়েন, স্বামীর মৃতদেহটি জড়াইয়! ধরিয়া 
বিলাপ করিতে থাকেন। 

বড় মর্শস্তদ এই দৃষ্ঠু। অসহায় বিধবার ক্রন্দনে রামদাস 
ত্বামীর হৃদয় বিগলিত হইল, মুহূর্তে প্রকাশিত হইল করুণাঘন রূপ । 
অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “মাঈ, তুমি শাস্ত হও | তয় নেই, রামজীর 
কৃপায় তোমার স্বামী আবার তার প্রাণ ফিরে পাবেন।” 

শবের পাশে কিছুক্ষণ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে রামদাস উপবিষ্ট 
থাকিলেন, তারপর কমগুলু হইতে ছিটাইয়া দিলেন এক অঞ্জলি 
পবিত্র বারি। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল এক রোমাঞ্চকর হ্বশ্। 
মৃত পাটেল ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন। 

জনতা তখন আনন্দে উৎফুল্প হইয়া স্বামী রামদাসকে ঘিরিয়া 
ধর্িয়াছে। আর স্বামীজীর শিষ্যগণ বার বার উচ্চারণ করিতেছে 
জয়ধবনি__জয় জয় সমর্থ রঘুবীর-_জয় জয় সমর্থ রামদাস। 

পাটেলের স্ত্রী এবার স্বামীজীর পা'ছুটি জড়াইয়৷ ধরেন। সজল 
চক্ষে মিনতি করেন, “প্রভু, দয়া যদি একবার করেছেনই, তবে এই 
দ্বাসীর উদ্ধারও আপনাকেই করতে হবে। আমার স্বামী আর 
আমাকে আপনি দীক্ষা দিন | আপনার পরমায়ে থেকে রামজীর 
নামজ্প করে বাকী দিন কটা কাটিয়ে দিই 1” 

রামদাস প্রশান্ত ত্বরে কছেন, পকিন্ত মা, আমি তো! প্রস্ততি ছাড়া 
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কাউকে দীক্ষা দিইনে। আমার পা ছাড়ো) শান্ত হয়ে উঠে বসো। 
জরুরী কাজ আছে আমার, এখনি আমায় যেতে হবে ।” 

“প্রভূ, প্রস্ততি কাকে বলে আমি জানিনে। কিন্তু আমার 
অন্তরাত্মা কেবলি ডেকে বলছে, আপনিই আমার উদ্ধারকর্ত! ৷ 
বেশ, আপনি চলে যাচ্ছেন যান। আমি বাধা দেবে! না| কিন্তু 
জানিয়ে রাখছি, আজ থেকে আমি আমরণ উপবাস ব্রত গ্রহণ 
করলাম। যে ক্টা দিন বাঁচি, কাটাবে প্রভু রামজীর ধ্যানে । 
আমি যদি সত্যকার সতী হই, আপনাকে আমায় উদ্ধার করতে 
আবার আসতেই হবে ।” 

রামদাস স্বামী অতঃপর কাধ্যান্তরে চলিয়া যান। কিন্তু ভক্তি- 
মতী পাটেলের স্ত্রীর সঙ্কল্প আবার তাহাকে এই গ্রামে টানিয়া 
আনে । একমাস পরে এখানে আসিয়া! পাটেল ও তাহার স্ত্রীকে 
ভিনি দীক্ষ। দান করেন । 


নিজের এক জন্মদিনে শিবাজী মহারাজ ছাফল মঠে রামদাসজীর 
আনশীর্ববাদ নিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে আনিয়াছেন গুরুর জন্ত কয়েকটি 
মূল্যবান আঙ্রাখা ও শাল। 

প্রণাম ও কুশল প্রশ্নের পর উভয়ে নান। কথাবার্তা বলিতেছেন। 
বিশিষ্ট তক্ত ও শিষ্কেরা আশেপাশে দণ্ডায়মান । হঠাৎ শিবাজী লক্ষ্য 
করিলেন, গুরুদেবের গায়ের উত্তরীয় কৌগীন সব একেবারে তেজা। 
মনে হয়, এই মাত্র তিনি যেন নদীতে স্থান সমাপন করিয়! 
আসিয়াছেন। সেবকের! সবাই বিস্ময়ে হতবাক | ্বামীজী তো জান 
তর্পণ স্র্ধ্যোদয়ের অনেক পূর্বেই সারিয়াছেন, তারপর পরিধান 
করিয়াছেন তাহাদের দেওয়া শুফ আঙরাখা! ও কৌগীন | এমনভাবে 
কি করিয়৷ হঠাৎ তাহা জলসিক্ত হইল ? 

কৌতুহলী হইয়া শিরাজী প্রশ্থ করিলেন, “প্রভু, বুম তে। কি 
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এর রহস্য । নদীর জল এলে! কোথা থেকে, কি করেই বা আপনার 
শুঞ্ষবন্ত্র ভিজিয়ে দিল ?” 

“না, মহারাজ, নদীর জল নয়। এ সব ভিজেছে সমুদ্রের জলে । 
এই ছ্যাখে। |” মুচকি হাসি হাসিয়! রামদাসজী মহারাজের অঞ্জলিতে 
ঢালিয়। দিলেন উত্তরীয় নিংড়ানো কিছুটা জল | 

এ জল মুখে দিতেই শিবাজী চমকিয়! উঠিলেন। তাই তো, 
এ যে ঘোর লবণাক্ত, নদীর জল তো নয়--সমুদ্রের জলই বটে। 

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুরুর দিকে তাকাইতেই তিনি কহিলেন, “মহারাজ, 
আজকের তারিখটা তুমি বিশেষভাবে মনে করে রেখো । ঠিক 
পনের দিন পরে এই সাগরজ্জলের রহস্য উন্মোচিত হবে । তখন 
আশ্রমে এলে সব টের পাবে ।” 

নির্ধারিত দিনে শিবাজী আবার ছাফলে আসিয়া উপস্থিত। 
দেখিলেন, একটি ধনী বণিক স্বামীজার সহিত নিভৃতে বসিয়া কথাবার্তা! 
বলিতেছেন। শিবাজীকে দেখিয়াই গুরু স্সেহভরে তাহাকে কাছে 
ডাকিলেন। সহাস্তে কহিলেন, “মহারাজ, সেদিনকার সাগরজলের 
রহস্য, আজ বুঝা! গেল। ইনি হচ্ছেন রাজাপুরের মুখ্জেজী, আমার 
একজন আশ্রিত শিষ্ত । এ'র মুখেই শোন সব কথ11% 

মুঞ্জে এতক্ষণ স্বামীজীকে যে কাহিনী বলিতেছিলেন, শিবাজীর 
কাছে করিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি। মারাঠার উপকূল বাণিজ্যের 
অন্ততম প্রধান বণিক এই মুঞ্জে। পনের দিন আগে জাহাজতপ্তি 
মালপত্র নিয়া তিনি সমুদ্রপথে চলিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ের কবলে 
পড়িয়া জাহাজটি জলমগ্ন হইতে থাকে । মুঞ্জে এই সময়ে গুরুদেব 
রামদাসজীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণ চীৎকারে তাহাকে ডভাকিতে 
থাকেন, ধনপ্রাণ রক্ষার প্রার্থন। জানান। এই সময়ে জাহাজের 
খোলের উপরে জ্যোতির্ময় মুত্িতে আবিভূ্তি হন সমর্থ রামদাস 
স্বামী। বরাভয় দানে আশ্বস্ত করেন আশ্রিত শিস্তকে। ক্ষণকাল 
পরেই ঝড়ের তাগুব হাস পায়, সমুদ্র শান্ত হইয়া আসে । মুর দৃঢ় 
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বিশ্বাস, গুরুমহারাজের করুণাবলেই এ যাত্র। সে বাচিয়। গিয়াছে, 
জাহাজটিও রক্ষ। পাইয়াছে ভরাডুবি হইতে | বন্দরে বন্দরে মাল 
পৌছাইয়া দিয়া মাত্র গতকালই যুঞ্জে দেশে ফিরিয়াছে। আজ 
আসিয়াছে স্বামীজীর চরণ দর্শনে | 

শিবালী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, পক্ষকাল আগে যে তারিখে ও 
যে সময়ে স্বামী রামদাসজীর বসন তিনি সিক্ত দেখিয়াছেন, ঠিক 
সেই সময়েই বণিকের জাহাজটি ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরে বিপন্ন হইয়া 
পড়ে। 


শিবাজীর জীবনে এখন একটানা সাফল্যের কাল । ছর্গের পর 
হূর্গ মুঘলের হাত হইতে তিনি ছিনাইয়া নিতেছেন, রাজ্যের পরিধি 
হইতেছে বিস্তৃততর | সেনাবল ও অর্থবলও বিপুল। কিন্ত প্রবীণ 
বুপতি শিবাজীকে কিন্তু এই জাগতিক সমৃদ্ধি বিভ্রান্ত করিতে পারে 
নাই। বরং ধন্মরাজ্যের ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে তিনি আরো তৎপর 
হইয়াছেন, গুরু রামদাস স্বামীর পরমাশ্রয় আকড়াইয়া ধরিতেছেন 
আরে ছঢ় হস্তে | ম্বামীজীও বিশ্বাস করেন, যে এশী কারধ্যের ভার 
তিনি নিয়াছেন তাহার প্রধান সহায় হইভেছেন শিবাজী। তাই 
শিবাজীর জীবনকে অধ্যাত্মরসে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে তাহার 
প্রয়াসের অস্ত নাই। অনন্ত আঁশ। নিয়া, সদা সতর্ক দৃষ্টিতে এই রাজ 
শিষ্যের দিকে দিনের পর দিন তিনি চাহিয়া আছেন । 

সে-বার পদত্রজে ঘুরিতে ঘুরিতে রামদাস স্বামী সাতারায় 
আসিয়াছেন। শিবাজী তখন রাজধানীর হর্গেই অবস্থান করিতেছেন, 
কিন্ত গুরজীর আগমন সংবাদ তখনে। পান নাই। রামদাসজী স্থির 
করিয়াছেন, অপর শিষ্যদের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া 
ভারপর দর্শন দিবেন শিবাজী মহারাজকে ৷ 

পদরব্রজে. পরিত্রাজন, আর মাধুকরী ছইটিই স্বামী রামদাসের 


১৩৪ ভারতের সাধক 


পরম প্রিয় । সাতারায় আসিয়। প্রতিদিনই তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার 
তঙুল সংগ্রহ করিতেন। 
শিবাজী সেদিন হৃর্গের বারছুয়ারীতে বসিয়া অনুচরদের সহিত 
আলাপ-আলোচন৷ করিতেছেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সঙ্গিহিত মহল্লার 
এক কুটির দ্বারে । দেখিলেন, গুরুজী রামদাস স্বামী ভিক্ষাপাত্র হাতে 
সেখানে দণ্ডায়মান । 
মুহূর্তে চিন্তার ঝলক খেলিয়। যায় তাহার মনে । একি অদ্ভুত 
কাণ্ড! রাজ্যের অধীশ্বর ধার পদানত- ধার বিশ্বস্ত সেবক, «সই 
রাজগুর মহাসমর্থ রামদাস স্বামী রাজ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন দীন 
কাঙ্গালের বেশে, ভিক্ষান্নে করিবেন জীবনধারণ 1? না-না, শিব'জী 
কিছুতেই তা আর চলিতে দিবেন ন। 1১ 
বিশ্বস্ত অনুচর বালাজীকে ডাকিয়! তখনি তাহার হাতে এক পঙ্ত্ 
দিলেন। কহিলেন, “গুরুজী তিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন হূর্গদ্ধারে। তুমি আমার এই পত্র 
তার চরণতলে রেখে দিও ।” 
তুর্গ তোরণে ধাড়ানে মাত্র শিবাজীর পত্র রামদাসজীকে দেওয়া 
হইল | কৌতৃহলভরে তিনি এটি পাঠ করিলেন। মহারাজ শিবাজী 
লিখিয়াছেন, প্রভু, আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির দৃশ্য আমি আর সহ 
করতে পারছিনে। এই সমগ্র রাজ্য, আর আমার য! কিছু ব্যক্তিগত 
বিত্তবিভব আছে সবই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম। 
আপনি কূপ! করে এসব গ্রহণ করুন, ক্ষাস্ত হোন ভিক্ষাবৃত্তিতে |” 
মহ হাস্তে পত্রটি হাতে নিয়া রামদাস সেদিন সেখান হইতে 
চলিয়া যান। পরের দিনই সাক্ষাৎ করেন শিবাজীর সঙ্গে | বলেন, 
“মহারাজ, তোমার সবই তো দান করেছে! আমায়, তোমার নিজের 
বলতে আর তো কিছু অবশিষ্ট নেই। এবার তবে আমার সঙ্গে 
১ শর যছুনাথ সরকার : শিবাজী আ]াও ছিজ টাইম্‌স পৃঃ ৮) আযকওয়ার্থ : 
যারাঠী বালাড্‌স : তৃষিকা। 
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ছুর্গের বাইরে এসে দাড়াও । আমার প্রকৃত চেল হয়ে আমার সঙ্গে 
শুর করে। মাধুকরী |” 

সানন্দে ভিক্ষাবুলি কাধে নিয়া শিবাজী গুরুর অনুসরণ করেন, 
দ্বারে দ্বারে মাগিয়া ফিরেন । 

তিক্ষুকের বেশে শিবাজী মহারাজ উপস্থিত। ঘরে ঘরে 
সোরগোল পড়িয়া যায়, সসঙ্কোচে, কম্পিত হস্তে রাজভিখারীকে 
মুষ্টিতিক্ষা দিয়! গৃহস্থের। সরিয়। দীড়ায়। 

দিন শেষে রাজধানীর উপান্তে এক অরণ্যে বসিয়। গুরু শিশ্য 
উতয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেন । প্রসন্ন হাসি হাসিয়! রামদাস এবার 
কহিলেন, “বৎস শিবাজী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো | তোমার 
রাজ্য ও রাজৈশ্বধ্য আমায় দান করে তুমি তিক্ষুক হয়েছিলে। আজ 
সব কিছু আবার আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম । তুমি আবার 
রাজসিংহাসনে বসবে বটে, কিন্তু চিরদিনই রবে আমারই প্রতিনিধি 
রূপে । আমার গেরুয়! গাত্রবাস তোমায় দান করছি, বৈরাগীর এই 
উত্তরীয়ই হবে তোমার রাষ্ট্র-পতাক11” 

এই গেরুয়া পতাকা বা! ভগোয়। ঝাণ্ড। মহারাজা শিবাজীর রাজ্যে 
যতদিন উড্ডীয়মান ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়পটে ততদিন ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের পরম আদর্শ ছিল দেদীপ্যমান। আজে সে আদর্শের 
স্বতি এদেশ বিশ্যৃত হয় নাই। 


একদল ভক্ত ও শিষ্য নিয়া রামদাসজী একদিন দূর গ্রামের 
এক মঠে যাইতেছেন। দীর্ঘ ছূর্গম পথ। চলিতে চলিতে সঙ্গীর! 
ক্ষুংপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই একটি ভুট্টার ক্ষেত। 
ভক্তের৷ নিবেদন করে, “প্রভু, এখানে তো কাছাকাছি কোন লোকালয় 
দেখছিনে। আমর! সবাই শ্রাস্ত অবসন্ন । ক্ষুধার জ্ালায় পথ চল! 
সম্ভব হচ্ছে ন7া। আমর! বলছি কি, ক্ষেত থেকে কিছু ভূটা তুলে 
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আমর! প্রাণ বাচাই, তারপর অন্য সময়ে ক্ষেতের মালিককে এর 
দাম দিয়ে দিলেই হবে ।” 

শিষ্যদের ছূর্দশা দেখিয়া হ্বামীজী এ প্রস্তাবে সায় দিলেন । 
প্রয়োজনীয় ভুট্টা সংগৃহীত হইল, সামনের এক বটগাছের নীচে আগুন 
জ্বালাইয়া, দগ্ধ ভুট্টা ভোজনের পর সকলে ন্ুস্থ হইলেন । 

এমন সময়ে যমদূতের মত গ্রামের পাটেল সেখানে আসিয়। 
উপস্থিত। ভুট্টার ক্ষেতটি তাহারই | সাধুদের কাণ্ড দেখিয়। সে 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে । অকথ্য ভাষায় দলের নেতা রামদাসজীকে গালি- 
গালাজ করিতে থাকে । ভুট্টার কয়েকটি অবশিষ্ট আটি সম্মুখে 
পড়িয়া ছিল, সেগুলি উঠাইয়া নিয়। পাঁটেল সজোরে রামদাসজীকে 
আঘাত করিতে থাকে । স্বামীজীর দেহের নান। স্থানে কাটিয়া যায়, 
রক্ত ঝরিতে থাকে । আঘাতকারীকে কোন প্রকার বাধা না দিয়! 
ত্বামী রামদাস প্রশান্ত বদনে রহেন দণ্ডায়মান | 

স্বামীজীর এই সমদণিতা ও নিধিবকার ভাব তক্ত-শিষ্যদের 
থাকিবে কেন? তাহার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, সবাই মিলিয়া 
পাটেলকে জাপটাইয়া ধরে, মুষ্ট্যাঘাতে করে তাহাকে ধরাশায়ী । 

রামদাসজীকে এবার উত্তেজিত হইতে দেখা যায়। শিষ্যদের 
হটাইয়। দিয়! পাটেলকে তিনি মুক্ত করেন, তিরস্কারের স্বরে কহেন, 
“এ তোমাদের অন্যায় । ভুট্টার ক্ষেতের মালিক এই পাটেল। তার 
ভুট্টা খেয়ে, আবার তাকেই ধরে মারবে এ কেমন কথা? না_-একে 
তোমর! কিছু বলো না, অপরাধ তো! বরং আমাদেরই । পরদ্রব্য না 
বলে আমর। নিয়েছি ।” 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শিবাজী মহারাজ একদিন গুরুর 
সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। কৌপীনবস্ত রামদাসজী খালি গায়ে 
নিজ আসনে বসিয়া বিশ্রস্তালাপে রত, হঠাৎ ডাহার দেহের কাচা 
ঘায়ের দিকে শিবাজীর দৃষ্টি পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ বিষয়ে 
তিনি প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু স্বামীজী একেবারে নিরুত্বর | 


সমর্থ বামদাস ১৩৭ 


পার্থ দণ্ডায়মান এক সেবক কিন্তু মূল কথাটা ফাস করিয়! দেয়। 
ক্ষেতের মালিক পাটেলের মারধোরের কাহিনী সবিস্তারে 

বর্ণন। করে। 

আন্গুপুর্বক সব শুনিয়া শিবাজী তো মহারুষ্ট। উত্তেজিত কণ্ঠে 
কহিলেন, “রাজগুরুর প্রতি এই অত্যাচার! আচ্ছা, এখনি এই 
পাটেলের সমুচিত দগুবিধান আমি করছি ।” 

স্বামী রামদাস সহান্তে বলেন, “বৎস, মনে রেখো, তুমি রাজ- 
সিংহাসনে বসলেও আসলে তুমি হচ্ছে! ধর্মের প্রতিনিধি, ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি | এ স্থলে অপরাধ হয়েছে আমাদেরই, পাঁটেলের 
নয়। ভক্তের! ভূট্া। খাবার প্রস্তাব করার সময় আমি ভেবেছিলাম, 
পরে এসে ক্ষেতের মালিককে এর মূল্য দিয়ে যাবো । তুমি বরং 
আমার হয়ে তাই দাও এই পাটেলকে । তাকে কয়েক বিঘা জমি 
তুমি পুরস্কার স্বরূপ দান করো, তবেই আমি লাভ করবে৷ অপার 
সম্তোষ।” 

বল। বাহুল্য, গুরুর এই নির্দেশ প্রতিপালিত হইতে সেদিন 
বিলম্ব হয় নাই। 

গুরুর প্রতি শিবাজীর আত্মসমর্পণ ও ভক্তিপ্রেমের তথ্য গবেষকেরা 
কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন । রাজা শিবাজীর 
একটি পত্রের অনুবাদ নিম্নবপ £ 

শ্রীন্বামীজী মহারাজ ! মহত্তম গুরো ! 

আমি শিবাজী হচ্ছি আপনার শ্রীচরণের ধুলি। শ্রীচরণে প্রণাম 
নিবেদন করে জানাচ্ছি আমার এই আবেদন। হে পরম পৃজ্য, আপনি 
আমায় দীক্ষা দান করে ঢেলে দিয়েছেন কল্যাণবহ আশীর্বাদ | 
একটি স্বাধীন রাজ্যগঠন, ধর্মমসংস্থাপন, দেবদ্িজের আরাধনা) জন- 
গণের রক্ষণ ও হু দবরীকরণ-_-এইসব মহৎ কাধ্য সাধনের নির্দেশ 
আপনি আমায় দিয়েছিলেন । তাছাড়া পরম বস্তুর অন্বেষপেও আপনি 
আমায় উদ্ধুদ্ধ করেছিলেন, আর আশ্বাস দিয়েছিলেন _ আমার সকল 


১৩৮ ভারতের সাধক 


কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবে প্রভু শ্রীরামজীর কৃপায় । তদনুসারে 
আমিও এগিয়ে চলেছি আমার কর্মন্চী নিয়ে । সফল হয়েছি হষ্ট 
মুসলমান শক্তির দমনে, বিপুল ধনরত্ব এসেছে আমার অধিকারে, 
নির্মাণ করেছি ছুর্জয় ছর্গসমূহ। এ সবই; প্রতু, সম্ভব হয়েছে আপনার 
আশীর্ববাদের বলে। 

_-বোধহয় আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার চরণে 
ঈপে দিয়েছিলাম আমার সমগ্র রাজ্য ও বৈভব | বলেছিলাম_-আমি 
আপনার সেবায় নিজেকে করবো উৎসর্গ । আপনি তখন উত্তরে 
বলেছিলেন, আমি যদি আমার রাজকর্তব্য নিষ্ঠাভরে পালন করে 
যাই, তবে তাই গণ্য হবে আপনার শ্রেষ্ঠ সেবাকার্য্যরূপে । 

--আর এক প্রার্থন। ছিল, শ্রীরামজীর মন্দির যেন আমার কাছা- 
কাছি কোথাও নিন্মিত হয়, তাহলে আমর! পরস্পরের সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাৎ করতে পারবো, আর রামদাসী সম্প্রদায়ও ছড়িয়ে পড়তে 
পারবে দিকে দিকে। হে আমার পরমপুজ্য, আপনি আমার সে 
প্রার্থনা শুনেছিলেন। আমার নিকটবর্তী পর্বতগুহায় এসে আপনি 
বাস করতে থাকেন, ছাফল্‌-এ প্রভু রামজীর মন্দিরও নিন্মিত হয়, 
এরপর সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যদের প্রভাবও বেড়ে চলে দিনের পর 
দিন। তাছাড়া, আরো একটা আন্তরিক অনুরোধ আমার ছিল। 
আমার আরো! আবেদন ছিল, শ্রীরামজ্গীর পুজায়, উৎসব-মম্থুষ্ঠানের 
ব্যয় নির্বাহে, ছাফল মন্দিরের নিন্মাণকাজে এবং অন্তান্ত স্থানের 
মুক্তির সেবায় আমি যেন কিছু পরিমাণ জমিখণ্ড দান করতে পারি। 
তার উত্তরে আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন, এজন্য আমি যেন 
চিন্তিত না হই, যেসব জমি আমি এ উদ্দেশ্থে দান কর। প্রয়োজন 
মনে করি তা যেন দিই; এবং সম্প্রদায়, রাজ্য এবং জাতির কল্যাণে 
যেন আত্মনিয়োগ করি। তারপর আমি আমার রাজকীয় নির্দেশ- 
নাম। প্রদীন করি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার হইতে জমি অর্পণের 
ব্যবস্থা করা হয়| ছাফলের চারপাশে যে ১২১টি গ্রাম রয়েছে 


নষর্থ রামদাজ ১৩৯ 


তাদের প্রত্যেকটি থেকে ১১ বিঘা জমি দান করার নির্দেশ ইতিমধ্যে 
দেওয়া হয়ে গিয়েছে ।১ 

অভিষেকের পর হইতেই শিবাজীর জীবনে অধ্যাত্ম-তৃষ্ণ! বাড়িয়া 
উঠিতে থাকে ; স্বামী রামদাসের উপরও আসে পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বেশী নির্ভরতা । যে কোন প্রশ্ন, তাহা সাধনতত্ব সম্পর্কেই হোক, 
সামাজিক বা রাজনীতি সম্পর্কেই হোক, গুরুকে দিয়া তাহার 
মীমাংসা! করিয়া না নিলে শিবাজীর চলে না । তাছাড়া, এখন হইতে 
গুরুর সঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যের জন্যও তাহার মন বড় বেশী ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। 

কিন্ত রামদাসজীকে কোন একটি বিশেষ স্থানে ধরিয়া রাখিবার 
জো নাই। তীর্থে-ভীর্ঘে মঠে-মঠে হ্েচ্ছামত তিনি ঘু'রিয়। বেড়ান । 

পরলী দুর্গটি শিবাজীর অধিকারে আসার পর তিনি স্থির করেন, 
গুরুর জন্ত এখানে একটি স্থায়ী আবাস নিন্মাণ করিয়। দিবেন। 
অনেক অনুনয় করিয়। রামদাসজীকে রাজী করানো হয়। শিবাজীর 
নির্দেশমত ছূ্গ-শীর্ষে রামদাসজীর এক নূতন ভবনকে কেন্দ্র করিয়া! 
গড়িয়া উঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি মঠ এবং উপনিবেশ । সাধু 
সজ্জনের আবাস-ভূমি-তাই ইহার নাম দেওয়া হয় সঙ্জনগড়। 
হর্গের চারদিকের গ্রামগুলির আয় শিবাজী দান করিলেন এই সাধু 
উপনিবেশের জন্ত । রামদাসজীর প্রবপ্তিত বড় বড় ধর্্ম-উৎসবগুলি 
সাড়ম্বরে এখানে পালন করা হইত| সে ব্যয়ও নির্বাহ হইত 
সরকারের প্রদত্ত নজরান। হইতে। 

সঙ্জনগড় সাতার। হইতে বেশী দূর নয়। শিবাজীর প্রিয় ছৃ্গ 
রায়গড়ও খুবই কাছাকাছি। শিবাজী প্রায়ই রায়গড়ে যাইতেন 
এবং নিকটবত্তরঁ গুরুস্থানি সঙ্জনগড় ছিল তাহার এক বড় আকর্ষণ । 
অবসর পাইলে সেখানে গুরুজীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইতেন, 
গ্রহণ করিতেন সাধনভজন ও রাজকার্ধ্যের নানা গুরত্বপূর্ণ নির্দেশ |: 

১ -উইপবার এস ডেমিং : রামঘান--পৃঃ ৯১ 


১৪৩ ভারতের লাধক 


অনেকের ধারণা, রামদাস স্বামী তাহার শিষ্য শিবাজীর রাজ- 
নৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র চিন্তার নিয়ামক ছিলেন, এবং ইহাই স্বামীজীর 
বড় পরিচয় । কিন্তু এ ধারণ। একেবারেই যুক্তিসহ নয়। শিবাজী 
রামদাসজীর আশ্রয়ে আসেন জীবনের শেষপাদে । ধর্মমধৃত রাজ্যের 
যে সঙ্ক্প তাহার মনে ছিল, রামদাসজীর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর সে সঙ্ক্প 
আরো হৃঢ় হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধপুরুষ রামদাসজী ছিলেন 
রাজা শিবাজীর অধ্যাত্মজীবনের আলোকদিশারী এবং তাহার সাধন 
জীবনেরই নিয়ন্তা । উত্তর জীবনে শিবাজীর মুমুক্ষা তীব্রতর হইয়া 
উঠে এবং গুরুর চরণে করেন তিনি আত্মসমর্পণ । 

এ সম্পর্কে রামদাস স্বামীর অন্ততম জীবনীকার যাহা বলিতেছেন 
তাহা প্রণিধানযোগ্য, তাহার মতে, “শিবাজীর উপর রামদাসের 
আধ্যাত্মিক প্রভাবই ছিল মুখ্য, রাজনৈতিক প্রভাব গৌণ। তথ্য 
প্রমাণ হইতে পরিঞ্ষারভাবে দেখা যায়, শিবাজীর রাজনৈতিক ও 
সামরিক জীবনে রামদাস খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 গ্রহণ করেন 
নাই। কাজেই রামদাসের রাজনৈতিক প্রভাবকে বড় করিয়া 
তোলাটা শুধু যে এঁতিহাসিক তথ্য বারা অসমধিত তা-ই নয়, ইহা 
দ্বারা মহারাজা শিবাজী এবং স্বামী রামদাস উভয়কেই খাটো কর! 
হয়। ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেতে স্বামীজী ছিলেন সর্বময় প্রত, 
এবং ইতিহাস নিশ্চয়ই তাহার এই প্রভূত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য 
থাকিবে । কারণ, ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধন! সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ছিল 
সুগভীর এবং সেখানকার সমস্যার সমাধানে তিনি ছিলেন অতি- 
মাত্রায় দক্ষ । প্রধানতঃ ধন্মগুরুরূপে স্বীকাতি ন! দিয়! তাহাকে যদি 
রাজনৈতিক গুরু বলিয়া আমরা প্রচার করি তবে তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ নির্ণয়ে, ভুল করিব। একথা! সত্য যে বড় জীবনের শেষ ভাগে 
প্রিয় শিষ্য ও আদর্শবাদী রাজ! শিবাজীর কান্মকর্নের ধারা দেখিয়া 
তিনি পরিতুষ্ট হন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে 
নির্দেশও তিনি দিতেন। তাহার ধর্মগ্রন্থ দাসবোধের শেষ অংশে 
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সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেশ কিছুটা রহিয়াছে । শিবাজী 
মহারাজ শেষ জীবনে গুরুজীর কাছে আসিয়! রাহ্বীয় চিন্তা ও 
কাজকর্ম সম্বন্ধেও তাহার মতামত জানিয়! নিতেন, কারণ স্বামীজীর 
জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে স্বামী রামদাস তক্ত-তুকারাম বা অন্যান্য বৈষ্ণব 
সাধক হইতে ভিন্ন ধরণের ছিলেন । কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার 
করিতে হইবে ষে রাস্্ীয় কর্ম, সম্প্রদায়ের সংগঠন কর্ম প্রভৃতি 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও স্বামী রামদাস মুখাত 
ছিলেন একজন সিদ্ধসাধক ও জনকল্যাণকর মধ্যাত-আন্দোলনের 
নেতা ।”১ 

সঙ্জনগড়ের পরিবেশ ছিল বড় পবিত্র, বড় রমণীয়। চারিদিকে 
শহ্য-শ্ামল উপত্যক। বিস্তারিত । নদী-নালার বঙ্কিম রেখায় রেখায় 
প্রকৃতি যেন ক্ষীণ-শুভু আলপনা আকিয়া রাখিয়াছে পরম প্রতুর 
আগমন প্রতীক্ষায় । উর্ধাকাশের মহাবিস্তারে তাকাইলে প্রাণমন 
মুহুর্তে কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়। এই অনুকুল পরিবেশে 
আসিয়া রামদাস ধ্াযান-তজনে বিভোর হইয়া পড়েন। পাহাড়ের 
চূড়ায় ঘনিষ্ঠ ভক্তশিত্য নিয়। তিনি বাস করিতে থাকেন । 

মঠ এবং মণ্ডলীর সংখ্যা ও পরিধি বাড়িয়াছে, কাজও অনেক 
বাড়িয়াছে|। কিন্ত রামদাসের জীবনে আসিয়াছে প্রচুর অবসর | 
বিশ্বস্ত, কর্মকুশল ও ত্যাগত্রতী শিষ্কের৷ মঠ-মন্দির গুলি সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালন করিতেছেন, তহুপরি রাঁজশিষ্য শিবাজীর জনবল ও 
কোষাগার সতত রহিয়াছে গুরুর সেবায় নিয়োজিত। প্রয়োজন 
বোধে মঠের মোহস্তেরা, শিবাঁজী ও তাহার উচ্চবর্ম্মচারীরা, সঙ্জন- 
গড়ের শীর্ষে ছুটিয়া আসেন, স্বামী রামদাসের পরামর্শ ও আদেশে হয় 
তাহাদের সমস্তার সমাধান | 

স্বামীজীর সঙ্জনগড়ের এই পরিবেশটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 
১ উইলবার এস ভেমিং ও রামদাল পৃঃ ৭১-৭২ 
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অল্পদিনের মধ্যেই নেপথ্যের মহানাট্যকার তাহার জীবনলীলাকে 
ঠেলিয়া দেন শেষ অঙ্কের দিকে | 

১৬৭৯ খুষ্টাব্ের শেষের দিকে শিবাজী একবার গুরুর সঙ্গে 
দেখা করিতে আমেন। নান! প্রসঙ্গের পর গুরু রহস্যময় হাসি 
হাসিয়া! কহেন, “মহারাজ, মাটির মানুষ আমি, রঘুনাথজীর এক দীন 
সেবক। তাকে তুমি পাহাড়ের শীর্ষে আকাশে তুলে এনে রেখেছে । 
আকাশ হাতছানি দিচ্ছে বার বার। মহারাজ, স্পষ্টই বুঝতে পারছি, 
মরজীবনে ছেদ পড়তে বেশী বাকী নেই।” 

“ত। কি করে হয় গুরুদেব। লক্ষ লক্ষ লোক যে আপনার মুখ 
চেয়ে আছে, আপনার অভয় বাণী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। 
এত তাড়াতাড়ি আপনার চলে যাঁওয়৷ কি করে হয়? তাছাড়া 
ধর্মরাজ্য স্থাপনের অনেক কিছুই যে এখনো বাকী ।”-. যুক্তকরে 
নিবেদন করেন শিবাজী। 

“মহারাজ, আমর! বুদ্বুদ্‌ মাত্র, আমরা শুধু একটা ক্ষীণতম 
ক্ষীণ স্পন্দন তুলতে পারি। যা করবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্ত্রই 
করবেন। তবে তার ভক্ত ও অন্ুচর হিসেবে আমায় তোমায় তার 
পুনরাবির্ভাবের পটভূমি কিছুট! রচন! করতে হবে। তার আসন 
পাত্‌তে হবে। ধর্মরাজ্যের আদর্শ আমর। তুলে ধরলাম, বীজ ছড়িয়ে 
গেলাম-_-এই তো। ছিল আমাদের কর্তব্য ।” 

নতশিরে শিবাজী গুরুর চরণসমীপে বসিয়। আছেন । মুখে 
একটি শব নাই। 

গুরু আবার কহিলেন, “বস, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার 
শরীর ছুর্বল হয়েছে, অপটু হয়েও পড়েছে । খুব সাবধানে থেকে! । 
রায়গড়ে গিয়ে তুমি পর্ণ বিশ্রাম করো।” 

শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া! গেলেন, কিন্তু উপর্ূ্ণাপরি কয়েকটি 
সামরিক অভিযান চালানোর ফলে স্বাস্থ্য তাহার একেবারে ভাঙ্িয়া 
পড়িয়াছে, আর তাহ! জোড়া লাগে নাই। 
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১৬৮০ খুষ্টাকের ৫ই এপ্রিল শিবাজী মহারাজ চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন । স্বামী রামদাসের দক্ষিণবাহু যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল, 
ধর্মরাজ্যে স্থাপনা ছিল রামদাসজীর কাছে এক মহান এঁশী ব্রত। 
আদর্শবাদী পরম ধান্মিক মহারাজ শিবাজীর আনুগত্য ও সেবা ছিল 
তাহার এই কর্মের বড় সহায়। বিধির বিধানে আজ তাহা অস্তত্থিত 
হইল । 

রামদাস-শিষ্য শিবাজীর প্রকৃত মূল্যায়ন বিদেশী এঁতিহাসিকেরা 
করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে এ দেশের মনীষী গবেষকেরা 
তাহার আত্মিক জীবন ও ধন্্ীয় জীবনের শ্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । 
এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের অনন্থকরণীয় ভাষায়ও মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে শিবাজীর ধর্মধূৃত জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য | একাধারে 
বিপুল আশ, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বকবির অমর কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইয়াছে £ 

সেদিন শুনিনি কথা আজ মোরা তোমার আদেশ 
শির পাতি লব। 

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ 
ধ্যানমন্ত্রে তব। 

ধন্জা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন 
দারিদ্র্যের বল। 

“এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন 
করিব সম্বল । 


এবার পরপারের ডাক আনিয়! গিয়াছে সমর্থ রামদাসন্যমীর 
অস্তরসত্তায়। প্রাণপ্রভু রামজীর চরণকমলে নিজেকে এবার তিনি 
বিলীন করিতে চান। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত 
হয় ইষ্টধ্যানে। ধ্যান তগ্ময়তা তাঙ্গাইয়া সেবকের! মাঝে মাঝে চেষ্টা 
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করেন খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু প্রায়ই তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না। 
উপবাসে তন্থু দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে । 

প্রধান শিষ্ঠ কল্যাণ ব্যাকুল হইয়। ছুটিয়া আসিলেন। কয়েকটি 
নিগৃঢ় নির্দেশ নিয়! গুরু মহারাজের আদেশে ফিরিয়া গেলেন আপন 
কর্ম্মকেন্দে। অন্যান্য মঠ-মন্দিরের পরিচালক ও ভক্ত-শিষ্যেরা 
শেষবারের মত স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গেলেন । 

প্রধান শিষ্য উদ্ধব ও ভক্তিমতী আকাবাঈ গুরুজীর শধ্যাপার্থে 
সদ! উপস্থিত প্রাণপণে তাহার! সেবা! করিয়৷ চলিয়াছেন, শঙ্কাকৃল 
চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছেন বিচ্ছেদের মর্মস্তদ মুহুর্তটির জন্য | 

কয়েকদিন আগে স্বামীজী তাহার অভিলাষ অন্থুযায়ী রাম, 
সীতা, লক্ষ্মণ ও মারুতীজীর নৃতন নৃতন নয়নলোভন বিগ্রহ গড়াইয়। 
আনিয়াছেন। এই বিগ্হগুলি এবার তাহার শয়নঘরে স্থাপন 
করিতে বলিলেন । বহুক্ষণ ইহাদের সম্মুখে রহিলেন ধ্যানাবিষ্ট। 

শয়নগৃহে তখন উপস্থিত একনিষ্ঠ সেবিকা আকাবাঈ আর প্রধান 
শিশ্য উদ্ধব। ধ্যান হইতে ব্যুখিত হইয়া! আকাবাঈ-এর হাত হইতে 
গুরু গ্রহণ করিলেন একপাত্র চিনির সরবৎ। তারপর প্রসন্ন মধুর 
হাস্তে কহিলেন, “বসে, এবার তবে তোমর! আমায় বিদায় দাও ।” 

কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন আকাবাঈ । সান্ত্বনা দিয়া গুরুজী 
কহিলেন, চির আনন্দধামে যাচ্ছি, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামজীর 
লীলা নিকেতনে আমি রওনা হুচ্ছি। পরম মধুর মিলন-ক্ষণে এই 
কান্না কেন?” 

“প্রভূ, মরদেহ ছেড়ে যাচ্ছেন, আর তো! শুনতে পাবে। ন৷ 
আপনার অমৃতবানী, আর পাবো না আপনার পরম আশ্রয়” 

“এতদিন কি আমার কাছে থেকে তোমরা! শুধু এই শিখলে 1 
প্রপঞ্চস্বরূপ এ দেহ একদিন তো ত্যাগ করতেই হবে। প্রাপপ্রতুর 
নির্দেশ এসেছে, সানন্দে ভাই আমি চলে যাচ্ছি । ভয় কেন গে, 
তোমাদের? এ মুখের কথা নাই ব৷ শুনলে, কিন্ত “দাসবোধ' তো! 


সমর্থ রামদাস ১৪৫ 


আছে। ' তাই রইল আমার মর্দকথা। দ্দাসবোধ' তোমরা সবাই 
নিত্যপাঠ করবে, থাকৃবে রামজীর নিত্যদাস হয়ে” 

ইষ্টুবিগ্রহের দিকে প্রেমাপুত নয়নে তাকাইয়া রামদাস স্বামী 
মৃহকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, “হর হর-_রাম রাম, জয় সমর্থ 
রঘুবীর ।” সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রাপবায়ু ব্রহ্মরন্ধ পথ 
দিয়! করিল উৎক্রমণ | 

১৬৮১ খৃষ্টানদের এই মহাপ্রয়াণের দিনে সার! মারাঠার ভক্ত- 
সমাজে পতিত হয় গতীর শোকের ছায়া । রামদাসী সম্প্রদায়ের 
শত শত লোক সাশ্রুনয়নে আসিয়া উপস্থিত হয়। উদ্ধব গোসাবী ও 
অন্যান্য প্রধান শিষ্য ও মহাস্তেরা ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে গুরুর শেষ- 
কত্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। পবিত্র তুলসীতরু জ্বালাইয়! 
রামদাস স্বামীর মরদেহ কর! হইল ভন্মীভূত | 

প্রভু রঘুবীরজীর নিত্যদাস_-সমর্থ রামদাস ইহলোক ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার ধশ্মরাজ্যের, রামরাজ্যের, ধ্যানকল্পনার 
বীজ ছড়াইয়। দিয়া গেলেন সার! ভারতের আকাশে বাতাসে । 


পু 


একনীথশহাদী 


মারাঠার ভক্তি আন্দোলনের আদি ও প্রধান উৎস পন্ধারপুর। 
এখানকার জাগ্রত বিগ্রহ বিঠঠলজীকে কেন্দ্র করিয়া ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ শতকে প্রেমভক্তির যে প্লাবন উৎসারিত হয় তাহার নায়ক 
ছিলেন জ্ঞানদেব ও নামদেব। এই ছুই মহাত্মার প্রয়াণের পর ভক্তি 
আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে, সমাজজীবনে দেখা দেয় 
অনাচার, বিশৃঙ্খল ও ধর্মবিমুখতা । এই অবনতি ও অবক্ষয়ের দিনে, 
জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রায় ছুইশত বসর ব্যবধানে আবিভূর্ত হন 
একনাথ স্বামী । মারাঠার বৈষ্ণব আন্দোলনে তিনি সঞ্চারিত করেন 
নৃতন প্রাণপ্রবাহ, ভক্তি ও প্রপত্তির পরম পাথেয় পৌছাইয়া দেন 
সমাজের উচ্চনীচ ধনী নির্ধন সকল মানুষের অঙ্গনে। 

পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদের কথা । এসময়ে পৈঠান ব! 
প্রতিষ্ঠানপুরে অভ্যদয় ঘটে সাধকপ্রবর ভানুদাসের । একজন সিদ্ধ 
বৈষ্ণব বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ধত্র তিনি পরিচিত ছিলেন । পন্ধার- 
পুরের বিঠঠলজী বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সেবা পুজার প্রবর্তন 
করিয়াও ভানুদাস প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান রাজাদের অত্যাচারে 
পন্ধারপুরের মন্দির ছুইবার বিধ্বস্ত হয়। বিজয়নগরের রাজ কৃষ্ণরায় 
ভাই বিঠঠলজী বিগ্রহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৎপর হইয়। উঠেন 
এবং নিজের রাজধানী হাম্পি নগরে এক নৃতন মন্দিরে করেন 
ইহাকে সংস্থাপিত। রাজনৈতিক অশাস্তি ও উপদ্রব অতঃপর কমিয়! 
যায় এবং পন্ধারপুরের ভক্তসাধক ভান্ুদাসের নেতৃত্বে বিঠঠলজীকে 
দেশে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা হয়। কথিত আছে, সাধক 
তানুদাসই বিজয়নগর হইতে এই শ্রীমৃত্তি হন করিয়া আনেন এবং 
প্রবর্তন করেন সেব! পুজার নবপর্ধ্যায়ের ব্যবস্থা । 


একমাথ স্বামী ১৪৭ 


এই ভামুদাসেরই বংশে তাহার প্রপৌত্ররূপে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম- 
গ্রহণ করেন সার্থকনামা ভক্তসাধক একনাথ। 

একনাথের পিতার নাম স্ুর্যনারায়ণ, মাতা রুকিনী বাঈ। 
একনাথ যখন ছোট শিশু, তখন তাহার পিতা। মাত উভয়েরই প্রাণ- 
বিয়োগ ঘটে | অতঃপর পিতামহ ও পিতাম্হীর ঘত্ধে তিনি পালিত 
হইতে থাকেন। 

শুভ সংস্কার নিয়া জন্মিয়াছেন, তাই বালককাল হইতেই 
একনাথের জীবনে প্রকাশ পায় ভগবদৃ-ভক্তি। খেলাধুলায় কোন 
উৎসাহ নাই, স্বভাবে চাপল্য নাই--সৌম্য শাস্ত বালক অবসর 
পাইলেই গ্রামের উপাস্তে শিব-মন্দিরটিতে গিয়। উপস্থিত হয়, সার! 
দিন সেখানে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়। আসে। 

অপূর্ব মেধা বালকের ৷ মন্দিরে পুরাঁণপাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ যাহ! হয়, সবই তাহার কস্থ। ধর্মজীবনের কাহিনী শুনিতে 
বসিলেই সে মাহিয়া উঠে, ধ্রুব প্রহলাদের পুণ্য কথা ভাবিতে ভাবিতে 
মন কোথায় উধাও হইয়া যায়। 

একনাথের বয়স তখন বারো বৎসরের বেশী নয়। একদিন 
জনবিরলপথে শিবমন্দির হইতে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছেন, 
হঠাৎ কানে আসে এক দৈবী প্রত্যাদেশ, “ওরে, বৃথা কেন আর 
কাল ক্ষেপণ করছিস, চলে যা দেবগড়ে জনার্দন স্বামীর কাছে। 
তিনিই যে তোর চিহিত সদৃগুরু, তোর জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে 
তারই হাতে ।” 

বালকের মর্মমূলে কে যেন এক প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়া যায়। 
অজানা লোকের অদৃশ্য ইঙ্গিত মনকে বার বার উচ্চকিত, উদ্‌ত্রাস্ত 
করিয়া তোলে । সেইদিনই পিতামহীর হে. হনীড় ছাড়িয়া, কাহাকেও 
কিছু না জানাইয়া পদত্রজে সে বাছির হইয়া পড়ে দেবগড়ের 
উদ্দোশে। 

কে খই জনার্দঘন ম্বামী, কি তাহার পরিচয়, কিছুই একনাথের 


১৪৮ ভারতেয় লাধক 


জান নাই। পথ চলিতে চলিতে লোকের মুখে শোনেন, তিনি 
দেবগড়ের কেল্লাদার, মুসলমান রাজার এক অতি বিশ্বাসভাজন 
ব্যক্তি। হুদ্ধকুশল ও রাজনীতিবিদ বলিয়া যেমন তাহার খ্যাতি 
আছে, তেমনি খ্যাতি আছে সিদ্ধ সাধকরূপে । মুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ 
বৃসিংহ সরম্বতী তাহার গুরু । সমর্থগুরুর কুপা ও আপন সাধনবলে 
জনার্দনের সাংসারিক জীবন আর অধ্যাত্মজীবনের ঘটিয়াছে এক 
বিস্ময়কর সমাহার। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে আন্তরিকভাবে । 

কেল্লার ভিতরে জনার্দন স্বামীর দর্শন ঘটিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণত 
হুইয়া একনাথ কহিলেন, “প্রভু, আমি পৈঠানের লোক, ভানুদাসজীর 
প্রপৌত্র__একনাথ ৷ ঈশ্বর কি বস্তু কি করে তা লাভ করা যায়, 
কিছুই আমি জানিনে । কিন্তু কি জানি কেন, এক প্রচণ্ড ব্যাকুলতার 
বেগ আমায় কেবলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে |” 

“ভাম্ুদাসের প্রপৌত্র তুমি ? অতি আনন্দের কথ । তিনি ছিলেন 
পরম বৈষুব, আমাদের সকলের নমস্ত। তা! বৎস, এত সাধু সন্ত 
থাকতে আমার মত কেল্লাদারের কাছে তুমি এলে কেন বলতো?” 
প্রশ্ন করেন জনার্দন স্বামী। 

“প্রত্যাদেশ শুনেছি, আপনিই আমার গরু, আমার ইহকাল 
পরকালের চাবিকাঠি আপনারই হাতে ।” 

“কি করে বুঝলে, বালক, এ প্রত্যাদেশ সত্য ?” 

“আমার অস্তরাত্মা কেবলই ডেকে বলছে, এ দৈবী আদেশ 
এসেছে আমারই পরম কল্যাণের জন্য |” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া 
অশ্রসজল চক্ষে একনাথ বলেন, “প্রভু, শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে 
অসহায় হয়ে পড়ি, ঈশ্বরের কৃপায় পিতামহীর আশ্রয় পাই । আজে 
আবার তেমনি অসহায় হয়ে এই বালক আপনার আশ্রয় চাচ্ছে, 
আপনি কি কপা করবেন না ?” 

“বৎস, শাস্ত হও। আমি তোমায় আশ্রয় দেকো | সত্য বলতে কি, 


একনাধ স্বামী ১৪৯ 


তোমার আগমন আমার অপ্রতাশিত নয়। তোমার ছবি আগে 
থেকেই আমার মানসপটে ফুটে উঠেছে। জম্মান্তরের ভালো সংস্কার 
আছে তোমার ভেতর । তাইতো! এ বয়সে ঈশ্বরের জন্তে এমন 
ব্যাকুল হয়েছে। |” 

পরম যত্বে জনার্দন স্বামী একনাথকে দীক্ষ! দেন, সেই সঙ্গে 
দেন নিগুঢ় ভক্তিসাধনার উপদেশ | বালক শিষ্তের শাস্ত্র পুরাণ 
অধ্ায়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও ভাগবতের 
তত্বসমূহে অচিরে একনাথের আয়ত্তে আসিয়া যায়। তাছাড়া, 
একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভক্তির নবধা লক্ষণও তাহার সাধন-সতায় 
প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে । 

গুরুগৃহে একাদিক্রমে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। বালকশিত্য 
ক্রমে পদার্পণ করে যৌবনে । শাস্ত্রজ্ঞান, প্রেমাবেগ ও কাব্য প্রতিভার 
অপরূপ ক্ষুরণ দেখ! যায় তাহার মধ্যে । অপার ন্রেহ মমতা দিয়া 
গুক্সী একনাথকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার এই রূপাস্তর দেখিয়। 
সেদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, “বস, একনাথ, তোমার 
সাধনা ও শিক্ষা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে । এবার তোমায় গুরু 
করতে হবে জীবনের একট দুরূহ পর্য্যায় । সাধনজীবন ও অধ্যাত্ম- 
জীবনকে নিয়ে দূরে নিভৃতে সরে থাকলে চলবে না। এ সাধন 
দৃঢমূল হয়েছে কিন! তা যাচাই হবে নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনে। 
উপলব্ধিতে আনতে হবে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমতত্ব। সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ কৃষ্ণই রূপায়িত হয়ে আছেন স্থির প্রত্যেকটি বস্তুতে । 
সর্ধবঘটে ব্যাপ্ত রয়েছে মহাকাশ | তেমনি সর্ব বস্ততে সর্ব ঘটে কৃষ্ণ 
বিরাজিত। তাই তোমার কৃষ্ণসেবা হবে সব্বত্র প্রিব্যাপ্ত। এই 
তত্ব ও সাধনকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে ব্যবহারিক জীবন 
বা সাংসারিক জীবনের প্রত্যেকটি কর্দ করতে হবে কৃষ্ণের কর্ম 
বলে। আমি ভাবছি, তোমার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক 
জীবনের শিক্ষাও তোমাকে দেবো । ছুটোকে মিলিয়ে যদি চলতে 


১৫০ ভারতের সাধক 


পারো, তবেই সার্থক হয়ে উঠবে তোমার এই ভাগবত-ভিত্তিক 
ধন্মমাধন1 1” 

অতঃপর 'একনাথকে গুরু সরকারী কাজকর্মের নানাবিধ শিক্ষ! 
দান করেন । হুূর্গের কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজও ধীরে ধীরে তাহার 
উপর ন্যস্ত হয়। 

জনশ্রুতি মাছে, এই সময়কার একটি ঘটনায় তরুণ একনাথ 
যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যৎপন্নমতির পরিচয় দেন, তাহার ফলে 
দেবগড় কেল্লা! রক্ষা পায় এবং কেল্লাদার জনার্দন স্বামীও এক ভয়ঙ্কর 
বিপদ এড়াইতে সক্ষম হন । 

সেদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিতান্ত আকম্মিকভাবে শক্রর 
এক সেনাবাহিনী দেবগড় আক্রমণ করিয়া বসে । জনার্দন স্বামী 
তখন কেল্লার অভ্যন্তরে একটি নির্জন কক্ষে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। 
শক্রসেন। রণহুস্কার দিয়া প্রাণপণে গুলীবর্ষণ করিতেছে, ছুই একটি 
দল পাহাড়ের গ! বাহিয়া উপরে উঠার চেষ্টাও করিতেছে । এই 
স্কট সময়ে কেল্লার নায়কের দেখা নাই, কেল্লার রক্ষীদল কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া ইতস্তত: ছুটাছুটি করিতেছে । 

তরুণ একনাথ চকিতে এ বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া নিয়াছেন। 
গুরুদেবকে ধ্যানাসন হইতে উঠানোর উপায় নাই, অথচ শক্রর 
প্রতিরোধ করিতেই হইবে | অতড়িৎবেগে তিনি জনার্দন স্বামীর 
কক্ষে ঢুকিয়। পড়েন, নিজেকে সজ্জিত করেন তাহার বর্ম, শিরম্ত্রাণ 
ও অস্ত্রশস্ত্রে। তারপর ছুর্গপ্রাকারে দাড়াইয়া দক্ষ নায়কের মত 
দেন প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ । রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধের হাঁকডাক 
ও উত্তেজনায় একনাথকে কেহই চিনিতে পারে নাই, ভাবিয়াছে 
ছুর্গের নায়ক জনার্দন ন্বামীই তাহার ছুর্ভেষ্ঠ বর্ম শিরস্ত্রাণ পরিধান 
করিয়া! দিতেছেন কৌশলপুর্ণ সামরিক নির্দেশ । 

ভীত্র প্রতিরোধের ফলে শক্রসেনার যনোবল সেদিন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, পরাস্ত হইয়া তাহার? পলায়নপর হয়। 


একনাথ স্বামী ১৫১ 


ইতিমধ্যে জনার্দন স্বামী ধ্যান হইতে বুযুখিত হইয়াছেন । 
বাহাজ্ঞান পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়। নিতে তাহার 
দেরী হইল না। এ ঘোর বিপদে একনাথের উপস্থিত বুদ্ধি, বীরত্ব 
ও নেতৃত্ই আজ অসাধ্য সাধন করিয়াছে । শক্র সেনা যেমন বিধ্বস্ত 
হইয়াছে তেমনি হূর্গবাসীদেরও হইয়াছে প্রাণরক্ষা | 

একবার জনার্দন স্বামী সরকারের একটি জটিল হিসাব নিয় 
বড় বিপদে পড়েন। হিসাবে একটা মারাত্মক ভুল রহিয়াছে কিন্তু 
সে ভূলের স্থত্রটি খু'জিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কয়েকদিন ধরিয়! 
অবিরত চেষ্টা চলিল, কিন্তু সমস্য'র সমাধান হইল না। একনাথের 
একটা বিশেষ গুণ, যখনি “য কাজে সে হাত দেয়, নিষ্ঠ। ও দায়িত 
নিয়! সে তাহা সম্পন্ন করে । জনার্দন হ্বামী তাহার এই হিসাবের 
গরমিল সংশোধনের ভার শিষ্যের উপরই দিলেন । 

একনাথ একাগ্র হইয়া এই হিসাব নিয়া পড়িলেন এবং বনু 
পরিশ্রমের পর ভুলের স্থত্র খু'জিয়া পাওয়া গেল । জনার্দন স্বামী তো 
মহা আনন্দিত । কহিলেন, “বৎস, একনাথ, তোমার নিষ্ঠা ও মনঃ- 
সংযম প্রশংসনীয় । এমনিভাবে অধ্যাত্ব-সাধনের উপরেও মনকে 
করতে হবে কেন্দ্রীভূত। তোমায় আমি একটি নিগৃঢ় সাধন এবার 
দেবো । কেল্লার বাইরে যে অরণ্য রয়েছে, সেখানে বসে এই 
প্রক্রিয়াটি তুমি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠান করো | আশীর্বাদ করি, 
তোমার সাধনা অচিরে জয়যুক্ত হয়ে উঠুক ।” 

গুরুর এই আশীর্বাদ সফল হইয়া উঠে, ভক্তিপ্রেম-সিদ্ধ একনাথ 
শ্রীহরির দর্শনলাভে হন কৃতকৃতার্থ। 

শিষ্ের এ সাফল্যে জনার্দন স্বামীর আনন্দের অবধি নাই। 
ন্েহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “বৎস, একনাথ, আমার এখানে আর তোমার 
অবস্থান করার প্রয়োজন নেই। ইঠ্টদেবের নাম স্মরণ করে, বেরিয়ে 
পড়ো, দর্শন করে। দেশের প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও তীর্ঘগুলি।” 

পিতৃসম মমতায় গুরু এ কয়টি বৎসর একনাথকে সঙ্জীবিত 


১৫২ ভাকতের সাধক 


রাখিয়াছেন, গুরুরূপে তাহার সাধনজীবনকে করিয়াছেন উদ্দীপিত। 
এবার আসিয়াছে বিচ্ছেদের পালা। 

সজলচক্ষে করজোড়ে একনাথ কহেন, «প্রভূ, এ ক'টি বৎসর এমন 
নিবিড় করে আপনাকে পেয়েছিলাম, কোনদিন ভাবতেও পারি নি, 
এভাবে আপনি আমায় দুরে সরিয়ে দেবেন ।” 

“না, বৎস, দূরে আমি কোনদিনই থাকবে না, দীক্ষামন্ত্রের মধ্যেই 
যে থাকে গুরুর নিবাস, ইঠ্টধ্যানে জড়িয়ে থাকেন তিনি ওতপ্রোত 
হয়ে। তোমায় আমায় বিচ্ছেদ কোন দিনই হবে না, আর শোন-__ 
তীর্থ পরিক্রমায় একট। বড় লাত আছে।” 

“বুঝিয়ে বলুন আমায়, প্রভু 1” 

“হ্যা, এই পরিক্রমা উপলক্ষে পথে প্রান্তরে, বনে জঙ্গলে কত 
ঘুরে বেড়াতে হবে, সাধু তক্কর, যোগী ভোগী সবারই মুখোমুখী 
হতে হবে। পর্যটনের জীবনে আসবে কত সুখ-ছু:খ কত উথান 
পতন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা । এই উত্থান-পতনের মধ্যে নামজপ 
আর ইষ্ধ্যান ঠিক থাকে কিনা, ইষ্টের উপলব্ধি আরো দৃঢ় হয় 
কিনা, সঠিকভাবে তা যাচাই করা হয়ে যাবে ।” 


পরিস্রাজন ও তীর্ঘদর্শনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়, তারপর 
একনাথ দেবগড়ে গুরুর সকাশে উপনীত হুন। গুরু শিষ্ের 
পুনশ্মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠে । 

নেহপুর্ণ স্বরে জনার্দন স্বামী কহেন, “বৎস, তোমার উপর আমি 
প্রসন্ন হয়েছি। ঈশ্বর উপলব্ধি তোমার দৃঢতর হয়েছে, সাধনায় 
হয়েছো! তুমি সফলকাম। এবার নিজের ঘরে ফিরে যাও | বিবাহ 
করে সংসারী হও।” 

একথা শোন! মাত্র জাংকিয়া উঠেন একনাথ | তিনি কিছু 
বলার আগেই জনার্দন স্বামী হাসিয়া কনেন, «এতে বিশ্মিত বা কুক 
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হবার কিছু নেই, একনাথ ! সাধনক্জীবনে জ্ঞান ভক্তি কশ্মের সমন্বয় 
ফুটিয়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন আমার গুরুদেব শ্রী'নুসিংহ 
সরম্বতী।! তার কিছুটা নিদর্শন তৃমি দেবগড়ে থেকে প্রত্যক্ষ 
করেছে! | তোমাকেও তেমনি জীবন যাপন করতে হবে । হ্যা, তুমি 
বিবাহ করো,--যাপন করো অনাসক্ত কৃষ্ণতক্তের জীবন। কৃষ্ণ 
আর কৃষ্ণের রচিত এই বিশ্বসংসার এই উভয়কেই অবলম্বন করে 
থাকো । কৃষ্ণময় হও তুমি, আর প্রতি ভক্ত-মানুষের হৃদয়ে গড়ে 
তোল এক একটি কৃষ্ণমন্দির। আমার আর একট] নির্দেশ, সাধারণ 
তক্তমানুষের উপযোগী সুখবোধ্য তক্তি-গ্রন্থাদি তুমি রচন! করো, 
পুরাণ শাস্ত্রের তত্ব ও কাহিনীকে জনমানসের গ্রহণীয় করে দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দাও ।” 

গুরুর নির্দেশ একনাথ শিরোধাধ্য করিয়া নেন। পৈঠানে 
ফিরিয়। গিয়া মিলিত হন বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীর সঙ্গে । 
অতঃপর বিজাপুরের এক সৎ ব্রাহ্মণের কন্টাকে তিনি বিবাহ করেন। 
নাম তাহার গিরিজাবাঈ । একনাথের সাধন! ও ধশ্মাচরণে পতিত্রত। 
গিরিজাবাঈ চিরকাল অকু্ চিত্তে সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন।” 

এবার পৈঠানে বসিয়া একনাথ রচনা করেন বহুতর ভক্তিমূলক 
গ্রন্থ। ইহাদের মধো সাহিত্য, দর্শন ও ভাবসম্পদের দিক দিয়া 
সর্বাপেক্ষা গরীয়ান তাহার ভাগবতের ব্যাখ্যা । একাদশ স্কন্ধকে 
ভিত্বি করিয়া এটি রচিত। মারাঠী জনসাধারণ এ গ্রন্থাকে বলে 
একনাধী ভাগবত | বিশহাজ্জার পদ-সমন্বিত এই মহান গ্রন্থ মারাঠা 
সাহিত্যের এক অক্ষয় কীতি। 

তাবার্থ রামায়ণ একনাথের অন্যতম সার্থক আধ্যাত্মিক সাহিত্য 
কীত্তি। একনাথ নিজে বলিয়! গিয়াছেন-_-রামভক্তির এক দৈবী 
প্রেরণায় উদ্ছদ্ধ হইয়! এই গ্রস্থ রচন! তিনি শুরু করেন । কিন্তু যুদ্ধ- 
কাণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায় অবধি গিয়া আর এটি তিনি শেষ করিয়! 
যাইতে পারেন নাই। তাহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য গাবোয়া এটি সমাপ্ত 
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করেন। রুক্সিণী স্বয়ন্বর একনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য শ্যটি। 
কৃষ্ণ-রুক্সিণীর সুমধুর প্রেমরসের ভিয়ান চড়ানো! হইয়াছে ইহাতে । 
ইহা! ছাড়া, তাহার অন্তান্ত রচনার মধ্যে রহিয়াছে চতুঃঙ্লোকী ভাগবত; 
স্বাতস্খ ও কয়েক শত মনোজ্ঞ অভঙ্গপদ। এই সব রচনায় 
একনাথের অধ্যাত্ম অনুস্ভূতি ও জীবনদর্শনই শুধু প্রকাশিত হয় নাই, 
তাহার কবিত্ব শক্তির মহিমাও চমৎকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

উত্তরশ্থরী জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব একনাথের মধ্যে 
যথেষ্টই আছে, কারণ জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতা, অমৃতান্থভব এবং 
নামদেবের প্রেম-ভক্তি-আপ্লুত অতঙ্গের দ্বারা তিনি অনেকাংশে 
অনুপ্রাণিত। কিন্ত ততসত্বেও নিজ সাহিত্য-কৃতিতে একনাথের 
স্বকীয়ত! ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। ভক্তিরসাত্মক সাহিত্য স্যপ্টি করিলেও 
জ্ঞানদেব ও নামদেব তাহাদের গুরু নাথযোগীদের দার্শনিক মতবাদ 
এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু একনাথের সময়ে মারাঠার ভক্তি- 
আন্দোলনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার 
বাড়িয়াছে, ভক্তিধর্্ম তাহার উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে সনাতন ধর্ম ও 
অবতার পুরুষদের লীল। কাহিনীতে | এই উৎস হইতেই, বিশেষ 
করিয়া ভাগবত পুরাণ হইতে একনাথ সংগ্রহ করিলেন তাহার অধ্যাত্ম- 
সাহিত্যের মূল রস, তারপর গুরু4 শির্দেশ অনুযায়ী সহজ ভাষায়, 
সর্বজনীন সংবেদনে, তাহা পরিবেশন করিলেন ভক্ত সাধারণের 
কাছে। ফলে অল্পকালের মধ্যে একনাথ চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন 
এক তক্তিসিদ্ধ আচার্ষযরূপে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক নবতর 
খাতে হরিকথ। ও হরিতক্তির রসপ্রবাহ সারা দেশে বিস্তারিত হইয়া 
পড়িল। পৌরাণিক ভক্তিধর্ম মারাঠায় পুনরুজ্জীবিত হইয়া! উঠিল 
তাহারই জীবন সাধন! ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়! | 

অধ্যাপক পটবর্ধন একনাথের সাধনজীবন ও কবিত্ব শক্তির 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে গিয়! একস্থানে বলিয়াছেন--একনাথের 
রচনায় অন্তরের আবেগধন্মিতা ও ভাবরসের সহিত মিলিত হইয়াছে 
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ভক্তি-সাধনার পরমতন্ব। তাই দেখা যায়, একনাথ শুধু একজন 
ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন না, এই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতি 
উচ্চ শ্রেণীর একজন ভাবুক কবি। প্রধানত: এই কারণেই একনাথ 
কীন্তিত হন একজন অতিশয় জনপ্রিয় ধর্মগুরু রূপে ।১ 

ভক্ত কবি দিদ্ধপুরুষ একনাথের খ্যাতি পৈঠান ও পদ্ধারপুর 
অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । শত শত লোক আসিয়। ভীড় জমায় 
তাহার কীর্তনের অঙ্গনে । মহারাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি পরিচিত হয়! 
উঠেন একনাথ স্বামী নামে। 


একনাথের রচিত অভঙ্গপদে গুরুভক্তি ও গুরুর পদে আত্ম" 
সমর্পণের তত্ব বার বার প্রচারিত হইয়াছে । একটি অতঙ্গে কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়া তিনি বলিতেছেন-_ 
গুরুর দেওয়া বিপুল খণ 
কি করে একনাঁথ শুধবে তার এই জীবনে ? 
গুরু দেখিয়েছেন এক চমকপ্রদ ইজ্জজাল-_ 
শিশ্ত একনাথের অহমিকার তীব্র বিষ 
নিঃশেষে করেছেন তিনি পান, 
দৃষ্টি টেনে নিয়েছেন অন্তরের গভীরে, 
যেখানে রয়েছে সেই দিব্য আলোকের উদ্ভাসন-__ 
নেই কখনে! যার উদয় আর অস্ত | ( অভঙ্গ ৪) 
গুরুর কূপ! হইতেছে পরশ-পাথর, যাহার স্পর্শ গুণে শিত্ঠু ধন্ত 
হয়, তাহার সর্ববসত্তায় ঘটে রূপান্তর । একনাথ আর একটি পদে 
গুরুদেব জনার্দন স্বামীর মহিম। জ্ঞাপন করিতেছেন £ 
এ কি পরম বিম্ময় ঘটালেন গুরু আমায় দিয়ে, 
হৃদয় কন্দরে করিলেন শ্রীভগবানের দর্শন। 


১ অধ্যাপক পটবর্ধম £ উইলনন ফিলসফিক্যাপ লেকচার্স। 
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আর এমনি কপালু তিনি 

ত্যাগ ছুঃখ্র চরম মূল্য থেকে 

দিলেন আমায় অব্যাহতি । 

শোন তবে গুরু-কৃপাঁর গোপন রহস্ত । 

এই কপার আলোয় সব্ৰ বস্ব আর সর্ব চরাচর 
হয়ে ওঠে জশ্বরময়। 

চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, 

যে আব্বাদ গ্রহণ করি জিহ্বায়, 

সব কিছুতেই পাই ঈশ্বরের পরিচয়। ( অভঙ্গ ৮) 


ভক্তি আর নাম-সাধন! সম্পর্কে একনাথের বাণী বড় মর্মস্পর্শী । 
ক্রাহার মতে জীবন-প্রভু ঈশ্বরের নিরস্তর স্মরণই জীবন । আর 
ঈশ্বরের বিসুখতা ও বিস্মরণ হইতেছে মায়া-বিভ্রম। 


স্মরণ মনন ও জপ কীর্তনের যে কোন সাধনই শ্রীভগবানকে 

অমোঘ শক্তিতে আকর্ষণ করে, তিনি ছুটিয়া আসেন এই ধূলার 
ধরণীতে। একটি পদে একনাথ গাহিতেছেন “সদা অনুধ্যানের 
ফলেই তো! তিনি ত্রাণ করলেন যখন কোপন স্বভাব খধি ও তার 
ব্রাহ্মণ শিষ্বের! এসে চাইলেন ক্ষুধার অন্ন ; অজঙ্ঞুনের ভাবনায় সদ! 
জাগ্রত ছিলেন কৃষ্ণ, তাই তো প্রভু বাচিয়েছিলেন তাকে বার বার। 
ভক্তিতে শুধু শ্রীতভগব!ন দর্শনই দান করেন না ভক্তের বস্টরতাও তিনি 
স্বীকার করেন। এমনি তার মহত্ব, আর এমনি ভক্তি-সাধনার 
মাহাত্ম্য £ 

সদা ভক্ত-বশ্শ আমার পরম প্রভু-- 

দ্রৌপদীকে করেন উদ্ধার তার চরম বিপদে, 

স্ুদামার দারিদ্র্য-হুঃখ মুহুর্তে করেন দূর, 

পরীক্ষিৎকে মাতৃজঠরে বাচাতো৷ কে 

যদি না হতে। তার কৃপাঘন দৃষ্টিপাত ? 
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গোবর্ধন ধারণ ক'রে, তার নীচে গিরিধর 
রক্ষা করেন গাভী আর গোপগোগীদের । 
গোরা কুমোরের সাথে বসে প্রভু আমার 
শুকিয়ে তোলেন ভেজা মাটির ভাগু | 

চোখ। মেলার সাথে চড়ান পশুর দল, 

সাওতা মালীর পাশে বসে কাটেন বুনে ঘাস 


কবীরের সাথে টানা-পোড়েনে বুনেন কাপড়, 
রুইদাসের সঙ্গী হয়ে চামড়ায় রং লাগান, 


সঙ্জন কষাইর মাংস বিক্রয় 
আর ত্বর্ণকার নরহরির সোনা! গালানোর কাজে 
হাত এগিয়ে দেন কৃপালু প্রভৃ। 
জনাবাঈর গোবর সানন্দে বহন করেন তিনি, 
আবার ভূমিকা! নেন দামাজীর পারিয়া দূতের | 
মহারাষ্ট্রের জনগণ পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ 
পরিচিত ছিল না। একনাথ স্বামী এই পরিচয় সাধিত করিলেন 
প্রধানতঃ তাহার একনাধী ভাগবত ও রামায়ণ ভাস্তের মধ্য দিয়] | 
জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতার প্রভাব একনাথের সাধনজীবন 
ও সাহিত্যকর্ম্দের উপর যথেষ্ট ছিল। একনাথ নিজে তাহা অকু 
চিত্তে স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু তথা প্রমাণ হইতে দেখ! 
যায়, গুরুর আদেশে তাগবত-মন্থকুল তক্তিপ্রেমের যে সাধনা তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুকৃপায় যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তর 
কালে তাহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনে তাই প্রতিফলিত হইয়। উঠে 
অধিক পরিমাণে! 
নিজের প্রেমভক্তি সাধনার অন্ততম উৎস ভাগবত সম্পর্কে 
একনাথের উক্কিটি বড় মনোরম । তিনি বলিতেছেন ঃ শ্রীভাগবত 
হচ্ছে একটি বড় ক্ষেত। ব্রহ্ষা প্রথমে এর জন্ক প্রদান করেন শম্ত- 
বীজ।. নারদ এই ক্ষেতের অধিকারী, এ শস্ত-বীজ তিনিই বপন 


১৫৮ ভারতের লাধক 


করেন তার নিপুণ হস্তে । ব্যাসদেব করেন এঁ ক্ষেতের নিরাপত্ার 
ব্যবস্থা _দশটি বাধ দিয়ে বেধে দেন এর চারদিকে । ফলে সে 
স্থান তরে ওঠে দিব্য আনন্দ আর শাস্তির ফসলে | শুক এই ফসল 
পাহার দেবার তার গ্রহণ করেন। হরিনাম অবিরত নিক্ষেপ 
করেন তিনি, আর পাপরূপ পাখীর! যায় দূরে পালিয়ে। ভক্ত 
উদ্ধব করেছিলেন কেটে-আন। শস্তের ঝাড়-বাছাই । কৃষ্ণজগীর পরম 
বাণীর মূল্যবান শম্তকণা বার করে রেখেছিলেন তা" থেকে । এ 
থেকে তৈরী হয়েছে দিবালোকের সৌরভ মাখানে। কত আহাধ্য | 
পরীক্ষিং এলেন তারপর । সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে, শুক- 
দেবের মুখে পবিত্র ভাগবত কথা শুনে পান করেন তিনি ভাগবতী 
আনন্দের সুধা । তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীধর ভাগবতের 
নিগৃট মন্মকথার ওপর করেন আলোকপাত, দিব্য আনন্দ লাভ করে 
নিজে হন কৃতকৃতার্থ। জনার্দন স্বামীর প্রিয় মক্ষিকা, একনাথ 
ভার মারাঠী ভাষার ছুটি পাখনা মেলে উড়ে গিয়ে বসেছে সেই 
লোভনীয় আহার্যের ওপর, প্রাণভরে ভোজন করে হয়েছে ধন্য |” 

ভক্তি-সাধনকে একনাথ স্বামী বলিয়াছেন--পরম ধামে যাইবার 
প্রশস্ত রাজকীয় পথ। শ্রীহরি ন্বয়ং এ পথের রক্ষণাবেক্ষণকারী, পথে 
তিনি চক্র হস্তে ধাড়াইয়া। থাকেন । আক্রমণকারী দন্থ্য ব! বৈরীদের 
করেন হনন। নিজন্ব অস্ত্র দিয় প্রভু আরে! একটি বড় কপার কাছ 
করেন। সাধনপথের বড় শত্র-_সাধকের অহংবোধ। এই অহ্‌ং- 
বোধকে কৃপালু প্রভু চর্ণ করেন তার গদার আঘাতে | তার মঙ্গল 
শখ্ধের ধ্বনিতে শুচিশুভ হয়ে ওঠে ভক্তের অস্তর, জ্ঞানালোক প্রবেশ 
করে তাতে । আর শ্রীহস্তের প্রক্ষুটিত কমল দিয়ে আপ্তকাম ভক্তের 
করেন তিনি সম্বঘ্ধন।। 

আদর্শ তক্ত ও তাহার তক্তিসিদ্ধির যে বর্ণনা একনাথ দিয়েছেন 
তাহা ভাগবত হইতেই নেওয়া £ 

--এই চরম অবস্থায় পথ ও লক্ষ্যবস্ত এক হয়ে ওঠে ঈশ্বরের 


একনাখ স্বাঙ্গী ১৫৪ 


বরণীয়, কপাপ্রাপ্ত ছই-চারিটি সাধকের ভাগোই এটা ঘটতে দেখা 
যায়। এটৈকনিষ্ঠা আর শরণাগতির ফলে, সাধক গুরুর কপ! 
লাভে ধন্য হন, উপলব্ধি করেন আত্মার স্বরূপ । তিনি দেখতে পান, 
সব মানুষের হৃদয়েই বিরাজিত রয়েছে শ্রীহরির মন্দির । শ্রীহরিকে 
দেখেন তিনি ভিতরে ও বাইরে, সব্বত্র সর্ববন্তরতে । তারপর ধ্যাত! 
আর ধ্যেয়ের তেতর থাকে ন। কোন পার্থক্য । তক্ত নিজেই হয়ে 
যান ভগবান- যিনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন ওতপ্রোত। এখন 
থেকে অবস্থান, চলাফেরা সব কিছু ভগবানের মধ্যে, ভগবানের 
সারপ্য লাভ করেন তিনি । নাম রূপ, কার্য কারণের বিভেদ ঘুচে 
যায়, এ অবস্থায় সর্ববস্তর মধ্যে প্রকৃত ভগবং-সত্তাকে তিনি দেখতে 
পান। স্থপ্টির এত কিছু বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে-_-এক 
ও অদ্ধিতীয় পরমবন্তর শ্রীতগবানকে নিরস্তর করেন তিনি প্রত্যক্ষ । 
একনাথ বলেন, সব্বভূতে ভগবৎ-দর্শন__এই হচ্ছে ভক্তি সাধনার 
চরম কথা । কিন্তু এ অবস্থা ভক্ত লাভ করতে পারে না যদি না 
প্রভুর কপার আলোয় তার হৃদয় হয় উদ্ভাসিত।৯ 
গুরু জনার্দন স্বামীর কৃপায় ও নিজের সাধন বলে একনাথ- 
স্বামী পরিণত হন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে | নিজ জীবনে এই 
সিদ্ধি কি ভাবে আসিল,কি ছিল তখনকার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, 
এ তথ্য তাহার কতকগুলি অভঙ্গপদে নিহিত রহিয়াছে । 
একটি পদে তিনি গাহিতেছেন £ 

অন্তরাত্মায় অধ্যাত্মব-সৃর্য্যের ঘটলে! দীপ্তিময় প্রকাশ-_ 

দেখলাম আমি, এ প্রকাশের নেই উষা, 

নেই মধ্যাহ্ন বা অস্তাচল। 

নেই এর কোন আদি বা অস্ত। 

সম্মুখে আমার আত্মিক নুর্য্যের চির উন্ভাসন, 

পূর্ব্ব-পশ্চিমের পার্থক্য চিরকালের মত গেছে ঘুচে । 


১ রোপান্ধে £ বিডিসিজম ইন মহারাই্---পৃং ২৪৯ 


১০ ভারতের লাধক 


কণ্ম আর নৈর্য হুই-ই হয়ে গেছে অর্থহীন 
দিনের আকাশে চাদের ছায়ার মত। 

একনাথ স্বামী ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ | বনছজনের বন্দিত, বন্ছজনের 
সাধনপথের আলোক দিশারী তিনি। কিস্ত গুরুদেব জনার্দন 
স্বামীর নির্দেশে, চিরদিন তিনি লোকালয়েই বাস করিয়াছেন, ষাপন 
করিয়াছেন সাধারণ ভক্ত বৈষবের গৃহস্থ জীবন | দ্বৃতের প্রদীপের 
মত এই জীবন পবিত্রতা আর ন্সিগ্কতায় ভরা, এই প্রদীপের আলো! 
বিকীর্ণ হয় প্রায় চল্লিশ বংসর ব্যাপিয়া । মহারাষ্ট্রের সহ সহশ্র 
ভক্তের সাধনজীবন এই কল্যাণময় আলোকের দীন্তিতে উজ্জল 
হইয়া উঠে। 

পৈঠানে একনাথের দিনচর্ধ্যা ছিল এইরূপ £ প্রত্যুষে উঠিয়া 
তিনি কিছুটা সময় ধ্যান-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। তারপর 
নদীতে গিয়া সমাপন করিতেন স্নান তর্পণ। এবার শাস্ত্রপাঠের 
পর্ব। ভাগবত ও গীতার পাঠ ব্যাখ্যার আসরে সমবেত হইত 
অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। দিব্যভাবে আবিষ্ট পরম বৈষ্বের মুখনিঃন্যত 
বাণী ও উপদেশ সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন | মধ্যাহ-ভোজনের 
একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল অতিথি সংকার । অতিথিদের সঙ্গে নিয়া 
মিতাহারী একনাথ আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। বিশ্রামের পর 
অপরাছু আবার ভক্তিগ্রন্থ পাঠ । জ্ঞানেশ্বরী গীতা বা ভাগবত এই 
দুইটি প্রিয় গ্রন্থ প্রধানতঃ তিনি আলোচনা করিতেন। শ্রোতাদের 
মধ্যে তখন বহিয়া যাইত প্রেম-ভক্তি রসের প্রবাহ । সর্বাপেক্ষা 
আকরণীয় ছিল একনাথের সান্ধ্য সংকীর্তন। নিজের রচিত অভঙ্গ 
পদ গাহিয়'গাহিয়া একনাথ স্বামী ভাবরসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। 
ভক্তদের মধ্যে জাগিয়া উঠিত ভক্তিপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা | দূর- 
দুরাস্ত হইতে বনু দর্শনার্থীর আগমন ঘটিত পৈঠানের এই বৈষ্ণব 
মহাত্মাকে দর্শনের জন্য | 

একনাথ ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, ভক্তের! তগগবানের আপনজন, 


একনাথ স্বামী ১৬১ 


প্রিয়জন, তাহাদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য থাকিবে, তাহার কাছে এই 
চিন্তা ছিল অসহনীয়। কীর্তনের আসরে উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্ত্যজ, 
সকলের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে উপবেশন করেন, নির্ধিবচারে যে কোন 
জাতির ভক্ত অতিথিদের নিয়া ভোজনে বসেন, গ্রামের ব্রাহ্মণের! 
ইহা! সুচক্ষে দেখেন নাই । কঠোর ভাষায় তাহারা একনাথের এই 
আচরণের বিরুদ্ধে বলাবলি করিতে থাকেন। 

একনাথ এ বিষয়ে একেবারে নিব্িবকার ; স্বরচিত অতঙ্গপদে 
তিনি গাহিলেন১__ 

হো কা বর্ণামাজী অগ্রণী | 
যে! বিমুখ হরিচরণী | 
ত্যানৃনি শ্বপচ শ্রেষ্ঠ মানী-__ 
জো ভগবদ্‌ ভজনী প্রেমল । 

_শ্রীহরির চরণকমল থেকে যে বিমুখ, বর্ধের দিক দিয়ে অগ্রণী 
হয়েও সে ষে নিক্ষল, ব্যর্থ। তাঁর থেকে সেই চগ্ডালও শ্রেষ্ঠ যদি 
সে প্রেমভরে করে তগবদ্‌ ভজন । 

গঠান ও তাহার কাছাকাছি গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকের! 
স্তাবতঃই রক্ষণশীল । একনাথ স্বামীর নৃত্য কীর্তন ও ধর্ম উপদেশ 
সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে, সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া 
নিতেছে বলিয়া তাহারা সোরগোল তুলিলেন। জনগণের মধ্যে 
একনাথের প্রভাব দিন দিনই বৃদ্ধির পথে, ইহাতেও অনেকের ঈর্যার 
অবধি নাই। শুরু হইল নান! নিন্দাবাদ। বিরোধীরা রটাইলেন, 
একনাথের-গুরুকরণ হয় নাই। সত্যকার কোন সাধনা ও সিদ্ধিও 
তাহার নাই। যশ ও অর্থের লোভে তিনি ভুয়া আচাধ্যগিরি 
করিতেছেন, লোক ঠকাইয়া বেড়াইতেছেন । 

এই সব ছর্নাম একনাথ স্বামী শুনিলেন, কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র 


৯১ 


১৬২ ভারতের সাধক 


বিচলিত হইতে দেখা গেল না। উদার ক্ষমাস্ন্দর সাধক ইহার 
উত্তরে যাহা! লিখিলেন যে কোন সাধক বা! সমাজ-সংস্কারকের কাছে 
তাহ। চিরকাল ন্মরণ রাখার মত | 


নিন্দক কামাচা কামাচা | 

গড়ী আত্মারামাচা। 
নিন্দক আমুচী গঙা। 

আমুচী পাতকে নেতে ভঙ্গা। 
নিন্দক আমুচা সখা । 

আমুচী বস্ত্রে ধুনো৷ ফুকা | 
নিন্দক আমুচী কাশী। 

আমুচী পাতর্কে অবধী নাশী__ 
নিন্দক আমুচা গুরু 

এক। জনার্দীন থোরু।১ 


_নিন্দুকেরা আমার অতি প্রিয়, কারণ তারা যে স্যপ্ভ এক 
আত্মারামের ছারা । নিন্দ্ুকেরা যেন গঙ্গার পবিত্র ধারা, আমাদের 
যত কিছু পাপরাশি করছে বহন। নিন্দুকেরা আমাদের সখা, 
আমাদের কলুষিত বস্ত্র বিনামূল্যে দিচ্ছে ধুয়ে। নিন্দুকেরা আমার 
কাশী, সব কিছু পাপ করছে বিনষ্ট। নিন্দুকেরা আমার গুরু, 
কারণ, তারাই যে আমায় গড়ে তুলেছে জনার্দিন স্বামীর শিষ্যুরূপে । 


সাধক-কবি হিসাবে একনাথ স্বামীর ছুইটি অবদান ধর্ম্মসংস্কৃতির 
ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে । প্রথমত, আপন রচনার মাধ্যমে 
বেদাস্তের তত্বকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধা করিয়া 
তুলিয়াছেন। ছ্বিতীয়ত, তাহার ভক্তি সাহিত্য মারাঠী ভাষায় রচিত 
হওয়ার ফলে মারাঠী জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 


একনাথ শ্বামী ১৬৩ 


বেদাস্তের উচ্চতর তত্বের আলোচনা! আগে শুধু সংস্কৃতে শিক্ষিত 
মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । এবার তাহার জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি পায়, সমাজের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে । একনাথের 
অভঙ্গপদ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গীত হইত | একনাধী ভাগবত ও 
রামায়ণ পঠিত হইত বনুতর ধর্মসভায়। কাজেই তাহার তত্ব ও 
আদর্শের প্রচার ভ্রতবেগে বাড়িয়া চলে । 

পূর্ববসূরী জ্ঞানদেব তাহার গীতাভাষ্ে বেদাস্তের তত্ব আলোচন' 
যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদেবের দার্শনিক তত্ব ও তাহার ভাষা 
ছিল জটিল ও ছূর্ব্রবোধ্য । তাহার দর্শন-ব্যাখ্যা ছিল মেঘলোকের 
মত ধোয়াটে, সাধারণ মানুষের ধরা ছৌয়ার উদ্ধে | কিন্তু একনাথের 
ব্যাখ্যা ছিল অতি প্রাঞ্জল, গ্রাম্য মানুষের পক্ষেও তাহার রসম্বাদ 
গ্রহণ করা কঠিন হইত না। মর্তের মানুষের কাছে স্বগীয় সুধা 
তিনি যেন নিধিবচারে অকৃপণ করে বিলাইয়া গেলেন |১ 

মারাঠীতে রচিত একনাথের ধশ্মসাহিত্যের প্রশংসায় মুখর হইয়! 
অধ্যাপক পটবর্ধন লিখিয়াছেন £ “পগ্ডিতদের জন্য লিখে নাম-যশের 
অধিকারী হবার ইচ্ছে একনাথের ছিল না। তিনি লিখেছিলেন 
সমাজের সর্ধ্ স্তরে সত্যবোধ ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জন্য । 
স্বীলোক, শুদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কল্যাণেই লেখনী ধারণ 
করেছিলেন তিনি। পণ্ডিতের ঘ্বণাকে তিনি করতেন ঘ্বণ, আর 
লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দেশবাসীর দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে সদাই লিখে 
চলতেন দেশজ ভাষায় । 

“দেশজ ভাষার জন্য তাকে অসম সাহসে যুঝতে হয়েছিল-_এবং 
এতকালের ব্যবধানেও, আজকের দিনেও, দেশজ ভাষার লড়াই 
আমাদেরও কম চালিয়ে যেতে হচ্ছে না! তখনকার দিনে সংস্কৃত 
জানা পণ্ডিতর! ছিলেন গর্ধবস্ষীত-_মারাঠী ভাষা হচ্ছে অশিক্ষিত, 
নিয়স্তরের গ্রাম্য লোকের ভাষা, এ ভাষায় লিখে নিজেকে হেয় 


১. বাপাঁডে £ মিষ্টিসিজম ইন মহারাষ্র--পৃ ২৫৭ 


১৬৪ ভারতের সাধক 


করবো কেন_-এই ছিল তাদের মনোভাব । একনাথ তার মহান 
পূর্্বস্থরী জ্ঞানদেবেরই অনুসরণ করে চললেন। অন্ধ মুক জনগণের 
জন্য তাহার হৃদয় কেদে উঠেছিল । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-__-এঁ 
হতভাগ্য জনগণের হৃদয়ে প্রবেশের পথ হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা । 
তাই সেই ভাষাতেই নিজের ভক্তি সাহিত্য তিনি রচনা! করলেন ।” 

দেশজ ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার জন্য কাশীর শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের! 
একনাথকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের রক্ষণশীল 
বিরোধিতাও বার বার তাহার বিরুদ্ধে উদগ্র হইয়া! উঠে | এমনকি 
ঘরের মধ্যে নিজের পুত্রের গঞ্জনাও তাহাকে কম সহা করিতে হয় 
নাই। এই প্রতিকূল পরিবেশে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়া তিনি 
নিজের আরব্ধ ব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন তাহ! বিস্ময়কর | 

পুত্র হরি শাস্ত্রী সংস্কৃতশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সমাজে 
তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। একদিন পিতাকে তিনি খুব চাপিয়া ধরিলেন, 
কহিলেন, “পিতা, শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশে আমাদের জন্ম | সারা 
দেশের এক শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে,__স্থপগ্ডিত ও আদর্শবাদী আচাধ্যরূপে, 
আপনার কত স্থুনাম। আপনার মত লোক মারাঠী ভাষায় ধর্ম্গ্র্থ 
লিখবেন, ভাষণ দেবেন? উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতের! 
এ নিয়ে আপনার কত নিন্দাবাদ করছেন |” 

“এসব তো আমার অজান। নয়, বৎস, তা এখন তোমার মূল 
বক্তব্যটা কি বল দেখি?” প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন একনাথ স্বামী । 

“আমার বক্তব্য আর সারা দেশের পণগ্ডিতসমাজের বক্তব্য 

একই | এখন থেকে আপনি সংস্কৃত ভাষাতেই রচন! করুন অগপনার 
ধর্মগ্রন্থ । প্রয়োজনমত মারাঠী সাহিত্যিকেরাই তা থেকে অনুবাদ 
করে নেবেন। হ্থ্যা, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, মারাঠী ভাষায় 
আপনি আর লিখবেন না, ভাষণও দেবেন না ।” 

“এ অনুরোধ অন্যায়। জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, 
বংস।” 


একনাথ স্বামী ১৬৫ 


অতঃপর ত্বরচিত একটি অভঙ্গপদে একনাথ দেশবাসীকে 
উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন £ 
সংস্কৃত বাণী দের্বে কেলী-_ 
প্রাকৃত ওরী চোরাপাস্থনী বালী 
অসোত যা! অভিমান ভূলী। 
বৃথ। বোলী কায় কাজ-_ 
আতা সংস্কৃতা অথব৷ প্রাকৃতা । 
তাষ! ঝালী জে হরি কথা 
তে পাবনাচে তত্বতী 
সত্য সবথা মানলী-_ 
দেবাসি নাহী' বাচাভিমান 
.. সংস্কত প্রাকৃত তায় সমান । 
জ্যা বাণী জাহলে' ব্রন্মকথন 
ত্য ভাষা শ্রীক্ণ সম্তোষে ॥ 


_ সংস্কৃত ভাষা! কি দেবতার স্ষ্টি? 

আর প্রাকৃত স্যষ্টি করেছে চোরেরা ? 
আসলে অহমিকার জালে 

ভুল করে বলা হয় এমনতরো! কথা | 
আসলে সংস্কৃত ব! প্রাকৃত যা-ই হোক, 
যে ভাষ' বর্ণনা করে হরিকথা-_ 
পবিত্র আর সত্য বাণী রূপে 

সবাই মোর! দিই তার সম্মান । 

তাষ। নিয়ে দেবতার নেই পক্ষপাত, 
সংস্কৃত আর প্রাকৃত হই-ই তুল্য তার কাছে। 
ত্রজ্মবাণী, ত্রহ্মজ্ঞান যে তাষাতে হয় বর্ণন 
তাতেই যে হর প্রভু শ্রীকফ্ের সন্তোষ । 


১৬৬ ভারতের সাধক 


পৈঠান এবং পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া একনাথ স্বামী অতিবাহিত 
করেন প্রায় চল্লিশ বংসর | কর্মময় ও সাধনময় এই দীর্ঘ জীবনে 
ভাহাকে ঘিরিয়া গঠিত হয় একটি বিরাট তক্ত দল। শত শত ভক্ত 
সাধককে অন্তরঙ্গ ভক্তিসাধন দিয়া তিনি কৃতার্থ করেন, আর সহস্র 
সহজআ্স সাধারণ মানুষ তাহার ভাবসম্বদ্ধ কীর্তন, ভাষণ ও ধম্মসাহিত্য 
হইতে লাত করে প্রেমভক্তির উদ্দীপনা । 

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে পৈঠানে নিজ গৃহের অঙ্গনে 
হরিকথা বলিতে বলিতে এই হরিময় ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ সঙ্ঞানে 
অমরলোকে প্রয়াণ করেন । 





বিশুদ্ধাজজ্দ সভুপ্তী 


উত্তর তারতের সাধক ও সারম্বত সমাজের এক অত্যুজ্জল ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী। উনিশ শতকের ঘ্বিতীয়পাদ 
হইতে শুরু করিয়। অর্ধশত বংসরেরও অধিককাল অধ্যাত্ব-তারতের 
প্রাণকেন্দ্র বারাণমীতে এই মহাত্মা বিরাজিত থাকেন, বিস্তারিত 
করেন তাহার তপস্তার আলোক । সক্্যাসী ও গৃহস্থ হই-ই দলে দলে 
শরণ নিত এই মহাত্মার চরণে । ত্যাগ বৈরাগ্য ও জ্ঞানের হরিহর-মুপত 
এই মহাসাধকের জীবন হইতে সংগ্রহ করিত মুক্তিপথের পাথেয় । 

বিশুদ্ধানন্দের পুর্ববাশ্রমের পিতার নাম সংগমলাল, মাতা যমুনা 
দেবী। উত্তর প্রদেশের বৌড়ী গ্রামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে 
সংগমলালজীর জন্ম । সংসারে আথিক সচ্ছলত! তেমন ছিল ন। 
ভাগ্য অন্বেষণে দেশের নানাস্থানে ঘোরাফেরা করিয়া অবশেষে তিনি 
হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কল্যাণী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। 
সবন্থখরাম এখানকার নবাব সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ইহারই 
আশ্রয়ে থাকিয়। সংগমলাল সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন 
পরে সবসুখরামের তগিনী যমুনাদেবীকে বিবাহ করেন। 

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, তাত্রমাসের জন্মা্টমীর পুণ্যদিনে মাতুলগৃহে 
বিশুদ্ধানন্দের জন্ম হয়। গৌরকাস্তি, অনিন্দযনুন্দর এই নবজাত 
শিশুটিকে পাইয়া! সকলের আনন্দের অবধি নাই। 

জদ্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে জন্ম, তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া শিশুর নাম 
রাখ! হইল-_বংশীধর। পিতা সংগমলালজী তাড়াতাড়ি ছুটিয়! গিয়া 
শহরের এক জ্যোতিষীকে ডাকাইয়া আনিলেন। ইতিথূর্ব্ে পর পর 
ছুইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল মধ্যে মার! গিয়াছে। তাই 
নবজাত শিগুটিকে নিয়! ছুশ্চিস্তার অবধি নাই । কিন্তু জন্মলগ বিচার 





১৬৮ ভারতের সাধক 


করিয়। জ্যোতিষী কহিলেন, “আপনাঁর1 ঘাবড়াবেন না। আমি 
দেখতে পাচ্ছি, এ শিশু দীর্ঘজীবী হবে, শুধু তাই নয় সহঅ সহ 
মানুষকে সে দেবে আশ্রয় ।” 

বৎসর খানেক পরে ধুমধাম করিয়া বংশীধরের অন্নারস্ত উৎসব 
সম্পন্ন হয়। শিশুর কল্যাণের জন্য পূজা হোম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও 
কম করা হয় নাই। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যে বংশীধর 
আক্রান্ত হয় ত্রশ্চিকিৎস্য রোগে । তাহার দেহে দেখ! দেয় মুচ্ছা বা 
অপম্মার রোগ। এ রোগের আক্রমণের শেষে দেহটি ছুরর্বল ও 
অসাড় হইয়া পড়িত। 

দিন দিন শিশুর দেহ ক্ষীণ হইয়। আসিতে থাকে । সকলেরই 
ধারণ! হয়, এ মবগী রোগ আর সারিবার নয়। সারা গৃহে নামিয়! 
আসে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকার । 

মাতৃল সবনুখরাম বড় ভালবাসেন বংশীধরকে | অবসর পাইলেই 
মাঝে মাঝে তাহাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হন, নানা গল্পকথায় 
তাহাকে উৎফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করেন । 

বংশীধরের বয়স তখন চার বৎসর ৷ মাতুলের সঙ্গে একদিন সে 
ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা যায় 
বালকের অদ্ভুত ভাবাস্তর | চোখছুটি বি্1রিত, ভাবাবেশে সারা দেহ 
থরথর করিয়া কাপিতেছে। মাতুলের হাতটি সজোরে আকড়াইয়া 
ধরিয়া হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে। ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সবসুখরাম 
প্রশ্ন করেন, “কিরে বংশীধর কি হয়েছে? অমন করছিস কেন? 
আমায় কিছু বলবি ?” 

“মা মাজী, মামাজী ! আমার কেতাব কোথায় ?” উত্তেজিত ব্বরে 
বলিতে থাকে বালক বংশীধর । 

“কোন্‌ কেতাব, কিসের কেতাব, ভাল করে বুঝিয়ে বঙ্গ, এখনই 
তোকে আমি তা কিনে দিচ্ছি ।” 

“আমার নিজের সেই কেতাবটি এনে দাও। তা পেলেই আমার 


বিস্তদ্ধানন্দ সরস্বতী ১৬৪ 


ব্যারাম সেরে যাবে । আমি ভালো হয়ে উঠবো” মোহগ্রস্তের 
মত কথাটি সে বার বার আওড়ায়। 

সবস্ুখরাম ভাবেন, রোগে ভুগিতে ভূগিতে বালকের মস্তিষ্কের 
ধারণশক্তি কমিয়! গিয়াছে । মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপিয়াছে, একটা 
বই চাই। তাই নিয়াই সে এমন উত্তেজিত। বাড়ীতে ফিরিয়া 
রংবেরং-এর বই ছুই চারটি আনিয় দিলেন, কিন্তু বংশীধরের সেদিকে 
কোন ভ্রক্ষেপই নাই। এগুলি দূরে ছু'ড়িয়৷ ফেলিয়া সে কাদিতে 
বসে তাহার কোন্‌ এক কাল্পনিক বই-এর জন্য | 

মাতুল সাস্ত্বনা দ্রেন, “বেশ তো, বংশী, এনে দেবো তোর বই। 
কিন্ত কোথায় রয়েছে তা তো৷ বলবি ।” 

সজলচক্ষে বালক উত্তর দেয়, “তা রয়েছে আমার কুঠিয়ায়। 
শিগগীর তোমর। খুঁজে নিয়ে এসো । নইলে আমি বাঁচবো না।” 
এ অদ্ভুত কথার কি রহমত তা কে জানে? বাড়ীর লোকেরা আর 
ইহা নিয়া মাথ! ঘামান নাই। 

অসুখ কি করিয়া ভাল হইবে, এই চিস্তায় জননীর মনে কিন্তু 
একটুও শাস্তি নাই। সাধুসন্তের সন্ধান পাইলেই তাড়াতাড়ি সেখানে 
ছুটিয়া যান। শাস্তজ্ঞ ত্রাক্গণ দেখিলেই তাহাকে ঘরে আনাইয়া 
শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করান, কিন্ত কোন কিছুতেই কাজ হইতেছে না! 
যমুনাদেবী ক্রমে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। 

কল্যাণীতে সে-বার এক সতীদাহ অনুষ্টিত হইবে । একটি ক্ষত্রিয়া 
নারী পতির চিতায় আরোহণ করার সঙ্কল্প নিয়াছেন; সংবাদ 
পাইয়া দলে দলে লোক ছুটিয়! চলিয়াছে শ্মশানের দিকে । 

সাধারণ মানুষের ধারণ!) চিতাশয্যায় উপবিষ্টা সতী নারীর 
আশীর্বাদ একেবারে অমোঘ, তাহ! কখনো ব্যর্থ হয় না। যমুনাদেবী 
স্থির করিলেন, বালক বংশীধরকে নিয়া সতীর কাছে যাইরেন, 
রোগমুক্তির জন্ক মাগিবেন তাহার আশীর্ব্বাদ। 

চিতাশব্যার কাছে গিয়া সাশ্রুনয়নে পুত্রের জটিল রোগের কথ! 


১৭৪ ভারতের লাধক 


নিবেদন করা মাত্র সতী বলিয়া উঠেন, “বছিন, তৃমি তোমার এ 
ছেলের জন্য মোটেই ভেবো না । সিদ্ধযোগীর চিহ্ন রয়েছে এর দেহে । 
অকালমৃত্যু কখনো এর ঘটবে না। তবে একে হয়তো তোমরা 
ধরে রাখতে পারবে না, ঘর ছেড়ে এ ছেলে সন্সযাসী হবে ।” 

পুত্রকে নিয়া যমুনাদেবী গৃহে ফিরিয়া আসেন। যে কারণেই 
হোক, বেশ কিছুদিন বংশীধর মুচ্ছা-রোগে আক্রান্ত হয় নাই। কিন্ত 
বৎসরখানেক বাদে আবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে শুরু করে। 
আত্মীয়স্বজনদের উদ্বেগ আরে বাড়িয়! যায় । 

কল্যাণীর কাছেই কীর্ণা ও মঞ্জির৷ নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল | প্রতি 
বৎসর হাজার হাজার নরনারী এখানে স্নান করিতে আসে । একটি 
বৃহৎ মেল! উৎসবও এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়| 

সবন্খরাম আত্মপরিজন ও বন্ধুদের নিয়া সে-বার এই মেলায় 
আসিয়াছেন। স্ান-তর্পণের শেষে একজন সঙ্গী কহেন, “এখানে 
ঘাটের খুব কাছেই একটা পর্ণ কুটিরে একান্তে বাস করেন এক বড় 
মহাত্মা | যাঁবে তাকে দর্শন করতে ?” 

সাধুদর্শনের কথায় সবাই মহা৷ উৎসাহী হইয়া উঠে। সবন্থুখরাম 
বিচক্ষণ ব্যক্তি | তিনি বলেন, “না, এত লোক নিয়ে গিয়ে মহাত্মার 
শীস্তিতঙ্গ করা ঠিক নয়। ছোট ছেলেমেয়ের এই ঘাটে বসে 
থাকুক। চল, আমরা আর সবাই সেখানে যাই ।” 

সঙ্গীর! সবাই এ কথায় সায় দেয়-_কিস্তু গোল বাধাইয়া বসে 
পাচ বৎসরের বালক বংশীধর । €স বায়ন। ধরে, “না--আমি যাবোই 
সাধুজীকে দেখতে । আমায় নিয়ে চল। আমি এখানে থাকবো না 1” 

বালককে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যায় না, তখনি সে শুরু করে 
চীৎকার আর কান্না। মাতুলকে হার মানিতে হয়, বংশীধরসহ 
সবাইকে নিয়া উপস্থিত হন সাধুর আশ্রমে । 

প্রণাম নিবেদনের পর সাধু একে একে সবাইকে আশীর্বাদ 
জ্ঞাপন করেন। এবার বালকের দিকে সঙ্থান্তে তাকাইয়া মাতৃল 


বিশ্ুদ্বানন্দ সরম্বতী ১৭১ 


সবসৃখরাম কহেন, “বংশী এখানে আসবার জন্য তো এতো কাদাকাট 
কর্লি। কিন্তু এসে কি তোর লাভ হলো, বলতো ?” 

বজিক ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পর্ণকুটিরের 
এদিক ওদিকে তীক্ষু দৃষ্টিতে কি যেন সে খুঁজিয়। বেড়ায় । হঠাৎ দৃঢ় 
স্বরে সে বলিয়া বসে, “মামাজী, এই তো, এই কুঠিয়ার ভেতরেই 
আছে আমার সেই কেতাব, আমার নিজের হাতে লেখা কেতাব। 
হ্যা, এখানেই রয়েছে 1” 

মহাত্মার দিকে ফিরিয়া সবন্ুখরাম যুক্তকরে বলেন, পপ্রভু। 
দেখুন এ বালক কি বল্ছে। তার নিজের হাতে লেখা একটা বই 
নাকি এখানে রয়েছে । এ বইয়ের কথা আগেও ওর মুখে আমরা! 
শুনেছি | কিন্তু ব্যাপারটা কি, এর ভেতরে কোনও রহস্ত আছে 
কিনা, তা আমর] কি করে বুঝবো ?” 

মহাত্মা শান্ত স্বরে কহেন, “আর কি বলে এই বালক, আমায় 
খুলে বল তো ?” 

“প্রভু, আমার এই ভাগ্নেটি মৃগীরোগে ভুগছে অনেকদিন । শরীর 
বড় ছুবর্বল, আর বেশী দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না| এই বই 
প্রসঙ্গে বালক কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলে। এ বই ওর নিজন্য 
বই, আর এটা খুঁজে পেলে ওর রোগ নাকি সেরে যাবে । এখন 
আপনার আশ্রমে এসে তে দৃঢ়ত্বরে বলছে বইটি এখানেই রয়েছে ।” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়। থাকিয়। সাধু মহারাজ কহেন, “গ্যাখো, 
এ বালক কিন্তু ঠিক বালকভাব থেকে কথাগুলে। বলছে না, একট 
দিব্ভাবে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। তোমর৷ তন্ন তল্ন করে আমার 
কুটিরে অনুসন্ধান করে! । কোন পুরাণো হাতে-লেখা পুঁথি আছে 
কিনা, গ্ভাখে। |” 

ছোট খড়ে। ঘর | গ্রন্থপেটিকা ছাড়া অন্য আসবাবপত্র তেমন 
বেশী কিছু নাই। অনুসন্ধানের কাজ শেষ হইল, কিন্ত বালকের 
কথিত বই-এর পাঙুলিপি কোথাও পাওয়। গেল ন!। 


১৭২ ভারতের সাধক 


তাবাবিষ্ট বংশীধরের দেখ! গেল এক নূতন রূপ । কি এক অজ্ঞাত 
আনন্দে সে ভরপুর । সার! দেহ রোমাঞ্চিত, কম্পমান । ছুই চোখ 
বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু, নাসিকায় ঘন ঘন বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস 
আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলিয়া ওঠে, “কুটিরের চালের বাতা ভাল 
করে খুঁজে গ্াখো । ওখানেই পাধে আমার বই। হ্যা, আর তয় 
নেই, এবারে আমার রোগ যাবে পালিয়ে, তোমাদেরও আর থাকবে 
না কোন কষ্ট ।” 

বালকের নির্দেশিত সেই স্থানটিতেই পাওয়া! গেল একখানি 
পুরাতন হস্তলিখিত জীর্ণ পুথি, এক খণ্ড কাপড় দিয়! সযত্বে জড়ানে৷ । 

বংশীধরের হাতে বইয়ের মোড়কটি দেওয়া মাত্র চোখ-মুখ উজ্জল 
হইয়! উঠে, ভাবাবেশ অন্তহিত হয়। স্বাভাবিক বালক-ভাব আবার 
ফুটিয়া উঠে তাহার দেহে-মনে ৃ 

সাধুজী গ্রন্থটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেন, বিস্ময়ে তাহার চোখ 
ছুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠে। সজল চক্ষে আবেগভরা কণ্ঠে কহেন, 
“এ যে আমার গুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ । গীতার নিধ্যাস এতে 
তিনি লিখেছেন, এ গ্রন্থ তার বড়ই প্রিয় ছিল। পাঁচ বংসর আগে, 
তার দেহাস্তের প্রাককালে বার বার এটি তিনি চেয়েছিলেন | তখন 
খুঁজে পাওয়। যায় নি এবং এ জন্া মন্মাহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন।” 

উপস্থিত সকলে তো এ কাহিনী শুনিয়া মহা বিশ্মিত। সবস্ুুখরাম 
কৌতৃহলভরে প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, সেই গ্রন্থের সঙ্গে এ বালকের 
কি সম্পর্ক ভাতে। বুঝতে পারছিনে। একটু বিশদ করে বলুন ।” 

“ভগবান গীতাতে বলেছেন, মৃত্যুর সময়ে মানুষ যে ভাবে ভাবিত 
হয় পরবর্তা জীবনে সেই ভাব ও সেই সংস্কার উদ্গত হতে দেখ 
যায় তার ভেতর। তোমাদের এই জাতিপ্মর বালক পূর্ব্বজন্মে 
ছিলেন আমাদের গুরুদেব । এ আশ্রমেরই অধ্যক্ষ তিনি ছিলেন | 
এখন থেকে এর দেহ রোগমুক্ত হলো। তোমরা দেখে, অদূর 


বিশুদ্ধানম্দ সরন্বতী ১৭৩ 


ভবিষ্যতে এর সাব্বিক সংস্কার জেগে উঠবে । আর পূর্ববজন্মের মত 
এ জন্মেও গ্রহণ করবেন সন্াস-জীবন 1” 

অতঃপর বাড়ির সবার সঙ্গে বংশীধর কল্যাণীতে ফিরিয়! 
আসে। এই ঘটনার পর হইতে আর কোনদিন কিন্তু মূচ্ছা-রোগে 
সে আক্রান্ত হয় নাই । ধীরে ধীরে সে একটি সুস্থ সবল কিশোরে 
পরিণত হয়। 

কিশোর বংশীধরের জীবনে এবার আসে এক বড় ছর্দৈব। 
অল্পদিনের ব্যবধানে পিতামাতা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যান। মাতুল সবস্থুখরাম এই কিশোর ভাগ.নেটিকে বড় 
ভালোবাসেন | এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন বংশীধরের সকল 
কিছু দায়িত্ব । শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়! প্রকৃত মানুষরূপে 
তাহাকে গড়িয়া তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হন । 

ভট্টজী নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত নিকটেই থাকেন, তাহার 
টোলে বংশীধরকে পড়িতে দেওয়। হয়। বালক অতি অল্প সময়ে 
সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতির পাঠ শেষ করিয়া ফেলে । 
স্মৃতিশক্তি তাহার অতিশয় প্রখর, একবার যাহা শ্রবণ করে, আর 
কখনে। বিস্মৃত হয় না। শিক্ষার ভট্টজী এজন্য তাহাকে বড়ই স্সেহ 
করিতেন, ডাকিতেন শ্রতিধর বলিয়া । 

কয়েক বংসর সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ বেদান্ত পাঠে অতিবাহিত 
হয়। অতঃপর সবনুখরাম বংশীধরের ফারসী ও মারাঠী তাষ। শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন। এই ছুইটি ভাষার উপর দখল না৷ থাকিলে তখনকার 
দিনে দাক্ষিণাত্যে কেহ সরকারী দগ্তরে উন্নতি করিতে পারিত না । 
তাই সবস্ুুখরাম তাড়াতাড়ি ভাগনেকে এই ভাষা ছুইটি শিখাইয়া 
নিতে চেষ্টিত হন। প্রতিভাধর বংশীধরও অনতিবিলহ্গে ইহাতে ব্যুৎপন্ন 
হইয়। উঠেন । 

বংশীধর তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। শ্ুন্দর 
সুঠাম দেহ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য সহজেই আকর্ষণ করে। খেলার মাঠে 


১৭৪ ভারতের লাধক 


দৈহিক শক্তি ও মনোবলের দিক দিয়া! কেহই তাহার সঙ্গে আটিয়া 
উঠিতে পারে না। 

মাতুল সবন্ুখরাম নবাব সরকারের সেনাবিভাগের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তাছাড়া, নবাব মমতাজ্জল ওমরাহ. তাহার 
প্রতি স্প্রস্ন। তাই সবস্ুখরাম ভাবিলেন, ভাগনেকে সেন! 
বিভাগে ভর্তি করাইয়া! দিবেন। দৈহিক বল, সাহস ও দক্ষতা 
বংশীধরের যথেষ্ট। কাজেই এ বিভাগের কাজে তাড়াতাড়ি সে 
উন্নতি করিতে পারিবে । শুসব ভাবিয়া! বংশীধরকে অশ্বচালন! ও 
যুদ্ধবিষ্ভায় নিপুণ করিয়া তুলিতে তিনি উদ্যোগী হন। অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই দেখা যায়, বংশীধর একজন সুদক্ষ ঘোড়লওয়ার হইয়। 
উঠিয়াছে। অতঃপর সুযোগমত মাতুল তাহাকে সেনাদলের শিক্ষা- 
নবীশের কাজে ভর্তি করিয়া দিলেন। 

নবাবের সেন! শিবিরে সেদিন একটি তেজী আরবী ঘোড়া কেন! 
হইয়াছে । বড় ছুরস্ত ও চঞ্চস এই ঘোড়াটি, সহজে বশে আসিতে 
চায় না। সওয়ার তেমন দক্ষ নয় বুঝিলেই ঝাকুনি দিয়া তাহাকে 
ফেলিয়া দেয়। তাই এ ঘোড়াটি নিয়! কর্তৃপক্ষ বড় সমস্তায় পড়িয়। 
গিয়াছেন। বংশীধর কহিল, “আপনারা যি অনুমতি দেন, আমি 
এই হট ঘোড়াটাকে সায়েস্তা করতে পারি |” 

দৃদধর্ধ ঘোড়াটি নিয়! শিবিরের অধ্যক্ষের ছুশ্চিন্তার অবধি নাই। 
কহিলেন, “এতে। খুব ভালে! কথ! । বংশীধর, তুমি এখনই ঘোড়াটাকে 
কিছুক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে এসো 1” 

বংশীধরের অপর ছুই শিক্ষানবীশ বন্ধু সেখানে দণ্ডায়মান | 
ইহাদের একজন নবাবের পুত্র মেহেদি হুসেন, অপরজন বববর ছসেন 
_নবাবের অন্যতম ভ্রাতুন্ুত্র। সেনাবিভাগের নৃতন শিক্ষািদের 
মধ্যে বংশীধর সাহস, কৌশল ও দক্ষতায় শীর্স্থানীয় | তাই উপরোক্ত 
হই বন্ধুর কিছুটা ঈর্ধা আছে তীহার প্রতি। বংশীধরকে কোন 
কৃতিত্বের সুযোগ দিতে তাহার] ইচ্ছুক নয়। ভয় দেখাইয়া তাহারা 


বিশ্ুহ্ধানন্দ সরম্বতী ১৭৫ 
বলে, “এই পাগল। ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে, কেন ভাই শুধু শুধু 
প্রাণটা খোয়াবি ?” 

শীধর নিরস্ত হওয়ার পাত্র নয়। হাসিয়া বলে, “দেখি একবার 

কে জেতে, ঘোড়। না তার সওয়ার |” 

এই আরবী ঘোড়ার উপর অবলীলায় সে চড়িয়া বসে। অদ্ভূত 
কৌশলে তাকে আয়ত্তে আনে, তারপরে সপাসপ, চাবুক চালা ইয়া 
বহুদূরে এটিকে নিয়া উধাও হইয়া যায়। উ্ধশ্বাসে কয়েক ঘণ্ট। 
অবিরাম দৌড়ানোর পর ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিবিরে 
ফিরিলে দেখা! যায়-_পুর্ধ্বের সে অবাধ্যতা আর নাই, ছুর্র্য আরবী 
ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে তাহার সওয়ারের বশে আসিয়া গিয়াছে । উপস্থিত 
অনেকেই বংশীধরকে সাধুবাদ করিতে থাকে । 

ঘোড়াটিকে দানাপানি দিয়া আদর জানাইয়৷ বংশীধর ঘরে 
ফিরিয়া যায়। পরের দিন ভোরে উঠিয়াই কিন্তু শুনে এক ছুঃসংবা. | 
এত পরিশ্রম করিয়া ঘে ঘোড়াটাকে সে আয়ত্তে আনিয়াছে গত 
রাত্রে সেটি হঠাৎ মার! গিয়াছে। 

শিবিরের অধ্যক্ষ বড় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন । নবাব বাহাছুর 
নিজে সখ করিয়া, বনু অর্থব্যয়ে এই তেজী আরবী ঘোড়াটি বিদেশী 
বণিকদের কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এটির মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে 
তাহার ক্রোধের সীম। থাকিবে না। 

এদিকে বংশীধরের সাফল্যে নবাবের পুত্র ও ভ্রাতুদ্পুত্রেরও শুরু 
হয়েছে গাত্রদাহ। তাড়াতাড়ি নবাবকে তাহারা ঘোড়াটির মৃত্যু- 
সংবাদ দেয়। আরে! জানায়, “এজগ্ দায়ী বংশীধর | অবিরাম চাবুক 
মেরে ঘোড়াটাকে অনর্থক সে দূর দূরান্তে ছুটিয়েছে। অতিরিক্ত 
শান্ত হবার কলেই ঘটেছে তার মৃত্যু ৷” 

নবাব বাহাছুর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। বংশীধরকে তখনি 
সেখানে ডাকাইয়। আন হয়। অভিযোগ শুনিয়। শাস্তস্বরে সে বলে, 
“হুজুর, কাল সন্ধ্যার পর আত্তাবলে ফিরে এসে এ খোড়া! আমার 
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হাত থেকে সাগ্রহে দানাপানি খেয়েছে । অন্ুস্থ অবস্থায় পশুর! 
সহজে কোন কিছু খেতে চায় না। কিন্তু এ ঘোড়াটি খেতে তখন 
কোন অনিচ্ছ! প্রকাশ করে নি। কাজেই বহুক্ষণ ছুটাছুটির পরেও সে 
বেশ সুস্থই ছিল | মৃত্যু ঘটেছে গভীর রাতে । হয় কোন সংক্রামক 
রোগে, নয় তো। সহিসদের দোষে এ দুর্ঘটন1 ঘটেছে । এজন্য আমাকে 
দায়ী কর। কি সঙ্গত 1?” 

নবাব রুষ্ট হইয়াই আছেন, এ কথায় কোন কান দিলেন না। 
বংশীধরের জন্য ব্যবস্থা হইল হাজতবাসের | মাতুল সবন্ুখরাম 
দরবারের প্রতাবশালী ব্যক্তি, তিনি কাছে থাকিলে নবাবকে বুঝাইয়া 
নরম করিতে পারিতেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী কাজে কয়েকদিনের 
জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে গিয়াছেন। কাজেই বংশীধরকে হাজতে 
প্রবেশ করিতেই হইল। 

কয়েকদিনের মধ্যেই সবসুখরাম কল্যাণীতে ফিরিয়া আসিলেন। 
আন্রপুধিবক সব ঘটনা শুনিয়া তিনি তো স্তম্তিত। অতঃপর নবাব 
বাহাহ্ুরকে অনেক বুঝাইয়। স্ুঝাইয়া তিনি শাস্ত করেন, ভাগিনেয়কে 
মুক্ত করেন হাজতবাস হইতে। 


এদিকে এ কয়দিন কারাকক্ষে বাস করার ফলে বংশীধরের অস্তরে 
জাগিয়াছে নির্রবেদ, সংসারের সব কিছুতে আসিয়াছে চরম বিরক্তি | 
বনিয়। বসিয়া কেবলই ভাবেন, যেখানে প্রতি পদে ঈর্ধা, স্বার্থবুদ্ধি 
আর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গীন উঁচানো, সেখানে কোথায় আনন্দ, 
কোথায় শাস্তি? নাঃ এমন স্থানে বাস করার কোন সার্থকতা 
নাই। গর রডিজরযাী হারা পারার হার রিয়া বেড়ানো 
অনেক ভাল। 

কল্যাণীর একপ্রান্তে লোকালয় হইতে দূরে একটি প্রাচীন শিব 
মন্দির আছে। মনে শান্তি নাই, নান! ছশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত বংশীধর 
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আজকাল প্রায়ই সেখানে ছুটিয়া যান, নির্জনে আপন মনে চুপচাপ 
বসিয়া! থাকেন । সেদিন সেখানে আসিয়। উপস্থিত হন জটাজুটমণ্ডিত 
সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী । পরমহংসজী নামে এ অঞ্চলে তিনি 
খ্যাত। পূর্ধবাশ্রমে ছিলেন পেশোঁয়া বংশের সন্তান । মোক্ষলাভের 
আশায় বহুদিন আগে ঘর ছাড়িয়। বাহির হন, কঠোর তপস্তায় হন 
আগ্তকাম। 

পরমহংসজীকে দেখা মাত্র বংশীধর উচ্চকিত হইয়া উঠেন, নিকটে 
গিয়া নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম । 

আশিস্‌ জানাইয়া পরমহংসজী কহেন, “বৎস, দেখছি, অন্তরে 
তোমার শাস্তি নেই। এক হুঃসহ জ্বাল বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো । কি 
তোমার সঙ্কট, আমায় খুলে বল ।” 

প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ, ঠিকই ধরেছেন। অন্তরের জালা আমার 
অসহনীয় হয়ে উঠেছে । সংসারের সব কিছুই হয়ে গিয়েছে তিক্ত, 
বিস্বাদ অর্থশূন্ত | স্থির করেছি, মনের ছঃখ-জ্বাল। এড়াবার জন্য গ্রহণ 
করবে সন্গ্যাসীর জীবন।”- কাতর স্বরে নিবেদন করেন বংশীধর । 

«এই তরুণ বয়সে, কেন সংসারের প্রতি তোমার এই বিরক্তি, 
বস ?” 

“সাত বৎসর বয়সে পিতামাতা ছুই-ই হারিয়েছি । বালক-জীবনের 
ওপর পড়েছে বিধাতার নিন্দম আঘাত । তারপর মাতৃলের আশ্রয়ে 
দিন মোটামুটি ভালোই কাটছিল । কিন্তু এবার যেন জীবনের 
বাস্তব রূপ, নিষ্ঠুর রূপটাই, আমার অতিজ্ঞতায় বেশী ধর! পড়েছে 

“বিশদ করে সকল কথা আমায় বলো, বৎস ।” 

“যাদের আমি অকৃত্রিম বন্ধু বলে জানতাম, তাদের চক্রান্তে 
আমায় ষেতে হয়েছে কারাগারে । দেশের শাসক ও প্রতিপালক 
মতিচ্ছন্ন হয়েছেন, ঘোরতর অবিচার করেছেন আমার প্রতি । 
কয়েকদিনের কারাবাসই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে । বুঝেছি, 
গোটা! গৃহস্থ-জীবনই আসলে একটা বন্দী জীবন। শাস্তি নেই, 
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আনন্দ নেই, এখানে পড়ে পড়ে অনৃষ্টের মার খাওয়া ছাড়া আর; 
কোন উপায়ও নেই। তাই তে। সন্গ্যাম নেবে! বলে সঙ্কল্প করেছি 
কৃপা করে আপনি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করুন ।” 

“বৎস, যিনি তোমার আমার প্রভূ, সবার প্রভূ, তিনি আগে 
থেকেই তোমার অবস্থার কথা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন | এজন্যই 
ঠিক এই সময়ে তোমার সমক্ষে আমার আগমন | 

“আশা হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, আপনার কথা শুনে । এবার কপ 
করে বলুন, কি আমায় করতে হবে ।” 

“বৎস, সন্গ্যাস বড় কঠিন ব্রত। এ ব্রত নেবার আগে যথেষ্ট 
প্রস্ততি চাই। শুধু গৃহত্যাগ করলেই হবে না। সকন্গ্যাসীকে এ 
জন্মেই ব্রন্মলাভ করতে হবে এবং এজন্য সর্বাগ্রে চাই ত্যাগ বৈরাগা, 
ত্রন্মচর্য্য-_-চাই শাস্ত্রাভ্যাস ও কঠোর সাধন। | প্রস্তুতির এই ধাপগুলি 
পেরিয়ে যেতে পারলে তবেই আসবে পরাশাস্তি ও পরাজ্ঞান-_যেজন্ত 
অজানিতে তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ।” 

“বেশ প্রভু, আপনার কথিত মত দীর্ঘ-প্রস্তুতির পথই আমি বেছে 
নেবো । কিন্তু একট! প্রীর্ঘনা । কৃপা করে যখন এসেছেনই, আপনি 
আমায় দীক্ষা! দিন, সন্গ্যাস দিন, এ জীবন কুতার্থ হোক ।” 

“না- বৎস, আমি তোমার গুরু নই। তোমার চিহ্নিত গুরু 
রয়েছেন উত্তর ভারতে । যথ। সময়ে ভার দর্শন পাবে । হ্যা, এবার 
শৌন আমার কথা । প্রথমে তুমি পুণ্যতীর্থ নাসিকে যাও। সেখানে 
বৈরাগ্য ও ক্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে বেদ বেদাঙ্গের অধ্যয়ন শুরু 
করো ।” 

“আপনার দর্শন ও উপদেশ আবার কবে পাবো, প্রভু?” সজল 
চক্ষে প্রশ্ন করেন বংশীধর। 

প্রয়োজনমত আমি নিজেই আবিভূঁত হবো! তোমার সকাশে।” 
একথ। বলার পর পরমহংসজী মন্দির চত্বর ছাড়িয়া প্রবেশ করেন 
সন্নিহিত অরণ্যে । তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া! যান। 
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ঘরে ফিরিয়া আসিয়া৷ বংশীধর মাতুল সবসুখরামের উদ্দেশে এক 
চিঠি লিখিলেন। সতের বংসরের বালকের সেই চিঠির মন: 

“জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা এই অল্প বয়সে আমার হয়েছে, তাতে 
দেখেছি-__এ সংসার নিতান্ত ছঃখময়। এর জটিল জালে জড়িয়ে 
অসহায়ের মত কেবলি নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আর এটাও 
আমি বুঝেছি-_সংসারের সব কিছুই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র 
ঈশ্বরই অবিনশ্বর, তার ধামেই রয়েছে পরম শাস্তি, পরম আনন্দ । 
আমি ঈশ্বরলাতের আকাজ্৷ নিয়েই চিরতরে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছি। 
আমায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন না, কারণ ঘরে ফেরা আমার 
কোন মতেই সম্ভব নয়। পুত্রনিধিবশেষে আপনি আমায় পালন 
করেছেন, মাতা পিতার অভাব বুঝতে দেন নি কোনদিন, আপনার 
সহ মমতা ও কল্যাণেচ্ছার খণ কখনো শোধ করার নয়। আমায় 
আপনি মার্জন! করবেন, গ্রহণ করবেন আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম ।” 

সেই রাত্রেই গোপনে বংশীধর কল্যাণী ত্যাগ করিলেন । পদত্রজে 
চলিলেন নাসিকের উদ্দেশে | পরের দিন তাহার চিঠি পড়িয়া মাতুল 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। সারা গৃহে নামিয়া আসে 
নৈরাশ্তের অন্ধকার। 


নাসিকের এক নিষ্ঠাবান স্ুুপগ্ডিত ব্রাহ্ষণের আশ্রয়ে থাকিয়' 
বংশীধর বেদ বেদাজ অধ্যয়ন করেন । অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি 
ঠাহার। তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষাগ্রুর গ্রস্থাদি তিনি আয়ত্ত 
করিয়া ফেলেন। শান্্পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তপস্তার জন্য, প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি লাভের জন্যও তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন | কোথায় তাহার 
চিহ্িত সদ্গুরু, কবে তাহার কৃপা পাইবেন, কোন্‌ সাঁধন নিয়া 
অগ্রসর হইবেন, ভাবিয়া কুল-কিনার! পান না । 

বিষাদ-থিক্স হৃদয়ে গোদাবরীর ঘাটে সেদিন বসিয়া আছেন, এমন 


১৮০ ভারতের সাধক 


সময়ে ঘিতীয়বার দর্শন দ্রিলেন কল্যাণকামী সন্গ্যাসী পরমহংসজী 
ন্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, “বম বংশীধর, তুমি এবার পদব্রজে বেরি 
পড়ো উত্তর ভারতের দিকে । পথে ওঙ্কারনাথের জ্যোতিলিঙগ আ 
উজ্জয়িনীর মহাকাল দর্শন করে যেও । ব্রহ্মচারীদের পক্ষে মহাকা; 
মন্দিরে বসে শিবপঞ্াক্ষর মন্ত্রের জপ সাধকদের পক্ষে কল্যাণকর 
তুমি এই জপ-সাধন সেখানে সম্পন্ন ক'রে11” 

ওক্কারনাথ তীর্থ লক্ষ্য করিয়া বংশীধর চলিতে থাকেন । তখনকা 
দিনের পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। মারাঠা শক্তির স 
মাত্র পতন ঘটিয়াছে। তাই চারিদিকেই রাজনৈতিক অশাস্তি আ 
সামাজিক বিশৃঙ্খলা | পথে ঠগী ও ডাকাতদের উপদ্রবও বৃদ্ধি 
পথে। এ অবস্থায় একাকী কোথাও যাঁওয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক 
একদল বণিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া বংশীধর পথ চলিতেছেন। 

এই দলে কখন যে কয়েকজন ডাকাঁত কারবারীর বেশে ঢুকিয় 
পড়িয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই । বংশীধরের কারি 
স্থগৌর, দেহ সুন্দর সুঠাম, চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ 
ডাকাতর! ভাবিল, নিশ্চয়ই এ যুবক কোন সন্ভাস্ত জমিদারের পুত্র 
কোন জরুরী কাজে দূরদেশে যাইতেছে । কোমরের পেটিতে প্রচ 
অর্থ যে লুকানে। আছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। স্থির করি 
পথের মধ্যে কোথাও তাহাকে হত্য। করিয়। টাকাকড়ি ও সোনাদান 
লুটিয়। নিবে । 

যাত্রীদল সেদিন দৌলতাবাদের কাছে আসিয়। পৌছিয়াছে 
এ সময়ে এক চটিতে অবস্থান করার সময় দুর্বৃত্তের বংশীধরে; 
খানে বিষ মিশাইয়া দেয় । ল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভূমিতে লুটাইয় 
পড়ে, দেহটি হয় নীলবর্ণ, অসাড়-_মুখ দিয়া ঘন ঘন ফেন নির্গ 
হইতে থাকে। জঙ্গীরা প্রমাদ গণিতে থাকে । এই মুমুযু যুব 
সম্বন্ধে আর মাথা না ঘামাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে তাহার 
প্রস্থান করে। ডাকাতেরা দেহ তল্লাস করিয়। দেখে টাকাক্ি 
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বংশীধরের কাছে কিছুই নাই। অগত্যা তাহারাঁও সেখানে হইতে 
চম্পট দেয়। 

স্থানীয় এক বিত্ববান পাটেল এই সময়ে দৌলতাবাদের দিকে 
যাইতেছিলেন। চটির সম্মুখে আসিয়া দেখেন, এক সুদর্শন যুবক 
মৃতপ্রায় হুইয়৷ পড়িয়া আছে। ব্যাকুল হইয়৷ তখনি তিনি গ্রাম 
হইতে এক চিকিৎসক ডাকাইয়া আনেন। চিকিৎসা ও পরিচর্যার 
ফলে বংশীধর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠেন। যুবকটির উপর পাটেলের 
ইতিমধ্যে বড় মমতা পড়িয়া গিয়াছে । পরম যত্বে তাহাকে তিনি 
এবার দৌলতাবাদের নিজ গৃহে নিয়া যাঁন, সেবা ও শুশ্রাধার যথোচিত 
ব্যবস্থা করেন । অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই বংশীধরকে অনেকটা 
ভালো হইয়া উঠিতে দেখা যায়| 

পাটেলের স্ত্রী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন বংশীধরকে । মায়ের 
মমত্ব ও স্সেহ দিয়া সদাই তাহাকে ঘিরিয়| রাখিতে তিনি ব্যস্ত । 
বশীধরকে তিনি জানাইয়া দেন, “ছাখো। বাবা, ভগবানের দয়ায় 
মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি উঠে এসেছ। স্বাস্থ্য তো একেবারেই তেঙ্গে 
পড়েছে । সাফ কথ! বলে দিচ্ছি-_-তোমার শরীর ন1! সারলে আমরা 
তোমায় কোথাও যেতে দেবো না| মনের আনন্দে আমাদের কাছে 
কয়েকমাস থাকো? ভালে করে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর যাবার 
কথ। ভাববে ।” 

শুধু স্লেহময়ী গৃহকক্রীই নয়, বাড়ীর আর সকলেও বড় ভালো- 
বাসিয়। ফেলিয়াছে বংশীধরকে, কেহই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে 
রাজী নয়। অগত্যা কিছুদিনের জন্য তাহাকে স্থান ত্যাগের সক্বল্প 
ত্যাগ করিতে হয়। 


পরম আনন্দে ও আরামে দিনগুলি কাটিয়। যাইতেছে । এভাবে 
প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হইল। পাটেলের বৃদ্ধ। জননী বংশীধরকে 


১৮২ ভারতের সাধক 


নিজের নাতির মতই কেহ করেন, বংশীধরও তাহার প্রতি কম 
শ্রদ্ধাবান নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধাকে তিনি ভাগবত পাঠ করিয়া 
শুনান। সেদিনও পাঠ চলিতেছে । প্রসঙ্গক্রমে জড়ভরতের 
উপাখ্যান শুরু হয়। রাজ্য, বিত্তবিভব ও আত্মপরিজন সব কিছু 
ত্যাগ করিয়া আসিয়া! বনবাসী রাজা শেষটায় আবদ্ধ হন এক 
হরিণশিশুর মায়ায় । অদৃষ্টের একি নিদারুণ পরিহাস ! এই করুণ 
কাহিনীটি বর্ণনা করিতে গিয়া বংশীধর ক্রন্দন করিতে থাকেন, গণ্ত 
বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা । 

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠেন, ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করেন, “বংশী, কি হয়েছে 
তোমার? এমন করে তুমি কাদছে। কেন? কেউ কি তোমায় 
গালমন্দ দিয়েছে, ছুঃখ দিয়েছে £” 

“না দাদী, ছুঃখ আমিই দিয়েছি আমার নিজেকে । ছুঃখের 
সাগরে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার অবস্থা ভরত রাজারই 
মত--অথব। তার চাইতে আরো! শোচনীয়। সন্গ্যাস নেবো বলে 
আত্মীয়স্বজনের ন্েহ প্রেম ঠেলে ফেলে এসেছিলাম । কিন্তু কি 
চরম দুর্ভাগ্য আমার-_এখানে দৌলতাবাদে এসে এ গৃহপরিজনের 
মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি । নাঃ__আর নয়। আজই আমি এ স্থান 
ত্যাগ করবো, সিদ্ধ করবো নিজের পবিত্র সন্ধল্প |” 

বৃদ্ধা দাদী অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পাটেলের স্ত্রী আসিয়া 
শুরু করিলেন করুণ ক্রন্দন । কিন্তু বংশীধর নিজ সিদ্ধান্তে রহিলেন 
অচল অটল। 

আচলে চোখ মুছিয়া পাটেলের স্ত্রী কহিলেন, “বেশ বেটা, 
সন্ধ্যাসের পথে তুমি যখন যাবেই, যাও। আর তোমায় আমরা 
বাধা দেবো না। কিন্তু তোমায় আমি নিজ সন্তানের মত দেখি, 
এভাবে কপর্দকহীন অবস্থায় তুমি যেতে পারবে না। আমার 
নিজের কাছে জমানো রয়েছে পঞ্চাশটি সোনার মোহর । এগুলো 
তোমায় সঙ্গে নিতে হবে। খাওয়া-পর! আর আরামের নন্ধ 
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এগুলো! তুমি খরচ করবে। হ্যা, এতে তুমি আপত্তি ক'রো! না, 
বেটা।” 

“ঘোর আপত্তি আছে আমার। ঘর-সংসার ছেড়ে কাঙাল 
সন্যাসীর জীবন যে গ্রহণ করতে চলেছে, একগাদা মোহর সে কি 
করে কোমরে বেঁধে রাখবে? কেনই বা রাখবে? ছি-ছি এ 
প্রলোভন আমায় আপনার! যেন দেখাবেন না। তাছাড়া, এই তো! 
সেদিন নিজের অতিজ্ঞতা থেকে দেখলাম । সঙ্গে একটি কানাকড়ি$ 
নেই, অথচ ডাকাতের আমায় বিষ খাওয়ালে। । সোনার মোহর 
সঙ্গে থাকলে কি আর রক্ষে আছে ? না_-এসব দেবেন না £” 

সাশ্রুনয়নে বাড়ীর সবাই বংশীধরকে বিদায় দেন | সেহার্থ 
পাটেল গৃহিণী কিন্তু এক সময়ে এক কাণ্ড করিয়া বসেন। সামনেহ 
আসিতেছে প্রচণ্ড শীত খতু। তাই ঝুলিতে ভরিয়া বংশীধরের জন্য 
একটি জীর্ণ কাথা! দেওয়া হয়। পাটেল গৃহিণী গোপনে এই কাথাটির 
ভাজে পঞ্চাশটি মোহর তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়া দেন । মনের একাস্ত 
ইচ্ছা, পথে অর্থের প্রয়োজন হইলে বংশীধর ইহার সদ্ধবহার করিবেন । 

অনেকটা দূর পথ চলিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ একসময়ে 
বংশীধরের হাতে ঠেকিল এ জীর্ণ কম্থার একপ্রাস্ত। স্থানটি যেন 
বড় ভারী ঠেকিতেছে। ভাজ খুলিয়া তো তাহার চক্ষু স্থির। 
দেখেন, পঞ্চাশটি মোহর গাদাগাদি করিয়। সেখানে সেলাই করিয়া 
রাখা হইয়াছে । 

মাতৃরূপিণী মহিলার এই স্নেহ নিদর্শন দেখিয়া চোখ ছুটি তাহার 
শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হইয়া আসে। কিন্ত কোনমতেই যে 
তাহার পক্ষে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পথ চালতে চলিতে 
স্থির করিলেন, অচিরে কোন দরিদ্র এবং যোগ্য পাত্রকে মোহরগুলি 
দান করিবেন। 

কয়েকদিন পথ চলার পর বংশীধর ওস্কারনাথে আসিয়! 
পৌছেন। পুরাণে বর্ণিত সুপ্রসিন্ধ জ্যোতিল্িঙ্গ এখানে বিরাজিত। 
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দর্শন করিয়া বংশীধরের আনন্দের সীম! নাই | দীর্ঘ সময় মন্দিরে 
ধ্যানজপ করিয়া কাটাইয়। দিলেন, নিবেদন করিলেন প্রাণের 
আকুতি । করজোড়ে কহিলেন, “প্রভু, অদৃশ্যলোক থেকে “তামার 
হাতছানিই আমায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়েছে | দেখো ত্যাগ- 
বৈরাগ্য থেকে, তোমার আরাধনার পথ থেকে, কোনদিন যেন 
বিচ্যুত না হই।” 

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়! যায়, কাথায় সেলাই কর! স্ব্ণমুদ্রাগুলির 
কথা। সান্ুনয়ে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানান, “প্রভু, এ সোনার 
শৃঙ্খল আর যে সহা করতে পারছিনে। তোমার সত্যকার কোন 
দরিদ্র ভক্তকে এগুলে। দিয়ে দাও ।” 

মন্দির হইতে বংশীধর নামিয়া আসিয়াছেন, হঠাং প্রাঙ্গণের 
একপাশে তাহার দৃষ্টি পড়িল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবাবেগ 
জড়িত কে শিবস্তোত্র পাঠ করিয়। চলিয়াছেন-- জ্যোতির্ময়ায় 
পুনরুস্ডব বারণায়, দারিদ্র্য-ছুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়। 

বংশীধরের অস্তর হইতে কে যেন ডাকিয়া বলে,_ওরে এই তো 
তোর স্বর্ণমুদ্রার ভার লাঘব করার সুযোগ উপস্থিত, যোগ্যপাত্র 
যে সামনেই রয়েছে । 

নীরবে এঁ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশে কিছুক্ষণ তিনি বসিয়া থাকেন। 
তারপর স্তোত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে সবিনয়ে নিবেদন করেন-_ 

“দ্বিজবর, দেবাদিদেব আপনার প্রার্থনা শুনেছেন | দারিদ্রা- 
ছুখ থেকে আপনাকে ত্রাণ করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন 
কিছু অর্থ। আপনি তা গ্রহণ করুন ।” 

উত্তরে ব্রাহ্মণ কহেন, “দেখুন, নিজে আমি পরম আনন্দে আছি। 
শিবধামে বাস করি, আকাশবৃত্তিই আমার সম্বল। প্রভু নিজেই 
তাই নিত্যকার আহার জুটিয়ে দেন। আমার স্তোত্রপাঠ ও ধন- 
প্রীর্থন! সেজন্য নয় ।” 

“তবে কিলের জন্য ৷” 
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“আমার একটি কম্তা অনেক দিন বিবাহযোগ্য। হয়েছে। সম্প্রতি 
একটি পাত্রের সন্ধানও মিলেছে । কিন্তু আমার মত ভিক্ষুকের পক্ষে 
বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করার মত টাকাকড়ি কই? তাই তো 
রোজ এখানে এসে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি ।” 

“আপনার প্রাথন! সফল হয়েছে, ছ্বিজবর।” বলিয়াই বংশীধর 
জীর্ণ কাথার সেলাই খুলিয়া ঝকৃঝকে একরাশ স্বরণসুদ্রা ব্রাক্মণের 
কৌচড়ে ঢালিয়া দেন। 

বিস্ময় বিস্কারিত নয়নে ব্রাহ্মণ তাহার কৌচড়ের দিকে তাকাইয়। 
আছেন। মুখে কোন কথা সরিতেছে না । 

বংশীধরের চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি। কহিলেন, “দ্বিজবর 
নিশ্চিন্ত মনে এগুলে। গ্রহণ করুন। এ অর্থ অতি শুদ্ধ কোন অসৎ 
উপায়ে অজ্জিত হয়'নি। কোন সম্পন্ন সং-গৃহস্থ এই মোহরগুলো। 
জমিয়েছিলেন | পুত্রাধিক ন্েহে তা আমায় দান করেছেন। আমি 
কাঙাল, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের পথে বেরিয়েছি। এসব দিয়ে 
আমি কি করবো? বরং এ অর্থ আপনার মত ভক্ত দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের কাজে লাগুক । প্রভু জ্যোতিলিঙ্গের কপাতেই আমাদের 
এ যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই ।” 

অপার এশী কপার এই স্পশ পাইয়া, দারিজ্য-ছঃখ দহনের এই 
চমৎকারিত। দেখিয়! ব্রাহ্মণ একেবারে স্তব্ধ, আবেগ বিহ্বল। ছুই 
নয়নে তাহার কেবলি ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 


অতঃপর কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর বংশীধর উজ্জয়িনী 
তীর্থে আসিয়! উপস্থিত হন। প্রাচীনকাল হইতেই এখানকার 
মহাকাল মন্দিরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তাছাড়া, সাধু সন্ন্যাসী ও 
ভক্ত গৃহস্থের! মহাকাল বিগ্রহকে পরম জাগ্রত বলিয়াও মনে করেন । 
পরমছংসজী বংশীধরকে এখানকার মন্দিরে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপের 
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নির্দেশ দিয়াছিলেন। বংশীধর পরমনিষ্ঠায় সে নির্দেশ প্রতিপালন 
করেন। জপসিদ্ধির ফলে অন্তর তাহার পরম শাস্তিতে ভরিয়। উঠে, 
নৃতনতর অধ্যাত্ব-চেতনায় উদ্দীপিত হয়। 

প্রায় একমাস কাল তিনি মহাকাল মন্দির চত্বরে অবস্থান করেন । 
কচ্ছসাধন ও কঠোর তপস্তার জন্য মন তাহার আকুল । একাদি- 
ক্রমে পাঁচদিন কাটে নিরম্বু উপবাসের মধ্য দিয়া। অবশিষ্ট দিনগুলি 
আকাশবুত্তি করিয়াই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে এক বৃদ্ধ! 
চানাওয়ালী দিনাস্তে বশীধরকে একমুঠা ভিজা ছোল। দিয়া যাইত, 
তাহ। দিয়াই বৈরাগ্যবান তরুণ সাধক করিতেন ক্ষুধার নিবৃত্তি। 
দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যানজপে এসময়ে এমন গভীরভাবে তিনি 
নিমগ্ন থাকিতেন যে দিনরাত কোথ। দিয়া চালিয়া যাইত, হু'স 
থাকিত না। 

এই সময়ে আর একবার ঘটে তাহার জীবনের অন্যতম পথ- 
প্রদর্শক পরমহংসজীর আবির্ভাব । পরমহংসজী কহেন, “বৎস, এখানে 
আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি উত্তর ভারতের 
গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হও । বিঠৌরে বাল্সীকি তপোবনে রয়েছেন 
অশেষ শাস্ত্রবেত্তা, প্রবীণ সাধক, রাঘবেন্ত্র ব্বামী। তার আশ্রয়ে 
কিছুকাল বাস ক'রে শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ তুমি আয়ত্ত ক'রে নাও। 
তোমার সাধন প্রস্ততির এ হবে একটা বড় অঙ্গ। আরও একট! 
কথা। পথে আজকাল নান গোলযোগ হচ্ছে, হঠাৎ কোন বিপদে 
পড়লে ঘাবড়ে যেয়ো না। প্রভু মহেশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন ।” 

কয়েকজন পথচারীর সহিত মিলিত হইয়া! বংশীধর সিদ্ধিয়া 
রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। এখানকার শাঁসনব্যবস্থায় তখন 
চরম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ । উত্তরাধিকারীর! সিংহাসনের দাবা 
নিয়। উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চলিয়াছে চক্রীদের যড়যন্ত্র 
গ্রেপ্তার ও নিধ্যাতন। সন্দেহবশে বংশীধরও কয়েকজন সঙ্গীসহ 
ধৃত হছন। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে । কয়েকদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ 
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নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। ইহার 
কয়েকদিন পরেই বিস্ধ্যাচলের তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া বংশীধর 
কানপুরের কাছে বিঠৌরে উপনীত হন । 


সুপ্রাচীন যুগে মহধি বাল্ীকির আশ্রম বিরাজিত ছিল আধুনিক 
বিঠোরের সংলগ্ন পবিত্র ভূমিতে । আদিকবির পুণ্যময় স্মৃতিকে 
জনমানসে চির উজ্জ্বল রাখার জন্য পণ্ডিতবর রাঘবেন্দ্রজী এখানে 
একটি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন, নাম বাল্মীকি 
তপোবন। 

এখানে পেঁছিয়াই বংশীধর রাঘবেন্দ্রজীর চরণে প্রণত হইলেন, 
নিবেদন করিলেন অন্তরের আকাতক্ষ। | দিব্যকাস্তি, বৈরাগ্যবান এই 
্রক্মচারীকে দেখিয়া আচীর্ধ্য গ্রীত হইলেন। ছুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করার পর প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বৎস, এ আশ্রমে তোমায় আমি 
আশ্রয় দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও পোষণ করছি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তুমি তৈরী করবে তোমার অধ্যাত্মজীবনের 
শান্ত্র-ভিত্তি |” 

বিঠৌরের এই আশ্রমে বংশীধর তিন বংসরকাল অধ্যয়ন করেন । 
তাহার অমানুষী মেধা, প্রতিভ। ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়।৷ আচাধ্যের বিস্ময়ের 
অবধি নাই|। পরম যত্বে নিজের অধীত বিদ্যা তাহাকে শিখা ইতে 
থাকেন। 

এই সময়ে ঘটনাচক্রে একদিন বংশীধর তাঁহার অসাধারণ গুরু- 
ভক্তির পরিচয় দ্বেন। আচার্য রাঘবেন্দ্রজী সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই 
শিষ্যদের নিয়! গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন। সেদিনও গিয়াছেন। 
বর্ষার প্লাবন দেখ! দিয়াছে কিছুদিন যাবৎ | স্ফীতকায়া গঙ্গ। খরবেগে 
বহিয়া চলিয়াছে। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র আনন্দ কলরব করিতে 
করিতে স্নান শুয় করিয়া দিল। একটু পরেই দেখা গেল, ইহাদের 
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একজন প্রবল আ্োতের টানে ভাসিয়৷ চলিয়াছে। রক্ষার কোনই 
উপায় নাই। কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়া সবাই শঙ্কিত হাদয়ে এ অসহায় 
ছাঞএটির দিকে তাকাইয়া আছে। 

চরম বিপদের আর দেরী নাই। ক্ষণকাল পরেই অবসন্দেহ 
ছাত্রটি গঙ্গাগর্ডে ডুবিয়া যাইবে । রাঘবেন্দ্র আচার্য উত্তেজিত স্বরে 
ছাত্রদের কহিলেন, “পুরাণে তোমর! তো! গুরুভক্তির কত কথাই 
পড়েছে । তোমাদের ভেতর এমন একজনও কি নেই যে গুরুর 
আশ্রিত এ যুবকটিকে উদ্ধার করে আনতে পারে ?” 

বংশীধর নীরবে উঠিয়। দাড়ান, মুহূর্ত মধো ঝাপাইয়। পড়েন বর্ধা- 
বিক্ষুব্ধ উত্তাল গঙ্গায় । সম্তুরণে চিরদিনই তিনি পটু, দেহের শক্তি ও 
সাহসও যথেষ্ট । শ্োতের অন্ুকুলে প্রায় এক ক্রোশ সাতরাইয়৷ 
গিয়া শেষটায় বিপন্ন ছাত্রটিকে ধরিয়া ফেলিলেন, টানিয়া৷ আনিলেন 
তীরের দিকে । 

ইতিমধো রাত্রির অন্ধকার গঙ্গার ছুইকুল ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
আচাধ্য রাঘবেন্্রজী মশাল হাতে, অন্যান ছাত্রদের সঙ্গে নিয়া, 
বংশীধর ও তাহার সহপাঠীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন । অবশেষে 
তাহাদের দেখ মিলিল। সকলে হাফ ছাড়িয়। বাচিলেন। 

বার বার আশীর্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, “বংশীধর, তুমি 
ধন্ত। তোমার মত অস্তেবাপী পেয়ে আচার্য্য হিসেবে আমি গর্ব্ব 
বোধ করছি । তোমার এই গুরুতক্তি, পরহিতে প্রাণ বিপন্ন করবার 
এই মহৎ প্রয়াস সবাইকে উদ্বদ্ধ করুক, এই আমার কামনা 1৮ 


শীল্তচ্চায় অনেকদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এবারে বংশীধরের 
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে যোগসাধনার আকাক্ষা ৷ জ্ঞান সাধনার উপর 
বেশী ঝোঁক থাকিলেও ঈশ্বরলাভের অন্থান্ত শান্ত্রসম্মত পথের 
অভিজ্ঞতাও তিনি পাইতে চান। এবার তাই বিঠৌর ত্যাগ করিয়! 
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তিনি উপনীত হন হিমাঁলয়ে, উচ্চকোটির যোগীমহাত্বাদের অনুসন্ধান 
শুরু করেন। কয়েকদিন হরিদ্বার কন্খল ও হষিকেশে কাটাইয়া 
অবশেষে আসিয়া পৌছান কেদার বদরীর মহাতীর্ঘে। 

এখানে থাকাকালে সংবাদ পান, নীচে বিষুলপ্রয়াগের পর্ববতগুহায় 
হঠযোগে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ বাস করেন। বড় ছূর্গম ও জনহীন 
সেই অঞ্চল। বহু ছুখ কই ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া বংশীধর 
যোগীবরের গুহায় গিয়া উপস্থিত হন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের 
পর ব্যক্ত করেন মনের অভিলাষ । এই যোগীর কৃপায় ও নিজের 
অনন্ত নিষ্ঠায় কয়েক বংসরের মধ্যে হঠযোগে তিনি পারঙ্গম হইয়া 
উঠেন। 

হঠযোগের ফলে বংশীধরের দেহকাস্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, দেহে 
মনে উদ্ভুত হয় এক অভূতপূর্ব শক্তি। সিদ্ধাই ও যোগসামর্থ্যও 
ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই বংশীধরের 
শাস্তি নাই, আনন্দ নাই। এতকালের পরিব্রাজন, তপস্যা ও 
শীস্তচর্চার মধ্য দিয়। ঈশ্বরলাভের জন্য, ব্রহ্মসাক্গাৎকারের জন্ত, মন 
তাহার উদগ্র অধীর হইয়। উঠিয়াছে__পরম প্রাপ্তির সম্কল্প হইয়াছে 
দৃঢতর। কিন্তু হঠযোগের সাধনক্রমের মধ্য দিয়া জীবনের সেই 
লক্ষ্যে তো! পৌছিতে পারিতেছেন না । 

নিরপেক্ষ মন নিয়। দিনের পর দিন ভরিয়া দেখিলেন, নিজের 
সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণও কম করিলেন না। চিত্তের যে শুদ্ধতা, 
প্রশান্তি ও স্থর্য্য সাধিত হইলে পর] চৈতন্যের উদয় হয়, হঠযোগের 
সাধনায় তাহা লাভ করা হর! বরং এই যোগ সাধনার ফলে যে 
সিদ্ধাই ও বিভূতির স্ফুরণ হয়ঃ তাহার ফলে নবীন সাধকের আত্মা- 
ভিমান বাড়িবারই আশঙ্কা! থাকে । হাদয়ে তাহার এবার দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মিল, রাজযোগের পথ ছাড়া পরমপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই। এবার 
সেই রাজযোগের রাজপথই তিনি অনুসরণ করিবেন একাস্ত নিষ্ঠায়। 

অতঃপর শিক্ষাদাতা হঠযোগী মহাত্বাকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা 
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জানাইয়! বংশীধর বিষুপ্রয়াগ হইতে বাহির হইয়া পড়েন। উপস্থিত 
হন হাষিকেশে। 

হৃষিকেশে তখন গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমের খুব প্রসিদ্ধি। এই 
আশ্রমে স্বামী পূর্ণাশ্রম ও সতুয়া স্বামী নামে ছুই মহাত্মা অবস্থান 
করিতেছেন । বেদান্তের ব্রহ্গাত্বজ্ঞান ও রাজযোগের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণে 
ইহারা পাঁরঙগম| ইহাদের সান্নিধ্য ও সাহায্য পাইবার জন্য বংশীধর 
গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। 

সুদর্শন, শাস্ত্রবিদ্‌, বংশীধর অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণ স্বামীজীঘয়ের 
অত্যন্ত ন্েহভাজন হইয়! উঠেন। নবীন সাধক হঠযোগে পারদর্শী 
হইয়া আসিয়াছেন, এজন্য স্বামীজীরা আদর করিয়া তাহার নাম 
দেন__বারভদ্র। এখানকার শাস্্রচ্চা ও সাধন-অন্ুকুল পরিবেশে 
পরমানন্দে বংশীধর প্রায় তিন বৎসর কাটাইয় দেন । 

এই সময়ে আবার একদিন তাহার সম্মুখে আবিভূত হন 
তাহার চিরকল্যাণকামী পরমহংস মহারাজ, প্রদান করেন তাহাকে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ । 

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে পরমহংসজী বলেন, “বৎস বংশীধর, তোমার 
ব্রহ্মলাভের আকুতি দেখে, শাস্ত্রবুৎপত্তি দেখে, আমি আনন্দিত 
হয়েছি। ইতিমধ্যে হঠযোগ-সাধন তুমি নিয়েছে৷ ভালোই করেছে৷ । 
হঠযোগে ব্রন্মলাভ হয় না, কিস্ত ব্রন্মলাভের জন্য ছুশ্চর তপস্তা করতে 
হয়--তাতে অবশ্যই সাহায্য হয়। দেহ হঠযোগ-কুশল ও দৃঢ় থাকলে 
কৃচ্ছ, ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রস্ততি ভালোভাবে গড়ে ওঠার অবকাশ 
পায়। কিন্তু বংস, সদাই ছৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যুল লক্ষ্যের ওপর | 
আর সে দৃষ্টি যে তোমার আছে, তা আমি জানি। রাজযোগই 
তোমার আসল পথ, এ পথ নিজেই তুমি খুঁজে নিতে বেরিয়েছো 
এট বড় আনন্দের কথা | হ্যা বংস, এবার তোমায় আমি একট 
নৃতন নির্দেশ দেবে11” 

“মহারাজ, আপনার আশীর্ববাদই আমায় এগিয়ে দিচ্ছে ধাপে 
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ধাপে । আপনার কল্যাণ কামনা আমায় সতত রক্ষা করছে বন্মের 
মত। আপনার যে কোন নির্দেশ আমার শিরোধাধ্য |” যুক্তকরে 
নিবেদন করেন বংশীধর | 

“বৎস, সময় হয়ে এসেছে । তোমার চিহিত সদ্গুরু তোমার 
প্রতীক্ষায় বসে আছেন। অবিলম্বে তুমি কাশীধামে যাও । সেখানে 
গুরুর কাছে তত্বজ্ঞান লাভ করে৷ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ক'রে জীবন 
তোমার সফল হয়ে উঠুক! 

পরমহংসজীর নির্দেশপালনে বংশীধর আর বিলম্ব করেন নাই। 
দীর্ঘদিনের তিতিক্ষা, তপস্তা ও প্রত্যাশা সফল করার জন্য তিনি 
উপনীত হন কাশীধামে । 


আনন্দদায়িনী কাশী বিদ্যাদায়িনী কাশী--মোক্ষদায়িনী কাশী । 
যুগ যুগ ধরিয়! শাশ্বত ভারতের ললাটে শুচিশুভ তিলকরূপে জল্জ্বল্‌ 
করিতেছে এই পুণ্যম্য়ী তীথনগরী। বিশ্বনাথ আগ অন্পপূর্ণার লীলা- 
নিকেতন এই কাশীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গঙ্গার পবিজ ধার? 
আর রহিয়াছে অগণিত ব্রন্মবিদ্‌ পুরুষদের তপস্ার অনন্ত প্রবাহ । 
তেজ:পুঞ্জকলেবর ব্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মা, ব্রদ্মচারী সাধকদল ও মুমুক্ষুদের 
দর্শন যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শাস্ত্রবিদ আচার্য 
আর সনাতন ধন্ম ও সমাজের বিশিষ্ট ধারক বাহকদের | এখানকার 
কত মঠে মন্দিরে সোৎসাহে চলিতেছে বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্তার অনুশীলন, 
আবার কত বড় বড় ধন্মসভায় অন্ধুষ্ঠিত হইতেছে নান দেশ হইতে 
আগত তর্ক-শুরদের বিচার দছ্বন্ব। অধ্যাত্-জীবন আর সারস্বত 
জীবনের মিলিত আলোকচ্ছটায় এই পুণ্যময়ী নগরীর দিকৃ-দিগস্ত 
উদ্ভাসিত। তাই এই কাশীধামে উপনীত হইয়া বংশীধরের আনন্দের 
অবধি নাই। 

কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি নগরীর শ্রেষ্ঠ মঠ মন্দির গীঠস্থান 
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ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি দর্শন করিয়া বেড়ান। আশ্রয়ের স্থান কোথাও 
মিলে নাই, ব্রহ্মচারী বেশে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান, সত্রে একবেল৷ 
আহার জুটিয়! যায়, তারপর নিশাযোগে দশাস্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে 
ঘাটিয়ালদের ছাতার নীচে শয়ন করিয়। গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়েন । 

কাশীতে তখন শক্তিধর মহাত্মাদ্বয় তৈলঙ্গ স্বামী ও তাস্করানন্দের 
খুব প্রসিদ্ধি। বংশীধর সাগ্রহে ই'হাদের দর্শন করিলেন, ভক্তিভরে 
প্রণাম নিবেদন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন । 

অন্তরে তাহার বড় প্রশ্ন-_কোথায় তাহার চিহ্ত সদ্গুরু ধাহার 
নিকট হইতে নিবেন সন্যাস দীক্ষা, ধাহার চরণে চিরতরে করিবেন 
আত্মসমর্পণ । মনপ্রাণ তাহার রাজযোগের সাধন গ্রহণে উন্মুখ হইয়া 
উঠিয়াছে। এ সাধন যিনি দ্রিবেন তাহাকে একাধারে হইতে হইবে 
বৈরাগ্যবান, তপস্তাঁপরায়ণ, বেদাস্তের অদ্বৈত বিচারে পারঙ্গম এবং 
রাঁজযোগের নিগুঢ সাধনায় সিদ্ধকাম। যে সাধন-প্রস্তাতি এ যাবৎ 
বংশীধরের জীবনে গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিয়! তুলিতে 
হইলে এমনি এক মহাআকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। 

পরমহংসজী আশ্বাস দিয়াছেন, এই কাশীধামেই গুরু তাহার জন্য 
অপেক্ষমান | ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষের এ আশ্বাসবাণী তো কখনো! মিথ্য। 
হইবার নয়। আশায় আশায় দিন গুণিতে থাকেন বংশীধর | 

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, গঙ্গাতীরে মহাযোগী অহল্যাবাঈর 
প্রতিষ্ঠিত মঠে এক পরমজ্ঞানী অশেষ শাস্ত্রবেত্তা মহাপুরুষ অবস্থান 
করেন। বিশেষ করিয়া বেদাস্ত বিচারে ও রাজযোগের সাধনায় 
তাহার তুল্য ব্যক্তি সমকালীন উত্তর ভারতে কেহ নাই। 

প্রত্যুষে গল্গান্নান সারিয়৷ ভন্ম-ভূষিত ললাটে, প্রদীপ্ত ভাস্করের 
মত সন্যাসীবর গৌড়ম্বামী অহল্যাঘাটে শিষ্তগণ সহ বলিয়া আছেন । 
তুরহ শান্্রতত্ব ও সাধনতত্বের ব্যাখ্যা ও আলোচন। চলিয়াছে । আর 
প্রবীণ অন্তরঙ্গ শিষ্যের৷ তৃষ্ণার্ত চাতকের মত স্বামীজীর অমৃতবাণী 
শবণ করিতেছেন। 
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অনেকক্ষণ যাবৎ এই তত্বালোচনা শুরু হইয়াছে । মগুলীর এক 
কোণে বংশীধর নীরবে নিনিমেষে প্রজ্ঞানঘন দিব্যোজ্জল যৃত্তির দিকে 
চাহিয়া আছেন | সর্ধ অস্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছেন,-- যে পরম 
বস্তলাভের জন্য তিনি সংসার ছাড়িয়াছেন, ভিখারীর মত দেশ 
দেশাস্তরে ঘুরিয়া মরিতেছেন, তাহ! এই মহান পুরুষেরই করায়ত্ত। 
আত্মসমর্পণ করিতে হয় তো৷ এমন মহাত্মার চরণেই করিতে হয় । 

শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও আলোচনার শেষে বংশীধর উঠিয়া দাড়ান, 
আচার্য্য গৌড়স্বামীর পদপ্রান্তে ভক্তিতরে লুটাইয়। পড়েন। তারপর 
নিজের পরিচয় দিয়া করজোড়ে নিবেদন করেন তাহার অন্তরের 
আকাজ্ষা__“প্রভু, সার দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিক্রমা করে এই 
অভাগার জীবনতরী আজ আপনার চরণপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। 
আপনি এর ভার নিন। কৃপা করে আমায় সন্ন্যাস দান করে, খুলে 
দিন মোক্ষপথের দ্বার ।” 

অনিন্দ্যসুন্দর যুবক, চোখে-মুখে প্রতিভ! ও সাধন-নিষ্ঠার 
ছাঁপ। আচাধ্য গৌড়স্বামী মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ বংশীধরের দিকে 
চাহিয়া আছেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন কর! শুরু করেন। 
কি তাহার নাম, বংশপরিচয়, কোথায় কোন্‌ আচার্যের কাছে কোন্‌ 
কোন্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোন্‌ সাধন নিয়া! কতটা অগ্রসর 
হইয়াছেন, খুঁটিনাটি সকল তথ্যই ন্বামীজী মহারাজ জানিয়া নিলেন। 

শান্ত্রালাপ শুরু করিতেই দেখ! গেল, বয়সে তরুণ হইলেও 
বশীধর একজন অসামান্য শাস্ত্রবেত্তা | দীর্ঘদিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের 
সহিত জ্ঞানানুশীলন তাহার জীবনে যুক্ত হওয়ায় ত্রহ্মকার! বৃত্তির 
এক বিরাট আধার রূপে সে পরিণত হইয়াছে । বহুদিন যাবং 
অন্তরে অন্তরে ব্রহ্ম-সাধনার এমনি এক উপযুক্ত অধিকারী পুরুষের, 
এমনি এক উত্তরম্থরীর প্রতীক্ষার ছিলেন গৌড়ন্বামী । 

তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় আচার্য্যের স্থগৌর আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্ত বংশীধরকে তাহার এ ভাবাস্তর বুঝিতে দিলেন না। 


৩ 
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কণ্ন্বরে গান্তীর্ধ্য টানিয়া আনিয়া কহিলেন, “বৎস, উত্তম কথা। 
আমি তোমায় আমার কাছ থেকে সঙম্গ্যাস নেবার সুযোগ দেবো | 
কিন্ত তার আগে কয়েকটা মাস আমার কাছে নৃতন করে তোমায় 
বেদান্তের পাঠ নিতে হবে। তোমার গ্রহণ ক্ষমতা যদি সন্তোষজনক 
হয়, তবেই তোমায় দীক্ষা দেবো, নতুবা আর কোথাও তোমায় 
যেতে হবে|” 

বংশীধর তে। আকাশের টাদ হাতে পাইলেন। বুঝিলেন, আচার্য্য 
তাহাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতে চান। বেশ, তাহাতেই 
তিনি সম্মত। 

আচাধ্য গৌড়ম্বামী আবার কহেন, *্যা বৎস, আর একটা 
কথা । আমার এ আশ্রমে এখন তোমার স্থান হবে না। তুমি 
যেমনভাবে দিনাতিপাত করছো, তাই করে যাবে । আর প্রতিদিন 
ছুই বেল আশ্রমে এসে গ্রহণ করবে তোমার পাঠ।” 

“যে আজ্ঞে মহারাজ । আপনার নির্দেশ আমার শিরোধার্্য”। 
আচার্্যকে প্রণাম জানাইয়া নিব্বিকার চিত্তে বংশীধর স্থান ত্যাগ 
করেন। 

এবার গৌড়ম্বামীর তক্ত শিষ্বদের মধ্যে শুরু হয় মু গুঞ্জন। 
আচার্ধ্য কৌতুহলী হইয়। প্রশ্ন করেন, «তোমরা কি আমায় কিছু 
বলতে চাও ?” 

“হ্যা, প্রভূ, আমাদের একট। নিবেদন আছে ।” সবিনয়ে 
বলেন এক প্রধান শিশ্ত। “আপনার এই বৃহৎ আশ্রমে স্থানের 
অভাব বিন্দুমাত্র নেই, রাজকীয় ভাগার! তো' প্রায়ই লেগে আছে। 
তবে নবাগত ব্রম্মচারীটিকে এখানে স্থান দিলেন না কেন, বুঝতে 
পারছিনে। ওকে তো! বৈরাগ্যবান ও তপস্তা-পরায়ণ বলেই মনে 
হলো ।” 

“ঠিকই বলেছো! । এ যুবকটির ভেতর বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে 
রয়েছে। আধার বড় ও শুদ্ধ বলেই তে! পরীক্ষা হবে কঠোরতর 
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সত্রের শুকনে! রুটি খেয়ে আর ঘাটিয়ালের ছাতার নীচে রাত্রিবাসি 
করে আরো কিছুদিন কাটিয়ে দিক। ত্যাগ বৈরাগ্যের শোধন ওকে 
পাঁকা সোনায় পরিণত করুক | এটাই আমি চাই। 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৌড়ন্বামী আপন মনে কহিতে থাকেন, 
“ভালো মন্দের কথা নয়_তবে একটা পরিবর্তনের সুচনা কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে । কাশীর মঠ-মন্দির ও বিষ্ভাকেন্দ্রে এতদিন দক্ষিণী দণ্তী 
সন্গ্যাসীদেরই ছিল একচেটিয়া নেতৃত্ব । উত্তর ভারতের এই প্রতিভাধর 
যুবকটি সেই ধার! এবার পাল্টে দেবে বলে মনে হচ্ছে ।” 

পরের দিন হইতেই বংশীধর গৌভ়স্বামীর কাছে পাঠ নেওয়। শুরু 
করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় পথে জীবনযাত্রা তাহার আগেকার মতই 
চলিতে থাকে । 

গৌরকাস্তি, সমুন্নত দেহ, প্রতিভা-সমুজ্জল বংশীধরের প্রতি 
এ সময়ে অনেক মঠ-মগুলীর মোহান্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নানা 
প্রলোভন দেখাইয়া এই শাস্ত্রবিদ্‌ তরুণকে তাহারা দলে ভিড়ানোর 
চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই হয় ব্যর্থ । 
গৌড়ম্বামী এখন বংশীধরের জীবন-আকাশের গ্রবতারা, অনম্থ- 
নিষ্ঠায় এই কৃপালু আচার্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাত্মপথের 
অভিযাত্রায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন । 


উত্তর ভারতে তখন সিপাহী যুদ্ধের ঘোর তাগুব চলিয়াছে। 
বারাণসীতেও এই সময়ে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে। 
গাস্তিরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে একদল গোরা সৈম্ মোতায়েন 
রাখেন। কিছু সংখ্যক সেন! মাঝে মাঝে গঙ্াবক্ষে টহল দিয়। 
বেড়ায় - সেদিনও তাহারা নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইংরেজ সেনার 
আবির্ভাব দেখিয়া! ঘাটের লোকজন ভয়ে দূরে সরিয়। পড়িয়াছে। 
এমন সময়ে বংশীধর ঘুরিতে ঘুরিতে নদ্দীতীরে আমিয়। উপস্থিত । 


১৪৬ ভারতের সাধক 


নির্জন ঘাঁটে কে এই লোকটি, কি তাহার অতিসন্ধি? বজরার 
ইংরেজ সৈনিকেরা সন্দিহান হয়, তাড়াতাড়ি তীরে নামিয়। আসে 
বহির্বাস-পর! অর্ধনগ্ন বংশীধরের সম্মুখে তাহার! সঙ্গীন উচাইয়া ধরে 
ভাঙ্গা-ভাঙ্গ৷ হিন্দিতে নান! প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকে | বংশীধরও 
যথাযথ উত্তর দেন | এই প্রাশ্নোতরের মন্মার্থ_ 

“ওহে, একলাটি এখানে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন, বলতো ?” 
গোরা সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করে। 

«কেন, আমায় দেখে কি বিদ্রোহী বলে মনে হচ্ছে? পরিচ্ছদ 
দেখে বুঝতে পারছো না যে আমি একজন ভিক্ষাজীবী সাধু?” 
-_ বংশীধর মুচকি হাসিয়া উত্তর দেন। 

বংশীধরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার সপ্রাতিভ 
হাসি দেখিয়া! গোরারা একটু আশ্বস্ত হয়, বলে-“না, তোমায় দেখে 
মনে হচ্ছে তুমি বদমায়েস নও । তুমি সাধু- জ্যোতিষী । আচ্ছা 
তুমি জ্যোতিষী গণনা! করতে পারো ?” 

কি তোমাদের প্রশ্ন বলই ন। সাহেব, একবার চেষ্টা করে দেখি 
পারি কিন” সকৌতুকে বলেন বংশীধর | 

“গ্যাখো, সাধু, এলাহাবাদে এখন জোর লড়াই চল্ছে। বিদ্রোহী 
সিপাইরা ইংরেজ সরকারের কেল্লা থিরে ফেলেছে । আমরা বড় 
তুশ্চিন্তায় আছি । বলতে পারে। এ কেল্লার পতন ঘটেছে কিন1 ?” 

“খুব পারি। আচ্ছা তোমরা আমার পায়ের কাছে মাটির 
দিকে তাকিয়ে দেখতো । কি দেখছে? পিঁপড়ের সারি মাটির 
একটা উঁচু চক্রের চারপাশ ঘিরে রয়েছে, তেতরে ঢুকছে না, তাই 
না? এলাহাবাদ ছুর্গের অবস্থাও এমনি । সিপাইরা হছূর্গ অবরোধ 
করেছে, কিন্তু ঢুকে পড়ার মত শক্তি সঞ্চয় এখনে। করে নি” 

গোরা সৈনিকের! এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বলে, “সাধু, 
তুমি বড় ভালে! লোক । আচ্ছা যাও, তুমি তোমার খুশী মত নদ্দীর 
ঘাটে চলাফেরা করতে পারো |” 


বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী ১৪৭ 


নিবিবকার চিত্তে বংশীধর ঘাটের এক কোণে বসিয়া পড়েন, 
তারপর ধ্যান-ভজনে রত হন। 


কয়েকমাস গত হইয়াছে । সাধন স্বাধ্যায় ও গুরুসেবার মধ্যে 
দিয় বংশীধর আচার্য গৌড়ম্বামীর আরে! ঘনিষ্ঠ আরে। প্রিয় হইয়। 
উঠিয়াছেন। পরীক্ষার কয়েকটি পর্ধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু 
এবার নবীন তপন্বীকে সন্ন্যাস দীক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিলেন। 
উত্তরায়ণের পুণিমায়, শুভ নক্ষত্রে, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। 
বংশীধরের সন্গ্যাস নাম হইল- বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী। 

অলৌকিক মেধ! প্রতিভার অধিকারী, সং ব্রাহ্মণকুলে জাত 
এই নবীন শিষ্ত। গুরু মনে মনে স্থির করিয়াছেন তীাহাকেই 
করিবেন গদির উত্তরাধিকারী, তাহার সন্ন্যাসী মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ- 
নেতা | কাশীধামের সারম্বত সমাজে ও শান্ত্রবিদূ সন্গ্যাসী সমাজে 
যাহাতে সে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠে, সে প্রস্ততি সাধনেও গৌড়ন্বামী 
কোন ত্রুটি রাখিলেন না। প্রাচীন শাস্ত্র ও অধিবিষ্ভায় তাহাকে 
পাঁরঙ্গম করিয়। তুলিতে লাগিলেন । 

মীমাংসা দর্শন, বেদাস্ত, প্রাচীন ও নব্যন্ায়, কপিল দর্শন, 
শৈবতন্ত্র, প্রভৃতির মূল, প্রকরণ, টীক। ভাম্ত বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী 
একে একে আয়ত্ব করিয়া ফেলেন। কয়েক বংসরের মধ্যে গুরু 
তাহাকে নিজন্ব সন্গ্যাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপন! কার্যেরও দায়িত্ব 
অর্পণ করেন। 

কাশী ও উত্তর তারতের শাস্ার্থ বিচারসভাগুলিতে অশেষ শান্ত 
বিদ্‌ বিশুদ্বানন্দ মহারাজ আবিভূতি হইতেন জ্বলস্ত পাবকের মত। 
শাস্ত্রের নিহিতার্থ উদ্ঘাটনে, সনাতন ধর্মের বিজয়কেতন সংস্থাপনে 
তিনি ছিলেন এক অপ্রাতদ্বন্বী নেতা । কাশীর মঠ মণ্ডলী আখড়া 


১৪৮ ভারতের সাধক 


ও গৃহীমণ্ডল যেখানেই বিশুদ্ধানন্দ যাইতেন, লাত করিতেন সকলের 
স্বতঃকচর্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম । শিষ্যের এই সাফল্যে আচার্য্য গৌড়স্বামীর 


আনন্দের সীমা নাই। 


এ সময়ে মণ্ডলীর সকল সন্ন্যাসীকে একদিন তিনি সমবেত 
করিলেন, ঘোষণা করিলেন,-তাহার দেহান্তের পর বিশুদ্ধানন্দ 
সরত্বতীই হইবেন মঠ-মণ্ডলীর মোহাস্ত এবং পরিচালক । তাই 
যতদিন এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন, মঠের ভাবী উত্তরাধিকারী 
বিশুদ্ধানন্দের আচার-আচরণ ও আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে 
ছিল তাহার স্ুৃতীক্ষ দৃষ্টি । প্রিয় শিষ্যের অন্তরে আত্মাভিমান যেন 
কখনো না আসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধনায় তাহার জীবন যেন 
সদাই থাকে সমুজ্জল, এ জন্য তাহার সতর্কতার অবধি ছিল না। 
মঠের একদিনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ মিলে ।-- 

বিশুদ্ধানন্দের আগমনের কয়েকবৎসর পুর্বে আচার্য্য গৌড়স্বামী 
তিনজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গ্যাস দেন। ইহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপ 
ছিলেন প্রবীণতম এবং গুরুদেবের সর্ধ্বাপেক্ষা সেহভাজন। সেদিন 
একটি তত্বের মীমাংস! নিয় বিশুদ্ধানন্দের সহিত স্বামী বিশ্বরূপের 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। উভয়েই দক্ষতার সহিত শাস্ত্র প্রমাণ 
উপস্থাপিত করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিশুদ্ধানন্দই জয়ী হন। 
কিন্তু বিতর্কের কালে হঠাৎ এক সময়ে বিশুদ্ধানন্দ শাস্তভাব হারাইয়া 
ফেলেন, ক্রুদ্ধন্বরে প্রধান গুরুত্রাতাঁকে কিছু কড়া কথাও তাহাকে 
বলিতে শুন যায়। 

এভাবে বিশুদ্ধানন্দ তাহার চিত্তের প্রশান্তি হারাইবেন, গুরু 
তাহা! ভাবিতে পারেন নাই। তাই ছঃখিত অন্তরে তাহার দিকে 
একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি তুষীতার অবলম্বন করিলেন, 
দীর্ঘ সময় কাহারে। সহিত কোন বাক্যালাপ করিলেন ন। 


বিশুদ্ধানম্দ সরস্বতী ১৯৯ 


বিশুদ্ধানন্দ বুঝিলেন, সাময়িক উত্তেজনা বশে গুরু-মহার়াজের 
অন্তরে আজ তিনি আঘাত দিয়াছেন। তখনি ছুটিয়। গিয়া আচার্ধ্য 
গৌড়ন্বামীর পদতলে পতিত হইলেন, ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন অকু 
চিত্তে। দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, “প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে 
আমি কথ দিচ্ছি, ম্বামী বিশ্বরূপজীকে এখন থেকে আমি পরমপুজ্য 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখবো, আজীবন গুরুজ্ঞানে তার সেবা করে 
যাবো। এতে কোনদিনই অন্থথ। হবে না।” 

এ অঙ্গীকার বিশুদ্ধানন্দ কোনদিন বিস্মৃত হন নাই, উত্তরকালে 
অক্ষরে অক্ষরে ইহা পালন করিয়া গিয়াছেন। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য গৌড়ন্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়। যান। 
সন্গ্যাসী মণ্ডলীর সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধানন্দকে তাহার 
উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন, কিন্তু আপত্তি উঠে বিশুদ্ধানন্দজীর 
দিক হইতে । প্রবীণ গুরু-ভ্রাতা বিশ্বরূপজীর চরণে প্রণাম করিয়া 
তিনি বলেন, “মগুলীর সবাকার স্নেহ ও সমর্থন আমার ওপর আছে 
জেনে আমি আনন্দিত, গৌরবান্বিত। কিস্তু আপনি বর্তমান থাকতে 
আমি এ পদাধিকার গ্রহণ করতে পারি নে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, 
আপনিই এ পদের উপযুক্ত । তা ছাড়া, আপনি নিজেই অবগত 
আছেন, আপনাকে গুরুজ্ঞানে এত বৎসর যাবৎ আমি সেবা করে 
আসছি । আপনাকে মঠের মোহাস্ত গুরুরূপে রেখে সেই সেবাকর্ম্মই 
অব্যাহত রাখতে চাই ।” 

বিশ্বরূপ স্বামী চমকিয়া উঠেন। বলেন, “এ তুমি কি অদ্ভুত 
প্রস্তাব করছে! বিশুদ্ধানন্দ। গুরু মহারাজ স্বয়ং তোমায় ঘোষণা 
করে গেছেন তার উত্তরাধিকারী বলে । আমর! সবাই সাগ্রহে আজ 
সে মনোনয়ন সমর্থনও করছি। আর তুমি বলতে চাচ্ছে আমি 
বয়োবৃদ্ধ। তা হলে কি হ্বয়, আমি তে! জানি আমার চাইতে বয়সে 
ছোট হলেও তৃমি-_জ্ঞানবৃদ্ধ | তাছাড়া, গুরুজীর অবর্তমানে তুমি 
যদি আমাকেই গুরু বলে মানতে চাও, তবে তোমায় আমি আদেশ 


২৪৩ ভাব্নতের সাধক 


দিচ্ছি, অবিলম্বে তুমি মোহান্তের গদিতে অধিষ্ঠিত হ হও, সবারই 
অভিলাষ পুর্ণ করে! ।” 

বিশুদ্ধানন্দজী গুরু গোৌড়ম্বামীর গদীতে আরোহণ করিলেন । 
কিন্ত যতকাল তিনি বাঁচিয়। ছিলেন, জ্যেষ্ঠ গুরুত্রাতা৷ ও গুরুপ্রতিম 
বিশ্বরূপ স্বামীর পরামর্শ না নিয়! কোন কর্মে ব্রতী হন নাই, কোন 
গুরুতর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই। 


একাদিক্রমে দীর্ঘ উনচল্লিশ বংসরকাঁল কাশীর অধ্যাত্-সমাজে 
ও সারম্বত-সমাজে বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী একাধিপত্য করেন। প্রতিদিন 
গঙ্গান্নান ও ধ্যান-জপের পর ভম্ম-তিলকাঙ্কিত ললাটে এই সম্ন্যাসী- 
ভাস্কর শিষ্য ও তক্ত দর্শনার্থাদের সম্মুখে পরমতত্বের উপদেশ দিতেন । 
তাহার শ্রীমুখ নিঃস্যত বেদাস্তের অদ্বৈত বিচার ও রাজযোগের নিগৃঢ 
সাধন তত্ব শুনিয়া শত শত শ্রোতা হইত কৃতকৃতার্থ। 

সনাতন ধর্মের হুর্গশিখরের শীর্পতাক। ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
সরম্বতী। উত্তর ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন অন্ঠতম 
অগ্রণী সাধক ও শক্তিধর নেতা। ধন্ম ও সমাজের বনুতর সমস্তা। 
বন্ছতর বিচার বিতর্ক উপস্থাপিত কর! হইত এই মহাপুরুষের সম্মুখে । 
বেদোজ্জল। বুদ্ধির সাহায্যে সব কিছু সমস্যা, সংশয় ও বিতর্কের 
সমাধান অনায়াসে তিনি করিয়। দিতেন । 

শীস্তার্থ বিচারসভায় অন্থগামী সন্যাসীদের নিয় বিশুদ্ধানন্দ 
বিরাজিত থাকিতেন শাস্সমূত্তিবপে, ব্রহ্মসাধনার নিফল দীপশিখা 
রূপে। সাধু সন্ন্যাসী, শাস্্রজ্ঞ ব্রাক্মণ ও নিরক্ষর জনগণ সকলেরই 
সহজ শ্রদ্ধা, প্রেম ও আম্কুগত্য কি করিয়া তিনি অনায়াসে লাভ 
করিতেন তাহ ছিল এক পরম বিস্ময়। 

পুরীধামের সর্বজনজদ্ধেয় আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার সহিত 
বিশুদ্ধানন্দজী দীর্ঘদিনের সথখ্যতান্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশীতে 


বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ২*১ 


আসিলেই নাঙ্গাবাব মহারাজ প্রায়শঃ তাহার মঠে আসিয়! দর্শন 
দিতেন। ছুই ব্রন্মবিদ্‌ মহাত্মার মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিত। অসিঘাটের হরিহরবাবা ও বনপুরোয়ার বীতরাগানন্দজী 
তখন নবীন সাধক। এ সময়ে প্রায়ই তাহার। বিশুদ্ধানন্দমজীর 
চরণতলে গিয়া! উপবেশন করিতেন, লাভ করিতেন শান্তর ও সাধনার 
নিগুঢ উপদেশ 1৯ মণ্ডলী ও সন্প্রদায় নিবিবশেষে জিজ্ঞান্থ ও মুযুক্ষু 
সন্গ্যাসীর! বিশুদ্ধানন্দজীকে সর্ধ্বদ! দর্শন করিতে আসিতেন, জানিয়। 
নিতেন পরম তত্বের রহস্ত | 

সন্ন্যাসী শিরোমণি বিশুদ্ধানন্দজীর সারম্বত প্রতিভা দেশ-বিদেশ 
হইতে বহু বিস্তার্খাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। উত্তরকালে 
ইহাদের এক একজন চিহিত হইয়াছেন দিকপাল পণ্ডিতরূপে | 

উত্তর ভারতের রাজরাজড়াদের মধ্যে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠা ছিল 
অসামান্য ৷ ইহাদের কেহ কেহ ছিলেন তাহার গুণমুগ্ধ, কেহ বা 
ভক্ত শিষ্য | কিস্করের মত তাহার আদেশ পালনে ইহাদের অনেকে 
যত্ববান ছিলেন ।৩ স্বামীজীর আদেশে বনু জত্র, সন্গ্যাসী-মঠ ও 
আখড়ায় এই রাজার! অন্নবস্ত্রের যোগান দিতেন । 


২২ ভারতের সাধক 


আধ্য সমাজের প্রবর্তক, সংস্কারপন্থী নেতা, দয়ানন্দ স্বামী তখন 
সনাতন ধন্মের উপর প্রবল আঘাত হানিতেছেন। উত্তর ভারতের 
সর্বত্র সফর করিয়া পণ্ডিত ও সাধু মণ্ডলীকে স্বমতে আনয়নের জন্য 
তাহার প্রয়াসের অস্ত নাই। সেবার কাশীতে আসিয়াও তিনি 
বহু ভাষণ দিতে থাকেন। কাশীর মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ শাস্তার্থ 
নির্ণয়ের জন্য এক বিচারসভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় 
দয়ানন্দের প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত থাকেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও 
তাহার ছাত্র কাশীরাঁজের সভাপত্ডিত তারাচরণ তর্করত্ব। বিচারে 
দয়ানন্দের পরাজয় ঘটে, এবং ইহার পর উত্তর-পূর্ব ভারতে তাহার 
নূতন মতবাদ আর বেশী বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। 

১৮৯০ সালের কুস্তমেলায় যোগদান স্বামীজীর জীবনের এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ধর্মমেলায় যোগদান তো নয়, এ যেন এক 
বিজয় অভিযাত্র৷। সন্ন্যাসী, ভক্ত ও শাস্বিদ্‌ পণ্ডিতদের এক বিরাট 
বাহিনী মন্থরগতিতে অগ্রসর হয় বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে। চলার 
পথে যেখানেই যান, কাশীধামের এই বহুলখ্যাত মহাত্মার শিবিরের 
চারিপাশে দেখ। যায় তক্ত জনতার ভীড়। রাজরাজড়া ও শেঠের 
দল থাকেন ম্বামীজী মহারাজের সেবায় সদা তৎপর | 

মেলাক্ষেত্রে শাস্তমৃত্তি, ব্রহ্মবিদ্‌ এই মহাপুরুষ প্রতিভাত হন এক 
দর্শনীয় পুরুষ রূপে | সহস্র সহজ মুযুক্ষু নরনারী সদা তাহাকে বেষ্টন 
করিয়া! থাকে । আর্ত ভক্তের! সমাগত হয় দলে দলে। স্বামীজীর 
কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়! তাহারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়। 

মেল! হইতে ফিরিবার পথে কাশ্মীরের মহারাজ! রণবীরসিংজীর 
অনুরোধে স্বামীজী শ্রীনগরে পদার্পণ করেন। এই কাশ্নীর যাত্রাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীজী সে-বার উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র 
নরনারীকে দর্শন দেন, সর্বত্র সঞ্চারিত করেন নৃতনতর আধ্যাত্মিক 
উদ্দীপনা । 


অতঃপর আটবৎসর স্বামীজজী মরদেহে অবস্থান করেন এবং এই 


বিশুদ্বানন্দ সরম্বতী ২৯৩ 


সময়ে কাশীধাম ত্যাগ করিয়। আর কোথাও তিনি শমন করেন নাই। 
ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্বপীঠ ও বিদ্যাকেন্দ্রে সন্্যাসী সমাজের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বিরাজিত থাকেন এক অত্যুজ্জল আলোক স্তস্তরপে। 


বিধি নির্দিষ্ট কর্ম প্রায় উদ্যাপিত হইয়াছে। এখন শেষ 
লগ্নটির জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষমান। শরীর প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে, 
আজকাল মঠের বাহিরে কোথাও তাহার যায়! হয় না, চিত্তবৃত্তি 
সদাই থাকে ব্রহ্গধ্যানে নিমগ্র। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছামত সন্ন্যাসী 
শিষ্যদের স্বাধ্যায়ে তিনি সহায়তা করেন । 

গঙ্গাতীরে অহল্যাবাঈ ঘাটের উপরেই স্বামীজীর মঠ। মঠের 
দ্বিতলকক্ষে বসিয়া! উদাস নেত্রে সেদ্রিন গঙ্গার জোতধারার দিকে 
তাকাইয়া আছেন। এক নবীন সন্ন্যাসী শিষ্ত একখণ্ড কঠোপনিষং 
নিয়া চরণতলে উপবেশন করেন। প্রসন্ন মধুর হান্তে গ্রন্থটি হাতে 
তৃলিয়া নিয়! ব্বামীজী ধীরে ধীরে শুরু করেন তাহার পাঠ ও 
ব্যাখ্যান। ক্রমে আসিয়া পড়ে সেই প্রসিদ্ধ কারিকাঁটি যাহাতে 
বল! আছে-্থৃযুন্ত্া নাড়ীর কথা | দেহের শত শত নাড়ীর মধ্যে 
এই নাড়িটি মূর্দস্থলে গিয়৷ সংলগ্ন হয় এবং এই পথেই আগ্তকাম 
যোগীর প্রাণ উৎক্রমণ করে । 

কারিকাটি ব্যাখ্যা করার সময় নবীন সন্ন্যাসী ছাত্রটি হঠাৎ একটু 
উনমনস্ক হইয়া পড়ে । বড় বিরক্তি বোধ করেন স্বামীজী মহারাজ । 
দৃঢ়ধরে বলিয়া উঠেন, “এখন তো! এ নাঁড়ীর কথায় কান দিচ্ছে না, 
দেখো অতি শীত্রই এই নাড়ী পথে হবে আমার দেহাস্ত। 
তারপর এই নাড়ীর কথা আর হয়তো! তোমার স্মৃতি থেকে মুছে 
যাবে না।” 

নবীন সন্ন্যাসী বড় লজ্জিত হন, বার বার করজোড়ে গুরু 
মহারাজের ক্ষম! ভিক্ষা করিতে থাকেন। 


২০৪ ভারতের সাধক 


কয়েকদিন পরেই বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রতীক্ষিত পরম লগ্নটি 
আসিয়া পড়ে। 

১৮৯৮ খুষ্টাব্দের চন্দন একাদশীর পুণ্যতিথি। সময় আসন জানিয়া 
স্বামীজী শিষ্যদের আদেশ দেন, “আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার 
দেহটি স্থাপন করে। গঙ্গা বিধৌত এঁ বুরুজের ওপর | তোমরা সবাই 
তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।” 

শিস্তের! শোকবিহবল হইয়া পড়েন। মৃদু কণ্ঠে স্বামীজী তাদের 
আশ্বাস দেন, “শোক কেন বলতো? আত্মজ্ঞানীর জন্মই ব। কই, 
মৃত্যুই বা কই? তোমর! চিত্তের স্থের্য্য অটুট রাখো ।” 

বুরুজের উপর নিয়! যাওয়া হইলে জরাজীর্ণ দেহটি নিয়া স্বামীজী 
খজু হইয়া উপবেশন করেন। তারপর সঙ্ঞানে প্রাণবায়ুকে চালিত 
করেন স্যুষ্নার মধ্য দিয়া ব্রহ্ম রস্ত্রের পথে। 

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে এ সংবাদ রটিয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে 
সমবেত হয় সহস্র সহত্র ভক্ত ও দর্শনার্থী নরনাদী । ব্রহ্মলীন মহাত্মার 
মরদেহটি পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়! বিসর্জন দেওয়া হয় পৃতসলিল৷ 

'গর্ভে। 





বালী ভিশর্সঞজ্দ 


ভাগীরথীর ছুই তীরে নামিয়া আসিয়াছে সন্ধ্যার অন্ধকার । 
আকাশের বুকে ছুই চারিটি তার! মিটমিট করিয়া জলিতেছে। 
নদীবক্ষ স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ, নোঙর-কর। বজরাখানিতেও তেমনই অখণ্ড 
নীরবতা । একটি সুদর্শন যুবক ত্রস্তপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে 
উঠিয়া আসেন, নিভৃত কক্ষের দ্বারে বার বার করেন করাঘাত। 

সৌম্য, প্রশান্ত মৃত্তি এক বৃদ্ধ ধ্যান-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া 
আসেন । স্নেহপুর্ণ স্বরে প্রশ্ব করেন, “কি বাবা, কি চাই তোমার ?” 

যুবকের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া 
উঠেন, “মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? আমায়ও কি 
দর্শন করাতে পারেন ?” 

ধ্যানোখিত বৃদ্ধ তাপস সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । গঙ্গার উপরে এই হাউস বোটে নিভৃত তপস্তায় কিছুদিন 
যাবৎ দিন কাটাইতেছেন। তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান মুমুক্ষু তরুণ__ 
নরেন্্রনাথ দত্ত | 

যুবকের হৃদয়োচ্ছাস ও ব্যাকুলতার মন্দ বুঝিতে দেবেন্দ্রনাথের 
বিলম্ব হইল না| সন্সেহে নিকটে বসাইয়। তাহাকে শাস্ত করিলেন, 
দিলেন নানা আশ্বীস ও উপদেশ । তারপর নিম্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, «বাবা, তোমার চোখ ছুটি ঠিক যোগীদের 
মত। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন করো৷। তুমি সফলকাম হবে ।” 

নরেন্দ্রনাথ বজরা হইতে নিষ্াস্ত হইলেন । দেবেন্দ্রনাথের 
ব্যক্তিত্ব ও প্রবোধবাক্য তাহার উত্তেজনা হাস করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
প্রাণের অদম্য পিপাস। মিটিল কই? মূল প্রশ্নের উত্তর তো! তিনি 
সাধক দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাইলেন ন।| 


২০৬ ভারতের সাধক 


নরেন্্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার আর এক চিত্র। দক্ষিণেশ্বরের 
গঙ্গা তীরে দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাসর-ঘণ্টা 
বাজিয়া সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তক্ত পরিবৃত 
হইয়। বসিয়া আছেন । নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া 
দাড়ান। ঝড়ের আলোড়ন তাহার অন্তরে । ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন 
করেন, “মশাই আপনার কি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়েছে ?” 

বনু সাধু-পুরুষকে একথা! বার বার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
কেহই তো! এ পর্য্যস্ত হা” বলেন নাই। ইনিও যদি আজ তাহাকে 
নিরাশ করেন ? 

সহজ কে, প্রত্যয়ের সুরে, অবিলম্বে রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 
“সে কি গে! দেখেছি বই কি? এই যেমন তোমাদের দেখছি-_ 
এমনি করেই তো রোজ দেখছি। শুধু তাই নয়, তোমাকেও 
দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামত চলতে হবে ।” সঙ্গে সঙ্গে 
স্মিতহান্তে বটুয়া হইতে কিছুটা স্ুপারী তুলিয়। লইয়া ঠাকুর 
চিবাইতেছেন | নরেন্দ্রনাথ অপার বিস্ময়ে এই দেব-মানবের দিকে 
নিনিমেষে তাকাইয়। আছেন । বাক্য মনের অতীত ঈশ্বরকে এমন 
করিয়। পাঁওয়। যায়, এই ছুঃসাহসের কথ এমন সহজ প্রত্যয় ভরা 
কণ্ঠে কেহ তো আজ অবধি বলে নাই। 

যে প্রশ্ন তিনি আজ দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণের পদতলে 
বসিয়া করিলেন, তাহা শুধু তাহার নিজ জীবনেরই প্রশ্ন নয়, 
তাহা যে উনবিংশ শতাব্দীর সকল বুদ্ধিজীবীদেরই সংশয় গীড়িত 
প্রশ্ন! যুক্তি, বিজ্ঞান ও অধিবিস্তার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি ও দর্শনের কামন! ইহাতে নিহিত । 

দীর্ঘদিনের সেই প্রশ্নের উত্তর আজ মিলিয়াছে। সে উত্তর 
বাস্তব অনুভূতিতে প্রোজ্জল, সহজ প্রত্যয়ে পূর্ণ। ঠাকুর অকুষ্ঠ কণ্ঠে 
দাবী করিতেছেন, তিনি তাহাকে ভগবৎ দর্শন করাইয়া দিবেন, 
ঘেমনটি নিজে দর্শন করিয়াছেন তেমন করিয়াই দিবেন | 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৭ 


এবার বলিবার পালা নরেনের। আত্মসমর্পণের প্রয়োজন 
সর্বাধিক, সে প্রস্তুতি আজ তাহার কোথায়? রামকৃষ্ণের তত্ব তাহার 
হৃদয়ে ফুটিয়। উঠিতে পারিতেছে কই? এই অর্দোম্মাদ অর্ধশিক্ষিত 
সাধকের পদে তাহার সমস্ত কিছু ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা। উৎসর্গ 
করিতে পারিতেছেন কই? 

কিন্তু নরেনকে পারিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ পাচ বসরের পরীক্ষা 
নিরীক্ষার ফলে এই আত্মসমর্পণকে আমর] সম্ভব হইতে দেখি 
এই পাঁচ বসরের ইতিহাস ঠাকুরেরই করুণালীলার এক নিরবচ্ছিষ্ন 
ইতিহাস। দিনে দিনে পলে পলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভালবাসার মধ্য 
দিয়া রামকৃষ্ণ তাহার স্বরূপটিকে, তাহার পরমতত্বকে নরেন্দ্রনাথের 
জীবনে প্রতিফলিত করিয়। তুলিয়াছেন। ঠাকুরের এই আত্মসাং- 
ক্রিয়াই নরেনের আত্মসমর্পণকে সহজতর করিয়। তোলে, অধ্যাত্মশিল্পী 
রামকৃষ্জের মহান স্্টি তাহারই মধ্যে ধীরে ধীরে রূপায়িত হইয়া 
উঠে। আচার্য্য বিবেকানন্দের ঘটে চমক প্রদ অভ্যুদয় । ভারতবর্ষের 
অধ্যাত্ব-জীবনে এ অভ্যুদয় ঘটায় কল্যাণকর উজ্জ্রীবন, ত্বরান্বিত 
করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক সেতুবন্ধন । 

এক ছুজ্ছেয় এশীশক্তির আকর্ষণে যুবক নরেজ্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই একই এঁশীশক্তির 
লীল! তাহার বাল্য ও কৈশোর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, আোত- 
ধারার গতিপথের মোড় ঘুরাইয়াছে বার বার_-উত্তরণ ঘটাইয়াছে 
মুক্তির মহাসাগরে । 

শিমুলিয়ার অতিজাত দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বংশের রামমোহন দত্ত ছিলেন সুগ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান 
উকিল। বিপুল বিস্তবিষয় তিনি রাখিয়া যান, কিন্তু পুন্ত্র হর্গাচরণ 
ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়সে পত্রী ও একমাত্র শিশু- 
পুত্র বিশ্বনাথের মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই 
বিশ্বনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দের জনক | 


২৯৮ ভারতের সাধক 


বিশ্বনাথ কলিকাতা প্রসিদ্ধ এটনী রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। 
ধনজনপূর্ণ বিশাল ভবনে রাজসিকতার সহিত বাস করিতে তিনি 
অত্যন্ত হন। উদার ও আশ্রিত জনের পালক বলিয়া তাহার খ্যাতি 
ছিল। আর পত্রী ভুবনেশ্বরী ছিলেন এক ধর্মপ্রাণা প্রাচীনপন্থী 
মহিলা | প্রতিদিন ব্বহস্তে শিবপুজ1 না করিয়া তিনি জল গ্রহণ 
করিতেন না। ইট্টনিষ্ঠা, তেজস্িতা ও কর্্নকুশলতায় তিনি ছিলেন 
অনন্ত-সাধারণ। 

একদিন ভূবনেশ্বরী শিবার্চনায় বসিয়াছেন | সেদিন কি জানি 
কেন এক গভীর ধ্যানতম্ময়ত। তাহাকে পাইয়া বসে। প্রায় সমস্ত 
দিনই ধ্যানাবেশে কাটিয়। যায়, তারপর রাত্রিতে ক্লাস্ত দেহে পৃজা- 
কক্ষেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন । 

এই সময়ে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন । জটাজুটমণ্ডিত রজত- 
গিরিসঙ্গিভ মহেশ্বর তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া সম্তানরূপে 
ক্রোড়ে আসিতে চাহিতেছেন। িব--শিব উচ্চারণ করিতে 
করিতে ভূবনেশ্বরী নিদ্রা হইতে উ্িত হইলেন। 

ইহার পরের বৎসর, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভূবনেশ্বরী 
দেবীর অন্ক আলে করিয়! আসে এক সুদর্শন শিশু | সেব্দিন ছিল 
পৌষ-সংক্রান্তি, মকর-বাহিনী পুজার দিন | এই নবাগত শিশুপুত্রই 
নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের শক্তিধর সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ । 

বাল্যকাল হইতেই নরেন হ্রস্ত, প্রাণচঞ্চল। কি যেন এক 
অব্যক্ত অধীরতা নিয়া সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় । আবার এই 
অশাস্ত বালকের আধারে কখনো কখনে। এক হজ্ঞেয় ধ্যানের ধারা 
নামিয়া আসে, অকস্মাৎ কি করিয়া সে রূপান্তরিত হইয়া যায়। 

বালক তাহার সাথীদের সহিত একদিন পুজা-অর্চনার খেলায় 
রত। চক্ষু মুদিয়। ধ্যানজপের অভিনয়ও বেশ শুরু হইয়াছে । হঠাৎ 
কোথ! হইতে এক গোখ্‌রা সাপ ফগ! নাচাইয়া আসিয়া উপস্থিত । 
খেলার সঙ্গীর। তে। ভীত ত্রস্ত হইয়! সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৯ 


নরেনের কিন্তু কোনই ছু'স নাই! ছুই চক্ষু মুদিয়া অচঞ্চলভাবে 
উপবিষ্ট, সম্মুখে সাপটিও ফণা! মেলিয়া স্থির হইয়া আছে। বালকের 
খেলার অভিনয় কোন্‌ অজান! মুহুর্তে ধ্যানের গভীরে তলাইয়া 
গিয়াছে কে জানে ? বাড়ীর লোকে মহা সন্ত্রস্ত, পাছে বালকের 
অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সবাই চুপ করিয়া আছে। কিছুকাল পরে 
সাপটি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আর আত্ীয়-্যজনেরা! 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিলেন। 

নরেন পরে বলিয়াছেন, “বালক বয়সে একদিন ধ্যান করিতে- 
ছিলাম। ধ্যান শেষে চুপ করিয়। বসিয়। আছি, হঠাৎ দেখিলাম-- 
ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ভেদ করিয়। এক জ্যোতিশ্ময় দিব্য মৃত্তি সম্মুখে 
দণ্ডায়মান | সুগ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড ও কমগুলুঃ নয়নে অপরূপ 
ন্িগ্ধতা | জ্যোতির্ধয় পুরুষ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। 
অবাক হইয়া তাঁহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়াছিলাম। হঠাৎ যেন 
ভয় হইল--দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়! পড়িলাম।” কোন্‌ এক 
দিব্য পুরুষ যেন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন। 


বালক নরেনের নিদ্রার ভঙ্গিটিও বড় অদ্ভূত । উপুড় হইয়া তাহার 
শয়নের অত্যাস। নিদ্রা আকর্ষণের সময়ে, বহির্জগতের চেতন! 
ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অলৌকিক 
অনুভৃতি। দেখেন, আলোকোজ্জ্বল পথ বাহিয়া একটি দিব্য বালক 
একটি গোলাকার জ্যোতির্ময় পিগড ঠেলিয়। নিয়া তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । এই জ্যোতি-গোলক ক্রমে তাহার ভ্রমধ্যে 
আসিয়া স্থির হয়, তারপর জ্যোতির রাশি অজশ্র ধারায় উহা হইতে 
ঝরিয়া ঝরিয়! পড়ে । এই দিব্য আলোক ধারায় তলাইয়া গিয়! 
অতঃপর ধীরে ধীরে সে নিজ্রায় লিয়া পড়ে । 


নরেনের নিজের কিন্তু ইহা বিস্ময়কর মনে হইত না। ভাবিতেন, 
এ তো। সকলেরই নিদ্রার অভিজ্ঞতা । শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে এই 


১৪ 


২১৪ ভারতের সাধক 


অনুভূতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এটা যে ধ্যান-সিদ্ধের 
লক্ষণ গো 1”১ 

নরেনের তখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, রায়পুরে পিতার সঙ্গে বায়ু 
পরিবর্তনে আসিয়াছেন। একদিন একাকী গো-শকটে বিন্ধ্য পাহাড 
দিয়া যাইতেছেন। এখানে হঠাৎ জ্ঞাহার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা 
হয়। পাহাড়ের গায়ে তৈরী হইয়াছে একটি মৌমাছির চাক। সে 
দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই অন্তরে জাগিয়৷ উঠে এক অভূতপূর্ব 
আনন্দের শিহরণ | উত্তরকালে স্বামীজী নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“বিন্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিক। রাজ্যের আদি অন্তের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে মন জগৎ-নিয়স্তা ঈশ্বরের অনস্ত উপলব্ধিতে 
এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের জন্য বাহা-সংজ্ঞার 
লোপ হইল । কতক্ষণ যে এভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ 
হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম উক্ত স্থান 
অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়। পৌছিয়াছি।” প্রথম 
জীবনে নরেনের ধ্যানাবেশের ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন । 


১৮৭৯ সালে নরেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ঢুকিলেন। 
ব্যক্তিত্ব, মেধা ও প্রাণশক্তি তাহার প্রচুর, তাই ক্লাসের ছেলেদের 
নেত৷ হইয়া উঠিতে দেরী হইল না। অধ্যাপকেরাঁও তাহাকে চিনিয়। 
নিলেন এক অসাধারণ ছাত্র বলিয়া । জেনারেল এসেম্বলীতে তখন 
প্রতিভাবান ছাত্রের অভাব ছিল না| ব্রজেন্্রনাথ শীলও তখন 
এখানেই পড়িতেন, নরেন্দ্রনাথের এক ক্লাস উপরে । একবার এক 
বিতর্কভায় নরেনের উপর খুসী হইয়া দর্শনবেত্ত। অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেব 
বলেন, “এই তরুণ দর্শনশাস্ত্রের এক প্রতিভাধর ছাত্র। আমার 
মনে হয়, জানম্মানী ও ইংলগ্ডের বিশ্ববিষ্ভালয়েও এর মত একটি ছাত্র 
খুঁজে পাওয়া যাবে ন1” 


১ প্রমথ বহু £ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড 


ত্বামী বিবেকানন্দ ২১১ 


নরেন তখনও এফ-এ পরীক্ষ! দেন নাই । কিন্তু ডেকার্ট, হিউম ও 
বেন-এর সুক্ষ দার্শনিক তত্ব তিনি পড়িয়। ফেলিয়াছেন। ডারুইন ও 
স্পেন্সারের চিন্তাধারার সহিতও তাহার পরিচয় নিবিড়। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকদের যুক্তিবাদ ও বিচার বিতর্কের মধ্যে সত্যের প্রকৃত পথটি 
তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন ন1। দিকৃত্রান্ত পথিকের মত অবস্থা 
তাহার । 

বাংলায় সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে প্রায় সাত বৎসর যাবৎ। 
রামমোহনের ধন্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের দ্বারা কিছুটা রূপাস্তরিত। 
নৈতিক জীবনের দৃঢ় আদর্শ ও সমাঁজজীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
কিন্তু তাহাতে নরেনের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে কই? অধ্যাত্ম- 
সাধনার রসে জীবনের শুফতরু মুগ্তরিত হইয়া উঠে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
মধ্য দিয়া সাধকের প্রাণে আসে পরম শাস্তি | কই সেশাস্তি তো 
পাওয়া যাইতেছে না? 

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার-বিশ্রেষণে নব্য শিক্ষিত নরেন দিশেহার]। 
ব্রাহ্মলমাজের ছায়াতলে আসিয়! দীড়াইলেন, ভাবিলেন, শাশ্বত 
সত্যের সন্ধান এবার হয়তো। মিলিবে, কিন্তু কোথায় তাহা! ? সংশয় 
জাগে মনে, ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? জীবন পথের শেষে অম্বত 
কুম্তটি হাতে নিয়। যে জীবনপ্রতু প্রসন্ন মধুর হাসি হাসেন, তিনি কি 
শুধু কবির কল্পন৷ ? 

সন্দেহ সংশয় যাহ! কিছু আম্বুক না কেন নরেন্দ্র কিন্তু ব্যবহারিক 
জীবনের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা একই ভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। 
শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। বড় হইয়াও উচ্চতর প্রেরণায় 
তিনি উদ্ধদ্ধব_ত্যাগী সাধকের জীবনই যাপন করিতেছেন। 

ংশয় ও বিচার বুদ্ধির গহুন অরণ্যে কিন্ত এক দিব্য অনুভূতি 
মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠে। ধ্যান করিতে খন বসেন, তখন 
তে। কোন অবিশ্বাম অসস্ভোষের ছায়াপাত অন্তরে হয় না? স্বচ্ছন্দ 
ধ্যানাবেশে তিনি অন্তঙ্রশন হইয়! যান। 
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প্রায়ই একটা জ্যোতিঃপুঙ্জ আবিভূতি হয় আর তাহার নয়ন 
সমক্ষে এক ত্রিভুজ যন্ত্রের অপরূপ ছবি রচনা করে । অজান। আনন্দে 
নরেন্দ্রনাথের হৃদয় রসায়িত হইয়া উঠে | ভাবেন, এ কোথাকার 
ইঙ্গিত? অতীন্দ্রিয়লোকের অন্তরালে তবে তো তাহার জীবন-প্রভু 
বিরাজ করিতেছেন। কিন্ত কে তাহাকে এই পরমধন মিলাইয়া 
দিবে? অন্তর মধিত করিয়া প্রন্ম উঠিতে থাকে, কোথায় সেই 
সত্যত্রষ্টা মহাপুরুষ যিনি ভগবং সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অভীগ্সিত 
পথে তাহাকে যিনি চালনা করিবেন ? 


১৮৮০ খৃষ্টানদের নবেম্বর মাঁস। শিমুলিয়া পল্লীতে একটি ক্ষু্র 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে । নরেনের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ 
মিত্র পরম ভক্তিভরে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়া আসিয়াছেন। 
ভক্তি সঙ্গীত গাওয়া হইবে, তাই নরেনের ডাক পড়িল। নরেন 
যেমন নানা বৈঠকে ঘুরিয়া বেড়ান তেমনই আসিয়া উপস্থিত। 
তাহার কণ্ঠে গান শুনিয়া পরমহংসদেবের আনন্দের অবধি নাই। 
সন্সেহে নিকটে ডাকিয়। এই প্রিয়দর্শন যুবকের দেহলক্ষণ মিলাইয়া 
দেখেন। পরিচয় গ্রহণের প্র আমন্ত্রণ জানান, “দক্ষিণেশ্বরে একবার 
যেয়ো, কেমন ?” 

এফ, এ পরীক্ষার ব্যস্ততায় কয়েক মাস নরেন দক্ষিণেশ্বরের কথা 
ভুলিয়াই ছিলেন। আত্ীয় রাম দত্ত ও প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভক্ত । তাহাদের কথায় সেদিন ঠাকুরের কথা মনে পড়িল, 
কয়েকজন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । 

উত্তরকালে রামকৃষ্চ এই এঁতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন 
_-“দেখলাম, নরেনের নিজের দেহের দিকে কোনই লক্ষ্য নেই। 
মাথার চুল ও বেশভূষোর বাহার নেই। বাইরের কোন জিনিষেই 
ইতর সাধারণের মত আট নেই। সবই যেন আল্গা । চোখ ছটো 
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দেখে মনে হয়, ওর মনের অনেকটা কে যেন ভেতর থেকে টেনে 
রেখেছে । মনে হল, বিষয়ী লোকের জায়গ। কলকাতায় এতবড় 
সত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব !» 


ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন উদাস সুরে গান ধরিলেন__ 
মন চল নিজ নিকেতনে, 
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে 
জম কেন অকারণে? 
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ 
সব তোর পর কেহ নয় আপন, 
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন 
ভুলেছ আপন জনে ? 


নিজের অজ্ঞাতপারে এ কি গান নরেন গাহিলেন ? যাহার 
কাছ হইতে আসিয়াছেন, যাহার কাছেই আবার ফিরিতে হইবে, 
এ যে সেই পরমাতআ্মীয় পরমাত্মার কথা । 


সেই পরমাত্মারই আনন্দধন ঠাকুর রামকৃষ্ণ এখানে বসিয়। 
আছেন। ঠাকুরকে নরেন সেদিন চিনেন নাই, কিন্তু ঠাকুর নরেনকে 
তখনি চিনিয়াছেন। মন প্রাণ ঢালিয়া৷ নরেন গাহিলেন-_ আর ঠাকুর 
ততক্ষণে হইয়াছেন ভাবাবিষ্ট। ক্রমে বাহ্জ্ঞান তাহার তিরোহিত 
হইল | 

নবপরিচিত রামকৃষ্ণ সেদিন “আপনজনের' মতই তাহার সহিত 
ব্যবহার করিলেন। লৌকিক জীবনের চেনা-পরিচয়ের উর্ধে, জন্ম- 
জন্মাস্তরের যোগস্ত্রে গাঁথা রহিয়াছে এই আত্মীয়তার বোধ। 

নরেনকে হাতছানি দিয়। ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় নিভৃত স্থানে 
নিয়া যান। ছই নয়নে দরবিগলিত প্রেমাশ্রর ধারা! ঘনিষ্ঠ 
নুহ্বদের মত বলিতে থাকেন “এত দিন পরে আসতে হয়? আমি 
যে এতকাল অপেক্ষা করে আছি, তা ভাবতে নেই ? বিষয়ী লোকের 
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বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাচ্ছে। প্রাণের 
কথা বলতে না পেয়ে পেট ফুলে গেল !” 

তারপর ঠাকুরের অবিশ্রান্ত কান্না। নরেন তে৷ বিস্ময়ে হতবাক্‌। 
আবার এই উন্মাদ ব্রাহ্মণ হাত জোড় করিয়া তাহাকে সাশ্রনয়নে 
বলিতেছেন, “জানি, জানি প্রভু, তুমি সেই খষি, জীবের ছুর্গীতি 
দূর করতে তুমি এসেছ ?” 

বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, ব্রাহ্মসমাঁজের সভ্য, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় 
উদ্দদ্ধ তরুণকে এই ব্রাঙ্গণ কি বলিতে চাহিতেছেন ? যেন কোন্‌ 
এক প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্বোধনের জন্য তাহার এই আকুতি । অথবা 
এটা কল্পনা বিলাস ? নরেনের চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হইয়া যায়! 

ঠাকুর ক্ষণকাল পরেই নিজের ঘরে ছুটিয়া যান। কিছু মাখন 
মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া নরেনকে ব্বহস্তে খাওয়াইয়। দিতে থাকেন। 
নরেন তাহার সঙ্গীদের সহিত এসব ভাগ করিয়া খাইতে উৎস্থক-_ 
কিন্তু তাহ৷ শুনে কে? 

রামকৃষ্ণ নেহমাখা স্বরে বলেন, “ওরা খাবে এখন | তুমি আগে 
খেয়ে নাও ।” 

সবটা ভোজন করাইয়। ঠাকুর হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে 
থাকেন, “বল শিগগীর আর একদিন এখানে আসবে, একলাটি 
আমাব কাছে আসবে 1?” নরেনকে কথা দিতেই হয়। তারপর 
সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়। গিয়। তিনি হাফ ছাড়েন । 

নরেনের অন্তরে তখন চিন্তার ঝড় বহিতেছে। এই ব্রাঙ্ষগ কি 
উন্মাদ? আর তাই বাকি করিয়! হয়? ঈশ্বরের জন্তই তো জর্ব্বস্থ 
ছাড়িয়াছেন। উত্তরকালে তিনি বঙ্গিয়াছেন, «নিবর্বাক হইয়া! ভাবিতে 
লাগিলাম, উম্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য এরূপ ত্যাগ জগতে খুব কম 
লোকই করিতে সক্ষম। উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্ত, 
মহাত্যাগী এবং এজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পুজ। ও সম্মান পাইবার 
যথার্থ অধিকারী | এরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাহার চরণ 
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বন্দনা ও তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়। 
আসিলাম |” 

নরেন চলিয়া গেলে ঠাকুরের কি অবস্থা ? তাহার নিজের বর্ণনায়, 
“নরেন চলে গেলে, তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতরট। চবিবশ 
ঘণ্টা এবন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলবার নয়] সময় সময় এমন 
যন্ত্রণা হত যে মনে হত বুকের ভেতরট। যেন কে গামছা নিংডানোর 
মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। নিজেকে তখন সামলাতে পারতুম ন1। 
ঝাউতলায় নির্জনে গিয়ে ভাক্‌ ছেড়ে কাদতুম,_ওরে তুই আয়রে, 
তোকে ন। দেখে আর থাকতে পারছিনা ৮ 

এ আহ্বান আত্মার আত্মীয়ের । এ আহ্বান ঈশ্বরীয় কর্্মযজ্ধের | 
এ অমোঘ আহ্বান নরেনকে চুম্বকের মত ধীরে ধীরে আকর্ধণ 
করিয়া আনিয়াছিল। 

মাসখানেক পরে নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে আমিলেন। রামকৃঃ 
একাকী তক্তাঁপোষের উপর বসিয়া আছেন। নরেনকে দেখিয়াই 
তিনি আনন্দে অধীর । পরম স্সেহে শয্যার এক পাশে তাহাকে 
বসাইলেন। ইহার পরই একেবারে ভাবাৰিষ্ট। কিছুক্ষণ অস্ষুটন্যরে 
কি বলিতে বলিতে নরেনের কাছে আসিয়৷ দক্ষিণ পদ দিয়া তাহাকে 
স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল নরেনের দিব্য ভাবাস্তর | 

তিনি নিজেই ইহা! বিবৃত করিয়াছেন, “আমার এক অপূর্ব 
উপলব্ধি উপস্থিত হইল । চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির 
সহিত গৃহের সমস্ত বস্ত বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া 
যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্ব্ব- 
গ্রাসী মহাশুন্তে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ 
আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল- আমিত্বের নাশেই 
মরণ, সেই মরণ সম্মুখে, অতি নিকটে ! সামলাইতে না পারিয়! 
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, “ওগো তুমি আমায় একি করলে, 
আমার যে বাপ মা আছেন! অদ্ভুত পাগল আমার এঁকথ। শুনিয়া 
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খল্খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বার আমার বক্ষ স্পর্শ 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তবে এখন থাকৃ। একবারে 
কাজ নেই, কালে হবে 1৮১ 

ইহার পরই নরেন্দ্র আত্মসন্থিৎ ফিরিয়! পান। স্থির হইয়া তিনি 
তাবিতে থাকেন, এই উন্মাদ ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্‌ বিরাট শক্তি 
বিরাজিত ? নরেনের ন্যায় স্বাতন্ত্য বাদী, দৃচেতা, বিচারশীল যুবকের 
ইচ্ছাশক্তিকে অবলীলায় ইনি চুর্ণ করতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, 
একতাল কাদার মত উহাকে ছানিয়। ব্বেচ্ছামত রূপ দান করিতেও 
তিনি সক্ষম । দিব্যশক্তিসম্পন্ন এমন মানুষকে পাগল বলিয়া উড়াইয়। 
দেওয়াই ব৷ যায় কি করিয়া ? 

আর এক দিনের অলৌকিক অভিজ্ঞতাও অনুরূপ । দক্ষিণেশ্বরে 
যু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ও নরেন সেদিন বেড়াইতেছেন। 
কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ধ্যানবিষ্ট হইয়া! পড়েন। তারপর অকম্মাৎ 
নরেন্দ্রকে স্পর্শ করামাত্র তাহার সংজ্ঞা লোপ পায়। 

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখেন, রামকৃষ্ণ তাহার বক্ষে 
মৃহভাবে হাত বুলাইতেছেন, আননখানি তাহার দিব্য আনন্দের 
আভায় সমুজ্জল । 

এই দিনকার বাহাজ্ঞান লোপের অবস্থায় নদেনের সহিত ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের এক অলৌকিক প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল। অতীন্দ্রিয় 
রাজ্যের এ কথোপকথনের সারমর্ম ঠাকুর উত্তরকালে ভক্তদের কাছে 
নিজেই বর্ণনা করিয়াছিলেন | 

বিলুগ্ত-সংজ্ঞা নরেনকে সেদিন তিনি তাহার স্বরূপ ও পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করেন। কোথা হইতে, কেন সে আসিয়াছে এবং কোন্‌ 
কর্মসাধনের দায়িত্ব তাহার, এই প্রশ্নও তাহাকে করা হয়। নরেন 
ঠাকুরকে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ঠাকুর বলিতেন, “এ থেকেই 
জেনেছিলাম, নরেন যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর 

১ ম্বামী সারদানন্দ : লীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড 
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ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়লহ্কল্ল সহায়ে যোগমার্গে সে তার দেহ 
ত্যাগ করে চলে যাবে । নরেন যে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ 1” 

ঠাকুরের দিব্য দেহের এতটুকু স্পর্শ, তার ফলেই একি বিচিত্র 
অধ্যাত্ম-অনুভূতি ! নরেন ভাবিতে থাকেন, তবে কি এই মহা- 
সাধকের করুণা সম্পাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়? মানুষের জন্ম- 
জন্মান্তরের সংস্কাররাশি হয় অপন্যত ? তাহার নিজ দেহের গবেষণা- 
গারেই যে ইহার কিছুট। সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে 

এই সঙ্গে যুক্তিবাদী মনের নানা! সন্দেহও দেখা দেয়। এই 
দিব্যকাস্তি ব্রাহ্মণ কোন সম্মোহন বিদ্যা আয়ত্ত করে নাই তো? 
নরেনের আত্মবিশ্বাসের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। স্থির 
করেন, বেশ কিছুদিন খু'টিয়া খুঁটিয়। না দেখিয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
না চালাইয়! রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করিবেন না। 

ঠাকুর কিন্তু দিব্যদৃষ্টি বলে জানিয়া বসিয়া আছেন, নরেন 
তাহারই বাণীবাহ, তাহার এঁশী নির্দিষ্ট লীলার সে প্রধান পরিকর । 
নরেন যে তাহার চোখে এক সহঅদল কমল--কবে এটি ফুটিয়া 
উঠিবে রঙে রসে সৌগন্ধে, এ জন্যই যে তিনি প্রতীক্ষমান। একথা 
মাঝে মাঝে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াও বসেন। 


একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পরিবৃত 
হইয়া! রামকৃষ্ণ ধন্মকথ! কহিতেছেন। সহ! ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশব, 
বিজয় ও নরেনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন | কি যেন তিনি 
ইহাদের মধ্যে খুঁজিতেছেন। 

সভা! ভাঙ্গিয়। গেলে কহিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতরে 
একটা শক্তি, যার ফলে সে জগং বিখ্যাত হয়েছে। আর নরেনের 
তেতর সেরকম আঠারোট। শক্তি বর্তমান। আবার দেখলাম, 
কেশব ও বিজয়ের হৃদয়ে প্রদ্দীপের মত জ্ঞানালোক জঅলছে, কিন্ত 
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নরেনের দিকে চেয়ে দেখি--তার ভেতরে জ্ঞান সূর্য্য উদ্দিত হয়ে 
রয়েছে । মায়া মোহের লেশ পর্য্যস্ত নেই।” 

নরেন চমকিয়া উঠেন । প্রতিবাদ করিয়৷ বলেন, “মশাই কি সব 
বলছেন ? লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে । কোথায় জগছিখ্যাত 
কেশব ও মহামন। বিজয়কৃষ্ণ, আর কোথায় আমার মত এক নগণ্য 
ছোড়া !” 

ঠাকুর অসহায়ের মত উত্তর দেন, “কি করবে! রে, তুই কি ভাবিস 
যে আমি এসব বলেছি । মা যে আমাকে সমস্ত দেখালেন, তাই তো 
বল্লুম। মা তো। আমাকে সত্য বই মিথ্যা কখনো দেখাননি, তাই তো 
আমি একথা বলেছি ।” 

তেজন্বী, তর্কবিশারদ নরেন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
বলিয়। বসেন, “ওসব অতীন্দ্রিয় রূপ-টুপ, মা কালীর দর্শন, নির্দেশ 
আপনার নিজের মাথার খেয়াল । দেহ-বিজ্ঞান বলছে, আমাদের 
ইন্ড্রিয়ের বিকার অনেক সময় আমাদের প্রতারিত করে ।” 

ঠাকুর যেন ছোট বালকটি, ভীত হইয়া ভাবেন_-তাই তো! 
সত্যনিষ্ঠ নরেন তাহাকে ভুল বুঝাইতে যাইবে কেন ? 

ম। জগদন্বার নিকট সব কিছু জিচ্ঞাসা করিয়া তবে তিনি আশ্বস্ত 
হন। বলিতে থাকেন, “মা আমাকে বলে দিলেন, ওর ( নরেনের ) 
কথ। শুনিস কেন ? কিছুদিন পরে ও সব কথাই সত্য বলে মানবে ।” 

তরুণ ভক্তদের কথ। উঠিলেই রামকৃষ্ণ নরেনের প্রশংসায় পঞ্চ- 
মুখ। বলেন, “নরেনের মত একটি ছেলেও দেখতে পেলুম ন!। 
যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বল্তে-কইতে, 
আবার তেমনি ধন্ম বিষয়ে । সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে 
করতে সকাল হয়ে ষায়, ছস থাকে না| আমার নরেনের ভেতর 
এতটুকু মোক নেই। বাজিয়ে দেখ টং টং করছে। আর সব 
ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে ছু-তিনটে পাস 
করছে, ব্যস্১ এই পধ্যস্ত। এ করতেই যেন তাদের সব শক্তি 
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বেরিয়ে গেছে। নরেনের কিন্তু তা নয়_হেসে খেলে সব কাজ 
করে, পাস করাট যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্ম সমাজেও 
যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্ত সকল ব্রান্মের মতন নয়_-সে 
যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতি দর্শন হয়। 
সাধে কি তাকে ভালবাসি !” 

নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের বড় সহজ প্রত্যয় । প্রায়ই বলেন,_ 
“ও খাপ খোল তলোয়ার, ও অখণ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ ঝষি 1৮ 

নিজের আচার-ব্যবহারেও এই তরুণ ভক্তের অসামান্থতাকে 
সকলের সামনে ফুটাইয়া তুলেন। দক্ষিণেশ্বরের বণিক সম্প্রদায়তুক্ত 
অনেক ভক্ত যাওয়া-আসা করিত, ঠাকুরের জন্ নিয় যাইত ফলমূল 
মিষ্টি। এই সব সকাঁম নিবেদনের বস্ত্র ঠাকুর নরেনকেই খাইতে 
দিতেন। বলিতেন, “ওর কোন হানি হবে না|” 

নরেন ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাঁদী, বাহ্বাক্ফোট তাহার বড় কম ছিল না। 
একদিন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দর্পভরে বলেন, 
“মশায়, আজ হোটেলে, সাধারণে যাকে অথাগ্ বলে তাই খেয়ে 
এসেছি ।” ঠাকুর এ কথায় গুরুত্ব না দিয়া উত্তর দেন, “ওরে তোর 
ওতে দোষ লাগবে না। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন 
রাখে, তা হবিষান্নের তুল্য, আর শাকপাত। খেয়ে যদি কেউ বিষয় 
বাসনায় ডুবে থাকে তবে তা শোর গরু খাওয়ারই সমান ।” 

সমাগত তক্তদের দিকে চাহিয়া বলিতেন, “নরেনের ব্যতিক্রমে 
দোষ নেই। ওর ভেতরে জ্ঞানাগ্সি সব সময়ে জলছে, আহারের 
সব রকম দোবকে ভস্ম করে দিচ্ছে। এসব অনাচারে ওর মন 
কলুষিত হবে না।” 

তার পর সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ঠাকুর এই চিহিত ভক্ত 
সম্বন্ধে বলেন, “ও জ্ঞান-খড়ণ সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ড বিখণ্ড 
করে ফেলেছে । মহামায়া তাই তে। ওকে নিজের আয়ত্তে আনতে 


পারছে ন1! 
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নরেন কিন্ত মনের ছ্বিধাদ্বন্। মতবিরোধ সবকিছু সকলের সাক্ষাতে 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার তীব্র শ্লেষে, যুক্তি 
আর বাক্যবাঁণে সকলে জর্জরিত হন। 

নরেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদন্ত, নিয়মিত প্রার্থনায় সেখানে 
যোগ দেন। ঠাকুরের সাকার আরাধনা, তাহার অদ্বৈত উপলব্ধির 
কথ, স্বেচ্ছামত হাসিয়। উড়াইয়া দেন। রামকৃষ্জের কিন্তু তাহার এই 
ভাবী উত্তরসাধকের উপর স্থির বিশ্বাস। এই রাজকীয় শিকারকে, 
লক্ষ্যবস্ত এই সিংহকে, আয়ত্তে আনার সুযোগের প্রতীক্ষা তিনি 
করিতেছেন । 


শীঘ্রই এক আকণ্মিক ঘটনায় তাহার ও নরেনের সম্পর্ক নিকটতর 
হইল | নরেন ব্রাহ্-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। 

নরেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুর তাহার 
অদর্শনে অধীর । তাই এক রবিবার তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য 
সোজা সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজে গিয়া! তিনি উপস্থিত। রামকৃষ্ণের 
সংস্পর্শে আসিয়া কেশব, বিজয়, চিরঞ্জীব, প্রভৃতি ব্রাঙ্গ-নেতাদের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে।৯ শিবনাথ প্রভৃতি একদল ব্রাহ্ম আচার্য্য তাই 
তাহার সংশ্রব তেমন পছন্দ করিতেছেন না। তাহার সংস্পর্শ যথা- 
সম্ভব এড়াইয়া চলিতেই তাহারা চান। কিন্তু আগ্রহাকুল রামকৃষ্ের 
এতকিছু তাবিবার অবসর কোথায়? নরেনের খোজে, বতসহারা 
গাভীর মত সেদিন তিনি সমাজগুহে আসিয়। উপস্থিত । | 

সমাজ মন্দিরে ঢুকিয়াই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেহ রোমাঞ্চিত, পা 
ছুটি টলিতেছে। এই অবস্থায় বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। 
নরেন্দ্র প্রতি রবিবারে সমাজ-গৃছে আমেন। সেদিনও উপস্থিত। 
ঠাকুর কেন আসিয়াছেন, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল ন!। 

৯ মাক্স্‌ মূলের ; রাঁদকৃ্ণ-__হিজ, লাইফ. এণ্ড সেইংস্‌ 


স্বামী বিবেকানন্দ ২২১ 


বেদীর আচার্য্য বা আর কোন ব্রাহ্ম নেতাই কিন্ত ঠাকুরকে 
অভ্যর্থনা জানাইলেন না। শিষ্টাচার বঞ্জিত এক বিরূপ পরিবেশ । 
ঠাকুরের কিন্তু কোন হু'সই নাই, অচিরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 
কৌতৃহলী জনতার ভীড় এড়ানোর জন্য মন্দিরের গ্যাসের আলোক 
নিভাইয়া দেওয়া হইল | অতিকষ্টে ঠাকুরকে নিয়া নরেন মন্দির 
হইতে নিক্ান্ত হইলেন, উপনীত হইলেন দক্ষিণেশ্বরে | 

তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্যই ঠাকুরের এই অপমান বরণ ! 
নরেনের মর্ম্দে এ ঘটনাটি তীক্ষভাবে বিদ্ধ হইল । ভালবাসা উপলব্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও কম হয় নাই। রামকৃষ্ণের এই দুর্বলতার জন্য 
ভাহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। তারপর ভয় দেখাইয়। 
বলিলেন, “মশাই, শেষটায় এই মায়ার জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে 
হবে। পুরাণে আছে, ভরত রাজ! হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে__ 
হরিণ হয়ে যান, আপনারও ভাগ্যে আছে তেমনি পরিণাম ! 

রামকৃষ্ণ যেন জগদস্বার বালক পুত্রটি । বিষণ্ন মনে তখনই মায়ের 
নিকট ছুটিয়। যান। আবার তাহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়। যখন 
ফিরিয়। আসেন, আননখানি আনন্দের আতায় উজ্জল । ন্মিত হাস্য 
নরেনকে বলিতে থাকেন, “যা! শালা! আমি তোর কথা শুনবো না। 
মা বলে দিলেন, তুই যে ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। 
তাই এত তালোবাসিস। যেদিন ওর ভেতর সেই নারায়ণকে ন৷ 
দেখতে পাবি, সেদিন ওর যুখ দেখতেও পারবি না।” 

এই দেব-শিশুর কাছে, জগন্মাতার চরণে সমপিত-প্রাণ সস্তানের 
কাছে, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন হার মানিতে হইয়াছিল। 

নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই ঠাকুরের আনন্দ উথলিয়া উঠে। 
মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া! এমন উদ্দীপন! হয় যে তিনি সমাধিস্থ 
হইয়। পড়েন। 


সামনেই বি-এ পরীক্ষা । পড়। তৈরী করার জন্য নরেন কিছুদিন 


২২২ ভারতের সাধক 


যাবৎ ব্যস্ত, দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর তাহার 
জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিন নরেনের সহিত সাক্ষাতের 
জন্য নিজেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। পড়াশুনা ও ধ্যান" 
ধারণার সুবিধার জন্য নরেন্দ্র তখন তাহার মাতামহীর বাঁসাবাড়ীর 
এক নিভৃত কক্ষে বাস করিতেছেন । দোতলার এই ক্ষুদ্র ঘরটির 
নামকরণ করিয়াছেন “টং 1” একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোষের উপর মাছুর 
পাতা, চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে বইখাতা। মেজের একদিকে 
স্বপ কর! তামাকুর গুল ও ছাই! অপর দিকে তানপুর! ও বাঁয়া- 
তবলা। ঘরের মালিকের অশাস্ত মনেরই এ যেন এক হুবন্থ 
প্রতিচ্ছবি ৷ 
ঠাকুর নীচ হইতে "নরেন, নরেন" বলিয়া চীৎকার করিতে 
থাকেন। নরেন ছুটিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরে 
নিয়া যান। সাশ্রুনয়নে, গদ্গদ স্বরে ঠাকুর বলিতেছেন, “তুই 
এতদিন যাঁসনি কেন রে ? তুই এতদিন যাসনি কেন ?” 
প্রেমলীলার শেষ এখানেই নয়। দক্ষিণেশ্বর হইতে গামছায় 
বাধিয়া নরেনের জন্য সন্দেশ আনিয়াছেন। ব্যগ্রভাবে তাহ! খুলিয়! 
বলিলেন, “ধর খা, খা।” 
স্েহপূর্ণ স্বরে কহেন, “একটা গান শোনা দেখি, অনেকদিন 
তোর ক শুনিনি ।৮ 
বড় অযাচিত এ আগমন আর বড অহেতুক এ কৃপা । নরেন 
অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ভানপুর। লইয়া ধীর কণ্ঠে সঙ্গীত শুরু 
করিলেন-_- 
জাগ মা কুলকুগুলিনী, 
( তুমি ) ব্রহ্মানন্দ ব্বরূপিণী । 
( তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিণী, 
প্রনুপ্ত ভুজগাকার! 
আধার-পপ্ম-বাসিনী | 


শ্বামী বিবেকানন্দ ২২৩ 


ঠাকুরের মন তখন ধীরে ধীরে উদ্ধতর চেতনায় উঠিয়া যাইতেছে । 
ক্রমে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। 


নরেন ঠাকুরের ধরণ-ধারণ আজকাল কিছুটা বুঝিয়! নিয়াছেন। 
ভজন গানের মাধ্যমেই ঠাকুরকে বাহা-জ্ঞানের ভূমিতে অবতরণ 
করাইতে হইবে । তাই গাহিতে লাগিলেন, “একবার তেম্নি তেম্নি 
তেম্নি করে নাচ মা শ্যামা 1 


ধীরে ধীরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসেন। তারপর আদরের 
ধন নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়। গিয়া তবে শাস্ত হন। 

স্বার্থগন্ধহীন এই অপাথিব প্রেমের বন্তা দিনের পর দিন যেন 
নরেনের জীবনের ভিত্তিমল শিথিল করিয়া দিতেছে । ইহারই 
উল্লেখ করিয়া শ্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বল্গিতেন, “ঠাকুরের 
এই ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। 
এক তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন--সংসারের অন্য 
সকলে ন্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমীত্র করিয়া থাকে 1” 


দিব্য প্রেমের চুম্বকাকর্ষণে নরেন ধীরে ধীরে ঠাকুরের অস্তিতের 
সহিত মিশিয়া। যাইতেছেন। কিন্তু ইহার পরই আসে ঠাকুরের আর 
এক রকম পরীক্ষ।। কিছুদিন পধ্যস্ত তিনি নরেনের দিকে মোটেই 
দৃষ্টি দেন না। অহেতুক কপার ধারাটি যেন প্রত্যাহার করিয়া 
নিয়াছেন। নরেন্দ্রকে দেখা মাত্র আগে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন| 
এখন আর সেরূপটি দেখা! যায় না। ডাকিয়া একবার একটি কথাও 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। নরেন্্রনাথেরও যেন এই তাচ্ছিল্যে 
আজকাল তেমন আর কিছু যায় আসে না। পূর্ব্ববৎ নিয়মিত ভাবে 
ঠাকুরকে গিয়া তিনি দর্শন করেন। তারপর ভক্তদের সহিত 
বাক্যালাপ করিয়াই ফিরিয়া আসেন নিজগৃহে । 


এই অবহেলা ও ওঁদাসীন্তের পাল! প্রায় একমাস চলিল। 
ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমি তো! তোকে ডেকে 


২২৪ ভারতের সাধক 


আজকাল একটা কথাও বলি না। তবে তুই এখানে কি করতে 
আসিস্‌ বল্‌ দেখি 1” 

নরেন্দ্র অবলীলায় উত্তর দিলেন, “আপনার কথা শুনতে তে! 
আসি না| আপনাকে ভালবাসি, সব সময়ে দেখতে ইচ্ছে করে-_ 
তাই আমি ।” ৃ 

দুদ্ধর্য সিংহ এইবার ধরা পড়িয়াছে শিকারীর জাল বেষ্টনীতে | 
নরেনের এই অকপট ন্বীকারোক্তিতে ঠাকুরের তাই আনন্দের 
অবধি নাই | স্মিত হাস্তে বলিলেন, “আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা 
করে ) দেখছিলাম-_আদর-যত্ব না পেলে তুই পালিয়ে যাস্‌ কিনা 
তোর মত আধারই এতটা তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারে ।” 


রামকৃষ্ষ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নরেনকে অদ্বৈত তত্বের 
মর্-কথা বুধাইতেছেন। বলিতেছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ | নরেন 
ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বার প্রভাবিত, এমন কট্টর অদ্বৈতবাদের কথায় 
তাহার মন সায় দেয় না। মন্দির চত্বরের এক পাশে প্রতাপ 
হাজর। থাকেন। নরেন সেখানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্পগুজব 
করেন, তামাক খান। কথা প্রসঙ্গে নরেন হাজরার সম্মুখে বসিয়। 
সেদিন বলিতেছেন, “আচ্ছা মশাই, একি কখনো! হতে পারে? 
ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিট। ঈশ্বর, যা কিছু হু'চোখে দেখছি সকলই ঈশ্বর !” 

হাজরাও এ কথার উপর ব্যঙ্গ করিয়া এক সস্তব্য করেন। 
উভয়ের মধ্যে হাসির রোল উঠে। ঠাকুর তাহার কক্ষে ভাবাবিষ্ট। 
নরেনের হান্তরব কানে যাঁইতেই বাহিরে চলিয়া আসেন । নয়ন 
আধ-নিমীলিত, পরনের কাপড়খানি বালকের মত বগলে ধরা। 
নিকটে আসিয়। স্মিত হাস্তে অন্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “তোর! কি 
বলছিস রে?” তারপর একটু কাছে ঘে'বিয়। নরেনকে স্পর্শ করিতেই 
ঘটে এক অদ্ভূত কাণ্ড! নরেন সমাধিমগ্ন হইয়! যান । 
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এ যেন এন্্রজালিকের স্পর্শ! হাস্ত-পরিহাসরত নরেনের অত্বায় 
বিপ্লব ঘটিয়! গেল | সুহুর্ত মধ্যে সমস্ত চেতনার, সমস্ত অস্তিত্বের 
যেন এক বিরাট রূপান্তর সাধিত হইয়া গিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 
নরেনের উপলব্ধি হইল, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বত্রহ্মাণ্ড আর কিছুরই কোন 
অস্তিত্ব নাই। এই অপূর্ব দিব্য অনুস্থৃতি জাগ্রত রহিল সারাদিন 
ব্যাপিয়া । 

তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেও দেখা গেল এই চৈতগ্যময় 
অবস্থ। অক্ষু্ন রহিয়াছে । আহারে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 
অন্ন, থালা, পরিবেশনকারী, সব কিছুই সেই এক পরম ব্রন্মেরই 
রূপায়ণ। রাস্তাঘাটে, কলেজে সেই একই অভিজ্ঞতা । শুধু ছুই 
একদিন নয়, কয়েকদিন এই চিন্ময় অন্তুভূতি সর্ববসত্বায় ওতপ্রোত 
রহিল । 

স্বামীজী বলিয়াছেন, প্যখন আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমে যেত 
তখন জগংটাকে মনে হত স্বপ্র। হেহুয়। পুকুরে বেড়াতে গিয়ে তার 
চারদিকের লোহার রেলিঙে মাথ৷ ঠকে দেখতাম, য৷ সব দেখছি তা 
স্বপ্নময় না! বাস্তব। হাত পার অসাড়তার জন্য মনে হত, পক্ষাঘাত 
হবেনা তো? বেশ কিছুকাল এই তাবের 'ঘোর ও আচ্ছন্নভার 
হাত থেকে পরিত্রাণ পাই নি। যখন প্রকৃতিস্থ হলাম তখন ভাবলাম 
-_এই হচ্ছে অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস। তবে তো শাস্ত্রে 1 লেখা 
আছে, ত! মিথ্যে নয়। সেই অবধি অদ্বৈততত্বের ওপর আর সন্দেহ 
জাগে নি।” 

শুদ্ধতম প্রেমের হূর্ভেন্ঠ বেড়াজালে ঠাকুর নরেনকে জড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন। এইবার বাস্তব অন্থ্ভূতি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য 
দিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে চৈতম্ভের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত করিয়া 
দিলেন। পরিহাস ও অন্বীকৃতির মধ্য দিয়া স্বাধীনচেতা যুক্ধিবাদী 
নরেন তাহার অন্থসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন । পূর্ণ প্রত্যয়ের মধ্য 
দিয় ধীরে ধীরে আজ তাহারই ঘটিল আত্মপ্রকাশ । 


১৫ 
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সিংহ এবার এক লক্ষে লক্ষ্যবস্তর উপরে ঝাঁপাইয়। পড়িয়াছে-- 
রামকৃ্ণতত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছে নরেনের সর্ববসত্বায়। 
নরেনের স্বীকৃতি ও শরণাগগতির এক অপুর্ব চিত্র শরৎ মহারাজ 
অঙ্কিত করিয়। গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালের শীতকাল | শরৎ ও 
শশীর সহিত হেদুয়ায় বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন তাহার প্রত্যয়তর! 
মর্ম-কথ। উদ্ঘাটন করিলেন। রামকৃষ্ণের এঁশী নির্দিষ্ট কর্্মলীলার 
আভাস তখন তিনি পাইয়াছেন। তাহার কপাবলে কত শরণাগত 
ভক্তের কত সংস্কার বন্ধন কাটিতেছে, দিব্য আনন্দের অধিকারী 
ভাহারা হইতেছেন, ইহার অপূর্ব বর্ণনা! দিলেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি" 
লাভে তিনি নিজেও যে আজ ধন্য । তারপর সজল নয়নে প্ররেঃ 
গদ্‌্গদ ত্বরে নরেন গান ধরিলেন-_ 
প্রেমধন বিলায় গোর! রায়, 
টাদ নিতাই ডাকে আয় আয়, 
(তোর কে নিবিরে আয়!) 
প্রেম কলসে কলসে ঢালে 
তবুনা ফুরায়! 
তরুণ সাধকের হৃদয়ের কপাটখানি সেদিন উন্মুক্ত । আপন 
মনে অক্ষুট স্বরে তিনি কহিয়া যাইতে লাগিলেন, “হ্যা, সত্য সত্যই 
তিনি বিলাচ্ছেন। যা কিছু শ্রেয়, প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, 
মুক্তি বল, গোরা রায় যাকে য৷ ইচ্ছে তাকে যেন তাই বিলাচ্ছেন। 
কি অদ্ভুত শক্তি !-রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ করে 
দরক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন--শরীরের ভেতরে যেটা আছে 
সেইটাকে। তারপর কত কথা কত উপদেশের পর আবার ফিরতে 
দিলেন। সব করতে পারেন --দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সত্যিই 
সব করতে পারেন।” 
অতীন্দ্রিয়লোকের অভ্যন্তরে, পরম চেতন! ও শক্তির মন্্রকেন্দে 
মহাসাধক রামকৃষ্ণ সমাসীন। তাহার সহিত নরেক্্রনাথের পরিচয় 
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এইবার সাধিত হইভেছে। সেই নিগৃঢ অধ্যাত্মলোকের চমকপ্রদ 
বার্তারই আভাস তাহার সেদিনকার কথায় ফুটিয়া উঠে। 

সাধনপথের দিগ.নির্ণয় হইয়াছে--নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহার 
জীবনপ্রভূরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাই বুঝি এবার ঠাকুর শুর 
করিলেন নরেনের পরীক্ষা ও জীবনমন্থন। দারিক্র্যের পীড়ন আসে 
বার বার। তারপর ঘটে পিতার আকন্মিক মৃত্যু । এই ছুর্দৈবময় 
অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় ১৮৪৪ খুষ্টাবের প্রথমভাগে। ইহার কিছুকাল 
আগে নরেন বি, এ, পরীক্ষ। দিয়া উঠিয়াছেন। 

পিতা! বিশিষ্ট এটনী হইলেও তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। সঞ্চয় 
দূরের কথা খণের বোঝা-ই কিছুটা রাখিয়া গিয়াছেন। আর সেই 
সঙ্গে রহিয়াছে মা ও কয়েকটি তাইবোনের খাওয়া পরার দায়িত্ব । 
মাত। ও পুত্র সাহসের সহিত এই সংগ্রামে রত হইয়াছেন। যে 
ধারের মাসিক ব্যয় হাজার টাকা, আজ তাহ! ত্রিশ টাকায় 
চালাইতে হইতেছে । কিন্তু এই টাকারই বা সংস্থান কোথায়? 

এই সময়কার সঙ্কটের বাস্তব চিত্রটি উত্তরকালে বিবেকানন্দের 
নিজের ভাষায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, “ম্বতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব 
হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে 
চাকুরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্ছের প্রখর রৌদ্বে অফিস হইতে 
অফিসাস্তরে ঘুরিয়। বেড়াইতাম-_ অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ হু:খের 
হখী হইয়। সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্তু 
সর্বত্রই বিফল হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই 
প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে আমার হ্ৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্ত 
সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল _ছুব্ধলের, দরিদ্রের এখানে স্থান 
নাই।| হছইদিন পূর্বেও যাহার! আমাকে সাহায্য করিতে পারিলে 
ধন্য হইত, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ 
বাকাইতেছেন।...যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্ঘ্য 
নাই এবং হাতে পয়সা! নাই সেদিন মাতাকে “আমার নিমন্ত্রণ আছে 
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বলিয়া! বাহির হইতাম এবং সামান্ত কিছু খাইয়া, কোনদিন বা 
অনশনে, কাটাইয়৷ দিতাম ।” 

এত কিছু ছুখ-কষ্ট ও অতাব-অনটনের উপর ছিল জ্ঞাতিদের 
শক্রতা। বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করার জন্য তাহার! জোর মামলা শুরু 
করিয়া দিয়াছেন । 

এই সব উৎগীড়নের সঙ্গে আছে আর এক ধরণের উৎপাত । 
এক ধনী মহিলার দৃষ্টি আগে হইতেই সুদর্শন তরুণ নরেনের উপর 
পড়ে। সুযোগ বুঝিয়া এবার তিনি লোভ দেখা ইতে থাকেন, তাহাকে 
গ্রহণ করিলে নরেন অচিরে এই অর্থকষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারেন। নরেন্দ্র কিস্তু ঘৃণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন । 

এক ধনী বন্ধু আমোদ-প্রমোদের জন্য এই সময়ে নরেনকে 
ভাহার বাগান বাড়ীতে নিয়া যায় । নরেন গিয়া দেখেন, সুরা এবং 
বারাঙ্গনারও ব্যবস্থা সেখানে রহিয়াছে । সকলে যুক্তি করিয়া 
ক্ীলোকটিকে হঠাৎ নরেনের বিশ্রাম-কক্ষে প্রেরণ করে। যুবতীর 
দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া! তেজন্বী নরেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
থাকেন, কেন সে এই পাপের পথে নামিয়াছে 1? সত্যকারের সুখ 
তাহার জীবনে কখনো মিলিয়াছে কি? 

তারপর তীক্ষ পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, পবাছা, এই 
ছাইভস্ম দেহটার তৃপ্তির জন্য তো কত কিছু করলে । কিন্ত মৃত্যু কি 
তোমায় ছাড়বে? সে তো ক্রমেই এগিয়ে আসছে । পারের সম্বল 
কিছু করেছ কি? এসব ছেড়ে, ভগবানকে ডাকো 1৮ 

রমণী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, ফিরিয়া আসিয়া অন্ুযোগের 
স্বরে বলে, “ছিঃ এমন লোকের কাছেও কি আমায় পাঠাতে হয় ।” 

সাহস ও অকপটতা নরেনের আজন্ম বৈশিষ্ট্য । বাগানবাড়ী 
হইতে ফিরিয়া আমিয়াই সবাইকে বলিতে থাকেন, “জানো, আজ 
বাগানে গিয়া কত আমোদ-প্রমোদ করে এসেছি। তাছাড়া, মদ, 
মেয়েমাসুষ সবই সেখানে ছিলি ।” 
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এ সব কথা পল্লবিত হইয়া পরমহংসদেবের কানে পৌছিল। 
নরেন অধঃপাতে গিয়াছে! রামকৃষ্ণ গজ্জিয়া উঠিলেন, “চুপ কর, 
শালার! | মা বলেছেন, সে কখনে। অমন হতে পারে না । যোষিং- 
সংসর্গ ওর হবে না। আর কখনো আমাকে ওসব কথ। বললে 
আমি তোদের মুখ দেখবো না|” 

নরেনের জীবনপ্রভু তাহার জ্যোতিঃনিত্যন্দী তৃতীয় নয়নটি যে 
সতত তাহার দিকেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন । সে নয়নের দৃষ্টি-সীমা 
এড়াইয়৷ চলার উপায় তাহার কই? 


কখনো অভিমানে, কখনে। বা দারিদ্র্যের পেষণে নরেন তাহার 
উদ্মা প্রকাশ করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জানান। কিন্তু ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাতের পর হইতে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি তিনি লাভ করিয়া- 
ছেন, যে অপ্রাকৃত দর্শন তাহার হইয়াছে, তাহা তো বিস্বৃত হইবার 
নয়| অন্তঃসঞ্চারী আলোকআ্রোত ধীরে ধীরে তাহার জীবনের 
গভীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর ঠাকুর রামকৃষণের 
কপার উৎস হইতেই যে সে প্রবাহ নামিয়া আসিতেছে তাহ! 
অস্বীকার করিবার উপায় কই ? 

নরেন্দ্রনাথ তখন বেকার । সেদিন ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্ন দেহে গৃহে 
ফিরিতেছেন। শেষটায় রাস্তার পাশে বারান্দায় শুইয়া! পড়িতে 
বাধ্য হন। চেতন! তখন বিলুপ্ত প্রায়। এই সময়ে জাগিয়া উঠে 
এক বিন্ময়কর অতীন্দ্রি় অনুস্ভতি। উত্তরকালে নিজেই তিনি 
ইসা! বিবৃত করিয়াছেন,-_“সহস। উপলব্ধি করিলাম, কোন্‌ এক 
দৈবশক্কি প্রভাবে একের পর অন্ত-_এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি 
পর্দা যেন উত্তোলিত, হইল । তখন শিবের সংসারে অশিব কেন, 
ঈশ্বরের কঠোর গ্তায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্ত কোথায়-_ 
এই শ্রেখীর যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে ন পারিয়! মন এতদিন 
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নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা 
অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম । আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটা ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে 
বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পুর্ণ; এবং রজনী 
অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে |” 
ইহার পর অস্তরে শুরু হয় এক নৃত্তনতর আলোড়ন। তীব্র 
বৈরাগ্যের ঝড় বহিতে থাকে । জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসায় 
তাহার কি আসে যায়? জাগিয়া উঠে দৃঢ় প্রত্যয়, সংসারের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। মুক্তির 
আম্বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে । স্থির করিলেন, সংসার 
ত্যাগ করিয়। নিবেন সন্ন্যাস জীবন | 
কয়েকদিন পরে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় এক তক্তগৃহে আসিয়াছেন। 
নরেনকে সেদিন এক রকম জোর করিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়া 
গেলেন। ঘরের মধ্যে বহু ভক্তের সমাগম! ঠাকুর ভাবাৰিষ্ 
হইয়। বসিয়া আছেন । হঠাৎ নরেনের নিকটে আসিয়া একদৃদ্টিতে 
স্তাহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর সজল চক্ষে গুন্গুন্‌ 
স্বরে গান ধরেন)__ 
কথা কহিতে ডরাই 
না কহিতেও ডরাই, 
( আমার ) মনে সন্দ হয় 
বুঝি তোমায় হারাই, হা রাই ! 
এ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মন্্ম বুঝিতে নরেনের দেরী হইল ন1। সর্ব 
ঠাকুর তাহার সন্গ্যাস গ্রহণের সঙ্থল্পটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আসক 
বিচ্ছেদের ব্যথা তাহার এই গানের পদে লুকানো । 
নরেনের মনের রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ যেন মুহুর্তে অর্গলমুক্ত হইয়! 
গেল। ঠাকুরের মত তাহার চোখ ছুটিও অশ্রু ছলছল । 
উভয়ের এই রহম্তময় আচরণে বিস্মিত হইয়া সবাই নীরবে 
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বসিয়া আছেন। ঠাকুর সহাস্তে তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 
“আমাদের ভেতর একটা ব্যাপার হয়ে গেল ।” 

সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে ডাকিয়া রামকৃষ্ণ গোপনে 
বলিলেন, “ওরে আমি জানি, তুই মায়ের কাজের জন্যই এসেছিস্‌। 
সংসারে থাক। তোর হবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার 
জন্য থাকৃ।” কথ! কয়টি নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেন আলোক-সন্কেত | 
সরাসরি মর্শমূলে গিয়া এগুলি বিদ্ধ হইল। আর ইহার সঙ্গে 
সঙ্গে মনে পড়িল ঠাকুরের ছলছল ছুটি আয়ত নয়ন আর অন্তরের 
প্রেম-প্রবাহ। এ প্রবাহ নরেন্্রনাথের মত এঁরাবতকেও ভাসাইয়। 
নিবার পক্ষে যথেষ্ট। 

বাড়ীর মামলা ক্রমে আরে! জটিল হয়। জ্ঞাতির৷ উৎখাতের 
মামলায় তাহাকে কাবু করিতে চাহিতেছে। পুস্তক প্রকাশক ও 
এটর্ণার অফিসে চূড়ান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে কিছু কিছু 
উপাজ্জন করেন বটে, কিন্ত তাহাতে মা ও ভাই-বোনদের অক্ন- 
সংস্থান হয় না। তছুপরি মোকদ্দমার ব্যয় । অর্থাভাব ক্রমে চরমে 
উঠিল। 

আত্ম-পরিজনের অন্নকষ্ট আর সহা হয় না। নরেন একদিন 
ঘর হইতে ছুটিয়৷ বাহির হইলেন। স্থির করিলেন, যে ঠাকুরের 
উপর জীবনের সমস্ত ভার চাপাঁইয়। তিনি বসিয়া আছেন, আজ 
মা ও ভাই-বোনের অননসংস্থানের জন্য তাহারই কৃপা ভিক্ষা মাগিয়া 
নিবেন। সর্ধর্ব অন্তর খু'ঁজিয়। দেখিলেন, শ্রীরামকৃ্ণই যে তাহার 
জীবনের একমাত্র সম্বল । এহিক পারত্রিক যাহ! কিছু চাহিবার, 
তাহার নিকট ছাড়া আর কাহার কাছে চাহিবেন ! আধ্যাত্মিক ও 
সাংসারিক ছই জীবনেরই বোঝা আজ তিনি ঠাকুরের পদে সমর্পণ 
করিতে পারিলে বাঁচেন। আত্মবিশ্বাস তাহার চিরতরে ধুলিসাৎ 
হইয়! গিয়াছে । 

তখনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়! ঠাকুরকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, 
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“মশায়, সংসারের ভাবনা আর আমি তাববে। না । আপনি মাঁকে 
বলে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন ।” 

“ওরে, আমি যে ওসব কথ! বলতে পারি না। তুই নিজে মাকে 
জানাস্‌ না কেন? যাকে যে মানিস না, তাই এত বিপদ হচ্ছে। 
কালীঘরে গিয়ে মায়ের কাছে আজ তৃই যা চাইবি, মা তোকে তাই 
দেবেন। মা যে আমার চিন্পয়ী, ত্রহ্ষমশক্তি । ইচ্ছেমাত্র সবকিছু 
করতে পারেন। তুই যা না তার কাছে।” 

গভীর রাত। নরেন ধীর পদে ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়া 
বসেন। নিবিড় ভাবের ঘোরে তিনি আবিষ্ট। সেদিনকার অনুভূতি 
সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরে বলিয়াছেন, “যাইতে যাইতে একটা গাঁ 
নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল। মাকে 
সত্য সত্য দেখিতে ও তাহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব-_-এইরূপ 
স্থির বিশ্বাসে মন অন্ত সকল বিষয় ভুলিয়া অত্যন্ত একাগ্র ও তন্ময় 
হইয়া এ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া 
দেখিলাম, সত্য সত্যই মা চিন্ময়ী, সত্য সত্যই তিনি জীবিতা৷ এবং 
অসীম প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রত্রবণরূপিনী। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় 
উচ্ছৃসিত হইল, বিহ্বল হইয়! বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, তক্তি দাও, 
যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ করে দাও।' 
শান্তিতে প্রাণ আধ্নুত হইল, জগৎ সংসার নি:শেষে অস্তহিত হইয়। 
একমাত্র মা-ই হৃদয় পুর্ণ করিয়া রহছিলেন।” 

পাষাণ প্রতিমায় ঘটিয়াছে চিন্সয়ী জগজ্জননীর দিব্য আবির্ভাব । 
নরেনের সমগ্র সত্তার মূলে জাগিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন। অন্নবন্ের 
নগণ্য সমস্যা তিনি একেবারে বিস্বৃত হইয়াছেন, তাই মায়ের কাছে 
তাহা জানাইতে পারেন নাই। ঠাকুরের নির্দেশে তিন তিন বার 
মন্দিরে গিয়া বসিলেন। কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠাইতে পারিলেন 
কই? 


স্বামী বিবেকানিম্দ ২৩৩ 


বার বারই ভাবেন, কোন্‌ লজ্জায় এই তুচ্ছ কথা জগজ্জননী 
আগ্াশক্তিকে তিনি জানাইতে যাইবেন? ঠাকুরের মূল্যবান কথাটি 
অমনি তাহার মনে পড়িয়া যায়। ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন, 
“রাজার প্রসন্নতা লাত করে তার কাছে তুচ্ছ লাউ-কুমড়ে। চাওয়া__ 
সে যে নিব্বোধের কাজ রে ।” 

মায়ের কাছে সেদিন শুধু জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করিয়াই নরেন্দ্রনাথ 
ফিরিয়া আদিলেন। 

সহসা এই ঘটনার অর্থ তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল । 
বুঝিলেন, ইহা ঠাকুরেরই এক রহস্তনয় লীল1। নতুবা যে সমস্যার 
কথা বলিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, মুখ 
ফুটিয়া তাহ! বলিতে এমন ভুল বার বার হইবে কেন? 

বাড়ীর অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এবার তাই ঠাকুরকেই ধরিয়। 
বসিলেন। উপায়ান্তর অভাবে রামকৃ্ণকেই সেদিন বলিতে হয়, 
“আচ্ছা, যা! মোট। ভাত-কাপড়ের কষ্ট কখনে। হবে না ।” 

সব কিছু ভালমন্দ ঠাকুরের পায়ে নরেন ইতিপূর্বে বিলাইয়া 
দিয়াছেন। কিন্ত মা ভাই-বোনের কর্তব্যের বোঝাকেও সেখানে 
নামানোর কথা তো কখনে! ভাবেন নাই? রামকুষ্ আজ যেন 
নিজেই কৃপ। করিয়া এ বোবা। কাড়িয়। নিলেন। দায়িত্ববোধ ও 
আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে একটা সুক্ষ অহংবোধ। তাও 
ঠাকুর নরেনের জীবন হইতে বুঝি মুছিয়া ফেলিতে চাহিলেন। 

চিন্ময়ী জননীর অপরূপ দর্শন ! এ দর্শন নরেনের অন্তরে সেদিন 
অবিরাম আনন্দের প্রত্রবণ বহাইয়া দেয়। ঠাকুরকে ধরিয়া ভখনই 
জগজ্জননীর এক স্ততি-গান শিখিয়া নেন। আনন্দাবেশে সার 
রাত তাহার ঘুম হয় না, গানের কলি কেবলই কণ্ঠে গুপ্তরণ করিয়া 
ফিতর থাকি. র 
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী, 
( আমার ) মা ত্বংহি তারা । 
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তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপর!। 
তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী 
তুমি ছুর্গমেতে হুঃখহরা 1” 
নরেন ব্রহ্মময়ীকে দেখিয়াছেন, ব্রন্মের সাকার রূপ মানিয়া 
নিয়াছেন, তাই রামকৃ্ণের আজ আনান্দের অবধি নাই | বালকের 
মত তিনি হাস্যমুখর । সবাইকে ডাকিয়। বার বার বলিতেছেন, 
জানো, “নরেন মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছেন ?” 


পরদিন নরেন কলিকাতায় ফিরিবেন। প্রণাম করিতেই ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট। ছোট ছেলেটির মত নরেনের কোলে উঠিয়া বসেন, 
ভাবজড়িত কণ্ঠে কহেন, “দেখছি কি-_ এট] (নিজের দেহ ) আমি, 
আবার ওটাও ( নরেনের দেহ ) আমি | সত্য বলছি, কিছুই তফাৎ 
বুঝতে পারছি না| যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় ছটো 
তাগ দেখাচ্ছে--সত্য সত্য কিছু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। 
তা, মা ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন ? 

অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর এবার তামাক খাইতে শুরু করিলেন। 
তারপর কল্কেটি নরেনের মুখের সামনে নিয়া কহিতে লাগিলেন, 
“খা, আমার হাতেই খা1।” নরেন সসক্কোচে মুখ ফিরাইয়। নেন, 
কিন্তু ছাড়া পাইবার উপায় নাই। ঠাকুরের হস্তে তাহাকে এই 
তামাক খাইতেই হইল। 

কিন্ত কল্‌কেটি ঠাকুর যেই নিজ মুখে লাগাইতে যাইবেন নরেন 
শিহরিয়া উঠিলেন, হাত চাপিয়। ধরিলেন। খাবারের অগ্রভাগ 
কাহাকেও দেওয়। হইলে ঠাকুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞীনে তাহা গ্রহণ করিতেন 
না। এখন যেন সবই বিপরীত। 

ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া! কহিলেন, “দূর শালা ! ০০১ 
ভূুই আর আমি কি আলাদা ?” 
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ঠাকুরের এই আচরণ গুর ও শিল্তের একাত্মকতা ও অভেদন্থ 
যেমন বুঝাইতে চাহিতেছে, তেমনি সামনে তুলিয়৷ ধরিতেছে অদ্বৈত- 
অনুভূতির আদর্শ 

আর একদিনের কথা । রামকষ্জ সেদিন নিভৃতে নরেনকে 

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতে ডাকিয়! নিয়া যান, তারপর স্সেহ-পূর্ণ স্বরে 
কহেন, “গ্ভাখ্‌, তপস্যার ফলে আমার ভেতর অনেক কাল হল 
অণিমাদি বিভূতি সব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা দিয়ে কি 
করবে।? যার পরনের কাপড় ঠিক থাকে না, এসব সেকি করে 
কাজে লাগাবে? কিন্তু মা তে! বলেছেন, তোকে তার অনেক কাজ 
করতে হবে। তোর ভেতরে শক্তি সঞ্চার করে ওগুলে। এবার 
দিয়ে দি, তুই কাজে লাগাতে পারবি । কি বলিস ?” 

ঈশ্বর লাভের দৃঢ় সঙ্কল্ল তখন নরেনের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। 
যোগ বিভূতির এন্বধ্য প্রলোভন তাহাকে টলাইতে পারিবে কেন? 
উত্তর দিলেন, “কিন্ত মশায়, এসব তো আমার ইশ্বর দর্শনে সাহায্য 
করবে না! তবে এতে আমার কি লাত ? আগে ভগবৎ-দর্শনরূপ 
আসল কাজটি হয়ে যাক্‌, তারপর এর কথা ভাবা যাবে। 

প্রিয় তক্তের এই নিস্পৃহতায় ঠাকুরের চোখে-মুখে সেদিন ফুটিয়া 
উঠে অপার প্রসন্নতার দীর্চি। 


তক্তজন পরিবৃত রামকৃষ্চ একদিন স্বীয় কক্ষে বসিয়া ধন্দমকথা 
কহিতেছেন ! 'সর্বজীবে দয়া” কথাটি বলিতে বলিতেই তিনি 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তারপর বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে 
আবেশজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়া- জীবে দয়া? 
দূর শালা ! কীটাণুকীট তুই-__জীবে দয়া কি করবি? দয়া করবার 
তুই কে? না, না, জীবে দয়! নয়-__শিবজ্ঞানে সেবা! 1” 

নরেন সকলের সঙ্গে বসিয়। ঠাকুরের অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে 
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ছিলেন। এক মুহূর্তে তাহার অন্তর্লোক হইতে একটা পার্দা যেন 
উঠিয়া গেল। ঠাকুরের প্রজ্ঞানঘন বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিল সেবা- 
ধর্মের মহিমা । | 

বিবেকানন্দ উত্তরকালে মুমুক্ষু গুরুভ্রাতাদের কহিয়াছিলেন, 
“কি অদ্ভুত আলোকই সেদিন ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম ! 
গু্ষ, কঠোর ও নির্মম বলিয়! প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত 
সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই তিনি প্রদর্শন 
করিলেন। অদৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সংসার ও লোকসঙ্গ 
সর্ববতোভাবে বর্জন করিয়! বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা 
প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া 
চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে--এই কথাই এতকাল 
শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর আজ যাহা ভাবাবেশে বলিলেন, 
তাহাতে বুঝা গেল--বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের 
সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পার যায়। মানব যাহা 
করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের 
সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হুইল--ঈশ্বরই 
জীব ও জগংরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের 
প্রতি মুহুর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগকে 
ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে, 
তাহারা সকলেই তাহার অংশ-তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে 
যদ্দি দে এরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহ! হইলে আপনাকে বড় 
ভাবিয়া! তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্েষ, দম্ভ অথবা! দয়া করিবার তাহার 
অবমর কোথায়? এরূপে “শিবজ্ঞানে জীবের সেবা” করিতে করিতে 
চিত্রশুদ্ধ হইয়। সে ব্বল্লকালের মধ্যে আপনাকেও চিদ্ানন্দময় ঈশ্বরের 
অংশ, শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে । 

“ঠাকুরের এ কথায় তক্িপথেরও বিশেষ আলোক দেখিতে 
পাওয়া যায় । সর্বসূতে ঈশ্বরকে যতদিন না. দেখিতে পাওয়া বায়, 
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ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুদুরপরাহত 
থাকে। শিব ব। নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা! করিলে ঈশ্বরকে 
সকলের ভিতর দর্শনপুর্র্বক যথার্থ তক্তিলাভে তক্তসাধক ন্বপ্লকালেই 
কৃতকার্য হইবে, একথা বলা বাহুল্য । কন বা রাজযোগ অবলম্বনে 
যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও এ কথায় বিশেষ 
আলোক পাইবে । কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও 
থাকিতে পারে না, তখন শিবজ্ঞানে জীবসেবা”-রূপ কর্দানষ্ঠানই যে 
কর্তব্য এবং উহা! করিলেই তাহার আশু লক্ষ্যে পৌছাইবে, একথা 
আর বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান যদি কখনে! দিন দেন 
তে। আজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সব্বস্তর প্রচার 
করিব, _পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া 
মোহিত করিব ।%৯ 

ঠাকুরের কথাগুলি নরেনের জীবনে সেদিন উপস্থিত হয় নৃতন 
দিগ দর্শনরূপে । উত্তরকালে এই দিগদর্শন তিনি কাজে লাগাইয়া 
ছিলেন। 

ভক্ত শিশ্যদের ঠাকুর প্রধানতঃ ভক্কি-শীস্ত্র পড়িতে বলিতেন। 
কিন্ত নরেনের জন্য অন্য ব্যবস্থা । জানিতেন, নরেন উত্তরকালে 
চিহ্নিত হইবেন এক বিশ্বখ্যাত আচার্য্যরূপে, বিশ্বজনীন অদ্বৈতবাদের 
ব্যাখ্যাতা রূপে । তাই অদ্বৈতভাবের উদ্দীপক শাস্ত্রাদি যখন নরেন 
পড়িতে বসিতেন, ঠাকুর বরং আনন্দিতই হইতেন। নরেনকে এ 
সময়ে প্রায়ই উপনিষদ, বর্ষসূত্র, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গভীরভাবে 
অধ্যয়ন করিতে দেখা যাইত। 

সহজাত জ্ঞান-বৈরাগ্যের অধিকারী ছিলেন নরেন, কিন্তু ভীহার 

সত্তার গভীরে লুকানো ছিল প্রেমতক্তির এক বিপুল উৎস। ঠাকুর 
তাই বলিতেন, “এ রকম চোখ কি শুক্ষজ্ঞানীর কখনে! থাকে রে? 


১ স্বামী সারধানন্দ ২ লীলা গ্রস, ৫য খও 
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জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির ভাবও যে তোর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে ।” বাহিরে 
জ্ঞানমার্গা হইলে কি হয়, ঠাকুর যখন কীর্তনানন্দে মাতিতেন, দেখা 
যাইত--নরেনও সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ভাবাবেগে নৃত্য 
শুরু করিয়। দিয়াছেন । 

রামকৃষ্ণ জানিতেন, নরেন নিত্যপিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, সব্ধ মায়ামোছের 
উদ্ধে সে অবস্থিত। তাই কেবলি তাহার ভয় হইত-_মায়ার প্রভাব 
নরেনের উপর কিছুটা না থাকিলে এঁশী নির্দিষ্ট কর্ম তো সে সম্পন্ন 
করিতে পারিবে না। নিজের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া যে কোন মুহুর্তে 
দেহটি ছাড়িয়া দিবে, চলিয়া যাইবে স্বস্থানে। সজল নয়নে ঠাকুর 
তাই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা! নান, “মাগো, ওর ভেতর তুই 
একটুখানি মায় প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোন কাজই তে। করতে 
পারবে না ।” 


১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নরেন ও অন্যান্য তক্তদের জীবনে আসে চরম 
ছুর্দৈব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ছুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের 
আক্রমণ ঘটে । চিকিৎসার জন্য তাহাকে কিছুদিন কলিকাতায় 
রাখা হয়, তারপর নিয়া যাওয়া হয় কাশীপুরের বাগানে । 

ঠাকুরের সেবা শুশ্রাঘ। ও সান্লিধ্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই সময়ে, 
ভক্তমণ্ডলীর পরম প্রস্ততিটি গড়িয়া উঠিতে থাকে । তরুণ সাধকদল 
নরেনের নেতৃত্বে ঠাকুরের সেবায় একাপ্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন | 
আর গুরুর অধ্যাত-শক্তি ধীরে ধীরে তাহাদের ভিতরে প্রাবিষ্ট 
হইতে থাকে । বীজাকারে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর স্থচন এইখানে । 

যুবক ভক্তের! পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করেন আর অবসর 
পাইলেই জপ, ধ্যান ও কীর্তনে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। নরেন 
এই সময়ে ঈশ্বর লাভের জন্য একাস্ত বাকুল। পরমহংসদেবের 
অনুমতি নিয়া এ সময়ে পঞ্চবটাতলে প্রায়ই তিনি সাধন করিতেন | 
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বিশ্ববৃক্ষতলে রাতের পর রাত ধুনি জালানো থাকিত। আর নরেন 
উহার সম্মূথ নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিতেন গতীর ধ্যানে নিমগ্ন । 
এ সময়ে ধ্যান করিতে করিতে তিনি প্রায়ই দর্শন করিতেন একটা 
ত্রিকোণাকৃতি জ্যোতি। ঠাকুরকে এই দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে 
সংক্ষেপে উত্তর দেন, “ওরে, ওটা। ব্রহ্মযোনী |৮ 

এক একদিন নরেনের ধুনির ধারে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব 
দর্শন সব ঘটিতে থাকে । চিন্ময়লোকের দেবদেবীরা অনেকে সেখানে 
আবির্ভূত হন। এই সময়কার সাধনকালে সাধক নরেনের প্রাণে 
বিরাজিত ছিল অপুর্ব শাস্তি ও স্থ্র্য্য। শক্তির প্রকাশও মাঝে মাঝে 
দেখা যাইত | 

একদিন কালী তপশ্বী (স্বামী অভেদানন্দ) ও তিনি পাশাপাশি 
বসিয়। ধ্যান করিতেছেন। হঠাৎ নরেনের ইচ্ছ! হইল, কালীকে 
তিনি স্পর্শ করিবেন। এ ইচ্ছা কার্যে 'পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটিল এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড। স্পর্শ করা মাত্রই গুরুভ্রাতার দেহে 
বৈদ্যুতিক তেজের মত এক শক্তি সঞ্চারিত হইয়৷ গেল, বাহাজ্ঞান 
হারাইয়। দিবা চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়! পড়িলেন। 

সদা সজাগ দৃষ্টি রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথকে ডাকাইলেন। 
তাহাকে সতর্ক করার জন্য সহান্তে কহিলেন,--“কি কচ্ছিস্‌ রে! 
এ যে দেখছি, না জমাতেই খরচ ?” 

কাশীপুরে ও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতে নরেনের সাধন চলিয়াছে। 
ধীরে ধীরে তিনি ধ্যানলোকের গভীর স্তরে ডুবিয়া যাইতেছেন। 
এক এক দিন বিচিত্র অনুভূতি ও অপ্রাকত দর্শনাদিও হইতেছে। 
ধ্যানাবস্থার পর একদিন দেখিলেন, তাহারই এক অবিকল প্রতিমৃত্তি 
চিন্ময় দেহে সম্মুখে আবিভূতি। এই অপ্রাকৃত মুত প্রায়ই বছক্ষণ 
ধরিয়। তাহার সম্মুখে অবস্থান করিত। তাহারই হাবভাব ও কথা- 
বার্তা অনুকরণ করিয়া যাইত । রামকৃ্ ইহা শুনিলেন। নরেনকে 
আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “এতো! ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ রে !” 
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এই সময়ে একদিন নরেনের মন গোঙম বেগ ৩প্াক্ষেত্র, 
বুদ্ধগয়। দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠে । স্থির করেন, সেখানে গিয়া 
কয়েকদিন সাধনা! করিবেন । গুরুভাই তারক ও কালী সহ তিনি 
হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিলেন, কাহাঁকেও কিছু বলিয়াও 
গেলেন না! । ব্যস্ত হইয়া! সকলে ঠাকুরকে এ সংবাদ জানাইলেন । 
স্মিতহাস্তে তিনি উত্তর দিলেন, “তোরা ভাবিস নি, নরেন কোথাও 
যাবে না, তাকে এখানে আমতেই হবে |-এদ্িক ওদিক এখন 
যাচ্ছে বটে, কিন্ত এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে 
কোথায় ?” 

বুদ্ধগয়ার পবিত্র পরিবেশে ধ্যান করার সময় নরেন এক দিব্য 
অনুভূতি লাভ করেন। কিন্তু তৎসত্বেও মন সেখানে টি"কে নাই। 
অল্প কিছুদিন পরেই পরমহংসদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া নবীন 
সাধকের! দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। 


ঠাকুরের ভক্ত বুড়োগোপাল নানা তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাহার অভিলাষ, এই উপলক্ষে সাধুদিগকে 
ভোজন করান ও কিছু দান করেন | রামকৃষ্ণের কাছে এ ইচ্ছা 
ব্যক্ত করিলে বলিয়া উঠিলেন, “কোথায় আর সাধু খুঁজে খুঁজে 
বেড়াবি, বল্‌্তো।? এই সব ছেলেদের খাইয়ে দে। তাতেই তোর 
কাজ হবে।” 

নির্দেশ মত ব্যবস্থাদি করা হইল। প্রত্যেক তরুণ তক্তকে এই 
উপলক্ষে ঠাকুর নিজ হাতে একটি করিয়া গৈরিক বন্ত্র, বহির্্বাস, 
মাল! ও কমগলু দান করিলেন। আনুষ্ঠামিক কৃত্যে ঠাকুর সেদিন 
যান নাই, কিস্ত এই গৈরিক দানের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সুচনা 
করিলেন তাহার গৈরিকধারী সাধক-বাহিনীর | 

সমাধির গভীরে ডুব দিবার জন্য নরেন এবার ব্যাকুল হইয়া 
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উঠিয়াছেন। নিবিবিকল্প সমাধির জন্য বার বার ঠাকুরকে এসময়ে 
তিনি ধরিয়। বসেন, উত্ত্যক্ত করিতে থাকেন। 

পরমহংসদেব একদিন আশ্বাস দিলেন, “ওরে আমি ভাল হয়ে 
উঠলে, তুই যা চাইবি তাই দেব ।” 

নরেন্দ্রনাথ তখন পরম প্রাপ্তির আগ্রহে অধীর চঞ্চল | অবুঝ 
বালকের মত বলিয়া বসেন, “কিন্ত, আপনি যদি আর ভাল না হন, 
তবে আমার দশ! কি হবে ?” 

অক্ফুটন্বরে ঠাকুর মন্তব্য করেন, “শালা বলে কি?” 

দেহী বা বিদেহী যে কোন অবস্থায়ই থাকুন, ঠাকুর তাহার 
আশ্বাসবাণীকে রূপায়িত করিবেন, এই সহজ প্রত্যয় থাকাই তো৷ 
নরেনের পক্ষে স্বাভাবিক ! নরেনের কথায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা 
গেল। ঠাকুর বুঝিলেন, শিষ্কের ব্যগ্রতা সীম! ছাড়াইয়।৷ যাইতে 
বলিয়াছে। ধীর প্রশান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আচ্ছা, ঠিক করে 
বল দেখি তুই কি চাস্‌ ?” 

নরেন্দ্রনাথ এবার সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “আমার ইচ্ছা হয়, 
শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। 
তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আধার 
সমাধিতে চলে যাই ।” 

রামকুঞ্চ এইবার উত্তেজিত হুইয়া উঠিয়া বসেন । তিরস্কারের 
সুরে নরেনকে বলেন, “ছি ! ছি! তুই এত বড় আধার তোর 
মুখে এই কথ! 1 আমি তেবেছিলুম, বটগাছের মত হবি, তোর 
ছাঁয়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, ত৷ না হয়ে তুই কিন! 
নিজের মুক্তি চাস! এতো তুচ্ছ কথা, অতি হীন কথা রে! নানা 
অত ছোট নজর করিস্নি। আমি বাপু সব ভালবাসি- মাছ 
খাবে! তো৷ ভাজাও খাবো, দিদ্ধও খাবো, ঝোল অস্বলও খাবো। 
তাকে সমাধি অবস্থায় নিগুণভাবে উপলব্ধি করি, আবার নান। 

উর ভেতর এহিক সম্বন্ধের বোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে 


উত 
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ভাল লাগে না--তুইও তাই কর। একাধারে জ্ঞানী আর তক্ত 
ছুই-ই হ।” 

কিস্ত এই তিরস্কারের কয়েক দিন পরে পুরস্কারের ব্যবস্থাও 
ঠাকুর করিয়াছিলেন । নরেন এক রাত্রিতে কাশীগুরের নিভৃত কক্ষে 
বসিয়া ধ্যানমগ্ন। সঙ্গে অপর এক বয়স্ক ভক্তও সাধন নিরত-_ 
ইহাকে নরেন গোপালদ! বলিয়া ডাকেন। নিবিড় ধ্যানে আবিষ্ট 
নরেন হঠাৎ এক সময় চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, “গোপালদা, 
ও গোপালদ1 ! আমার শরীর কোথায় গেল ?” 

গোপালদ। বার বার তাহার অঙ্গে করাঘাত করিতেছেন, কিন্তু 
দেহে চেতনার কোন লক্ষণই নাই । ক্রমে অন্ত গুরুভাতারাও 
সেখানে উপস্থিত হইলেন। 


এই সংবাদটি শুনার পর পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইল, 
“বেশ হয়েছে, থাক্‌ খানিকক্ষণ এরকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমায় 
জ্বালাতন করে তুলেছিল ।৮ 


গভীর রাত্রে বাহজ্ঞান ফিরিয়া আসে, নরেন ধীরপদে ঠাকুরের 
শষ্যাপাশে গিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর বলেন, “কেমন, মা তো 
আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন | চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল | 
এখন তোকে কাজ করতে হবে--যখন আমার এই কাজ শেষ 
হয়ে যাবে তখন আবার চাবি খুলবো।” 

নরেন নিনিমেষে দিব্যলোকের এই এন্দ্রজালিকের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। তারপর অসীম শ্রদ্ধায় শক্তিধর গুরুর চরণে নিবেদন 
করিলেন তাহার প্রণতি ও আত্মসমর্পণ । 

উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “সেদিন দেহাদি বুদ্ধি 
একেবারে তিরোহিত হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর 
কি! একটু £অহং ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম । 
এরূপ সমাধিকালেই “আমি' আর ব্রন্মের ভেদ চলে যায়--সব এক 
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হয়ে যায়। যেন মহাসমুদ্রে জল, জল ছাড়া আর কিছুই নেই । ভাব 
আর ভাব। সব ফুরিয়ে যায়|” 

সমাধি হইতে ব্যুখানের পর সেদিন নরেনের মনে হইতেছিল _ 
যেন মস্তক ব্যতীত তাহার দেহের আর সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব অবলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । 

তারপরই অগ্ধবাহ্া অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্থখে উপবিষ্ট 
গোপালদাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন । 

আর একদিনের কথা । গিরিশ ঘোষের সহিত নরেন এক 
বৃক্ষ তলে ধ্যানে বসিয়াছেন। মশার দংশনে গিরিশচন্দ্র তো অভিষ্ঠ। 
খানিক বাদেই তিনি আমন তাগ করিলেন । ততক্ষণে নরেন্দ্রনাথ 
ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গিয়াছেন । শরীরে এত মশ1 বসিয়াছে যে 
মনে হয়, দেহখানি কালো কম্বলে আবৃত। গিরিশ উচ্চ স্বরে 
নরেনকে ডাকিতে থাকেন, কিন্তু তাহার দেহে চেতনার কোনই লক্ষণ 
নাই। অবশেষে আসন ধরিয়া তাহাকে টানিয়া ফেলা হইল । দেখা 
গেল, দেহ একেবারে বাহজ্ঞানহীন-_-মৃতবৎ কঠিন। বহুক্ষণ পরে 
সেদিন নরেনের জ্ঞান সঞ্চার হয়। 


সাধন ভজন ও ধ্যানের মধ্য দিয়া নরেন গুরুকপার বহুতর 
নিদর্শন পাইতেছেন। দিব্য আনন্দে হইতেছেন ভরপুর | এই সঙ্গে 
মনে জাগিতেছে প্রবল আশঙ্কা। পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
আর বেশীদিন এই মরদেহে থাকিবেন না, এই হুশ্চিন্তা এবার 
ভাহাকে পাইয়। বসে। 

একদিন মনে এক দৃঢ় সন্ক্স করিলেন! কালরোগের কবল 
হইতে শ্রীরামকৃ্ষকে উদ্ধার করিতে পারে এমন এক এঁশী শক্তির 
আবাহন তিনি করিতে চান। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত 
রাত্রি তিনি উন্মাদের মত “রাম নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
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বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তাহার বাহ্জ্ঞান 
তখন তিরোহিতপ্রায় । 

উন্মত্ত অধীর নরেনের “রাম রাম" শব্ধ ক্রমশঃ উচ্চতর হইতেছে । 
গভীর রাতে ঠাকুরের কানে পশিল এই নামের ধ্বনি। তাহার 
আদেশে অদ্ধবাহা অবস্থায় নরেনকে ধরিয়া আনা হইল । ন্মেহমধুর 
কণ্ঠে পরমহংসদেব কহিলেন, “ওরে, কেন তুই এসব করে এত কষ্ট 
পাচ্ছিস? তোর মত এমন উন্মত্ত যে আমি বারে! বছর ছিলাম! 
এক রাত্তিরে তুই আর কতট! করবি, বাপু ?” 

ঠাকুরের দিব্য সানিধ্য ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি নরেনের হাদয়ে 
সান্ত্বনার নেহ-প্রলেপ বুলাইয়। দেয়, তিনি শান্ত হন। 

দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে প্রতি সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ 
নরেনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতেন। গুরু-শিষ্ের এই 
মিলন ছিল বড় রহস্তময়। অপর ভক্তগণ তখন ঠাকুরের নির্দেশে 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঠাকুর ও 
নরেন্দ্রনাথ ছুই তিন ঘণ্টা কাল নিমজ্জিত থাকিতেন অধ্যাত্ব-চেতনার 
গভীরে । 

শেষের দিনটি আসন্ন । ঠাকুর সেদিন নরেনকে আহ্বান করিয়া 
সম্মুখে বসাইয়াছেন। নিষ্পলক দৃষ্টিটি নরেনের দিকে স্থির নিবদ্ধ। 
ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন । নরেনের সত্তার গভীরে 
চলিয়াছে অবিরাম মন্থন। উপলব্ধি করিতেছেন-_শ্রীরামকৃষ্ণের 
শরীর হইতে তড়িৎ কম্পনের মত একট! স্ক্ম তেজ-রশ্মি তাহার 
দেহের ভিতরে সঞ্চালিত হইতেছে । 

নরেন ক্রমে বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়া পড়েন। চৈতন্ত লাভের পর 
তিনি দেখেন, নীরবে উপবিষ্ট ঠাকুরের চোখে অশ্রধারা । 

“একি রহস্ত, কিছুই যে আমি বুঝতে পারছিনে |” প্রশ্ন করেন 
নরেন্দ্রনাথ। 

ঠাকুর ধীর কণ্ঠে কহেন, “ওরে, আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে 
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ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি । 
কাজ শেষ হলে তারপর ফিরে যাবি ।৮ 

নরেনের ছুই চোখও অশ্রু ছলছল হইয়। উঠিয়াছে। জীবন- 
প্রভুর দিকে তাকাইয়া অসহায় বালকের মত তিনি কাদিতে 
লাগিলেন । 

ঠাকুরের মরলীলা সংবরণের দুইদিন পূর্বেকার কথা । ঠাকুর 
সেদিন বাগ্রভাবে নরেনকে নিজের কক্ষে আহ্বান করিলেন। 
কহিলেন, “গ্াখ নবেন, তোর হাতে আমি এদের সবাইকে দিয়ে 
যাচ্ছি । তুই সবার চাইতে বুদ্ধিমান, শক্তিধর । এদের ভালবাসা 
দিয়ে বেঁধে রাখবি । যাতে এরা ঘরে ফিরে না গিয়ে সাধনভজন 
নিয়ে পড়ে থাকে, তার ব্যবস্থা কিন্ত তোকেই কত্তে হাবে।” 

নরেন্্রনাথ নত মস্তকে স্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া 
আছেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের দেহত্যাগের দিনটি প্রায় সমাগত। যে 
এঁশী কন্দের আভাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাকে দিতেন, আজ কি 
তাহাই করিলেন স্পষ্টতর ? অনেক কিছুর দায়িত্বভার কি তাহাকে 
দিয়া গেলেন? নরেনের মনে পড়ে, কিছুদিন আগেকার কথা । 
ঠাকুরের সামনে বসিয়৷ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নরেনের প্রশংসা! 
করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীরামকুষ্জ সোৎসাহে বলিয়া উঠেন, 
“গগো, কথায় বলে অদ্বৈতের হুস্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন__ 
সেই রকম নরেনের জন্তেই তো! সব গো । ওর জন্যই এবার 
আমার আসা 1” 

ঠাকুর শুইয়া আছেন। দর্শনার্থী ও ভক্তেরা মাঝে মাঝে তাহার 
কক্ষে আসা-যাওয়া করিতেছে । হঠাৎ ঠাকুরের কি খেয়াল হইল, 
এক টুকরা! কাগজ চাহিয়! নিয়া ধারে ধীরে লিখিলেন_“নরেন 
লোকশিক্ষা দিবে ।” 

আধ্যাত্মিক মণ্ডলীর নায়করূপে প্রিয়তম শি্তকে তিনি নির্বাচন 
করিয়া রাখিয়া! গেলেন, ভক্তদের মধ্যে এ তথ্যটিই কি তিনি সেদিন 


২৪৬ ভারতের সাধক 


জানাইয়! দিলেন ? কিন্তু নরেনের অন্তরের সম্মতি ইহাতে মিলিতেছে 
কই? তিনি বলিয়। উঠেন, “আমি কিন্তু ওসব পারবো না” 

দৃঢ়কষ্ঠে রামকৃষ্ণের আদেশ উচ্চারিত হইল, “তোকে কত্তেই হবে, 
তোর ঘাড় করবে!” 

১৮৮৬ খুষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন। 
ভক্তদল চরম মুহুর্তটির কথা চিস্ত! করিয়৷ মুহথমান । এই সঙ্কটে নরেন 
বিষাদখিন্ন হৃদয়ে চুপচাপ বসিয়া আছেন | হঠাৎ মাথায় বিছ্যুৎ- 
ঝলকের মত খেলিয়া গেল একটা বড় প্রশ্ন । ঠাকুর তাহার ভগবৎ- 
সত্ব সম্বন্ধে নানা ধরণের ইঙ্গিত এযাবৎ জানাইয়াছেন। কিন্ত 
মরলীল। অবসানের পুর্ব মুহূর্তে তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কি স্পষ্টর্ূগে 
জানাইয়া যাইবেন না? এই ভক্তদল ধাহার সহিত নিবিড় যোগস্ৃত্রে 
আবদ্ধ, শেষের দিনে সেই দেবমানবের পরিচয় তাহারই শ্রীমুখে 
ধ্বনিত হইয়। উঠুক, ইহাই নরেনের অন্তরের আকুল প্রার্থনা। 

সর্বজ্ঞ সদ্‌্গুরু সমস্তই বুঝিয়াছেন। রোগঘন্ত্রণা বিস্বৃত হইয়! 
তিনি নরেনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। অনুচ্চ, তীক্ষ কণ্ঠে কহিলেন, 
“গ্রে এখনও তোর জ্ঞান হলে! না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম 
যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ক-_তবে তোর বেদাস্তের 
দিক দিয়ে নয় !” 

নরেন তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক । ভাবাবেগে তাহার নয়ন 
ছুটি অশ্রুসজল হইয়া আসিল। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত এই কথ কয়টিই উত্তরকালের 
মহান আচার্য্য, স্বামী বিবেকানন্দকে জোগায় দিব্য প্রেরণা, উদ্দ্ধ 
করে তাহাকে বিশ্বব্যাপী কন্মসাধনায় । 


ঠাকুর চলিয়! গিয়াছেন। শিষ্যদের তাপিত হৃদয় তখন শুধু মরু 
প্রান্তরের মত খাঁখা করিতেছে । জীবনের পরমাশ্রয় দূরে সরিয়া 


্বামী বিবেকানন্দ ২৪৭ 


গিয়াছে ; আশা, আনন্দ ও উৎসাহের লেশমাত্র কাহারে জীবনে 
অবশিষ্ট নাই। 
নরেন ও তাহার এক গুরুভাই সেদিন শোকাকুল হৃদয়ে 


কাশীপুরের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হৃদয়ে তাহাদের প্রচণ্ড 
শূন্যতা । ভাবিতেছেন, ঠাকুর মরদেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের এ 
কোন্‌ নিরালম্ব অবস্থায় রাখিয়া গেলেন? এমন সময় অদূরে ভাসিয়া 
উঠে এক অভাবনীয় দৃশ্য ? নরেন দেখেন, গুরুদেবের দিবাদেহ 
অদূরে দণ্ডায়মান । সর্বশরীর তাহার অব্যক্ত আনন্দে শিহরিয় 
উঠে | তবে কি মহাপ্রয়াণের পরেও ঠাকুর তাহার ভক্তদের উপর 
পূর্ববৎ কৃপাদৃষ্টি রাখিতেছেন ! চিন্ময় দেহে আবিভভূতি হইয়। দিতেছেন 
পরম আশ্বাস ! 

হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিয়া নরেন মৌন হইয়া আছেন। মনে 
আশঙ্কাও কম নাই। ওই অলৌকিক দর্শন তাহার নিজের হূর্বল 
মনের ভ্রান্তি নয় তো? 

সবর্ধব সন্দেহের নিরসন করিয়া সঙ্গীয় গুরভাই এবার চীৎকার 
করিয়া উঠেন, “নরেন, এ গ্ভাখো, এ গ্ভাখো 1” 

জ্যোতিন্ময় দেহে ঠাকুরের এই আবিাব ! অধ্যাত্ম-সম্তানদের 
এ আবির্ভাবের মধ্য দিয়! বুঝাইয়। দিলেন_ শিষ্েরা যেমন আছেন, 
তেমনি আছেন তাহাদের সদৃগুরু । আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে 
তাহারা অপর গুরুভাইদের ডাকিতে লাগিলেন । ঠাকুরের অলৌকিক 
মৃত্তি ততক্ষণে অস্তহিত হইয়৷ গিয়াছে ! 


শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু এবার তরুণ সন্গ্যাসীদের মাথ! গুজিবার 


ঠাই হইবে কোথায়? 
ঠাকুরের পরমভক্ত স্থরেন মিত্র এ ছুঃসময়ে আগাইয়া আসেন। 


২৪৮ ভারতের সাধক 


কহেন, “একট! বাড়ী ভাড়া করে একত্রে থাকো, ঠাকুরের স্মৃতি বুকে 
নিয়ে সাধনভজন করো৷। এর মাসিক ভাড়। আমি চালিয়ে যাবো ।” 
নরেন প্রভৃতি যুবক-ভক্তেরা হাঁফ ছাড়িয়া বাচেন। 

বরাহনগরে গঙ্গার ধারে যৎসামান্ত ভাড়ায় একটি বাড়ী নেওয়। 
হয়| জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীটি পুরাতন এবং দীর্ঘদিন মনুষ্য পরিত্যক্ত । 
ইহাই বরাহনগরের মঠ | 

এইবার নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের পাল । ভক্তদের কেহ কেহ 
তখন পরীক্ষার পড়া তৈরীর জন্য স্বগৃহে বাঁস করিতেছিলেন । নরেন 
এক একদিন ঝড়ের মত তাহাদের উপর নিপতিত হন, তেজোদৃপ্ত 
কণ্ঠে বলেন, “তোরা এই অমূল্য জীবনটা কি একজামিন দিয়েই 
কাটাবি, ঠিক করেছিস? এই কি ঠাকুরের উপদেশ পালন কর।? 
এ জন্যই তিনি জগতে এসে এত কষ্ট করে গেলেন ? তোর সন্নাসা, 
তাগমস্ত্রে দীক্ষিত__তবু একজামিন পাস করে সংসারের উন্নতি কামন৷ 
করিস? ত্যাগ আর ভোগ-বাসনা কি এক সঙ্গে থাকতে পারে 1 
ধিক ধিক তোদের ! শিগগীর ও সব ছেড়ে-ছু'ড়ে দিয়ে মঠে চল্‌ ।” 

নরেনের সাহস, প্রেরণা ও বৈরাগ্যের আহ্বান তরুণদলকে 
প্রভাবিত করে। একে একে তাহারা মঠে যোগ দিতে থাকেন। 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই ভক্তদল নিয়া যে নবগঠিত সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ 
করিল, নরেন হইলেন তাহার অধিনায়ক । 

এই গুরুভ্রাতাগণ অতি সহজেই নরেনের হাতে আত্মসমর্পণ 
করিতে পারিয়াছিল। কারণ, তাহার! মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত-_ 
নরেন ঠাকুরেরই প্রতিনিধি, তাহার নেতৃত্ব মানিয়। চলা, তাহাকে 
আনুগত্য দেওয়া! মানেই ঠাকুরের সক্তপ্টি বিধান করা । 

ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভক্তদল এবার ঘর ছাড়িয়া! বাহির 
হইয়াছেন । একাস্ত নিষ্ঠায়, হুশ্চর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে 
তাহারা কৃতনঙ্কর । এই পথের কোন বাধা কোন হঃখদহনই তাহার। 
আমল দিতে চায় না । 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৯ 


বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, “বরাহনগরে এমন কত দিন 
গিয়েছে যে খাবার কিছুই নেই, ভাত জোটে তো হ্থুন জোটে না। 
দিন কয়েক হয়তো মুন-ভাত চললো, কিন্তু কাহারও গ্রাহা নাই। 
জপ-্ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন 
শুধু তেলাকুচো পাতাসিদ্ধ ও নুন-ভাত__-এই মাসাবধি চলছে। 
আহা, সেসব কি দিনই গেছে! সে দিনের কঠোরতা দেখলে ভূত 
পালিয়ে যেত।” 

কৌন্গীন-সম্বল এই ভক্তদের একযোগে ঘরের বাহিরে যাইবারও 
উপায় ছিল না| দেওয়ালে একখান! মাত্র কাপড় টাঙানো থাকিত, 
যে যখন মঠবাড়ীর বাহিরে যাইত, এই কাপড়খানিই থাকিত তাহার 
কোমরে জড়ানো | 

এই চরম দ্রবস্থার মধ্যেই কিন্ত তাহাদের ধশ্মালোচনার বা 
দর্শনের কূটতর্কের বিরাম ছিল না। কঠোর সাধনায় রাত্রির পর 
রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত । তপ্শ্তার অগ্নিতে প্রদাপ্ত এক এক 
পনের চক্ষু হইতে যেন অগ্নি ববিত হইত। মঠে দেখা করিতে 
গিয়৷ ঈশ্বরোন্মাদ এই তরুণদল ও তাহাদের দলপতিকে দেখিয়া 
সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকিত ন।। 

এই সময়ে এক একদিন রামকৃষ্ণের স্মৃতিতে উদ্দীপিত হইয়!] 
নরেন কহিতেন, “সত্যের প্রচার কার্যে অনেকেই ব্যস্ত হয় 
কিন্ত তারা না জেনেই তা করে। আমি সেট! জেনে -_তারপর 


করবো ।” 


ইহার অব্যবহিত পরেই নরেনের জীবনে দেখ! যায় এক নৃতন 
অধ্যায়ের সৃত্রপাত। সার। ভারত পর্য্যটন ও তীর্থ পরিক্রমার তীব্র 
আকাঙ্ষা তাহাকে পাইয়া বসে । পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে দণ্ড 
কমগ্ডলু দিব্যকাস্তি সল্্যাসী সেদিন মঠের বাহির হইয়া পড়েন। 


২৫৪ ভারতের সাধক 


কখনে। “নারায়ণ হরি” বলিয়। গৃহস্থদের দ্বারে ভিক্ষার জন্য দীড়ান, 
কখনে। বা করেন আকাশবৃত্তি। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বৈচিত্র্য 
এই পরিব্রাজন ভরপুর হইয়া উঠে । 

সে-বার নরেন্দ্রনাথ বন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। ক্ষুৎপিপাসা ও 
পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন । পথপার্থ্ে বসিয়া এক দরিদ্র, নীচ জাতীয় 
ব্যক্তি ধূমপান করিতেছে । নরেন তাহার নিকট কলিকাটি চাহিলে 
সে ব্যস্তসমস্ত হইয়! বলিল, “মহারাজ, ম'যয় ভাঙ্গী ভ' |” 

উত্তর শুনিয়া সন্গ্যাসীবর নিরস্ত হন, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই ভাবিতে 
থাকেন, “নাঃ এতো ঠিক নয়। ঠাকুরের এত আশীর্ববাদঃ অদ্বৈত- 
বাদের এত বিচার-বিশ্লেষণ--ইহার পরও দেখছি আমার ভেদজ্ঞ।ন 
তিরোহিত হয় নি? জাতিভেদের সংস্কার যে মনের অস্তস্তলে 
আজও তেমনি উদগ্র হয়ে আছে । তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিয়া 
আসেন । সেই মেথরের হাত হইতে কলিকাটি টানিয়! নিয়া ধূমপান 
করেন। তারপর তাহার হৃদয় শাস্ত হয়। 

স্বামীজী বৃন্দাবনে আমিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে কৌপীনটি 
রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া তিনি স্নানে নামিলেন। জল হইতে উঠিয়া 
দেখেন, একটি বানর এটি টানিয়। নিয় দূরে পলাইয়। গেল। বহু 
চেষ্টার পর ইহা! পুনরুদ্ধার কর! গেল বটে, কিন্তু তখন কৌপীনটি 
একেবারে ছিন্নভিন্ন । লজ্জা নিবারণের কোনই উপায় নাই। বড় 
অভিমান জাগে এবার স্বামীজীর মনে। কুগ্ডেশ্বরী রাধা-রাণীর 
নিকট সঙ্কল্প জানান, লোকালয়ে আর না আসিয়া বনাঞ্চলেই 
তিনি বাস করিবেন। দেখা যাক তাহার জন্ত কোন সুব্যবস্থা 
হয় কিনা । 

অরণ্যে প্রবেশ কর! মাত্র ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড। স্বামীজী 
দেখেন _এক ব্যক্তি তাহাকে পিছন দিক হইতে ডাকিতেছে, ছুটিয়া 
আসিতেছে দ্রেতবেগে । উলঙ্গ স্বামীজীও ধাবিত হইয়াছেন সম্মুখের 
দিকে । কিছুক্ষণ পরে কোনক্রমে নিকটস্থ হইয়া হাপাইতে হাপাইতে 
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লোকটি নিবেদন করিল, “মহারাজ, এই বনের পাশেই আমার ঘর | 
কুপা করে আপনি সেখানে পদার্পণ করুন, আপনাকে নববন্ত্র ও 
ভোজ্য নিবেদন করে আমর কৃতার্থ হই ।৮ 

বল। বাহুল্য স্বামীজী সানন্দে স্বীকৃত হইলেন, ভোজন ও নববস্তু 
পরিধানের পর বাহির হইলেন লোকালয়ে । 

আর একবার গাজীপুরের অপর পারে তিনি এক স্টেশনে বসিয়৷ 
আছেন | পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর, দেহভার আর যেন 
বহিতে পারিতেছেন না| নিকটস্থ বৃক্ষছায়ায় বসিয়া এক শেঠজণ 
সোৎসাহে প্রচুর পুরী-কচুরা-হালুয়া উদরস্থ করিতেছে । ভোজন 
শেষে লোকটি বিদ্রুপ শুরু করে, সংসার-ত্যাগী মহারাজ কপদ্দকহান, 
আর তাহার মত সংসারীর। খাইয়াঁদাইয়া কেমন পরম সুখে 
দিনযাপন করিতেছে । 

হঠাৎ কিন্ত এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিল। এক ব্যক্তি ত্রস্তব্যস্তে 
পুটলীতে বাঁধিয়া কিছু মিষ্টদ্রব্য ও এক কুঁজে| জল নিয়া স্বামীজীর 
সম্মুখে উপাস্থৃত। সম্রদ্ধভাবে খাগ্াদি নিবেদন করিয়া সে তৎক্ষণাৎ 
তামাক সাজিতে বসিয়া যায়। স্বামীজার প্রশ্নের উত্তরে জানায়, 
নিকটেই তাহার একটি খাবারের দোকান রহিয়াছে- জাতিতে 
সে হালুইকর। আজই প্রত্যুষে সে দেখে এক বিচিত্র স্বপ্ন। 
এক সক্স্যাসীবাবা তাহাকে কহিতেছেন--স্টেশনের একপ্রাস্তে 
এক সাধু অনাহারে রহিয়াছেন অবিলম্বে সে যেন তাহার সেবা 
নির্বাহ করে । প্রথমবারের স্বপ্ন-দর্শনকে হালুইকর তেমন গুরুত্ব 
দেয় নাই। তারপর শয্যায় শুইয়। আরও ছুইবার সে একই 
রকমের ন্বপ্লাদেশ পায়। তাই এমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া 
আসিয়াছে । 

ামীজীর ছুই চোখ অশ্রুদজল হইয়া উঠে । পরমাশ্রয়দাতা 
ঠাকুরের কপার ধারা মরজগতের পরপার হইতেও তাহার জন্য 
এমনিভাবে বহিয়া আসিতেছে ! 
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গাজীপুরে উপনীত হইয়া স্বামীজী পওহারীবাবার সানিধ্যে 

আসেন। সিদ্ধপুরুষ বলিয়। এ অঞ্চলে তাহার খুব প্রসিদ্ধি। তা ছাড়া, 
পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি টাঙ্গানে। রহিয়াছে 
দেখিয়া! তিনি এই সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন । 

স্বামীজী এই সময়ে অজীর্ণ ও কোমরের বাতরোগে ভুগিতে 
ছিলেন। ভাবিলেন, পওহারীবাবার নিকট হঠযোগ ও রাজযোগের 
শিক্ষা কিছুটা গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? এই মহাত্মার কাছে দীক্ষা 
নিবেন বলিয়াও তিনি স্থির করিলেন। পওহারীবাবা সম্মতি জ্ঞাপন 
করিলেন এবং অনুষ্ঠানের দিনক্ষণও স্থির হইয়া! গেল। 

দীক্ষার পূর্ববদিন রাত্রে কিন্ত এক বিচিত্র বাঁপার ঘটে | স্বামী 
বিবেকানন্দের অধ্যাতজীবনে এ ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম । 

ব্বামীজী শষ্যায় শয়ন করিয়া আছেন | অকস্মাৎ লক্ষ্য করিলেন, 
তাহার কক্ষটি দিব্যলোকের শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়। উঠিয়াছে। 
আর উহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্তি। ঠাকুরের 
কারুণ্যভর] নয়ন ছুইটি ্বামীজীর দিকে নিবদ্ধ, অপরিমেয় নেহ 
মমতা! উহ1 হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। 

গুরুদেবের এই অলৌকিক আবির্ভাব তাহার সমগ্র সত্তার 
মূলে জাগাইয়া তোলে প্রচণ্ড আলোড়ন। আত্মগ্লানির আগুনে 
হৃদয় জ্বলতে থাকে । এ তিনি কি করিতে যাইতেছেন ? ঠাকুরের 
প্রতি যে অচল! ভক্তি, যে আত্মসমর্পণ এতকাল ছিল তাহ! কি লোপ 
পাইয়াছে? তিনি কি গুরুদেবের অবিশ্বাসী শিষ্য ? উত্তেজনায় 
তাহার শরীর কম্পিত ও ঘন্মাক্ত হইয়া উঠে। তারপর স্বামীজী 
উচ্চ স্বরে স্বগতোক্তি করিয়া উঠেন, “না, না, কখনোই তা হবে ন1। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ এ হৃদয়ে ঠাই পাবে না। প্রভু, এ 
দাস যে চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত। জয় রামকৃষ্ণ !” 

ইহার পরেও কয়েকদিন ধরিয়া ঠাকুরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। 
সবিস্ময়ে ভাবিতে থাকেন, সত্যিই তো, বিদেহী রামকৃষের সদাজা গ্রত 


স্বাষী বিবেকানন্দ ২৫৩ 


চক্ষু ছুইটি আজিও তাহার প্রিয় শরিষ্যের সতর্ক প্রহরায় নিষুক্ত ! 
স্বামীজী শিহরিয়। উঠেন, ঠাকুরের করুণার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া 
ছুই নয়নে ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু। 

ইহার পর নৈনিতালের নিকটে, হিমালয ক্রোড়ে স্বামীজীর 
এক ছর্লভ অধ্যাত্ব-অন্ুভূতি লাভ হয়। সঙ্গী গঙ্গাধর মহারাজকে 
ডাকিয়া সেদিন চিনি আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, “গঙ্গাধর, 
আজ এই অশ্বথবুক্ষের তলে আমার জীবনের এক অমূলা ক্ষণ 
উপস্থিত হয়েছিল । এর ফলে আমার জীবনের একটা প্রধান 
সমহ্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে ।” 

তখনকার দিনলিপিতে স্বামীজী তাহার নিগুঢ় সাধন-অন্থুভূতির 
কথ! লিখিয়াছিলেন--আমি আজ ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড আর বিরাট মহা 
স্প্টির একাত্মকতা৷ অনুভব করেছি! বিশ্বেব যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র 
দেহমধ্যেই রয়েছে । উপলব্ধি করলাম, প্রতি পরমাণুর মধ্যেই বিশ্ব- 
সংসার রয়েছে বিরাজমান । 

হৃষিকেশের বিখ্যাত সাধু ধনরাজ-গিরির আশ্রমে স্বামীজী 
কিছুদিন ছিলেন । কয়েকজন গুরুত্রাতাও এই সময় তাহার সঙ্গে 
থাকিতেন। হিগলয়ে বসিয়া! কঠোর তপন্তায় কিছুদিন কাটাইবেন 
বলিয়া স্বামাজী মনে মনে স্থিব করিয়াছেন | কিন্তু কোথা হইতে 
এক আকম্মিক ছুর্দৈব আমিয়। উপস্থিত হয়, তিনি এক ছুশ্চিকিহম্য 
ধরণের জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন অবস্থা নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া 
পড়ে। দেখ। যায়, সর্বশরীর হিম হইয়াছে, নাড়ীর গতি স্তব্ধপ্রায়। 
অস্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া গুরুভ্রাতারা শোকে মুহ্মান, কেহ 
কেহ ইঞ্টনামও স্মরণ করিতেছেন । 

হঠাৎ তাহার কুটিরদ্বারে আসিয়া দাড়ান জটা-জুটমণ্ডিত এক 
বৃদ্ধ সাধু। তরুণ সন্ন্যাসীদের এই সঙ্কটের কথা শুনিয়। তাহার হৃদয় 
বিগলিত হয়। গৃহমধ্যে ঢুকিয়া ম্বৃতকল্প স্বামীজ্রীকে তিনি কিছুট। 
মধু. ও পিপুল চূর্ণ খাওয়াইয়া দিলেন । অতি সাধারণ একটি ওষুধ 
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কিন্তু তাহার ক্রিয়। যেন অমোঘ মন্ত্রৌধধির মত। রোগী ধীরে ধীরে 
চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সাধুটি পাহাডিয়া পথে 
নামিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। 

সুস্থ হইয়। উঠিয়া স্বামীজী গুরুভাইদের কাঁছে ডাকিলেন, কহিলেন, 
“বাহ্জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে থাকবার সময় কি দেখেছিলাম জানিস? 
দেখলাম, আমি যেন জগতে বিধাতার এক বৃহৎ কাজের ভার নিয়ে 
এসেছি | সে এশী কাজ যতদিন শেষ ন1 হবে, আমার যেন বিশ্রাম 
নেই- শাস্তি নেই ।” 

এখন হইতে গুরুভাইরা স্বামীজীর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তাহার কর্মজীবনে আসে নৃতনতর উৎসাহ, 
প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা, আর অধ্যাআজীবন হইয়া উঠে আত্মবিশ্বাস 
ভরপুর | 

স্বামীজী ও তার গুরুভাইর। স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যুর 
দ্বারে গিয়াও নরেন এক অদৃশ্য কল্যাণময় শক্তির ইঙ্গিতে ফিরিয়! 
আসিলেন। এবৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন সেই অদৃশ্য নিয়স্তা-শক্তিরই 
দুত। ব্বামীজীর জীবনে এ ঘটনাটির মধ্য দিয়া এক নৃতন পরিবর্তন 
ঘটিয়া গেল। 


ইহার পর হইতে স্বামীজী একাকী সমগ্র ভারত পরিব্রাজন 
করিতে থাকেন। ১৮৯১ খুষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়। কয়েক বৎসর 
তিনি গুরুভ্রাতাদের হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন, নিঃসঙ্গ 
জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহাকে বলিতে শুনা 
যাইত, «গুরুভাইদের মায়াও মায়1-বরং তা আরও প্রবল । এ 
মায়ার পাকে পড়লে সাধনার পথে বিত্ব ঘটে । আমি আর কোন 
মায়ার বেড়া-ই রাখতে চাইনে |” 

ভ্যাগী দণ্ডী সন্যাসীর বেশে স্বামীজী ভারতবধের দিকৃদিগন্তে 
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ঘুরিয়৷ বেড়ান। এ দেশের অগণিত পল্লী ও জনপদে--ভা্গী, 
দোসাদ ও দিনমজুরের গুহ হইতে নুপতির রাজপ্রাসাদে, তারত- 
আত্মার সন্ধানে তাহার এই অভিযান! ভারতের মৃত্তিকার বুকে 
কান পাতিয়া শুনিলেন তার হৃদস্পন্দন, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের 
চোখে মুখে রূপায়িত দেখিলেন পরমাত্মার ছায়া । অছৈতবাদী 
সন্ন্যাসীর মুক্তির সঙ্গীতে আসিল নূতন স্পন্দন, নৃতন গতিবেগ । 
এই ভারত পরি ক্রম। স্বামীজীর অধাত্মজীবনের এক বড় প্রস্ততি । 
বেদাস্তবাদের নব প্রচারক, সন্গাসী-সৈনিক বিবেকানন্দের যোদ্ধ- 
জীবনের পাথেয় এই সময়েই সঞ্চিত হইয়া উঠে। 
আলোয়ার, থেতড়ি, পোরবন্দর, রামনাদ প্রভৃতি রাজাদের শ্রদ্ধ! 
ও আন্গত্য তিনি এই সময়ে প্রাপ্ত হন। এই নিস্পৃহ, তেজন্থী 
সন্ত্যাসীর পদপ্রান্তে এই রাজন্যদের শির সেদিন লুটাইয়া পড়ে । 
স্বামীজী সে সময়ে খেতড়ির মহার!জের সম্মানীয় অতিথি । 
একদিন মহারাজার জয়পুরস্থিত রাজ-উদ্ভানে বসিয়া নানা ধর্ম্মকথ। 
হইতেছে । এমন সময় এক সুকঠী বাঈজীকে আহ্বান করিয়া আন! 
হইল, রাজ-অতিথির সম্মুখে সে ভজন সঙ্গীত গাহিবে। 
স্বামীজী কিন্তু এই রমণীকে দেখিয়াই স্থান তাগের জন্য উঠিয়া 
ঈাড়ান। তরুণী সঙ্গীত-ব্যবসায়িনীর সম্মুখে বসিয়া গান শুনিতে 
তাহার সংস্কারে বাধিল। খেতড়ির পতি সান্ুনয়ে বলেন, “ন্বামীজী, 
এ কিন্তু চমৎকার ভজন গায়. এর গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন । 
আপনি দয়া করে একটু শুনুন |” 
& নারীর কণ্ঠে বৈষ্ব-সাধক নুরদাসের প্রার্থনা বন্কৃত হইয়া 
উঠে_ 
প্রভু মেরা অওগুণ চিত না ধরো? 
সমদরশী হ্যায় নাম তুমহারে। | 
এক লোহ। পুজামে রহত হ্যায়। 
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এক রহে ব্যাধ ঘর পর 
পরশকে মন দ্বিধা নাহি হোয় 
দু এক কাঞ্চন করো। 

স্থুর-মুচ্ছন। বার বার থুরিয়া ফিরিয়া একই তত্ত্কে উদ্ঘাটিত 
করিতে চাহিতেছে আর বলিতেছে_-“অজ্ঞানোসে ভেদ হ্যায়, জ্ঞানী 
কাহে ভেদ করো!” 

স্বামীজী উচ্চকিত হইয়া উঠেন | মুহূর্তে চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটি 
পর্দা সরিয়া যায় । সংস্কার হয় বিদূরিত। সত্যিই তো! সমদর্শী 
তিনি কায়মনোবাক্যে হইতে পােন নাই । ভেদবুদ্ধি ও সংস্কারের 
মূল অস্তস্তল হইতে উৎপাটিত আজিও হয় নাই | সর্ব্বভূতে ব্রহ্ষানু- 
ভূতির জন্য, পরম উপলব্ধির জন্য, তপস্থা শুরু করিয়াছেন। কিন্ত 
সে তপস্তার মূলেই যে আপন ভেদবুদ্ধি দিয়া কুঠারাঘাত হানিয়া 
বসিয়াছেন। এই বাঈজীর ভজন গানের মধ্য দিয়া তাই কি ঠাকুর 
তাহার জীবনে অভেদজ্ঞানের সাড়া নৃতন করিয়া আজ জাগাইয়। 
তুলিলেন ? 

তখনি গায়িক নারীর কাছে অগ্রসর হইয়া কহিলেন. “মা, আমি 
তোমার নিকট ঘোর অপরাধ করেছি । তোমাকে ঘৃণা করে আমি 
এস্থান ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু তোমাব এই গানের মধ্য 
দিয়ে তুমি আমার চৈতন্যকে জাগ্রত করেছে। |” 

দেশীয় রাজ-রাজড়া ও অমাত্য যখনই যিনি স্বামীজীর দর্শনে 
আসিতেন, তিনি তাহার সম্মুখে নিজের নবাবিষ্কৃত ভারতকেই তুলিয়া 
ধরিতেন। 

স্বদেশের পরিচয় তাহার নিকট ছুইরূপে পরিস্ফুট হয় । একটি 
তাহার শাশ্বতরূপ- প্রাচীন এতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদের গরিমায় 
ভান্বর। আর একটি তাহার বর্তমানের রূপ-_যাহা দারিজ্র্য, কুসংস্কার 
ও নিপীড়িত আত্মার হাহাকারে ভর! । 

ভারতের আত্মিক পরিচয়ের মধ্য দিয়াই দেশাত্ববোধ ও আত্ম- 
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মর্ধ্যাদাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, খষিদের শিক্ষাদীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন 
করিতে হইবে, দেশীয় রাজসভাগুলির নিকট ইহাই ছিল তাহার 
বক্তব্যের নি্যাস। আরে। কহিতেন, “্ধন্ম ভারতের বর্তমান ছর্দশার 
কারণ নয়, ধন্মের অভাবই দায়ী এই হূর্দশার জন্য | ধন্মের শক্তি 
তখনই বাড়ে যখন তা! মানুষের কন্মজীবনে হয় বূপায়িত |” 

দেশয় রাজাদের অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধাতক্তি দেখাইয়াছেন কেহ 
কেহ গুরুজ্ঞানে পদসেবাও করিয়াছেন। কিন্ত কখনো এই রাজসেবার 
আকর্ণ বা মোহে তিনি পড়েন নাই। এই তেজন্বী অপ্রতিগ্রাহী 
রাজ-সন্্যাসীর পদে রাজাদের শির বার বার লুষ্টিত হইয়াছে, 
স্বামীজীর অকুতোভয়ত! ও বৈরাগ্য তাহাদের বিস্মিত করিয়াছে । 

একবার মহীশ্ররাজ স্বামীজীকে একটি উপহার গ্রহণের জন্য 
পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন । সন্ন্যাসীকে মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিতে 
নাই বলিয়' স্বামীজী এড়াইতে চান, কিন্তু মহারাজও ছাড়িবেন না। 
অগত্য। ম্বামীজী সকলকে বিস্মিত করিয়া সামান্য একটি হু'ক। চাহিয়। 
বসিলেন। সর্ত থাকিল-_উহাতে কোন ধাতুর সংআ্রব থাকিবে ন!1। 
মহারাজ অবিলম্বে দেশীয় শিল্পীদের কারুকার্য খচিত একটি সুদৃশ্য 
হুকা তাহাকে উপহার দ্রিজেন। মাদ্রাজে পৌছিবার পরই কিন্ত 
এই হু'কার সদ্গতি হইয়া গেল। এক তদ্রলোকের বাড়ীতে স্বামীজী 
আশ্রয় নিয়াছেন। লক্ষ্য করিলেন, তাহার পাচক ব্রাহ্গণ এই 
হু'কাটির দিকে বার বার লুবধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। স্বামীজী এই 
হু'কাটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দিলেন। মহারাজের উপহারের 
মূল্য তাহার নিকট যেন এক কানাকড়িও নয়। 


গুজরাটের পৌরবন্দর রাজসতায় স্বামীজী উপস্থিত হইয়াছেন । 
শঙ্কর পাঙুরাং সেখানকার এক প্রখ্যাত পণ্তিত। তিনি তখন বেদের 
অন্্বাদ করিভেছিলেন। স্বামীজী নয় মাস কাল সেখানে থাকিয়! 


১৭ 
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তাহার কাজের সহায়তা করেন এবং বেদ এবং পতগঞ্রলির মহাভাষ্য 
এই সময়েই পাগুরাং-এর সাহায্যে তিনি আয়ত্ত করিয়া নেন । 

নবীন সন্ন্যাসীর অপুর্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতশিরোমণি 
পাগুরাং বলিয়াছিলেন, “ন্বামীজী, আমার মতে আপনার মনীষা ও 
প্রতিভার উপযুক্ত মধ্যাদা শুধু পাশ্চাত্য দেশেই হতে পারে । আপনি 
সেখানে আমাদের সনাতন সভ্যতার তত্ব ব্যাখ্যা করুন| পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে |” 

পাশ্চাত্য দেশ পধ্যটনের চিন্তা বীজাকারে স্বামীজীর অস্তরে এই 
সময় হইতেই প্রবেশ করে। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী--জীবরূপী শিবের সেবা বার বার তাহার 
মনে পড়ে। ভাবেন, মাতৃভূমি ভারতের কোটি কোটি নিরক্ন শিক্ষা- 
দীক্ষাহীন মান্গষকে অন্ন জোগাইতে হইবে-আধাত্মিক চেতনায় 
তাহাদিগকে শ্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। কিন্তু তার আগে প্রয়োজন 
জনগণের দারিদ্র্য ও তামসিকতা দূর করা । 

কিন্ত সে উদ্দেশ্য সফল করিবার উপকরণ কই ? মনে তাই 
দুঢ় প্রতীতি জন্মিল__পাশ্চাত্যদেশে যাওয়। ছাড়া আর উপায় লাই । 
তোগসর্ধবস্ব, উদ্ভ্রান্ত জড়বাদের কেন্দ্রে তিনি ভারতের অধ্যাত্ববাণী 
প্রচার করিবেন আর ইহার পরিবর্তে আনিবেন সে দেশের সাহায্য, 
যাক দ্বারা এ দেশ হইবে সমুদ্ধতর ' 

এশী নিদিষ্ট ব্রতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে চিহ্নিত করিয়। 
গিয়াছিলেন। তাহারই উদ্যোগপর্ৰ যেন এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখিতেছি। এই সময়ে গুরুতাই অভেদানন্দজীর সহিত বোম্বাইতে 
স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। ্বামীজীর অস্তরলোকের প্রস্তৃতির কথাটি 
স্বামী অভেদানন্দ বর্ণনা! করিয়াছেন--“এই সময়ে স্বামীজীর হ্যদয়টি 
যেন অগ্রিকুণ্ডের মত হইয়াছিল । আর কোন চিন্তা নাই। কেবল 
কি করিয়। ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠ কর! ঘায়-_ 
অহমিশ তাহাই ভাবিতেন।'.'স্বামীজীকে তখন দেখিলে মনে হইত 
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যেন একটা প্রচণ্ড বঞ্ধাবাত | আমাকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন- 
গ্াখ, কালী, আমার “ভতর এমন একটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় 
পাছে ফেটে যাই ।৮ 

এই সময়ে মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রকাণ্ড এক ভক্তদল জুটিয়া গেল। 
ইহাদের উৎসাহে ও নিজ অস্তরের প্রেরণায় তিনি পাশ্চাত্য দেশে 
ধর্মপ্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। সিকাগোতে বিশ্বধন্ম- 
সন্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে । সেখানে তাহাকে প্রেরণের জন্ত সকলেই 
অত্যন্ত ব্যগ্র। 

স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রভৃতির চেষ্টায় জনসাধারণ 
হঈতে চাদ্রাও কিছু উঠিল। মাদ্রাজী শিষ্যদের কাছে স্বামীজী 
নিজের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবেই বাক্ত করিলেন,_-“এখন হিন্দুধর্্মকে 
জগৎবাসীর কাছে প্রচার করার সময় এসে গিয়েছে। খধিদের 
এই মহান ধন্মকে আর সন্থীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে 
চলবে না, জগতময় একে ছড়িয়ে দিতে হবে | সনাতন ধন্মের প্রাচীন 
দুর্গ জীর্ণ হয়েছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তাকে কোন রকমে 
রক্ষ। করে জড়ের মত বসে থাকলে চলবে না। এর পুনঃসংস্কার করে 
জগতের সমক্ষে বার হতে হবে, পুর্ণ উদ্মের সঙ্গে চারদিকে প্রচার 
করতে হবে এর মহিমা |” 

আমেরিকায় যাওয়ার জন্য টাদা তোলা হয়। কিন্তু স্বামীজী 
পতিত হন মহা সমস্যায় । অস্তরে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি বিদেশে 
যাইতে উদ্ভত হইয়াছেন ? দেশের কাজে? ধর্মের কাজে ? না নিজের 
প্রচ্ছন্ন অহংবোধ তাহাকে এদিকে ঠেলিয়া নিতেছে ! 

ভগবানের নিগৃঢ় উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা জানিবার 
উপায় কই? এযাবৎ কোন স্পষ্ট নির্দেশ তো! তিনি পান নাই। 
এক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই সমীচীন। ভক্ত ও 
বন্কৃবান্ধবদের এ সিদ্ধান্ত তখনি জানাইয়।৷ দিলেন। সংগৃহীত ঠাদার 
অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়! দেওয়া হইল । 
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কিন্ত মাদ্রাজের তক্ত শিষ্বেরা দমিবার পাত্র নন। কিছুদিন পরেই 
তাহাদের উদ্যম ও হৈ-চৈ আবার শুরু হয়। তাহাদের উৎসাহের 
স্রোতে পড়িয়া স্বামীজীও আবার ভাবিতে বসেন । ঠাকুর সশরীরে 
নাই, তাহার নির্দেশ পাইবার আশা আর কোথায়? কিন্তু শ্রীম' তো৷ 
রহিয়াছেন। তিনি তো তাহারই অংশম্বরূপিণী | মায়ের অনুমতি 
চাহিয়া পাঠাইলেই তো সব সমস্তার সমাধান হয়? স্থির করিলেন, 
তাহার নির্দেশ চাহিয়া এখনি পত্র দিবেন । ইতিমধ্যে সেদিন এক 
অলৌকিক কাও ঘটিয়া গেল। 

্বামীজী রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন, ঘুম আমিতেছে না। 

এমন সময়ে হঠাৎ এক অতীন্ড্রিয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয় তাহার নয়ন 
সমক্ষে। দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঘন দিব্যমৃত্তি তারত সাগরের 
তীর হইতে দেশাস্তর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে ৷ সোজান্থজি সমুদ্রের 
উপর দিয়া ঠাকুর অপর পারে চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকে« 
আদেশ দিতেছেন তাহাকে অনুসরণ করার জন্য । বিস্মিত স্বামীজী 
শয্যায় উঠিয়া বসিলেন! তবে কি এটাই ঠাকুরের অভিপ্রেত 
ঠাকুরের অস্ফুট ধ্বনি তখনও তাহার কানে বাজিয়। চলিয়াছে- 
“আয়, আয় ।” তবে দ্বিধা-ঘন্দের অবকাশ আর কোথায়? 

অবিলম্বে স্বামীজী সারদা দেবীকেও একখান পত্র লিখিলেন। 
তখন আর মতামত চাওয়। নয়, ঠাকুরের নির্দেশে স্বল্প তিনি স্থিরই 
করিয়াছেন। এবার মাত ঠাকুরাণীর আশীববাদটি তাহার চাই। 

লিখিলেন, “মাগোঃ মহাবীর যেমন রামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের 
উপর দিয়া লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নাম লইয়। সমুদ্রের পরপারে চলিলাম |” 

নরেন অনেকদিন হয় একল! নানা স্থান ঘুরিতেছেন, সারদামণি 
বেশ কিছুদিন তাহার সংবাদ পান নাই । পত্র পাইয়! তাহার আনন্দের 
আর সীমা রহিল না| নরেন তাহার দৃষ্টিতে শুধু ঠাকুরের প্রধান 
শিষ্তই নয়-_ এই শিষ্তের মাধ্যমে ঠাকুর একট! বড় এশীকাজ সম্পন্ন 
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করিবেন ইহাও সারদ। দেবী মনে প্রাণে জানেন । ঠাকুরের মরদেহ 
ত্যাগ করার পর অলৌকিক অনুভূতির মধা দিয়! এ তত্বটি তাহার 
কাছে পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছিল। একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন-_ 
ঠাকুরের জ্যোতির্ময় সুম্ম দেহ ধীরে ধীবে নরেনের দেহে প্রবেশ 
করিতেছে । ঠাকুর একদিন নরেনের দেহের মাধামেই তাহার মহা- 
লীলার বিস্তার সাধন করিবেন, এ বিশ্বাস এখনো তাহার আছে । 
আজ সেই নরেন ঠাকুরের কর্মমযজ্ঞের খত্থিক রূপে পাশ্চাত্যদেশে 
যাইতে অন্ুমতি চাহিতেছে | আর এই সম্বন্ধে প্রতাদেশও যে 
ইতিমধ্যে শ্রীম! প্রাপ্ত হইয়াছেন ! তিনিও ধ্যানবেশে দেখিয়াছেন) 
মমুত্রে তরঙ্গের উপর দিয়! ঠাকুর অগ্রসরমান, আর নরেন্দ্র তাহার 
অনুগামী । নরেনকে তাহার নিজের এই অলৌকিক দর্শনের কথা 
বানাইয়া! তিনিও তখনই পত্র দিলেন। জানাইলেন অন্তরের পরিগুর্ণ 
[আশীর্বাদ । 
ব্বামীজী তাহার ভক্ত শিষ্যদের আহ্বান করিলেন, সানন্দে 
কহিলেন, “আমেরিকায় যেতে এবার আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত। 
মার আশীর্বাদ আমি পেয়ে গেছি ৮ 
মাদ্রাজের ভক্তদের উৎসাহ এবং ম্বামীজীর শিষ্য খেতড়ি-রাজের 
' ধাঁন্কুল্যে স্বামীজীর যাত্রার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হঈল ।৯ 
১৮৯৩ সালের ৩৩শে মে তারিখ । বোম্বাই হইতে জাহাজে 
£নি জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন। পরিধানে রডীন রেশমী আংরাখা ও 
ফীষ। পরিচয়ের জন্য থাকিল নূতন একটি নাম__স্বামী বিবেকানন্দ | 
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাস্তের পর শিষ্বেরা আটপুরে বিরজা হোম করিয়া 
নেন। এই সময়ে নরেজ্্রনাথের নাম হয় -বিবিদিষানন্দ | 
ও ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে পরিব্রাজন কালে ন্বামীজী 
রাজ নানা সময়ে নানা! নাম গ্রহণ করিতেন | এবার বিদেশে 


১ বেনীশঙ্কর শর্ষ £ স্বামী বিবেকানন্দ--জীবনের বিশ্বত অধ্যায় 
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যাওয়াব প্রান্কালে কি নাম নিবেন ভাবিতেছিলেন । প্রিয় শিষ্য খেতড়ি- 
রাজ বলিলেন, “ম্বামীজী মাপনি জগতের বিবেক উন্মেষ করার 
জন্য (তরী হচ্ছেন-- আপনাব এবাবকার নাম হোক, বিবেকানন্দ ৮১ 


সিকাগোতে তখন বিশ্ব-মেলার অবিবেশন বসিয়াছে । এইখানেই 
বিশ্ব-ধন্মসভা বসিবার কথা । সেখানে পৌছিয়। খবরাখবর করার 
পর তে। স্বামীজীর চক্ষুম্থির। প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখ 
গত হইয়াছে । তাছাড়া, তখন জুলাই মাস- সেপেম্বরের আগে 
ধর্মসভার অধিবেশনও বসিবে না| তিনি নিজে বা তাহার উৎসাহী 
ভক্তের! কেহই আগে হইতে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। আগামী কয়েক মাসের ব্যয় নির্বাহ কি করিয়। 
হইবে তাহাই এক বড় সমস্যা । 

আমেরিকায় পদাপণ করিবার সময় তাহার নিকট মাত্র ৭৯ 
পাউগণ্ড অবশিষ্ট ছিল। সামান্য পু'জি, আর দেশটিও ব্যয়বহুল । অর্থ 
যা কিছু ছিল তাড়াতাভি ফুরাইয়া আসিতেছে । সম্মুখে মাফিন 
দেশের নিদারুণ শীত। পধ্যাণ্ত শীতবস্ত্রও ভিনি সঙ্গে আনেন নাই | 
এই দেশ ভারত নয়, জড়বাদী ডলার পুজারীদের দেশ। এখানে 
সন্ন্যাসীর ভিক্ষ। মিলে না-ম্বামীজী বিষম বিপদে পড়িলেন। 

কিজ্জ এ অবস্থায় হাল ছাড়িবার পাত্রও তিনি নহেন। খরচ 
কমানোর জন্য কিছুদিন সিকাঁগো ছাড়িয়া বোস্টন শহরে গিয়া 
বাস করিতে থাকেন । এই সময়েই মাকম্মিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্ালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। স্বামীজীর লোকোন্ুর প্রতিভা ও বিচ্ভাবত্তা দর্শনে অধ্যাপক 
তো বিমুগ্ধ । সোংসাহে তখনি তাহাকে ধন্মসভায় গ্রহণ করিতে 
তিনি উদ্ধোগী হইলেন । 


১ রমা হল'7--চাাইফ অব বিবেকানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৩ 


হিন্দুধন্মের প্রতিনিধিত্ব করার কোন নিদর্শনপত্র হ্থামীজীর কাছে 
নাই, একথা রাইট সাহেবকে তিনি জানাইলেন। সুবিজ্ঞ অধ্যাপক 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “ম্বামীজী, আপনার কাছে এই নিদর্শন 
চাওয়া, আর স্ধ্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা 
_ একই কথা ।” 

ধন্মমভার প্রতিনিধি যে সংস্থা নির্বাচন করেন তার সভাপতি 
ছিলেন মিঃ রাইটের বন্ধু। ম্বামীজীর পরিচয়পত্রে তিনি সেই 
বন্ধুকে লিখিলেন, “ইনি এমনি একজন মনীষী যে, আমাদের বিশ্ব- 
বিচ্ভালয়গুলির সব ক'টি বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও তা 
এর পাগ্ডত্যের সমতুল হয় ন1।” 

স্বামীর অর্থাভাব রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সদয় অধ্যাপক 
তাহাকে সিকাগো স্টেশনের একখানি টিকেট আর মেল অভ্যর্থনা 
কমিটির নামে একটি পরিচয়পত্র দিয়া রওন। করিয়া দেন। 

কিন্তু স্বামীজীর পরীক্ষার যেন আর শেষ নাই। সিকাগে! 
শহরে পৌছিয়া দেখেন, মেলা স্থানের ঠিকানাটি তিনি হারাইয়। 
ফেলিয়াছেন। শীতের রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ অপরিচিত 
স্থানে আশ্রয় পাইবারও কোন সম্তাবন। নাই । 

ধনী লোকের দরজায় গেলেই পরিচারকের! তাহাকে নিগ্সো 
ভাবিয়। দার রুদ্ধ করিতেছে । রাত্রির জন্য মাথা গুজিবার একটা 
স্থানও মিলিতেছে না। অনন্ঠোপায় হইয়! সে রাত্রির মত স্টেশনের 
এক খালি প্যাকিং বাক্সের ভিতরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন 
প্রভাতে ক্ষুধার্ত হইয়া হই এক স্থানে তিক্ষার চে করেন। কিন্ত 
সে দেশে ভিক্ষা! দিবার রীতি নাই। শ্রাস্ত ক্লান্ত মলিন বেশধারী 
এই বিদেশীকে বহু ধনী গৃহস্থই তাড়াইয়া দেয়। এক বধাঁয়সী 
মহিলা ঘরের জানাল! দিয়া দেখিতে পান নিরাশ্রয় বিদেশী তরুণ 
অর্থের জন ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কিন্ত কোথাও কিছু মিলিতেছে 
না। মনে তাহার জাগিয়া উঠিল সহানুভূতি | তখনি নীচে নামিয়া 


২৪ ভারতের সাধক 


আসিয়া স্বামীজীকে দোর খুলিয়া দিলেন_ দিলেন আহার ও আশ্রয় । 
এই মহিলার নাম মিসেস হেইল্‌। 

স্বামীজী সুস্থ হইলে এই সন্ৃদয়া মহিলা তাহাকে ধর্দমমেলায় 
পৌছাইয়া দিলেন। পরম কারুণিক ঠাকুরের কপাদৃষ্টি তাহার 
উপর সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনেকবারের মত এবারও স্বামীজী 
এই ঘটনায় তাহা উপলব্ধি করিলেন। 


১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর । সিকাগোর আর্ট ইনষ্রিটিউটের 
প্রাসাদোপম ভবনে সাড়ম্বরে বিশ্বধ্্ম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে । 
কাভিস্থাল গিবন্সকে কেন্দ্র করিয়া সারা পূথিবীর ধশ্মপ্রতিনিধির 
উপস্থিত । শ্রোতাদের মধ্যে রূহয়াছেন ইউরোপ আমেরিকার বন্ছু 
মনীষী, অধ্যাপক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক । 

তরুণ সন্ন্যাসী ব্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট । গৈরিক 
রঙে রঞ্জিত রেশমী আংরাখা ও উষ্তীবে ভূষিত এই হিন্দু প্রতিনিধির 
আকধণ যেন সবাইকে ছাড়াইয়া৷ গিয়াছে । সুন্দর সুঠাম দেহ, 
চোখে মুখে প্রতিভার দীণ্তি। আভিজাত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা 
এই সন্ন্যাসী যেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ । দৃপ্তভঙ্গী ও তেজ দেখিয়া! মনে 
হয়, আদর্শবাদ ও ধচ্ঠের ক্ষেত্রে ইনি যেন এক হুদ্ধর্য ক্লাস্তিহীন 
যোছ্ধ1--চিহ্িত অধিনায়ক । 

স্বামীজীকে তাহার জীবনে এমন গুরুগম্ভীর, এমন গুরুত্বপুর্ণ 
বন্তৃত। মঞ্চে কখনও াড়াইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ 
.দাশনিক ও ধন্দঈশনেতাগণ ইহাতে ভাবণ দিতেছেন। নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের মতবাঁদ তাহারা অপূর্ব পাগ্ডডিত্য ও বাস্মিতার সহিত 
বিশ্লেষণ করিতেছেন | স্বামী বিবেকানন্দকেও তাহার ধন্মের তত্ব, 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ধন্মের তত্ব জানাইতে হইবে--এবং 
এখনই ভাহ। জানাইতে হইবে। অন্তান্ত প্রতিনিধিদের মত পুর্ব 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৫ 


হইতে কোন কিছু লিখিয়া বা তৈরী হইয়াও তিনি আসেন নাই। 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিবেশনের সভামঞ্চে বসিয়া এই ত্রিশ বংসর 
বয়স্ক ছুঃসাহসী যুবকের হৃদয় আজ যেন হঠাত কাপিয়! উঠিল । 

এবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের পালা । সভাপতি আহ্বান 
জানাইলেন তাহাকে । স্বামীজী কিন্ত এড়াইয়া গেলেন, কহিলেন, 
ইহার পরে তিনি বক্তৃতা করিবেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাহার 
ডাক পড়ে, ঘণ্টা বাজাইয়া তাহাকে ডাক! হয়। কিন্তু এবারও 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন_ এখন নয়। সভাপতি আর তাহাকে 
এড়াইতে দিতে রাজী নন। দৃটস্বরে বলিয়া বসিলেন, ইহাই এই 
প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রদানের শেষ সুযোগ । কি আর করা যায়, 
স্বামীজীকে এইবার উঠিয়া দাড়াতে হয়। 

ইষ্টনাম গ্রহণ করিয়া সমবেত নরনারীকে তিনি আহ্বান 
জানাইলেন, “আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতরন্দ !” মুহূর্ত মধ্যে যেন 
এক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়। এই আহ্বানের আন্তরিকতা অভিভূত 
করিয়া ফেলে সভার প্রতিনিধি ও দর্শকদের | যুবক সন্ন্যাসীর 
অভিনন্দন আর শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি যেন থামিতে চাহে না। 
শত শত লোক উঠিয়। ঈাড়াইয়! জানায় বিপুল সম্বর্ধন]। 

ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজীর আত্মবিস্্তি কাটিয়া গেল। বুঝিলেন, 
এই অভিনন্দন ও এই স্বীকৃতি শ্রীরামকুষ্ণেরই ইচ্ছায় । জগজ্জননী 
আগ্ঠাশক্তির এ এক নিগৃঢ লীলা । এ লীলারই ক্রীড়নক হিসাবে 
আজ তিনি এখানে দণ্ডায়মান । ব্বভাবসিদ্ধ সাহস ও নেতৃত্ব ফিরিয়! 
পাইতে স্বামীজীর বিলম্ব হইল না। অতঃপর হৃদয়ের অনর্গল উৎস 
হইতে বহিতে থাকে তাহার চাঞ্চল্যকর তাষণ। 

অমোঘ শক্তিমন্তায় মণ্ডিত হইয়া স্বামীজী সেদিন ধর্শ-সভার 
চিত্ত জয় করিলেন। সমগ্র পৃথিবীর ধশ্মপ্রচারক ও দার্শনিকদের 
সমক্ষে ইহা যেন এক চাঞ্চল্যকর বিস্ফোরণ! শ্রোতাদের মধ্যে 
মান সমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ইহাদেরই স্বীকৃতির 


২৬৬ ভারতের সাধক 


মধ্য দিয়া মাকিন দেশের সম্মুখে সেদিন ফুটিয়া উঠিল বিবেকানন্দের 
তাস্বর মৃত্তি| বেদাস্তধৃত সনাতন হিন্দুধর্মের সংবাহকরূপে পাশ্চাত্য 
দেশের প্রাণ-কেন্দ্রে ঘটিল তাহার অভ্যুদয় । এক বিরাট সম্ভাবনা 
স্থচিত হইল ইহার মাধ্যমে | 

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের লীলা-জীবনে সেদিনকার এই ঘটনাটি 
ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ । রামকষ্ণ ছিলেন সচ্চিদানন্দ সাগরবিহারী 
এক রাজহংস। ধ্যানময় প্রশান্ত মহাকারণে তাহার সত্ত। সদ। 
ভাসমান | আর বিবেকানন্দ সেই রাজহংসেরই পক্ষ-বিধুনন। ধর্্ম- 
মহাসভার 'সদিনকার এই আলোড়ন-_গতি-চঞ্চলতা কি এই পক্ষ 
বিধুননেরই প্রথম প্রতিক্রিয়। ?+ 

বিবেকানন্দ তাহার আনন্দচঞ্চল শ্রোতাদের নিকট ঘোষণা 
করিলেন, “প্রথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসীসজ্ঘের পক্ষ থেকে মামি 
আজ আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি । সব্বধশ্নের জননী-ম্বরূপ! 
সনাতন ধন্মের প্রতিনিধিরপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি 
কোটি হিন্দুর পক্ষ থকে আপনারা গ্রহণ করুন আমার আস্তরিক 
ধন্যবাদ ।” 

সনাতন ধন্মের সমন্বয়কারী রূপটি উদ্ঘাটন করিয়া তিনি আরও 
বলেন, “ষে ধন্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসহিষ্ণতা এবং সকল মতের 
সর্ধবজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্ম্তৃক্ত বলে গৌরব 
করে থাকি। আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসহিষণতায়ই বিশ্বাসী 
নই, আমরা! সকল ধম্মকেই সত্য নলে বিশ্বাস করি। যেজাতি 
পৃথিবীর সর্ববদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয় প্রার্থীদের জাতিবর্ণ 
নিধিবশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতির অন্ততম মানুষ বলে 
মনে মনে গধিবত। আমি আপনাদের গর্বের সঙ্গে বলবো, যে 
বংসর রোমানর। ইছদীদের পবিত্র দেবালয়গুলে। ধ্বংস করে ফেলে, 
সেই বৎমর হতাবশিষ্ট ইস্রাইল বংশীয়দের আমরাই দক্ষিণ ভারতবষে 


১ রমা রলযাঃ লাইফ অব বিবেকানন্ধ। 
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স্থান দিয়েছিলাম। যে ধর্ম জরতুষ্ট্রপন্থী মহান পারসীক জাতির 
অবশিষ্ঠাংশকে আশ্রয় দিয়েছে, অগ্ঠাবধি লালন-পালন করছে, আমি 
সেই ধন্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করছি ।” 

ধর্ম-মহাসভার বিরাট কক্ষ প্রতিধবনিত করিয়া স্বামীজীর 
উদাত্তকণ্ঠে নির্গত হইল সেই পবিত্র প্লোক। অগণিত ভারতবাসী 
শৈশবকাল হইতে যাহা আবৃত্তি করে-_ 

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল 
নানাপথ জুষাং। 
নণামেকো। গমাস্তমসি 
পয়সামর্ণৰ ইব ॥ 

--নদ-নদী সক যেমশ নানা ধারায় নান। পথে সাগর অভিমুখে 
বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতৃ, সরল ও কুটিল নান! পথগামী 
মানব-ধারার, হে প্রভো, তুমিই একমাত্র গন্ভব্যস্থল । 

গীতা-প্রচারিত মহান সভ্যের কথাও তিনি শুনাইলেন । 
পুরুষোত্তম বলিয়। গিয়াছেন-_যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, 
আমি তাহার নিকট সেই ভাবেই প্রকাশিত হই। হে পার্থ, মনুয্যগণ 
সর্বতোভাবে আমার নিদ্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে । 

ভারহ্ধন্মের মূল স্ুরটি ব্যাখ্যা করার পর ধন্মসতার সম্মুখে 
অপুর্ব আশার বাণীও ঠিনি ধ্বনিত কারলেন “সাম্প্রদায়িকতা, 
গৌড়ামী ও ধশ্মাঙ্ধতার মৃত্যুকাল আলম । আমি সর্বাগ্তঃকরণে 
ভরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টা্বনি 
বেজে উঠলো তা ধর্মোন্সত্ততার মৃত্যুবার্তা জগছে ঘোবণ। করুক । 
একই চরম লক্ষ্যে মানব জাতি আজ এগিয়ে চলেছে, এবার তার 
ভেতরকার পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাম দূর হোক, তরবারি ব! 
লেখনীর দ্বারা পরগীড়নের ছন্্মতির ঘটুক অবসান !” 

মনীষী রম্যা রলযার ভাষায় - সম্মেলনের অপর বক্তারাও 
প্রত্যেকেই ভগবানের কথাই রলিয়াছিলেন-_কিস্ত সে ভগবান 
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ছিলেন তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভগবান | কিন্তু বিবেকানন্দ--একা' 
বিবেকানন্দ সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে 
বিশ্বসত্তায় মিলাইয়। দিলেন । ইহা ছিল রামকৃষ্ণেরই উষ্ণ নিশ্বাস, 
যাহা সমস্ত বাধা-বিঘ্ব অতিক্রম করিয়া আজ তাহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যের 
মাধ্যমে উদ্‌্গত হইল । আর বিশ্বধন্ম সম্মেলন এই তরুণ সন্ন্যাসীকে 
জ্ঞাপন করিল তাহার স্বতোতসারিত অতিনন্দন | 

ইহার পর স্বামীজীকে প্রায় দশ বাঁরটি বক্তৃতা এই সম্মেলনে 
দিতে হয়। মুক্তি, প্রেরণ এবং আদর্শবাদিতার শক্তিতে তাহা 
অমোঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে । সম্মেলনের সদব্যদের ডিডাইয়া 
তাহার প্রচারিত শাশ্বত সত্যের মহাবান্তী অবিলম্বে জনচিত্ত 
আলোড়িত করিয়া ঠলে। বিশ্বধন্ম মহাসভার প্রখ্যাত মনীষী ও 
জনসাধারণ, একযোগে উভয়ের চিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ অবলীলায় 
অধিকার করিয়! বসেন । এই বিবেকানন্দ কিন্তু তাহারই শিষ্ত যিনি 
ব্যবহারিক শিক্ষার কোন ধাঁরই ধারিতেন না, নিজনাম দস্তখত 
করিতে গিয়া লিখিতেন “রামকেই্ট।” স্বামীজীর সর্বকন্মের প্রচ্ছন্ন 
নিয়ামক সেই শ্রীরামকৃষ্ণ । শ্রীরামকৃষ্ণেরই তিনি যেন এক ক্ষুদ্র 
জাছ়দণ্ড। জাছ্দগ্ধারী ঠাকুর সেদিন বুঝি বা সবার অলক্ষ্যে 
মিটি মিটি হাসিতে ছিলেন। 

মাকিন সংবাদপত্রগচলি স্বীকার করিয়া নেয়, স্বামী বিবেকানন্দ 
নিঃসন্দেহে ধন্মমেলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্কিত্ব। নিউইয়র্ক হেরাল্ড এই সময়ে 
লিখে, “হহার বক্তৃতা শুনিবার পর মনে হইবে, ভারতবর্ষের গ্যায় 
. জ্হানৈশ্বযামগ্ডিত দেশে আমাদের দেশের ধর্মাপ্রচারক প্রেরণ করা 
নির্বৃ,দ্ধিতার কাজ।”* 

মাফিন দেশের মনীষী, সমাঁজনেতা। ও ধনকুবেরগণ স্বামীজীর 
প্রজ্ঞা পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার এই 


পিএস জপ থপ শী ০ এ-ও পা ০৪০ অজ 


১ ভং আর, সি, ম্মদ্ধার £ বিষেকানন্দ ইন্‌ আমেরিক? : 
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জনপ্রিয়তাকে ধন্মসম্মেলনের সভাপতিও তাহার কাজে লাগাইতে 
ছাঁড়িতেন না। নীরস তত্বাসোচনার আসরে যখন শ্রোতাদের 
ধৈধ্যচ্যুতি ঘটিতে থাকিত তিনি তখন ঘোষণ। করিতেন, অধিবেশনের 
শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার ভাষণ দিবেন । জনমগ্ডলী 
অমনি আগ্রহী হইয়া উঠিত, স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার আকর্ষণে 
ধৈর্য্য ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিত । 

স্বামীজীর ভল্ঞ ৪ অনুরাগী পাশ্চাত্য দেশীয় চরিতকারেরা লিখিয়া 
গিয়াছেন, “সিকাগোর বিরাট ধন্ম-মহালভায় স্বামীজী যে মহাসতা 
প্রচার করেন, যে বিম্ময়কর আশার বাণী শ্রবণ করান, খ্রাষ্টের পর 
আর কোন প্রাচ্যবাসীর মুখ থেকে পাশ্চাত্য দেশ তেমন কথ! শ্রবণ 
করে নাই । তার ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধন্মোন্নতি ও ধন্ম্ম 
বিস্তারের সহায়করূপে গণ্য হবে, গৃহীত হবে জগতের ভবিষ্যৎ 
অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনরূপে ।”১ 

শুধু মাত্র কয়েকটি প্রাণম্পর্শা বক্তৃতা এবং ব্যক্তিত্বের বলে জন- 
মানসের এমন দিথ্িজয় পৃথিবীতে খুব কমই দেখা গিয়াছে। 

এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও খ্যাতির প্লাবন স্বামীজীর অন্তরে 
সেদিন কিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্্টি করে? প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রঞুলির 
স্তস্তে স্তস্তে তখন তরুণ হিন্্র সন্ম্যাসীর বিজয়গাথা | এই জয়গৌরব 
কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়কে ভিতরে ভিতরে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে । 
তাবিতে থাকেন, খ্যাতির একি বিড়ম্বন! আজ শুরু হইয়াছে তাহার 
জীবনে ? ত্যাগী এবং একান্তচারী সল্লাসী জীবনে মুক্ত বিহঙ্গের মত 
তিনি ছিলেন স্বাধীন, স্বতত্্র। সে জীবন কি আর ফিরিয়া পাইবেন 
না? তপস্তাময় জীবন, ঈশ্বরধৃত জীবন-_তাহারও ঘটিতেছে অবসান 
আশঙ্কা আসে অন্তরে । আমেরিকায় আসিয়া এ যাবৎ পদে পদে 
দারিদ্র্য ও প্রত্যাখ্যানের সহিত তাহাকে যুঝিতে হইয়াছে--এইবার 
বুঝি এন্বর্ধ্যের প্রাচুর্য তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। 

১ ইস্টার্ন এপ ওয়েস্টান ডিমাইপল্স £ স্বামী বিবেকানন্দ 


পি ভারতের সাধক 


স্বামীজী রাতারাতি সমগ্র মাফ্কিন দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। 
কোটিপতি গুণগ্রাহিগণ তাহার যে কোন আজ্ঞা নিমেষে পালন 
করিতে সমুৎস্ুক। এক রাত্রে এক ধনীর প্রাসাদে তিনি আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন। চারিদিকে বিলাসের প্রাচুধ্য। রসনাতৃপ্তিকর 
ভোজাদ্রব্যের অবধি নাই | তোজন ও আপ্যায়ন শেষে স্থুকোমল 
শয্য।য় শয়ন করিলেন । কিন্তু ঘুম আসিল না। এই বিলাস বৈভবের 
পপ্পিবেশে তাহার হুংখিনী জন্মভূমির স্মৃতি বৃশ্চিকের মত দংশন করিয়া 
উঠিল। নিরন্ন শিক্ষা-দীক্ষাহীন কোটি কোটি দেশবাসীর দুঃখে তিনি 
মুহামান হইলেন। সমস্ত রাত্রি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন, 
নিদ্রা আদিল না । 

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতা তখন সম্মোহনের কাজ 
করিতেছে | এই সময়ে এক গুণগ্রাহিনী ধনাঢ্য তরুণী স্বামীজীকে 
নিবেদন করিতে চায় তাহার বিত্ব-বিষয় ও রূপযৌবন। প্রশান্ত কণ্ঠে 
তিনি উত্তর দেন, “আমার কাছে এমনতর প্রস্তাব করতে নেই । 
আমি যে সন্গ্যাসী ! নিখিল বিশ্বের সমস্ত নারীই যে আমার- _মা।% 


আমেরিকার বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া স্বামীজী যেন 
ঝটিকাবেগে বিভিন্ন অঞ্চলে নিপতিত হইতে থাকেন। বেদাস্ত ও 
মানবধর্মের শাশ্বতরূপ ফুটিয়৷ উঠে তাহার শাক্তদৃপ্ত ভাষণে । সংবাদ- 
পত্রে তাহাকে অভিহিত করা হয় “সাইক্লোনিক হিন্দু? নামে । 

গৌতম বুদ্ধের আড়াই হাক্ধার বংসর পরে ভারত বহির্দেশে এই 
তাহার প্রথম প্রচারক ও বাণীবাহককে প্রেরণ করিয়াছে । প্রতীচ্য 
সভ্যতার অগ্রদূত মাকিনদেশে ভাহার সেই বাণী এবার কান পাতিয়া 
শুনিল। 

পৃথিবীর প্রাচীনতম সত্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাহার 
সত্যাবিষ্ষারের অপুর্ব উপহার লইয়া আজ পশ্চিমের দ্বারে উপস্থিত ! 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৭১ 


আর সেই বিবেকানন্দ হইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান -শ্রীরাম- 
কৃষ্ণেরই অধ্যাত্বসত্তার তিনি প্রাণময় প্রকাশ । এই শক্তিধর দূতকে 
সহসা ফিরাইয়। দিবার উপায় কই ? 
প্রতীচ্য সভ্যতার মশ্মকেন্দ্র, আমেরিকা তাই বিবেকানন্দকে 
গ্রহণ করিল। শুধু তাহার বাগ্সিতার মধ্য দিয়া নয়--ব্যক্তিত্ব, 
সত্যনিষ্ঠা ও ত্যাগধূত জীবনের প্রত শরদ্ধান্বিত হইয়াই তাহাকে গ্রহণ 
করিল। 
উহার জন্য কিছুটা প্রাথমিক প্ররস্ততিণড মাকিন দেশের ছিল, 
একথ। অন্বীকার করিবার যে নাউ বিবেকানন্দ উনবিংশ শতকের 
শেষ দশকে আমেরিকায় উপস্থিত হন। মাকফিন বুদ্ধিজীবীদের মধো 
তখন যে মানসিকতা বর্তমান, তাহা তাহার ধন্ম-প্রচারের পক্ষে 
কিছুট অনুকূলই ডিঙ্গ। মনীষী এমার্সন এবং থোরে৷ ইতিপূর্বে 
ঠাহাদের রচনায় ভারতীয় ব্রহ্মবাদ ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সমর্থন 
জানাইয়া গিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স-এর সমর্থকের! ও কবি 
ছুইটম্যানের আধ্যাত্মিকতা যেন এজন্ঠ কিছুট। ভৃমি প্রস্তুত করিয়। 
রাখিয়াছিল। 
কবি হুইটম্যানের কবিতায় বুঝি ভারতদূত বিবেকানন্দেরই 
আসন্ন পদধ্বনির ইঙ্গিত ফুটিয়। উঠিয়াছিল £ 
হে মোর নগরী......* 
এ গ্াখো, আমাদেরই দ্বারে 
আস্ছে এ আদি-মাতা। 
তাষার প্রথম কাকলী 
শোন! গিয়েছিলো তার নীড়ে, 
আর, সমস্ত কাব্যের ছিল সে উৎস-মুখ 
সুপ্রাচীন তার বংশধারা-.-"". 
এ শোন, আসছে সে, 
--ক্রন্ষের সম্ভতি 1” 


২৭২ ভারতের লাধক 


আবার অপর দিকে দেখি, মাফিন সমাজে সাধারণ মানুষ ভোগ- 
সর্ধবন্ধ জীবনের পিছনে ছুটিয়া৷ হইতেছে দিশাহারা, মানসিক ভারসাম্য 
সে হারাইয়া বসিয়াছে । এই উদ্ভ্রান্ত, শ্রান্ত ক্লাস্ত মানুষদের সামনে 
স্বামীজী ঠুলিয়া ধরিলেন আত্মিক জীবনের আদর্শ, প্রচার, করিলেন 
ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। রামকৃষ্জের প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-শক্তির 
স্পন্দনে তাহ! প্রাণবন্ত, বিবেকানন্দের নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন ও 
অনুভূতির প্রত্যয়ে শাহ! প্রোজ্জল-_মন্ত্রচৈতন্তময় ! 

স্বামীজী তখন প্রচারের উৎসাহে মত্ত। প্রতি সপ্তাহে বার 
চৌদ্দটি করিয়। বক্তৃতা তাহাকে দিতে হয়। এক এক দিন শরীর ও 
মন ক্লান্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে । নৃতন বক্তব্যও অনেক সময় 
যেন খুঁজিয়া পান না। ভয় হয়, তবে কি তাহার জ্ঞানের পুঁজি 
নিঃশেষিত? আবার এই সংশয় ও নৈরাশ্যের মুহুর্তে হঠাৎ হৃদয়ে 
জাগিয়া উঠে অলৌকিক অন্ুস্থাত, প্রত্যয় ও প্রাণের আবেগে উচ্ছল 
হইয়া উঠেন । এক এক দিন রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পান পরবর্তর 
দিনের ভাষণটি কে যেন তাহার কানের কাছে পরিষ্ষাররূপে বলিয়। 
যাইতেছে । পরের দিনের বক্তৃতায় এই অলৌকক ভাষণের স্মৃতিই 
তাহাকে সাহায্য করিত। 

বিবেকানন্দের চতুর্দিকে এবার আরে ভীড় জাময়। উঠে । এ ভীড় 
মুমুক্ষু, অধ্যাত্বপস্থী, সংশয়বাদা, আর অজত্র হুজুগ-প্রিয় নরনারীর | 
সত্যান্গুরাগী তেজদৃপ্তু সন্নাসীর নিকট রবান্ত জন-সংঘট্র ভাল 
লাগে না। জনসভায় দীড়াইয়। প্রশ্ন করেন, খৃষ্টান বলে তোমর। 
পরিচয় দাও, কিন্তু ুষ্টের আত্মার কি সম্মান তোমর। দিয়েছে। ? যীন্ 
আবার যদ্দি আসেন তার শয়নের জন্য একখণ্ড প্রস্তরও কি আজ 
তার জুটবে 1 

ভীত্র কষাঘাতে পাত্রীদল ক্ষেপিয়া যাঁয়। শ্রোতাদের কাহারো 
কাহারো চৈতন্য সত্য সত্যই জাগিয় উঠে, স্বামীজীর কাছে তাহার! 
করে আত্মসমপণ। 


স্বামী বিবেকানন্দ | ২৭৩ 


স্বাধীনচেতা স্বামীজী কিছুদিনের ভিতর বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানদের 
কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নিলেন। ইহার ফলে প্রচুর 
আধিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্পাত করিলেন না। ধনী 
বন্ধুরা তাহার কাজের জন্য এই সময়ে অজত্র অর্থ দিতে চান, কিন্ত 
সর্ত_ তাহাদের অনুমোদিত সমাজ ছাড়! স্বামীজী অপর স্থানে 
মিশিতে পারিবেন না। ক্রুদ্ধ হইয়! তিনি বলিলেন, “শিব ! শিব! 
কখনো দেখেছে! কি, পৃথিবীর কোনও বিরাট কাজ ধনীর করতে 
সক্ষম হয়েছে ? হৃদয় আর মস্থিকই স্যছি করে--টাকার থলির সে 
ক্ষমতা নেই |” 

গঠনমূলক কাজ এখন হইতে শুরু হয়। স্থির করেন, সত্যিকার 
মুক্তিকামী নরনারী ধাহার, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়৷ তাহাদের মধ্যে 
বিতরণ করিবেন তব উপদেশ । কয়েকজন দরিদ্র ভক্তের আধিক 
সহায়তা নিয়া কাজ আরম্ভ হয় ।১ নিউইয়র্কের এক সাধারণ অঞ্চলে 
গুটিকয়েক ঘর ভাড়া নেওয়া হয় | আসবাবপত্র-হীন কক্ষে পাশ্চাত্য 
তক্তগণ পা মুড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকেন । স্থান সম্কুলান 
না হওয়ায় ব্ছ লোক সিড়িতে বসিয়াও শোনেন তাহার ভাষণ ও 
ব্যাখ্যা । কিছুদিন পরে, বেদাস্ত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশস্ততর 
ভবনে স্থানান্তরিত হয় । 

এই সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজীর চারিদিকে আসিয়া জুটেন 
একদল বিশ্বস্ত ভক্ত ও কম্মী। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-_ম্যাভাম 
মেরী লুইস (স্বামী অভয়ানন্দ ), ভাঃ স্তাগুস্বার্গ (স্বামী কপানন্দ ), 
মিসেস ওলি বুল, মিস এয়াল্ডো. গুডউইন, মিঃ লিগেট, মিস মেরী 
ফিলিপ, মিসেস আর্থার স্মিথ, মিসেস গুডইয়ার, প্রভৃতি । 

ইহাদের উপলক্ষ করিয়! স্বামীজী যে ভাষণ দেন তাহ! হইতে 
সঙ্কলিত হয় তাহার রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ! এই গ্রন্থ 
কয়টি প্রকাশের পর পাশ্চাত্য সমাজে আলোড়ন পড়িয় যায়। 
১. মেরী লুই বার্ক : ম্বামী বিবেকানন্দ ইন্‌ আমেরিকা 
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২৭৪ ভারতের সাধক 


শিষ্য ও শিষ্যাদের শুধু প্রেরণা দিয়াই তিনি ক্ষাস্ত হইতেন না। 
আধ্যাত্মিক সাধনের পথে ইহাদের তিনি সতর্কভাবে পরিচালিত 
করিতেন। এই সময়ে বিবেকানন্দের জীবনে এঁশী শক্তির নানা 
প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। সিস্টার ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথায় ইহার 
কিছু কিছু উল্লেখ রহিয়াছে । স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য ও লিপিকার 
গুডউইন সম্পর্কিত এক ঘটনাতে ইহার প্রমাণ মিলে । একদিন 
গুডউইন জড়বাদের সমর্থন করিয়া স্বামীজীর সহিত তুমুল তর্ক 
জুড়িয়া দিয়াছেন । কিছুতেই বিতগাার অবসান হইতেছে না। হঠাৎ 
স্বামীজশীর মনশ্চক্ষে গুডউইনের অতীত জীবনের চিত্রগুলি একের 
পর এক ভাসিয়। উঠিতে থাকে । স্বামীজ্ী সেই ঘটনাবলীর উল্লেখ 
করিয়া দৃঢন্বারে গুডউইনকে বলেন, “ডুমি তো এই ধরণের জীবনই 
যাপন করে এসেছে! ? তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরবে, বল ?৮১ 

অতীক্দ্রিয় শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয়ে প্রচণ্ড ধাকা খাইলেন 
গুডউইন। জড়বাদ সমর্থন করিয়া যে গলাবাজী করিতেছিলেন, 
তখনি তাহা নীরব হইয়৷ পড়িল । 

নিউইয়কে ন্বামীজী তাহার স্থায়ী সংগঠন 'বেদাস্ত সমিতি" স্থাপন 
করিলেন। বিশ্বস্ত কয়েকটি শিষ্যু-শিষ্বার উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া 
অতঃপর তিনি প্রচার কারোর জন্তা উপনীত হন ইংলাগে । ইংল্যাগ্ড 
সতর্ক ও রক্ষণশীল দেশ। কিন্তু এখানেও স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট 
আলোড়নের স্থপ্টি করে। বন্থু ইংরেজ সাধক স্বামীজীর উপদেশ 
নিয়া অধ্যাত্পপথে অগ্রসর হন । 

শ্বনামখাযাত রাজনীতিক নেতা ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৯৬ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার 
এক চিঠিতে সেখানকার সমাজে বিবেকানন্দের কম্মসাফল্যের পরিচয় 
রহিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন, “আমি ইতিপূর্বে “দি ডেড পুলপিট' 
নামক প্রবন্ধ থেকে 'বিবেকানন্দ-ইজম” সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত 
১. মিন্টার ক্রিহিন £ আন্পীবলিশ ভ রেমিনিসেক্স 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৭৫ 


করেছি, তা থেকেই আপনি অবগত হয়েছেন যে. বিবেকানন্দের 
প্রচারিত মতবাদের প্রসারহেতু বহ্ুশত ব্যক্তি প্রকাশ্টভাবে খৃষ্টান 
চার্চের বন্ধন ছিন্ন করেছেন।*-.এছাড়া, আমি বন শিক্ষিত ইংরেজ 
ভদ্রলোককে দেখেছি ধারা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এবং 
ভারতীয় ধশ্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ব শ্রবণ করবার জন্য সততই 
আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন |” 

ইংল্যাণ্ডে অধাপক ম্যাক্সমূলর এবং জান্মানীতে দার্শনিক পল 
ডয়সনের সহিত স্বামীজীর গভীর সৌহার্দা স্থাপিত হয়। কিন্ত 
স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে তাহার একদল 
একনিষ্ঠ ভক্তের আত্ম-নিবেদন । মিস মুলার, মিস নোবল ( ভগ্নি 
নিবেদিতা ) মিঃ স্টান্ভি ও সেভিয়ার দম্পতি ইহাদের অন্যতম । এই 
শিষ্য-শিষ্যাগণ স্বামীজী ও ভারতবর্ষের জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ 
করিয়। ধন্য হন। 

আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশন ও শিক্ষাকেন্দ্ের কাজ তখন দিন 
দিন বাড়িতেছে। প্রধান ভক্তরা গুরুর পতাকা একান্ত নিষ্ঠায় 
বহন করিয়। চলিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের সম্মুখে যেন নৃতনতর 
জীবনের দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে । ভারতবধষের ছঃখ-দারিগ্র্য 
মোচনের জন্য, বিদেশ হঈটতে সাহায্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় 
তাহার আগমন ! কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার তো সফল হয় নাই । দেশে 
তাই ফিরিতে তিনি এবার ইচ্ছুক । ভারতে বসিয়াই যে ভারতকে 
আজ বাঁচাইতে হইবে! রোগীর সপ্জীবনী শক্তি রহিয়াছে তাহার 
অস্তুঃসঞ্চারী প্রাণধারায়, সেই শক্তি দিয়াই তাহাকে উজ্জীবিত 
করিতে হইবে। বিবেকানন্দ এবার ভারত-ভূমির দিকেই দৃষ্টি 
ফিরাইলেন। কিন্তু সেই শ্বভাব-যোদ্ধার অন্তর্লোকে আজ যেন 
নৃতনতর, নিগৃঢ়তর জীবনের আন্বাদ ! 

১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে স্বামীজী তাহার ভক্ত মিঃ 
ক্রাম্সিস লেগেটকে এক পত্র লিখেন। তাহার জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ 


২৭ ভারতের সাধক 


পরিবর্তনের ইঙ্গিত ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে “প্রেমময় তগবান 
লীলাময়; আমি তাহার লীলার সঙ্গী। তাহার এই জগতের না 
আছে যুক্তি, না আছে ছন্দ। আর কোন্‌ যুক্তিই বা তাহাকে 
বাধিতে পারে? তিনি লীলাময়, তাহার খেলার আগাগোড়াই হাসি- 
কান্নার খেলা । কি মজা; কি আনন্দ ! -.এই পুথিবীর খেলার মাঠে 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের যেন তিনি ছাড়িয়৷ দিয়াছেন। কাহাকে 
প্রশংসা করিবে, কাহাকে তিরক্কার করিবে? তাহাদের না আছে 
মাথা, না আছে বুদ্ধি। তিনি আমাদের মাথায় একটু বুদ্ধি ঢুকাইয় 
দিয়া আমাদিগকে লইয়া তামাসা করিতেছেন । এবার কিন্তু আর 
তামাস। চলিবে না1-""ছেই একটা জিনিষ আমি এবার শিখিয়াছি। 
জ্ঞান ও যুক্তি তর্কের উপরে আছে, “অনুভূতি, প্রেম” আর প্রেমময়? । 
সেই প্রেমে রসে পাত্র পূর্ণ করিতে পারিলে আমরা আনন্দে ভরপুর 
হইব, পাগল হইব ।” 


বিবেকানন্দ নিজ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। “এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ষ ।” পাশ্চাত্যের শিক্ষিতমহলে চাঞ্চলা স্যষ্টি করার পর বীর 
সন্ন্যাসী ভারতের নিস্তরঙ্গ জীবনে তুলিলেন এক প্রচণ্ড আলোড়ন । 
স্বপ্তিমগ্ন জাতির উপর পড়িল ঝটিকার আঁঘাত। আত্মবিস্মৃত, 
পরনির্ভর ভারতবর্ষের সম্মুখে সেদিনকার স্বামী বিবেকানন্দ যেন এক 
পরম বিস্ময়! এই দেশেরই মধ্যে সেদিন এমন এক বিরাট পুরুষ 
অভ্যুথিত হইয়াছেন, ধাহার ক-নিখোষ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশকে 
কাপাইয়। তুলিয়াছে, ধাহার চরণ-ধূলি নিবার জন্য আধুনিক সভ্যতা- 
গবৰী মানুষের দল ভীড় করিয়! দাড়াইতেছে। জয়গৌরবদীপ্ত এই 
সন্প্যাসীর ললাটে রহিয়াছে ভারতবধেরই আত্মপরিচয়ের তিলকচিহ্ন। 
ভারতেরই অধযাত্মচেতনার মহিমায় তাহা সমুজ্ছল | ত্যাগী সন্গ্যাসী 
বীর সন্্যাপী বিবেকানন্দের, জীবনে জীবন লাভ করিয়া সমগ্র দেশ 
সেদিন জাগিয়! উঠিল । 


্বামী বিবেকানন্দ ২৭৭ 


এন্্জালিক রামকুষ্ণের জাছুদণ্ড দেশে ও বিদেশে নূতন নৃতন 
দৃশ্যপট উন্মোচন করিয়া চলিয়াছে। 

অগণিত দেশবাসী বিবেকানন্দের সম্বদ্ধনায় সেদিন উন্মত্ত | স্কুল 
কলেজের ছাত্র আর দেশীয় রাজ-রাজড়। সবাই হাত মিলাইয়াছে, 
একযোগে টানিতেছে তাহার শোভাযাত্রার গাড়ী। সে এক অপূর্ব 
ছন্য। ধনী-নির্ধন রাজ প্রঙ্গা সকলেরই মধো দেখা দিয়াছে স্বতক্ফৃত্ত 
আনন্দ উচ্ছ্াস। এই সন্নাসী প্রতিনিধির জয়-গৌরবের পট- 
ভূমিকায় ভারতবাসী তাহার নিজের রূপ, নিজের পরিচয়, যেন 
নৃতন করিয়া দেখিয়া নিতে চাঠিতেছে। জাতীয় উল্লাস ও গর্বে 
যে বিস্ফোরণ সেদিন ঘটিয়! গেল, তাহার মধ্য দিয়া আমাদের নব- 
জাগৃতির ইতিহাসে দেখা দিল এক নূতন পদক্ষেপ । 

এই রাজোচিত সম্মান ও সম্বদ্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ কহিলেন, 
“এ সন্বদ্ধনা আমার নয়, আমার মধ্য দিয়! দেশবাসী আজ সম্বর্ধন। 
জানাইয়াছে ভারতের সন্যাস-ধন্মকে, আগপুত জীবনকে, আর 
নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে | 

রুগ্র-্লান্ত দেহে তিনি স্বদেশে ফিরিয়াছেন-দীর্থ অবকাশ ও 
বিশ্রাম এবার তাহার প্রয়োজন। কিন্তু যোদ্ধা সন্নাসীর সত্যকার 
অবসর কোথায়? জীর্ণ অপটু দেহ নিয়াই কম্মমোতে তাহাকে 
ঝাপাইয়া পড়িতে হইল । তাহার দেশই ঘে তাহার এঁশীব্রত 
উদ্যাপনের প্রধান ক্ষেত্র । 

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, আমেরিকায় গিয়া ভারতের অধ্যাত্ম- 
সম্পদ সেখানে বিলাইবেন, পাশ্চাত্যের ভোগ সর্বধন্থ জীবনের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিবেন আত্মিক জীবনের বার্তা । আর ইহার পরিবর্তে 
ব্যবহারিক জীবনে দক্ষ, বিস্তবান মাফিন সমাজ হইতে এদেশের জন্য 
আনিবেন আধিক উন্নয়নের চাবিকাঠি । নিরন্ন মৃতকল্প জনগণকে 
বাচাইয়া তুলিবেন অন্নবপ্ত ও প্রাণ-প্রাচু্ধ্য দিয়া । সে উদ্দেশ্য তাহার 
ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড জয়-গৌরব নিয়! তিনি দেশে 
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ফিরিয়াছেন | পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাত্ব-ভারতের জয়পতাকা তিনি 
প্রোথিত করিয়া আসিয়াছেন। ফলে জাতির লাভ হইয়াছে-__ ছইটি 
বিরাট বস্ত|। একটি, নিদ্রিত ভারতের জাগরণ__অপরটি, ধর্ম 
মহাসভার বিজয় ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের মধ্য দিয়া আধুনিক ভারতের 
জনসমাজে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের জয়মাল্য 
লাভের ফলে দেশের জনমানসের অধিকার অবলীলায় তাহার 
করায়ত্ত হইয়াছে । জাতির আশ! ও আকাজ্ষা আজ তাহাতেই 
কেন্দ্রীভূত হইতে চাহিতেছে। আর এই কেন্দ্রস্থল হইতেই স্বামীজী 
তাহার অধ্যাত্মশক্তির উষ্ণ ধারাআ্রোত সমগ্র সমাজ দেহে সঞ্চালিত 
করিলেন । 

দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, তাহার প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে 
যে প্রয়াম এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি এবার সার্থক 
হইবে? মহান হিমগিরির তুষার স্তূপ এবার তবে কি গলিয়। ঝরিয়! 
পড়িবে ? 

দেশবাসী উৎকর্ণ হইয়। বিবেকানন্দের বাণী শুনিল। এ বাণী 
তারতাস্মার বাণী, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্-সম্তানের বাণী-- পাশ্চাত্যের 
ধন্মযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইহা সমুদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রতি ধুলি-কণার 
প্রতি শ্রদ্ধায় ইহা ভরপুর, আধ্যাত্মিক ভারতের চেতনায় ইহা 
মহিমময়। আধুনিক ভারত এমন শক্তি-দৃপ্ত এমন উদ্দীপনাময় 
ভাষণ আর কখনও শুনে নাই। 

স্বামীজী আহ্বান জানাইলেন, “হে আমার ভারত ! জাগ্রত 
হও! কোথায় তোমার জীবনী শক্তি? সে শক্তি যে তোমারই 
গাত্বায়।”..'প্রত্যেক ব্যক্তির মতই প্রতোক জাতির জীবনেও একটি 
করিয়া মূল সুর বর্তমান থাকে । ইহাই তাহার প্রধান ও কেন্দ্রীয় 
সুর, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে তাহার মহান জীবনের 
একতান। ভারতবর্ষের এই মুল স্থুর রহিয়াছে তাহার অধ্যাত্ম- 
সত্তায়। ইহাকেই ধারণ করিয়। জাতির পুনরুজ্জীবন সাধনের নির্দেশ 


ত্বামী বিবেকানন্দ ২৭৯ 


তিনি দিলেন। কহিলেন, “তোমার ধন্মের প্রাণশক্তির মধ্য দিয়েই 
সমাজ সংস্কার আর রাজনীতির কথ প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক 
মানুষকে তার নিজের পথটি বেছে নিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক 
জাতিও তার নিজের পথ গ্রহণ করে । আমর! ভারতবাসী, আমাদের 
পথ অনেক আগেই বেছে নিয়েছি । মে পথ হলো--অবিনশ্বর 
আত্মার প্রতি বিশ্বাস ।” 

তাষণ শুনিয়। মনে হয় জাতির চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য স্বামী 
বিবেকানন্দ ডুব দিয়াছেন, প্রাচীন তারতের আত্মার গভীরে । 
সেখান হইতে প্রাণরম আকধণ করিয়া আনিয়া নব জাগ্রত ভারত- 
বাসীর মানসক্ষেত্রে ভারতধম্মের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছেন। 

ভারতের এই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ শুধু তাহার নিজের 
জাগরণের জন্য, নিজের খদ্ধি সিদ্ধির জগ্ত নয়। সার! পাশ্চাত্য 
জগৎও রহিয়াছে ইহারই প্রতীক্ষায়। এই চেতনাকে উদ্দদ্ধ করিয়া 
্বামীজী ভাক দিলেন, “তোমার হাতে যে শক্তি আছে তা ব্যবহার 
কর। সে শক্তি এত বিরাট যে, যদি ভুমি শুধু তাহা মনে-প্রাণে 
উপলব্ধি কর ও নিজেকে তার যোগ্য করে তোল, তবে তুমি বিশ্বের 
আমুল পরিবর্তন সাধন করতে পারবে । কারণ, ভারতবর্ষ হচ্ছে-_ 
বিশ্বজগতের মানস-গঙ্গা |” 

এদেশের সমাজজীবনে তখন সংস্কার আন্দোলন প্রবল বেগে 
চলিতেছে । কিন্তু এ আন্দোলন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা/-দীক্ষা। হইতে 
উদ্ভৃত। স্বামীজী মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন, এ সংস্কার আন্দোলন 
জাতির মন্মূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের এডিহাসিক 
ধার! এবং সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব ও স্বাতস্ত্র সংক্কারকামীর! বুঝিতে 
পারেন নাই। তাই ইহাদের সহিত পার্থক্য জানাইয়া নিজ আদর্শ 
তিনি ঘোষণা! করিলেন-_-“সমাজকে ভেতে-টুরে সংস্কারকেরা উন্নয়নের 
যে পথ দেখালেন তা সাফল্যের পথ নয়। এই সংক্কারকদের আমি 
বলতে চাই, তাদের চাইতে আমি আরও বড় সংস্কারক! তারা 
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এক-আধটুকু সংস্কার চান-আর সেস্থলে আমি চাই আমূল সংস্কার । 
আমাদের পার্থক্য সংস্কারের কর্ম-পদ্ধতিতে । তাদের প্রণালী ভেঙে- 
চুরে ফেলা আমার প্রণালী সংগঠন । আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, 
আমি স্বাভাবিক এবং মূলগত উন্নতিতে বিশ্বাসী 1” 

এই ধ্বংসমূলক সংস্কার আর যুক্তিহীন রক্ষণশীলতা-_-এই ছুইটি 
হইতেই বিবেকানন্দ নিজেকে প্রথক করিয়। নিলেন । বেদাস্তের তত্বকে 
সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়৷ দিয়া এক অখণ্ড অধ্যাত্সসমাজ তিনি 
গড়িয়। তুলিতে চান। তামসিক জড়বুদ্ধি ও সামাজিক ভেদ-বৈষম্য 
এই দেশে এক চরম বিপধ্যয় আনিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে স্বামীজী 
ঘোষণা করিলেন বৈদান্তিক অভেদ-তত্ব। সব্ব্জীবের অভ্যন্তরে 
অনুন্থযত রহিয়াছেন শিব। এই শিবের পৃজায় জানাইলেন আহ্বান 
--যিনি তোমার অস্তরে বাহিরে, তুমি ধাহার স্থুলদেহ ও যিনি 
“সব্ধত পাণিপাদৌ” শুধু সেই বিরাট আত্মার পূজা কর।” জাতি 
সংগঠনের জন্য চাই বৈরাগ্যবান তেজন্বী কন্ীদল । এ জন্যও তিনি 
সেদিন জানান তাহার উদাত্ত আহ্বান । 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-তত্বে শক্তি, তক্তি ও জ্ঞান এই ভিনেরই 
সমন্বয় রহিয়াছে । সরব মত ও পথকেও ঠাকুর মিলাইয়। নিয়াছেন। 
কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যেন তাহার কিছুট। ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। 
বিবেকানন্দ তাহার পরম প্রিয় অধ্যাত্ব-সস্তান। অদ্বৈতবাদের প্রতি 
তাহার আত্যস্তিক নিষ্ঠা যেন একদেশদণ্রিতার পরিচয় দিতেছে । 
ঠাকুরের সমন্বয়ের বাণীর মুলকথা৷ কি তাহার শ্রেষ্ঠ শিবু ভুলিয়া 
বসিয়াছেন ? 

্বামীজীর “বেদাস্তের আদর্শ' নামক বক্তৃতায় এ প্রশ্নেরই উত্তর 
সেদিন পাওয়া গেল £ “আমি অভিযোগ শুনেছি যে, আমি অদ্বৈত- 
বাদের কথা খুব বেশী করে বলি আর ছ্ৈতবাদের কথা খুব কম বলি। 
হ্যা, আমি খুব ভাল করেই জানি, ছ্ৈতবাদের মধ্যে কি অপরিমেয় 
ভাব রসের উন্মাদনা, কি অসীম আনন্দোচ্ছাস ব্য়েছে। সমস্তই 
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আমি জানি। কিন্তু এখন আমাদের কাদবার সময় নয়-_ এখন 
কোমল হবার সময়ও নয়। এই কোমলতা। এদেশে যুগ যুগ যাব 
বর্তমান-_-আর আমর! যেন তুলার মতই নরম হয়ে গিয়েছি। আজ 
আমাদের দেশ যা চায়, তা হলো লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, 
বিপুল ইচ্ছাশক্তি, যা অপ্রতিরোধা, যা অমোঘ । এতে যদি সমুদ্রের 
অতল গভীরে নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দীড়াতে হয়, তাতেও 
ক্ষতি নেই । তাই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন দৃঢ়তা । এ 
দেশকে গড়ে ভুলবার জন্য, শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, 
আবশ্যক অদ্ৈতবাদের আদর্শকে উপলব্ধি করা--এঁক্যের আদর্শকে 
উপলদ্ধি করা, আয়ত্ত করা । আমাদের চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস-- প্রবল 
আত্মবিশ্বাস |” 

১৮৯৭ সালের ১ল! মে স্বামীজী বলরামবাবুর ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
গৃহী ও সাধু. ভক্তদের এক সভা আহ্বান করিলেন। সকলের 
অনুমোদনক্রমে স্থাপন করা হইল 'রামকৃঞ্চ মিশন" | বিবেকানন্দ 
হইলেন ইহার মূল সভাপতি আর স্বাশী ব্রঙ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের 
সভাপ।ত। 

মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু গুরুভাইদের অনেকে প্রথমটায় 
স্বামীজীর আদর্শ ও কন্দস্চী সোতসাহে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। 
কাহারও কাহারও মনে নান! দ্বিধ দ্বন্দ আসে, প্রশ্ন জাগে--জীব- 
সেবা, লোকশিক্ষা, সতা-সমিভি এসব কি শ্রীরামকৃষ্ণের অতিপ্রেত 
ছিল? নিজের কথা-বার্তায়, উপদেশে, আচরণে ঠাকুর কি ঈশ্বর 
উপলব্ধির উপরই সর্বদা জোর দিতেন না? ব্বামীজীর পথে চলতে 
গিয়ে ঠাকুরের পথ থেকে কি তারা দূরে সরে যাচ্ছেন না? 

প্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের নৃতন ভাষ্য করিতেছেন বিবেকানন্দ । 
কেউ কেউ এ ভাষ্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। 

স্বামীজী উত্তেজনায় ফাটিয়! পড়িলেন। কহিলেন, “অনস্তভাবময় 
ঠাকুরকে তোর! বুঝি তোদের বুদ্ধির গপ্ডিতে বদ্ধ করে রাখতে চাস্‌! 


২৮২ ভারতের সাধক 


তা হবে না| আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তার ভাব সার! প্রথিবীময় ছড়িয়ে 
দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তার পুজা প্রচার করতে বলেন 
নি। ধ্যান ধারণা আর ধর্মের যে সব উচু তত্ব আমাদের শিখিয়ে 
গেছেন, সেগুলি উপলদ্ধি করে জগংকে শিক্ষা দিতে হবে | মনে 
করিসনি, আমি আর একটা নৃতন দল স্থাপন করতে বসেছি। প্রভুর 
পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমর! সবাই ধন্য হয়েছি | এবার ত্রিজগতের 
লোকের কাছে তার ভাব বিতরণ করতে হবে| একাজের জন্যই যে 
আমাদের জন্ম !” 


ইহার পর স্বামীজী দৃঢ় কণ্ঠে যাহ। বলিলেন, তাহা আত্মপ্রত্যয়ের 
শক্তিতে উদ্বুদ্ধ, আর ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রেরণায় সমুজ্জল। বলিলেন, 
প্যাখ,, প্রভুর দয়ার বহু নিদর্শন আমি এ জীবনে পেয়েছি । বেশ 
অনুভব করেছি, তিনি আমার পেছনে দীড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে 
নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে আমি গাছতলায় পড়ে থাকতুম, 
যখন কৌগীন বাধবার কাপড় পর্যন্ত ছিল না, যখন এক পয়সাও 
সম্বল নেই অথচ পৃথিবীট1 ঘুরবে। মনে করেছি, তখনও দেখেছি তার 
দয়ায় যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানেই সাহায্য পেয়েছি | আবার 
যখন বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য সিকাগোর রাস্তায় মেয়ে মন্দর 
গাঁদি লেগে যেত তখনও তারই দয়ায় তত মানসম্ত্রম--যার শতাংশের 
একাংশ পেলেও সাধারণ লোক একেবারে ক্ষেপে যায় অনায়াসে 
হজম করেছি । প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি, বিজয় লাভ করেছি। 
এখন চাই এই দেশের জন্য কিছু করতে । তোর! সন্দেহ ছেড়ে আমার 
কাজে সাহায্য কর্‌, দেখবি তার ইচ্ছায় সকলেরই কল্যাণ হবে 1 

আর একদিনের বাদান্ুবাদেও স্বামীজী গজ্জিয়া উঠিয়া ধ্যান ভজন- 
পরায়ণ, ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল গুরুভাইদের বলেন, “মনে করেছিস্‌ 
এতেই তোদের যুক্তি আসছে হাতের মুঠোয়? আর শেষের দিনে 
রামকৃষ্ণঠাকুর এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে 
নিয়ে যাবেন! আর জ্ঞানের চর্চা, লোকশিক্ষা! এবং আর্ত অনাথের 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৮৩, 


সেবা, এ সব মায়া_কেননা পরমহংসদেব ওসব করেননি । আর 
কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, “আগে ভগবান লাভ কর্‌-তারপর 
আর সব! পরের উপকার করতে যাওয়া অনধিকার চর্চা'--যেন 
ভগবান লাভ কর] মুখের কথা । ভগবান একটা খেল্ন! কিনা যে, 
খু'ঁজলেই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে 1” 

বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, ঠাকুর শ্রীরামকষ্চ এঁখী 
কর্মের মহানায়ক! ঠাকুরের করুণাঘন রূপটিই তাহার অস্তরে চির- 
ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে । তাই তাহার শ্রীমুখের বাণী--শিবজ্ঞান 
জীবের সেবা স্মরণ রাখয়াই ব্যাকুল হইয়াছেন সেবাধর্ম্ম অনুসরণের 
জন্য, কন্মযোগের একটা ভিত্তিভূমির জন্য | করুণাঘন ঠাকুরের 
জীব-প্রেমের ভিত্তিতে স্বামীর্জী তাহার সেবাধন্মের নব ব্যাখ্যা 
কর্মযোগানুষ্ঠানের নব পরিকল্পন। স্থির করিলেন । 

গুরুভ্রাতারা বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুর তাহার প্রিয়তম সন্তান 
স্বামীজীর মধ্য দিয়াই তাহার লীলা প্রকটিত করিতেছেন। অপার 
নেহ তালবাসায় ও নেতৃত্ব শক্তিতে স্বামীজীও তাহাদের বাঁধিয়া 
রাখিয়াছেন। কিন্তু তবুও সন্দেহের যে ছায়াপাত মাঝে মাঝে হয়ঃ 
আজ তাহ। দূরীভূত হইল । 

ইহার পর দেখা যায়_হৃশ্যপট একেবারে বদলাইয়। গিয়াছে । 
যে রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পুজা ও ভোগরাগ ছাড়িয়া বার বৎসরের 
মধ্যে একদিনও মঠের বাহিরে যান নাই, তিনি মাত্রাজে প্রচার- 
কার্যে বাহির হইলেন। অখণগ্ডানন্দ যুপিদাবাদের ছুভিক্ষ ত্রাণকাধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিলেন । সারদানন্দ এবং অতেদানন্দ ইতিপূর্বে 
প্রচারের উদ্দেশে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। লোকহিতে 
ব্রতী “মিশনের, প্রকৃত ভিত্তি এইবার ধীরে ধীরে গড়িয়। উঠিল। 

আমেরিকা হইতে স্বামীজী যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, মঠ 
নির্মাণের উদ্দেশ্টে তাহাদ্বারা পয়তাল্লিশ বিঘা! জমি ক্রয় কর! হয়। 
অথচ এই মঠ ও সেবা-সংস্থার এই তিথটিকে গোড়াতেই তিনি 


২৮৪ ভারতের সাধক 


কিন্তু প্রয়োজনবোধে উড়াইয়া! দিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় 
তখন প্লেগের মহামারী শুরু হইয়াছে জনগণ আতঙ্কে অস্থির । মঠের 
কন্মীদের স্বামীজী সেবাকার্ষযে উদ্ধদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে 
একজন প্রশ্ন তোলেন, প্রচুর অর্থ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। কিন্ত 
সে অর্থ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে ? 

মহাবৈরাগী বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “প্রয়োজন হলে 
এখনি মঠের সবট। জমি বিক্রি করে দেবো, কাজ চালিয়ে যাবো । 
আমর। ফকির, মুগ্টিভিক্ষা করে আর গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে 
পারি। যদি জায়গা জমি বিক্রয় করলে হাজার হাজার লোকের 
প্রাণ বাঁচাতে পারি, হবেই তো! এসব সার্থক । নইলে কিসের এই 
জায়গা, কিসের জমি ?” সার! জীবনের আদর্শকে নিঃশেষে অবলুপ্ত 
করার এমন সাহস ও মনোরৃত্তি কয়জনের আছে? ভাগ্যক্রমে 
সেবাব্রতীদের কণ্ম উদ্যাপনে এই চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখ! 
দেয় নাই। 

সেদিন বিবেকানন্দ এক ভক্তকে বেদাস্ত পড়াইতেছেন। এমন 
সময় গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। স্বাম।জী তাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া রহস্তচ্ছলে কহিলেন, “জি-সি, তুমি তো এসব কিছুই 
পড়লে না, শুধু কেষ্টো বিষ্ু নিয়েই দ্রিন কাটালে 1” 

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন--ত্বামীজী,. ওসবে তোমারই বেশী 
প্রয়োজন । কারণ, তোমাকে দিয়েই ঠাকুর লোকশিক্ষা দিতে 
চেয়েছিলেন” 

তারপর গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণ। 
হইল। গিরিশ মুচকি হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
“আচ্ছা নরেন, তুমি তো বেদবেদাস্ত ঢের পড়েছ, কিন্তু তাতে অগণিত 
ছু'খীর ছুঃখ, বুতুক্ষুর আর্তনাদ, আর পাপাচারগুলো৷ নিবারিত হয় 
কি?” সঙ্গে সঙ্গে গ্রতিভাবান নাট্যকার তার অনবস্ত ভাবায় ছুংখ 
দারিদ্রযক্িষ্ট বাস্তব জগতের এক ছুঃসহ, বীভৎস চিত্র আকা শুরু 


্বামী বিবেকানন্দ ২৮৫ 


করিলেন। ন্বামীজীর হৃদয় ততক্ষণে বেদনায় বিক্ষোভে অধীর হইয়। 
উঠিয়াছে। নয়নের উদ্গত অশ্রু গোপনের জন্ত তিনি দ্রেতপদে 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যান। গিরিশ তখন উপস্থিত ভক্তটিকে 
যে কথাটি বলিলেন, বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের তাহা এক 
চমৎকার ভাষ্যন্বরূপ। বলিলেন, “দেখলি তো তোর গুরুর হৃদয়ট! ! 
এই যে পরের ছুঃখে এমন অশ্রমোচন, এই যে মহাপ্রাণত1- এই 
জন্যই আমি তাকে বড় বলে মানি, তার বিছ্বেবুদ্ধির জন্কা নয়! দুঃখ- 
দুর্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদ-বেদাস্ত ফেলে উঠে যাওয়া । 
সমস্ত বিছ্ধে-বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল । তোদের খামীজী যেমন 
জ্ঞানী ও প্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক 1” 

১৮৯৮ সালের জুলাই মাস। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
জ্রমণ করার পর স্বামীজী অমরনাথ দরশশনে রওনা হইলেন । সঙ্গে 
রহিয়াছেন ন্নেহধন্তা শিষ্তা নিবেদিতা । বুটেন-কন্যা মিস্‌ মার্গারেট 
নোবল একদিন স্বামীজীর আত্মিক প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হন এবং 
স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর গুরুর মাতৃভূমি ভারতের 
সেবায় নিদ্দেকে করেন নিবেদন । নাম হয় তার নিবেদিভা । এ 
সময়ে স্বামীজীর শিক্ষা! ও প্রেরণায় সাধিক1 নিবেদিহার আত্ম- 
নিবেদনের সার্থকতম রূপটি যেন যুর্ত হইয়া উঠিতেছে। স্বামী 
বিবেকানন্দের মানস-কন্ঠারূপে ঘটিতেছে তাহার আত্মপ্রকাশ । 

নিবেদিতার আগে কোন পাশ্চাত্য রমণী হিন্দুধন্মের সম্্যাসাশ্রম 
গ্রহণ করে নাই এদিক দিয়া তিনি অনন্যা । এই পাশ্চাতা-শিষ্যার 
জীবনে যেটুকুও বা ভাবালুতার স্পর্শ বর্তমান ছিল স্থামীজীর কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ ও সাধন-নির্দেশ তাহ] নিক্ধরুপভাবে মছিয়া দিয়াছিল। 

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, নিবেদিত! হিন্দু নারীদের শিক্ষায় ব্রতী 
হোক্‌, কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী হিন্দু নারারূপে গড়িয়া উঠৃক। 
এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশও দিয়াছিলেন “তোমার এখন চিন্তায়, ভাবে, 
অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে । তোমার জীবনকে 
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এখন ভিতরে বাইরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্র্মচারিণীর আদর্শে গঠিত 
করিতে হইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় 
ঠিক জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে 
হইবে--এমন কি তার স্মতিটুকু পর্য্যস্ত তৃমি রাখিতে পারিবে না ।” 
নিবেদিতা ছিলেন স্বামীজীর চরণে উৎসর্গাত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য | 
গুরু তাহার এই শিষ্যাকে ভারতীয় ধন্ম ও সমাজের সেবায় এক 
যোগিনীরূপে গড়িয়! তুলিয়াছিলেন। 

অমরনাথে যাওয়ার কালে দেখা যায় স্বামীজীর এক অন্ভুত 
রূপান্তর । অদ্বৈতবাদের পতাকাবাহী সেই যোদ্ধা সন্গ্যাসী আর 
নাই। এখন তিনি এক তীর্থচারী ভক্ত সাধক, প্রভূ অমরনাথের 
নিষ্ঠাবান উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি-আপ্নত সত্তাখানি যেন 
তাহাতে এবার সথগরিত হইয়াছে । গুরুদেবের এই নতুন মৃত্তি ও 
দিব্য কমিনীয়ত। দর্শনে সেদিন শিষ্য! নিবেদিতার বিস্ময়ের অস্ত 
ছিল না । 

ন্ানাস্তে অমরনাথের তুষার-লিঙ্গের সম্মুখে স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে 
প্রণত হইলেন । গুহামধ্যে শত শত তক্তের কণ্ঠে উদ্গীত হইতেছে 
স্তবগান। এই স্তবগানের অনুরণন চলিয়াছে আগ্রহাকুল দর্শনার্থীদের 
হদয়ে। শিব বিগ্রহের দশনে ভাগ্যবান সাধকের লাঙ করিতেছেন 
দিব্য অনুভূতি | 

প্রভূ অমরনাথের দিব্য দর্শন পাইলেন স্বামী, ধ্যানাবিষ্ট দেহ 
হারাইয়া ফেলিল বাহাজ্ঞজান। বহুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়। আদিলে 
দেখা গেল, চোখ মুখ স্বর্গায় আনন্দের ছটায় উন্তাসিত। 

সঙ্গীরা বার বার প্রশ্ন করেন, অতীন্দ্রিয় লোকের কোন্‌ দর্শন 
কোন্‌ অভিজ্ঞতা স্বামীজীর হইয়াছে । কিন্তু উত্তরে তিনি কোন 
কিছুই সেখানে প্রকাশ করিলেন না । 

উত্বরকালে ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে বলিতেন-_ন্বয়ং 
অমরনাথ তাহাকে কৃপা করিয়া এই সময়ে দর্শন দেন এবং প্রভূ 
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তাহাকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও প্রদান করেন। সমাধিমগ্ন মহাযোগী 
শঙ্কর চিরদিনই বিবেকানন্দের উপাস্য । তাহার দিব্য দর্শন সেদিন 
স্বামীজীর সর্ধবসত্তায় আনন্দময় অনুভূতির তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। 
অন্তর্লোকে “শিব শিব" ধ্বনি নিরস্তর ধারায় স্পন্দিত হইতে থাকে ।১ 

অমরনাথ হইতে নামিয়া আসিয়া বিবেকানন্দ আবার এক 
নৃতনতর ভাবময় রাজো প্রবেশ করিলেন। আগ্কাশক্তির ধ্যানে 
দেহ-মন প্রাণ তখন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, 
চারিদিকে জগজ্জননী মহামায়ার লীলা প্রকটিত, আর স্বামী যেন 
তাহারই অস্কের এক ক্ষুদ্র শিওটি হইয়া রহিয়াছেন । মুখে নিরস্তর 
রামপ্রসাদী সুরের গুনগুনানি, আর অস্বরে ন্বগ্ণয় আনন্দের উচ্ছাস। 

শিষ্যদের একদিন কহিলেন, “যে দিকে ফিরছি, কেবলই মায়ের 
বরাভয় যুত্তি দেখছি! তিনি যেন আমায় ছোট ছেলের মত করে, 
নিজের হাতে ধরে নিয়ে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ।” 

মাতসাধকের অন্তরে ভখন ভক্তির প্রবল প্রতস্রবণ বহিতেছে। 
কাশ্মীরের ডাল-হুদের উপর হাউসবোটে অবস্থান করিতেছেন | 
মুসলমান মাঝির কন্তাটিও তাহার চোখে যেন আছ্যাশক্তির এক 
কল্যাণময়ী প্রকাশ । জননী উমা জ্ঞানে যখন এই বালিক। মুসলমান 
কুমারীটিকে তিনি অর্চনা করিতে বসিতেন, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের 
নয়ন অশ্রুসজল হইয়! উঠিত | 

ধ্যান-তন্ময়তার মধা দিয়! ক্রমে বিবেকানন্দের ভাদয়ে জাগিয়। 
উঠে ত্রহ্মময়ী মহাকালীর উপলন্ধি। “জননী ম্হাকালী, নামক 
কাবা-বন্দনাটি এই সময়ে তাহার লেখনী হইতে নিঃক্থত হয়। 
ভাবাঁবিষ্ট অবস্থায় ইহা রচন1 করিবার পরই স্বামীজীর বাহা চেতন! 
দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলুপ্ত হইয় যায়। 

অছৈতবাদী, বেদাস্তকেশরী স্বামীজীর অন্তর এখন মাতৃধ্যানে 


নিস্টার.নিবেিতা £ ভ্ভ মাস্টার আজ আই স' ছিম্‌। 
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ভরপুর । আগ্ভাশক্তির প্রলয়ঙ্করী মৃত্তির উপাসনা যেন তাহাকে 
পাইয়! বসিয়াছে। এই সময়ে প্রায়ই বলিতেন, “ভীমার উপাসন। 
দ্বারাই যে ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অনস্ত জীবন লাভ করা 
যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর--লোলরসন! কালীকে ধান কর। মা-ই 
স্বয়ং ব্রন্গ। তার আঘাত, অভিশাপণ যে আশীর্বাদ ! হৃদয়টিকে 
শ্বশান করে ফেল | তবেই না মার দেখা পাবে !” 

নাটুক তাহাতে শ্যামা” কবিতায় স্বামীজীর অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত 
এই সংহাররূপিণী তত্বটি ফুটিয়া উঠিয়াছে :- 


সত্য তুমি মৃত্যুবূপা কালী, 
সুখ বনমালী- তোমার ছায়া! 
করালিনী কর কণচ্ছের, 

হোক মায়া ভেদ-_ 

সুখ স্বপ্পে দেহ দয়া ॥ 


ন্বামীজী সেদিন কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী দেবী-বিগ্রহ দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। কি এক দৈবী মায়ায় এই প্রাচীন বিগ্রহের প্রতি 
তিনি খুব আকৃই হইয়া পড়েন। কয়েকদিন মায়ের মন্দিরে বসিয়। 
নিবিষ্ট হন পুজ! ও ধ্যান-জপে । 

একমনে সেদিন মন্দিরে বসিয়া জপ করিতেছেন । এক সময়ে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ভগ্ন দেউলের উপর। বিধম্মীর আক্রমণ ও 
অত্যাচারে স্থানে স্থানে ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছে । এক অব্যক্ত ব্যথায় 
সাধকের অন্তর বার বার গুমরিয়া উঠে । মনে খেলিয়। যায় চিন্তার 
ঝলক, “মায়ের ভক্তেরা মন্দির ও বিগ্রহের এই অত্যাচার অবমানন। 
কি করিয়৷ সহ করেছে? আমি সে সময়ে উপস্থিত থাকলে 
কিছুতেই এটা ঘটতে দিতুম না, নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে করতুম 
মায়ের মন্দির রক্ষা ৷ 
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সহসা শোনা যায় এক অলৌকিক কণম্বর !_“ওরে, আমার 
মন্দির ভেঙ্গেছে, তোর তাতে কি? তুই কি আমায় সব্বত্র রক্ষা 
করিস, না আমিই তোকে রক্ষা করি ? আমার ইচ্ছায় কি এখানে 
সাত-তল। ন্বর্ণথচিত মন্দির এখনি গডে উঠতে পারে না ?” 


বিবেকানন্দ চমকিয়। উঠিলেন । এই দৈববাণীর আঘাত তাহার 
অস্তর-সত্তায় তুলিল প্রচণ্ড আলোড়ন । সতাই তো । আগ্ঠাশক্তি, 
জগজ্জননী যিনি, সর্বশক্তির উৎম যিনি, তাহার শক্তিকে এমন 
সীমিত বলিয়া তিনি ভাবিবেন কেন? কেন তাহার এই ধৃষ্টতা ? 
মায়ের নিরাপত্তা বিধান তিনিই করিবেন, কেনই বা তাঙ্গার এই 
অংহবোধ ? মায়ের সংমার মা-ই তো চালাইয়! থাকেন । পরাশক্তি 
তিনি--তাহার শক্তিতে বিশ্বব্রন্মাণ্ড বিধৃত। গ্রহ-তারা দল তাহারই 
প্রেমের সুত্রে গাথা । তাহারই জ্ঞানে সর্ববন্টি চৈতগ্যাময়, স্পন্দিত । 
বিশ্বত্রন্মাণ্ডের এক কোণে, ক্ষুদ্র অঙ্গনে ক্রীড়ারত শিশু, এই 
বিবেকানন্দের শক্তি সত্যই কতটুক ? 


ক্ষীরভবানী মন্দিরের অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্বামীজীর জীবনে 
এক নূতন অধ্যায়ের সুচনা করিয়া দেয় | শ্রীনগরে যখন ফিরিলেন, 
সঙ্গীর তাহার চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভ। দেখিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন। 
দেবী ভবানীর প্রসাদীফুল সকলের মাথায় ঠেকাইয়!, ভাব গদ্গদ্ 
স্বরে, বিবেকানন্দ বলিলেন, “গুরে, এখন আর “হরি ও নয়। এখন 
আমার শুধু--“মা” আর মা" । মা যেনিজে আমায় বৃহত্তম সত্যটি 
বুঝিয়ে দিলেন, তার সংসার তিনি নিজেই দেখছেন, আমার কেন 
একে রক্ষা করবার এমন স্পধ! ? তবে স্বদেশের ভাবনা ভাব বারই 
বা আমার কি দরকার ? ক্রহ্মময়ী মায়ের কোলে আমি যে একটি 
ক্ষুত্র সম্ভান মাত্র !” 
, তারপর বিল্ময়াবিষ্ট শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “আর ঘ! 


৯৪ 
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কিছু বলবার ব্যাপার আছে-- তা প্রকাশ করতে পারছিনে । বলার 
আদেশ নেই |” 

সকল মায়িক আবরণের উদ্ধে নিজের অধ্যাত্ম-সত্তাকে প্রসারিত 
করিয়া! দিতে বিবেকানন্দ এবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ব্যবহারিক 
জীবনের চারিদিকে বন্থতর কর্মের তন্ত জড়ানো | ক্ষীর-ভবানীর 
কল্যাণ-বাণী আজ সেগুলি শিথিল করিয়া দিল । 

অন্তরের অস্তস্তলে স্বামীজী উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন, আর 
তিনি কোন ধন্মান্দোলনের অআঙ্টা নেন, জননেতা নহেন, তিনি এখন 
সর্ব মায়ামোহ-ছিম্ন সন্নাসী-জগজ্জননীর কোলে উপবিষ্ট তিনি 
এক বৈরাগী বালক ! 

ধ্যানতন্ময় স্বামীজী এই সময়ে প্রায়ই একলা থাকিতে পছন্দ 
করিতেন | ভাবাবেশে মাঝে মাঝে কোথায় কোন্‌ স্দূরে যেন অদৃশ্য 
হইয়! যাইতেন | 

একদিন সঙ্গীর! বিস্মিত হইয়া দেখেন, কোথা হইতে মস্তক মুণ্ডন 
করিয়া এক দীন সন্্যাসীর বেশে তিনি আসিয়া উপস্থিত। মুখে 
স্বরচিত--“জননী মহাকালীর' শ্লোকগাথা । মায়ের প্রলয়ঙ্করী শক্তির 
বর্ণন। দিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, “গ্ভাখ, এর প্রত্যেকটা কথা সত্য । 
আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি । গ্ভাখ, আমি ম্বতাকে বরণ 
করেছি ।” 

মায়ার নুক্মতম আবরণ তিনি দূর করিয়াছেন, সর্ব বন্ধন-জাল 
করিয়াছেন ছিক্স,-_ এই কি তার মৃত্যুবরণ ? 


বেলুড়ে সেদিন মঠ স্থাপনের উৎসব দিবস। গঙ্গান্নান করার পর 
স্বামীজী ঠাকুরের ভক্মান্থিপূর্ণ তাজ আধারটি শিরে বহন করিয়! 
চলিলেন। নৃতন মঠে করা হইল ইহার প্রতিষ্ঠা 

এই সময়ে তিনি এক সম্গ্যাসীকে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর আমায় 
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বলেছিলেন, “তুই কাধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি 
সেখানেই যাবো, সেখানেই থাকবো-_সে গাছতলাই কি আর কুড়ে 
ঘরই কি? সেজন্যেই আজ আমি নিজেই এই আত্মারামের কৌটা 
মাথায় বয়ে নিয়ে এলাম ।” 

মঠের ব্রহ্মচারী শি্তদের অস্তরে সঙ্্যাস জীবনের ত্যাঙ্পৃত 
মহিম! স্বামীজী সব্র্বদা কীর্তন করিতেন। জীবসেবার মূল তন্বটিও 
তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। তাহার তেজোগর্ড 
বাণীতে তরুণ শিষ্যদের মধ্যে বলিয়া উঠিত ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের 
অগ্নিশিখা | 

উৎকর্ণ হইয়া তাহার। শুনিত স্বামী বিবেকানন্দের অতয় বাণী, 
“ওরে, ভয় পাস্নে। জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলো আব্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। প্রকৃত বিশ্বাসই ভেতরকার 
দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে তোলে ।...মনে রাখিস, গুটিকয়েক 
শক্তিমান লোক জগৎ টলমল করে ফেলতে পারে !” 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাহার গুরুর নামাঙ্কিত মঠ ও মিশন ছিল 
জীবসেবা ও ঈশ্বরোপলব্ধির পবিভ্রভূমি। ইহাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
ও গৌরবকে কোন মতেই ক্ষুগ্ন হইতে দিতেন ন!। এ বিষয়ে একদিন 
দপ্ততঙ্গীতে তিনি তাহার মতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন-_“গ্ভাখো, 
মঠের ব্যাপারে কিন্তু গৃহস্থদের কোনই কর্তৃত্ব চলবে না । সন্যাসীরাও 
টাকাওয়াল। লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের 
সাথেই তাদের কারবার । গরীবদেরই যত্ব করবে, ভালবাসবে ও 
যথাসাধ্য সেবা করবে। এ দেশের অধিকাংশ মঠ ও সল্ন্যাসী 
সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করেছে _তাদের দয়ার উপর নির্ভর 
করেছে, তাই তে। তার! উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী তাদের 
ত্রিসীমায় যাবে না। কাম-কাঞ্চনের দাস যার, তার। কি করে 
কাম-কাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত শিশ্ক, প্রকৃত বান্ধব হতে পারে ?” 

তরুণ ব্রন্মচারীদের সক্যাস নিষ্ঠার প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টি ছিল 


২৯২ ভারতের সাধক 


সদ! জাগ্রত, শাসন ছিল অতি কঠোর | তিনি বলিতেন, “একথাটা 
যেন ভূলো না। যখন দেখবে সন্গ্যাস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছ, এ 
কঠোর জীবনের পক্ষে ভূমি অগ্পযুক্ত, তখন গাহ্‌স্থ্য আশ্রমে প্রবেশ 
কর! বরং ভাল, কিন্তু সন্স্যাসাশ্রম কলুষিত কর! অন্ুচিত। সকালে 
উঠবে, ধ্যানজপ করবে, আর খুব তপস্। লাগাবে | স্বাস্থ্য আর 
সময়মত খাওয়া-দাওয়ার উপর নজর রাখবে । আর কথাবার্ত! 
কইীবে শুধু ধন্ম সম্বন্ধে। সাধনাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়া 
ব৷ গৃঠস্থদের সঙ্গে মেশাও সমীচীন নয়।” 

সাধনার্থী তরুণ ব্রহ্মচারীদের জন্য এমন কঠোর বিধিনিয়মই 
এ সময়ে তিনি প্রবর্তন করিয়া যান | 

সে-বার কাশ্মীরের তীর্ঘদর্শন হইতে ফিরিয়া আসিয়। ম্বামীজী 
দেখেন একটি তরুণ ব্রহ্মচারী মা-সারদামণির আশ্রমে কাজকন্ম 
দেখাশুনা করিতেছে । ব্রহ্মচারীটি সৎ এবং শুদ্ধসত্্, কিন্তু স্বামীজী 
কাহারে। কথায় নিবৃত্ত হইবার পাত্র নন। তৎক্ষণাৎ গঞ্জিয়া উঠিয়া 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীমায়ের আশ্রমে নারী ভক্তগণ বাস 
করিতেন, গ্রীমাকে দর্শনের জন্যও মহিলাদের সমাগম ছিল। ব্রহ্মচারী 
ভক্তদের পক্ষে এই নারী সান্গিধ্কে স্বামীজী ক্ষতিকারক মনে 
করিতেন। এমনই ছিল তরুণ সাধকদের সম্পর্কে তাহার ভ্রহ্মচধ্যের 
নৈষ্টিক বিধান। এই ভতসনার পর অবিলম্বে মায়ের আশ্রমের কাজে 
একজন প্রবীণ সঙ্সযাসীকেই নিযুক্ত কর] হয়। 

পশিববোধে জীবের সেবায় মঠের কন্মীদের বিবেকানন্দ সদাই 
অন্তপ্রাণিত করিতেন । ভাবময় উদাত্ত কণ্ঠে কহিতেন,_-“ওরে, সর্বব- 
জীবের সমদ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস 
করি। সকল জাতির যার ছুর্বৃত্ত, দরিদ্র ও নিগীড়িত তাঁরাই যে 
আমার ভগবান । এই ভগবানের জঙ্ক আমি বারে বার জন্মাতে 
চাই; এজন্য জন্ম জন্ম হুঃখ পেলেও আমার খেদ নেই |” 

যুগ যুগ ধরিয়া এদেশের নরম মৃত্তিকায় ভাবালু ও কোমল 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৩ 


মানুষের জন্ম হইয়াছে । কঠোর সংযম, নিষ্ঠা ও শক্তির অভাবে 
অনেক কিছু মহতী প্রচেষ্টা বিফল হয়া গিয়াছে । তাই নবীন 
সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী তাহার সতক বাণী বার বার 
উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। 

আজীবন বিবেকানন্দ স্বপ্ন দেখিয়াছেন) সে স্বপ্ন সফল করার জন্য 
কারয়াছেন জীবনপণ | তিনি চাহিয়াছেন, আত্মত্যাগী সর্ধন্ব-পণকারী 
শত শত তরুণ সন্াসী তাহাকে করিবে অনুসরণ । ভারতের আত্মিক 
উজ্জীবনে, তাহার ধ্যানের ভারত গঠনে তাহার? করিবে জীবনপাত। 
সে স্বপ্ন তাহার সফল হয় নাই, ধ্যানকল্পন। রূপায়িত হয় নাই। কিন্ত 
বিবেকানন্দের অভ্যাদয় কি বার্থ হ্টয়াছে? হাহা তো হয় নাই । 
তাহার বিপুল অধ্যাত্বশক্তি ও কন্মব্রতের মধ্য দিয়া ভারতাত্মা সেদিন 
জাগিয়া উঠে- ধন্ম ও সমাজে উঠে নৃতনতর প্রাণ-স্পন্দন | আর 
সমাজের সংস্কার ও ধ্বংসের পরিবর্থে জাগিয়া উঠে স্যগিধন্ম দৃষ্টিভঙ্গী | 
সনাতন অধ্যাত্স-জীবনের উৎস হইতে প্রাণশক্তি আহরণে জাতি 
প্রবৃত্ত হয়। এই জাগরণের পরোক্ষ ফলশ্রাততি বাংলার অগ্রিযুগের 
সক্তিপ্রয়াস, হিলক ও গান্ীজীর মুক্তি-সংগ্রাম । স্বামী বিবেকানন্দের 
আন্দোলনের ফলে ভারতের অস্তনিহিত একোর বোধও সবার 
অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে আত্ম পুকাশ কগিতে থাকে | 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ততম শ্রেষ্ট শিশ্যু নাগমশাইঈ একদিন বেলুড় মঠে 
বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নাঁগমশাই ছিলেন ভক্তি 
ও দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ । এই সাধক সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, “গ্াখো, 
সার পৃথিবীটা! ঘুরে এলাম কিন্ত নাগমশা্টর মত মহাপুরুষ চোখে 
পড়লো না।” 

বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়ের এই সাক্ষাতের পটভূমিকায় ব্বামীজীর 
অধ্যাত্ব-পরিচয়টি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের কাছে সেদিন স্পষ্টতর 
হইয়া উঠে | 

নাগমশাই স্বামীজীর চরণ বন্দনার উদ্দেশ্টে সাষ্টাে 
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হইলেন। “ও কি করছেন, ও কি করছেন,--বলিয়া স্বামীজী তখন 
উঠিয়া দাড়াইয়াছেন। নাগমহাশয় করজোড়ে বলিয়া উঠেন, “আমি 
যে দিবাচক্ষে দেখছি- আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম | আপনার 
দর্শনে আমার ভবক্ষুধা একেবারে দূর হয়ে গেল। জয় ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ! জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ 1” 

বেদান্ত পাঠ নিরত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের ব্বামীজী আহ্বান 
করিলেন। মুক্তপুরুৰ নাগমশাই ঠাকুরের কথ। আজ ইহাদের কিছু 
শুনাইবেন, ইহাই তাহার অভিলাষ । কিন্তু অহং-বোধ বিরহিত সাধু 
নাগমশাইকে দিয়া এসব বলানো মবুকঠিন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আমি আর কি বোলবো, আমি আর কি বোলবো ? আমি এখানে 
শুধু দেখতে এসেছি - ঠাকুরের লীলার সহায়ক মহাবীরজীকে দেখতে 
এসেছি । জয় রামকৃষ্ণ 1” 

কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর নাগমহাশয় আবার কহিলেন, 
“আপনাকে কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না খুললে তে। চেনবার যে। নেই। 
একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন ; আর সকলে, তার কথায় বিশ্বাস করে 
মাত্র, কিছুই বোঝে না 1৮ 

সিংহবিক্রম, ভুবনবিজয়ী যোদ্ধা সন্ন্যাসী মুহুর্ত মধ্যে তাহার মহিমার 

উন্নত শিখর হইতে নামিয়া আসেন । বালকের সরলত! ফুটিয়া উঠে 
চোখে মুখে । বিনয় নসর বনে প্রবীণ গুরুভাইকে বলেন, “নাগমশাই, 
কি যে কর্ছি, কি না কর্ছি__কিছুই বুঝতে পারছিনে। এক এক 
সময়ে এক এক দিকে মহা! ঝোঁক আসে, আর সেই মত কাজ করে 
যাই। এতে ভাল কি মন্দ হচ্ছে-_কিছুই বুঝতে পারছিনে ।” 

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, “মনে নেই ? ঠাকুর যে বলেছিলেন, 
চাবি দেওয়া রইল । তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝা মাত্রই হে 
লীল। ফুরিয়ে যাবে 1” 

গুরুর চরণে নিবেদিত-প্রাণ নাগমশাই ছিলেন এক সিদ্ধপুরুষ । 
দৈষ্চ ও আত্মগোপনতার আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষকে 
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বিবেকানন্দ ভালরূপেই চিনতেন । তাই স্বীয় আরন্ধ কার্যে তাহার 
আশীর্বাদ সেদিন তিনি চাহিয়া নিলেন। 


১৮৯৯ সালের মধ্যভাগে স্বামীজীকে আর একবার আমেরিকা! 
ও ইউরোপে যাইতে হয়। পাশ্চাত্য-বিজয়ের সে পূর্বতন উৎসাহ 
উদ্মাদন! এবার নাই । এবার শুধু কশ্মকেন্দ্রসমূহের তত্বাবধান ও 
সংগঠনের পালা । পাশ্চাত্যের ধারে আগের বার যে আশ! পোষণ 
করিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, অনেক দিন হয় সে আশাকে বিসর্জন 
দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত স্বরূপ আজ তাহার নিকট 
উদ্ঘাটিত। ইহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী একদিন বলিয়াছিলেন,- 
“পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা যেন এক অট্হাস্তের মত- কিন্তু তাহার 
তলায় রয়েছে মন্মভেদী কান্ন।। এর পরিণতিও কান্নাতেই। হাসি, 
ঠাট্টা তামাসা যা কিছু সব রয়েছে উপরিভাগে, কিন্তু ভিতরটা এর 
বড়ই করণ। আর ভারতে উপরেই যত বিধাদ, যত কান্না--ভিতরে 
আছে নির্র্বিকার এক পরম চেতনা, আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ !” 

মহান কন্মযোগী বিবেকানন্দের ব্রত উদযাপনের সময় যেন 
নিকটতর হইয়া আসিয়াছে । রামকুষ্জের জ্যা-মুক্ত তীর কি এবার 
তাহার গতিবেগের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিতেছে ? স্বামীজীর 
ভক্ত শিষ্যা মিস্‌ ম্যাকলিয়ডের নিকট লিখিত পত্রে ঠাহার তৎকালীন 
মানসিকতা কিছুটা বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন-_-“আমি ভালই 
আছি। লড়াই-এ হার জিত ছুই-ই হলো, পুটলী-পৌটলা 
বেঁধে সেই মহান 'মুক্তিদাতার' প্রতীক্ষায় বসে আছি । অব. শিব 
পার কর মেরে নাইয়া -হে শিব, আমার তরী এবার পারে নিয়ে 
যাও, প্রভু 1--যতই যা হোক, আমি যে এখনও পূর্বের সেই বালক 
বই আর কেউ নই-_যে বালক দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটি তলায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের জমবৃতবাণী অবাক হয়ে শুনতো, আর বিভোর হয়ে 
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যেতো । সেই তে! আমার সত্যিকারের ব্বভাব ! কণ্ম আর অপরের 
কল্যাণ, সেগুলে! আমার বহিরাবরণ মাত্র । এবার আবার তার 
ডাক শুনতে পাচ্ছি, সেই চিরপরিচিত মধুর কণ্ঠন্র__যা! স্মরণ হলেই 
মন আনন্দে নেচে ওঠে |-বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মমতা 
উড়ে যাচ্ছে, কন্ম আজ বিশ্বাদে ভরা । জাঁবনের মোহ কেটেছে-_ 
রয়েছে তার স্থলে কেবল আমার প্রভুর আহ্বান ধ্বনি। যাই প্রভু, 
যাই। এ তিনি বলছেন, "মুতের সংকার মৃতের দলই করুকগে, 
তুই ও সব ছু'ড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়।” যাই 
প্রভু যা !” 

“হ্যা, এইবার আমি ঠিক চলেছি । সম্মুখে অনস্ত শান্তিময় 
নির্বাণ সমুদ্র! মায়ার এতটুকু তরঙ্গভঙ্গ তার শান্তি বিদ্বিত করছে 
ন।! ..লেই শিক্ষাদাতা, গুরু নেতা, আচাধা বিবেকানন্দ কিন্তু 
আজ আর নেই । পড়ে মাছে শুধু পূর্বের সেই বালক, প্রন্তুর চির- 
শিষ্য, গুরু চরণাশ্রিত চির-ভৃত্য !'*এতদ্িন আমার কম্মের মধো 
মান-যশের ভাব উদ্গত হত, ভালবাসার মধ্যে পাত্রাপাত্র বিচার 
আসতো, পবিত্রতার পশ্চাতে থাকতো ফলভোগের সুক্ম আকাজ্। ৷ 
আমার নেতৃত্বের ভেতর প্রভৃত্বের স্পৃহাও আসতো | এখন সে সব 
অস্তহিত হয়েছে- আমি উদাস প্রাণে তেসে চলেছি । যাই মা, যাই । 
তোমার স্পেহ কোমল কোলে উঠে, তুমি যেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছো 
সেই চির-নীরব অরূপ অজ্ঞাত রাজ্যে । অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণ 
বিসর্জন দিয়ে, কেবলমাত্র দ্রষ্টী বা সাক্ষীর মত সরে যেতে আমার 
আজ আর কোন দ্বিধা নেই |” 

বিশ্ববন্দিত পরাক্রমশালী আচার্যোর। যোদ্ধা জন্গ্যাসীবীর 
বিবেকানন্দের এ কোন্‌ ছুজ্ঞেয় পথ্যাত্রার সঙ্কেত! রামকৃষ্ণের সেই 
প্রহেলিকাময় “চাবী” কি পরাশাস্তির তোরণ-দ্বার আজ উপ্ুঞ্ 
করিতে চাহিতেছে ? 

_ স্বামীজী ম্বদেশে বেলুড় মঠে এবার ফিব্িয়া আসিলেন। কর্মমমুখর 
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জীবনের গতি আজ ন্বগীয় আনন্দেরও চির প্রশান্তির দ্বারে আসিয়। 
থমকিয়া দাড়াইয়াছে। 

মঠের হাস, গরু, ছ্াগলছানা মটর মাজ তাহার খেলার সাহী, 
কুকুর “বাঘা” তাহার বিশ্বস্ত অন্ুচর । এষেন দিবাসত্তায় মণ্ডিত এক 
মানব শিশু, অধ্যাত্ব-সিদ্ধির পরিপক্কতার ফলে উহা পেলব, নিটোল 
ও রসমধুর ৷ ব্রহ্মচারীর দল ও গুরুভ্রাত্তারা ভীহার আননের স্বর্গীয় 
আভ। দেখিয়া! অবাক হইয়া চাহিয়! থাকেন। 

ক্লাস্ত দেহে রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। শেষের দিনটি 
সমাগত--তরঙ্গায়ত দুর্বার নদী এবার মহাসাগরে আত্মবিলুপ্তির 
জন্য প্রতীক্ষমান ৷ স্বামীজী যেন তাহার পরম সত্তার সহিত মুখো- 
মুখি পরিচয় সাধন কাঁরয়াছেন, প্রশাস্ত হৃদয়ে বসিয়া আছেন মহা- 
মিলনের প্রতীক্ষায় । £সবারত ভক্তের সাহায্যে পঞ্জিকার কি একটা 
বিশিষ্ট দিন তিনি দেখিয়া রাখিলেন। এপরাছে একদিন মঠের 
ময়দানে ধীরপদে বেড়াইতেছেন। সহস। খামিয়া যান, গম্ভীর স্বরে 
সঙ্গী ভক্তকে একটি বিশেষ স্থান অন্ুলি দিয়! দেখাইয়। বলেন, 
“তোরা এখানেই আমার দেহের সংকার করিস্‌।” 

১৯০২ সালের $ঠা জুলাই । বিবেকানন্দের প্রতীক্ষিত দিবসটি 
আসিয় গিয়াছে । এবার তাহার বিদায়ের পাল1। ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ 
ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন মহাসমাধিতে। 

মনীষী রর্মযা রলাযা সেদিনকার এই মহাপ্রয়াণের মধ্যে 
দেখিয়াছেন এক নৃতন সম্ভাবনা, নৃতন কল্যাণের ইঙ্গিত। অম্থুকরণীয় 
ভাষায় তিনি বলিয়াছেন £ 

“বিবেকানন্দের নিকট জীবন ও সংগ্রাম ছিল একার্থ বাচক। 
তাহার জীবনের দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত | রামকৃষ্ের ও 
তাহার এই মহান শিষ্তের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র ষোল 
বৎসর | কিন্তু এই অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিবেকানন্দ প্রচ্ঘলিত 


২৯৮ ভারতের সাধক 


করেন অগ্নিময় উদ্দীপনা । তারপর চল্লিশ বৎসরেরও কম বয়সে 
এই মহান যোদ্ধা চিতা-শষ্য। গ্রহণ করেন । 

“কিস্ত সে চিতাগ্সি আজিও নিব্বাপিত হয় নাই। প্রাচীনকালের 
ফিনিক্স পক্ষীর মতই তাহার চিতাভন্ম হইতে নৃতন করিয়া উত্থিত 
হইয়াছে ভারতের বিবেক-_-এ যেন কিন্বদন্তীর আর এক ইন্দ্রজালময় 
পক্ষী। এ বিবেকময় বাণী উত্থিত হইয়াছে ভারতের শাশ্বত, সাধনময় 
জীবন হইতে, মন্নুষের আশা ও প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে ইহাতে । 
এই বাণীর কথা তারতের প্রাচীন ধ্]ানী ও দ্রষ্টার দল বৈদিক যুগ 
হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। এই বাণীর নিহিতার্থ আজ 
ভারতবাসীকে উদ্ঘাটন করিতে হইবে, ছড়াইয়া দিতে হইবে অবশিষ্ট 
মানবজাতির মধ্যে 1” 


আচার্য মধ্য 


ভারতের আত্মিক সাধন! ও ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের 
সবদান যেমনি বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যময় । জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমভক্তির 
মানা সাধন! ও দার্শনিকতার ধারা এই প্রাচীন ভূখণ্ড হইতে 
টৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেশের দিকৃবিদিকে । 

দক্ষিণভারত আমাদের উপটৌকন দিয়াছে তাহার যোগৈশ্বর্য- 
ম্পন্ন শৈবনাধক আর প্রেমভক্তি-সিদ্ধ আড়বার গোষ্ঠী, দিয়াছে 
ক্করের মতো! অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্ধ। রামানু্জ, মধ, বিষুম্যামী, 
নম্বার্ক বিদ্যারণ্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম প্রভৃতি সিদ্ধ সাধক ও 
নেতার একের পর এক এখানে ঘটিয়াছে অভ্যুদয় । 

ত্রয়োদশ শতকে আচার্য মধ্বের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতেরই 
য়, সমগ্র. ভারতেরই এক স্মরণীয় ঘটন1। ব্রহ্স্ত্রের ভক্তিবাদী 
যাখ্যার মধ্য দিয়! তিনি এক নবতর দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রচার করেন । 
ঠাহার নৈষ্ঠিক বৈষ্ঞবীয় সাধনা, ভাবময় প্রেরণ! ও সংগঠনশক্তি ভক্তি- 
নান্দোলনকে নূতন প্রাণ-প্রাচূর্ষে ভরিয়া তোলে। ভারতীয় জন- 
টীবনে আচার্য মধব পরিচিত হইয়া উঠেন ভক্তিবাদী চতুঃসম্প্রদায়ের 
ন্যতম ব্রন্মসন্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে । তাহার প্রচারিত তত্ব ও ধর্মাদর্শ 
ঘ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বল্পভাচারীদের মতবাদকে অনেকাংশে প্রভাবিত 
রিয়াছে একথাও অন্বীকার করার উপায় নাই । 

মধ্ব আবিভূতি হন ১১৯৯ খুষ্টাব্ে।১৯ ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম 


১ মতান্তরে ১২৩৮ খুষ্টাবধে। দ্রঃ 91025 7২৪০ 31086998 ত্রে?2. 
॥ 3. 31887001097 5 ডি ৪1519951509) 98191500 870 71100 7২617 
0118 99506129 10, 59-। স্বরচিত গ্রন্থ ভারত তাৎপর্য নির্ণয়'-এ মধ্ব 
[পন জন্ম সম্বদ্ধে ষে শকাঝের উদ্লেখ করিয়াছেন তাহা! ১১৯৯ খুষ্টান্বেরই 
দেশন! দেয়। শ্রীকুর্মমএ মধ্বের প্রশিত্ত ত্বামী নরহুরি তীর্থের এক অনুশাসন 
বিদ্কৃত হইয়াছে । এই অনুশাসন মধ্বের জীবনকাল নির্দয়ের স্হায়ক। 


২ ূ ভারতের সাধক 


উপকূলের কাছাকাছি বেলে-গ্রামের পাজকা ক্ষেত্র তাহার জন্মভূমি । 
তখনকার দিনে এ অঞ্চল ছিল তুলুব দেশের অন্তর্গত । আজিকার 
দিনের ধারোয়ার জেলা, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া এবং মহীশুর 
রাজ্যের পশ্চিম অংশ নিয়া গঠিত ছিল ত্রয়োদশ শতকের তুলুৰ । 
আজিকার দিনেও ইহার একাংশ তুলুব নামে পরিচিত । শঙহ্করের 
জন্মস্থান শূঙ্গেরী ও ম্যাঙ্জোলোরের দূরত্ব মধ্বের জন্মস্থান হইতে চল্লিশ 
মাইলের বেশী হইবে না । 
পাজকার তিন ক্রোশ দূরেই সাগর বিধৌত পবিত্র তীর্থ উডভুগী১। 
শেষশায়ী অনস্তেশ্বর বিষু। ও চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব, এই ছুই জাগ্রত 
বিগ্রহের মন্দির এখানে অবস্থিত। দেশের দূর দূরাস্ত হইতে ভক্ত 
নরনারী এখানে সমবেত হয়, সান তর্পণ ও পূজ। শেষে যে যাহার ঘরে 
ফিরিয়া যায়। বিষুভক্ত ও শিবভক্তদের এই মিলনভূমিই উত্তরকালে 
পরিচিত হইয়া উঠে আচার্য মধ্বের সাধনপীঠ ও লীলাকেন্দ্ররূপে | 
ভক্তি-সাধনার এক নৃতন ধারা তাহার মাধ্যমে এখান হইতে উৎসারিত 
হুয়। তাহার উত্তরস্থরী ও ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিও এই পবিত্র তীথের 
সাঁহত নানাভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । 
মধ্বের পিতার নাম মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্ট । প্রতিভাধর আচার্য 

হিসাবে ভট্ট তখন এ অঞ্চলে সুপরিচিত । বেদ-বেদাস্তে তিনি পারঙ্গম, 
আবার সাধন-জীবনে নিষ্ঠাবান্‌ বিষুভক্ত । স্ত্রী বেদবতী যেমনি রূপ- 
লাবণ্যবতী তেমনি মহাভক্তিমতী। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত 
এই শিলাময় দেববিগ্রহের সেবা, ভোগরাগ, ধ্যানজপে অধিকাংশ 
সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়। বিশেষ বিশেষ পুজা পাবৰণের দিনে 
উভয়ে ভক্তিভরে গিয়া! উপস্থিত হন উডুপীতে ; কুলদেবতা অনস্তেশ্বর 
নারায়ণের অচনায় প্রাণমন ঢালিয়! গেন। 


১ উড়ু অর্থে নক্ষত্র, পপ” হইতেছে পতি । নক্ষন্্রপ্ডি অর্থাৎ চক্রের নাম 
উদ্ভুপ। চন্দ্রের তপন প্রসন্ধ থে শিব তিনিই এ স্থানে অধিষ্ঠিত) তাই. 
চন্ত্রমৌলীম্বর শিবের নাম অন্তলারে এ তীর্থের নাম হইয়াছে উদ্ুগী। শচীন 
কালে উডভুগী রজঞ্জপীঃপুনু নামেও আধ্যাত হইত। 


আচাষ মধ্ব ৩ 


পণ্ডিত মধ্যগেহ ভট্ট মোটেই বিস্তবান্‌ নন। সম্বলের মধ্যে রহিয়াছে 
পৈতৃক একটি বাসগৃহ আর একটি বাগ্সিচা । এই বাগিচার ফসল আর 
অধ্যাপনার মামান্ত কিছু আয় দিয়াই কোনে মতে তাহার সংসারের 
ব্যয় নির্বাহ হয়। 

এই ভট্টবংশ খুবই প্রাচীন । কর্মকাণ্ডের বিখ্যাত আচার্য কুমারিল 
ভট্টের অনুগামী সাগ্রিক ব্রাহ্মণ ইহারা । পঞ্চ ঝা ষষ্ট শতকের কাছা- 
কাছি সময়ে বনবাসী কদশ্বর্নাজ ময়ুরবর্মণ এই নৈষ্টিক ব্রাহ্মণদের কয়েকটি 
দলকে আমন্ত্রণ জানান । সেই সময় হইতে এই ভট ব্রাহ্মণের] তুলুব 
অঞ্চলে আপিয়! বসভি স্থাপন করেন। বক্তক্রিয়!, শান্ত্রনিষ্ঠা ও 
শুব্ধতর জীবনচর্ধার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এই আগন্তকেরা সমাজের 
নেতারূপে নিজেদের করেন স্ুপ্রতিষ্ঠিত। 

এই উপনিবেশিক ব্রাহ্মণদের অনেকে ছুই এক পুরুষের মধ্যেই 
শ্াস্কর অদ্বৈতবাদের অনুগামী হইয়া পড়েন । সাধারণভাবে তাহাদের 
মধ্যে শিবভক্তির প্রাবল্য দেখা যায়। 

কালক্রমে ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বিষু-উপাসনার দিকে 
ঝুঁকিয়া৷ পড়েন। আচার্য মধ্বের পিতা মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন এমনি 
এক ভক্ভিপরায়ণ বৈষ্ঞব ব্রাহ্মণ । 

মধ্যগেহ ভট্রের ছুই পুত্র ও এক কন্তা। কিন্তু ভাগ্যের কি 
নিদারুণ পরিহাস, নিতান্ত তরুণ বয়সে ছইটি পুত্রই একে একে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়। চলিয়া গেল। শোকের আঘাতে ভট্টদম্পতি 
একেবারে মুষড়িয়। পড়িলেন | . 

কয়েক-বৎদর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্তু পুত্রশোকের 
দহন্জ্বালা মধ্যগেহ তখনে! ভুলিতে পারেন নাই | তাছাড়া, মনে 
এক নৃতন দৃশ্িন্তাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ তিনি। 
বার বারই ভাবিতে থাকেন, অপুত্রক অবস্থায় এদেহ ত্যাগ করিলে 
পিগুদান করার তো! কেহ থাকিবে না। মাঝে মাঝে তাই উড়ুপীতে 
অনস্তেশ্বর মন্দিরে গিয়! উপাস্থত হন, ইষ্টের চরণে নিবেদন করেন 
অন্তরের আকুতি ! 
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সেদিন ছিল দশহরার শেষ দিন__নবমী | মধ্যগেহ ভট্ট উড,গীর 
নারায়ণ মন্দিরে বসিয়া একমনে জপ ধ্যান কৰ্তেছেন । ভাবতন্ময় 
অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর কি করিয়া কাটিয়া যায় হু*শ নাউ । 
রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠে । ভক্ত দর্শনার্থীরা একে একে যে যাহার 
ঘরে ফিরিয়! গিয়াছে । ঠাকুরের শয়ান শেষে দীপ নিভাইয়া পুজারীরা 
নিজ নিজস্জ্রীক্ষে বিশ্রামরত ৷ শুধু ভক্তপ্রবর মধ্যগেহ ভর শ্রীমূ্তির 
সম্মুখে রহিয়াছেন ধ্যানস্থ। 

হঠাৎ গর্ভ-মন্দিরটি এক ঝলক শুভ্র স্সিগ্ধ স্বগাঁয় জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত হইয়! উঠে । ভট্টরের ধ্যান ভাডিয়া যায়। বিস্ময়ে আনন্দে 
তিনি অভিভ্ৃত। এসময়ে কানে আসে এক দৈবী কণ্ঠস্বর। করুণা 
বিগলিত কণ্ঠে ঠাকুর কহেন, “আমার প্রিয় ভর, তুমি প্রচণ্ড শোক 
পেয়েছ তরুণ বয়সের পুত্র ছটি হারিয়ে। কিন্তু কি করবে বল? 
প্রীস্তন খণ্ডিত হয়েছে, তাই তো আর তাদের থাকা সম্ভব হয় নি 
মত্য থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে । ছুঃখ ক'রো৷ না ভট্টঃ+_-শোক 
যেমন আঘাত হানে তেমনি আনে পরম কল্যাণ । শোক মানুষকে 
করে আত্মস্থ, করে পবিত্রতর |? 

মধুর মোহময় ঝঙ্কার প্রভুর দিব্যকণ্ঠে। কিন্তু ভট্রের বুকে তাহা! 
অনুরণন তোলে কই? উপযুর্পরি ছুইটি পুন্রশোকে হৃদয় তাহার 
আজ মরুভূমি | তাহা শীতল হয় কই; শাস্ত হয় কই? 

প্রভু আবার স্সেহার্ডরন্ঘরে বলিতে থাকেন, “ভষ্টঃ জেনে রাখো, 
মানুষ শৃন্ত হয় পূর্ণ হবে বলে, রিক্ত হয় সিক্ত হবে বালে । শোক 
বিষাদের কালিম। তুমি ঝেড়ে ফেল। আর খেদ করো না। ঈশ্বরীর 
বিধানে এক শুদ্ধাত্মা কুলপবিত্রকারী পুত্র আসবে তোমার গৃহে । 
নবতর ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হবে দে। আজকে দশহরার 
শেষ দিন_নবমী। তোমার একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হবে ঠিক এক 
বৎসর পরে, এমনি পবিত্র তিথিতে 1” 

দৈবী বাণীর রেশ ধীরে ধীরে মিলাইয়। বায়, কিন্ত পণ্ডিত মধ্যগেহ 
ভষ্টের হুদয়ে এই বাণী তুলিয়া দেয় ভাবোচ্ছামের এক উত্তাল 
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তরঙ্গ । অপার আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরপুর ভট্ট তখনই ছুটিয়। যান 
পাজকায় নিজগৃহে । পুলকভর1 কণ্ঠে গৃহিণী বেদবতীর কাছে বর্ণন! 
করেন মন্দিরের অত্যাশ্চর্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী । আনন্দাশ্রু ঝরিতে 
থাকে ছই নয়নে । 

উড্ভুগীর অনস্তেশ্বর মন্দিরের দৈববাণী কলিয়! যায়। ঠিক এক 
বৎসরের ব্যবধানে, ১১৯৯ খষ্টাব্দের নবমী তিথিতে এর শুভলগ্রে 
ভট্রগৃহিণীর কোল আলে! করিয়া আবিভূর্ত হয় এক শিশুপুত্র__ 
উত্তরকালে ষে কীতিত হইয়! উঠে মহাসাধক মধ্বাচার্য নামে | 

যেমনি অনিন্দ্যস্থুন্দর। তেমনি সর্বস্থলক্ষণযুক্ত এই শিশু । ভক্ত 
ভট্টদম্পতির আনন্দের আর অবধি নাই। ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদ- 
রূপে পাইয়াছেন এই পুত্রটিকে--কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই তাহার নাম 
রাখিলেন বাসুদেব । 

বাসুদেবের বাল্যজীবনের নানা অত্যাশ্চ্য ও অলৌকিক কাহিনী 
প্রচলিত আছে ।১ একদিন সাথীদের নিয়া সে তাহার খেলান্ন 
মাতিয়া আছে। হঠাৎ দেখা গেল, একটি হর্দাস্ত ষাঁড় নিকটস্থ রাস্তা 
দিয়! হেলিয়! ছুলিয়া৷ চলিতেছে । বালক বাসুদেবের কি এক অদ্ভুত 
ঝৌক চাপিয়৷ যায়_-তড়িৎবেগে বাঁড়ের পুচ্ছ ধরিয়া সে ঝুঁলিয়া 
পড়ে । যাঁড়টিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়! উঠে, দ্রেতবেগে 
ধাবিত হয় সম্মুখের এক নিবিড় অরণ্যে । সঙ্গী সাথীর! ভয়ে অন্ত; 
১ মধ্ব-শিষ্ত পণ্ডিত ভ্রিবিক্রম আচার্ধের পুত্র নারায়ণ আচার্য মধ্ববিজয় 
ও মণিমঞ্জরী নামে নান! কাহিনী সংবলিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। 
পৌরাণিক ভঙ্গীতে রচিত এই ছুইটি গ্রন্থে মধ্ব সম্থদ্ধে কতকগুলি অলেোকিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে। মধব জীবনের রূপরেখা অঙ্কনে নারায়ণ আচার্ধের রচন! 
আমাদের সাহায্য করিলেও উগ্র সাশ্প্রদায়িকত! ও অযৌক্তিক শঙ্কর বিরোধিতার 
'ফলে গ্রন্থ ছুইটির মুল্যহানি ঘটিয়াছে। আচার্য ভ্রিবিক্রম, নারায়ণ প্রভৃতি 
শিল্কের৷ মধ্বকে বায়ুর অবতার বলিয়া! মনে করিতেন। মাধব বৈষ্ণবর্দের মতে, 
পৃথিবীতে বখনই নারায়ণ অবতার-রূপে আসিয়াছেন, তখনই তাহার সহায়ক 


হইয়া আসিয়াছেন বাষু। রাম ও কৃষ্ণ অবতারের সহায়ক হঙ্গমান ও ভীম উভয়েই 
বাযুপুত্র। শেষ অবতার মধ্বাচার্য।__গ্রজানানন। : ' বেদাস্তার্শনের ইতিহাস 
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আর্তন্বরে সবাই চিৎকার করিতে থাকে; ভট্টগৃহের আশেপাশে মহা 
সোরগোল পড়িয়া যায় । ধর্-ধর্‌ শবে সবাই পশ্চাদ্ধাবন করে। 

বাসুদেব সেদিন যেন এক উদ্দাম খেলায় মাতিক্া উঠিয়াছে। 
পুচ্ছ হইতে সে যেমন তাহার বজ্তমুঠ্ি শিথিল করিবে না, যগুপ্রবরও 
কোনোমতে হার মানিতে রাজী নয়। বন-বাদাড় কণ্টকময় পথে 
কয়েক প্রহর ছুটাছুটির পর ক্রাস্তদদেহ ষাঁড়টি অবশেষে মধ্যগেহের 
বাড়ির কাছে আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। বালক বাসুদেবের 
চোখে মুখে তখন তৃথ্রির হাসি ফুটিয়া উঠিয়্াছে । সকলের উছ্েগ- 
ভর! প্রশ্নের উত্তরে সগর্বে সে তাহার অদ্ভুত বন-ভ্রমণের কাহিনী 
বর্ণনা করিতে থাকে । 

আর এক দিনের কথা । 'কোনেো একটি বিশেষ পার্ষণ উপলক্ষে 
সন্ধ্যার পর ভট্টদম্পতি বান্ুদেবকে নিয়া! উডভুগীর অনস্তেশ্বর মন্দিরে 
গিয়াছেন। স্নান তর্পণ পূজা সমাপন করিতে বেলা গড়াইয়া গেল। 
তারপর সন্ধ্যার সময় বনপথ. দিয়! সবাই গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছেন, 
এমন সময়ে হঠাৎ তাহাদের পথ রোধ করিয়! দাড়ায় এক ছুট 
অশরীরী প্রেত। পণ্ডিত মধ্যগেহ ও বেদবতী ভয়ে জড়সড়ো৷ ভ্ইয়া 
পড়েন, কিন্ত বালক বানুদেবের মধ্যে দেখা যায় এক অদ্ভুত ধরনের 
প্রতিক্রিয়া । মুহূর্তমধ্যে তাহার ঢোখ সুখের ভাব তখন একেবারে 
পরিবতিত হইয়! যায়। গ্রীবা সমুন্নত, চোখছুটি ক্রোধে আরক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। একটি পূর্ণবয়ঙ্ক ব্যক্তির মতো দৃঢ়স্বরে এ প্রেতের উদ্দেশে 
বিড়বি্ড়ি করিয়া কি এক মারণ-মন্ত্র সে উচ্চারণ করে। প্রেতটি 
তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে তাহাদের সম্মুখ হইতে অন্তহিত হইয়৷ যায়। 
সঙ্গে সঙ্গে বাস্থুদেবও ফিরিয়া আসে তাহার বালক স্বভাবে ! ইষ্টনাম 
জপিতে জপিতে অতি সম্তর্পণে বালককে বুকে করিয়া টিনা ঘরে 
ফিরিয়া আসেন । ৮ 


কিশোর বয়সে বানুদেবের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । এবার 
শান অধ্যয়নের জন্থ তাহাকে পাঠানে। হয় গ্রামের টোলে। 
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অসাধারণ মেধ! ও প্রতিভা বাস্ুদেবের । অধ্যাপকের! বিস্মিত হইয়। 
যান। দেখা যায় কয়েক বংসরের মধ্যেই বিভিন্ন শাস্ত্র তিনি আয়ত্ত 
করিয়া! ফেলিয়াছেন । তত্বের নির্ণয় ও বিচার বিশ্লেষণে জন্মিয়াছে 
তাহার অসামাম্ত অধিকার | 

. ক্রীড়া অঙ্গনেও বাস্থদেবের সুখ্যাতি কম নয়। অমিত সাহস, 
বঙ্জকঠিন দেহ, আর হূর্জর সন্কল্প নিয়া বে কোনে প্রতিযোগিতায় 
অনায়াসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নেন। দক্ষিণ কানাড়ার 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুস্তী খেলার প্রচলন খুব বেশী। এই খেলায় 
বাস্থদেব অদ্বিতীয় । তাই লঙ্গীর! রহস্য করিয়া তাহার নামকরণ 
করে ভীম১। 

_ যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বাসুদেব পরিণত 
হইয়াছেন এক পুর্ণাঙ্গ মানবে । ব্যবহারিক ও আত্মিক উৎকর্ষ হইয়েরই 
অপূর্ব সমাহার ঘটিয়াছে তাহাপ্দপ জীবনে । অসামান্ত দৈহিক ও 
মানসিক শক্তি ও দক্ষতার অধিকারী যেমন তিনি হইয়াছেন) তেমনি ' 
অর্জন করিয়াছেন শান্্র-জ্ঞান ও ধ্যান তন্ময়তা । বিচারের শক্তিতেও 
কম কুর্ধর্ধ তিনি হন নাই । 

কয়েকশত বদন আগে বাসুদেবের পুৰপুরুষ ছিলেন কর্মকাণ্ডের 
অনুগামী, যাগধজ্জে বিশ্বাসী । একাদশ শতকের কাছাকাছি ইহাদের 
মধ্যে এক দূরপ্রনারী পরিবর্তনের সুচনা দেখা বায়। এ সময়ে 
আচার্য রামানুজের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহার অভ্যুদয়ের মধ্য 
দিয়াই পরিণতি লাভ করে প্রেম-ভক্তি-সিদ্ধ আড়বারদের সাধন! ও 
মতবাদ! রামানুজীয় ভক্তিবাদ সার দাক্ষিণাত্যে প্রবল ভাববন্য! 
প্রবাহিত করে, শঙ্কর বিরোধী দ্বৈতবাদের প্রভাব নান স্থানে অনুভূত 
হইতে থাকে । অনস্তশায়ী বিষুর ও মুরলীধর কৃষ্ণের মহিমা কতকগুলি 


পা পপ পাপা | পাপী পা পাশপাশি পীশিিপাসিপালন শি 
শব 


১ অনেকের ধারণা, প্রথম জীবনের এইসব দৈছিক পরাক্রমের কথা ম্মরণ 
রাখিয়্াই উত্তরকালে মধ্বের অন্থগামীর1 তাহাকে বাুপুত্র বা বামুর অবতার 
বলিয়! শ্রচার করিতে শ্তরু করেন। নারায়ণ ভট্ট রচিত মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে 
এই বাস্ক-তবটি ধার'বার উল্লেখিত হুইয়াছে। 


সে ভারতের সাধক 


মঠ মন্দির ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়। পড়ে । 
বাস্ুদেবের পিতা পণ্ডিত মধ্যগেহ ভ্ট ছিলেন ভক্তি রসাশ্রিত সাধন- 
ধারার একজম বিশিষ্ট ধারক ও বাহক । তাহার ই অনস্তেশ্বর 
নারায়ণ ; আর গৃহে পুজিত হইতেন শালগ্রাম শিল! | পুত্রের বাসুদেব 
নামকরণ হইতেও অনুমান করা যায়, মধ্যগেহ ভট্ট বেদাস্তী ব৷ 
কর্মকাণ্তী সাধক ছিলেন না, সাধন-জীবনে ভক্তিমার্গই তিনি অনুসরণ 
করিয়া চলিতেন। 

বল। বাহুল্য পিতার এঁতিহ্া ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আর গৃহের 
ভজন-পুজনময় পরিবেশ বাস্থুদেবের ধায় আদর্শ ও সাধন-জীবনকে 
অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়া তোলে । অতি তরুণ বয়সেই এই 
প্রতিভাধর পণ্ডিত পরিণত হন এক শুদ্ধাচারী ভক্তিপরায়ণ সাধকে । 


উড্ভুগীতে শান্তবিদ্‌ “আচার্য ও সাধু-ষক্্যাসীর সংখ্যা কম নয়। 
ইহাদের মধ্যে বিদ্যাবত্তা ও সাধনার দিক দিয়া বিশিষ্টতম হইতেছেন 
আচার্য অচ্যুতপ্রকাশ | বাস্থদেব মনে মনে স্থির করিলেন, এবার 
এই মহাত্বার কাছেই বেদ-বেদাস্ত ও ষড়দর্শনের উচ্চতম পাঠ গ্রহণ 
করিবেন । 

একদিন অতি প্রত্যুষে উদ্ভুপী্ে অচ্যুতপ্রকাশের মঠে গিয়া 
তিনি উপস্থিত । শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিয়। নিজের পরিচয় 
দিলেন, কহিলেন, “আগচার্ধবর, অনেক আশা নিয়ে আপনার চরণে 
শরণ নিতে এসেছি । আপনি আমায় কূপ! করুন, শীস্্রতত্বের উপদেশ 
দিয়ে করুন কৃতকৃতার্থ।” 

“বদ, তোমার পিতা মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টকে আমি জানি। 
তিনি স্ুপপ্ডিত এবং বিষুণর উপাদক | তার ছেলে হয়ে আমার মতো। 
অদ্বৈত বেদাস্তীর কাছে কেন তুমি শান্ত্রের পাঠ নিতে এলে? এর 
রহস্য কি, আমায় তা খুলে বলতো! 1” জিজ্ঞাস নেত্রে চেয়ে থাকেন 
অচ্যুতপ্রকাশ । 

প্রভু, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, অদ্বৈত বেদাস্তী 


আচাধ মধ্ব ৯ 


হয়েও আপনি ভক্তিমার্গের উপর মোটেই খড়ীহস্ত নন । চন্দ্রমৌলীশ্বর 
শিবের মন্দির আর শেষশায়ী-বিষু অনস্তেশ্বরের মন্দির) এই ছুই 
পবিত্র গীঠেই রয়েছে আপনার স্বচ্ছন্দ গতায়াত। আর এ কথাও 
আমি শুনেছি, আপনার গুরু প্রাজ্ঞতীর্থ মহারাজ দশনামী সন্ন্যাসী 
হয়েও ভক্তিমার্গের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন । তাই অনেক 
ভেবে-চিস্তে আপনারই আশ্রমে আমি এসেছি ।” 

সুন্দর-সুঠামদেহ তরুণ ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
তাকাইয়। থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ। বাস্থদেবের ছুই নয়নে প্রতিভার 
দীপ্তিতে প্রোজ্জল। আননে রহিয়াছে নিষ্ঠা .ও সঙ্কল্লের দৃঢ়তা । 
অচ্যুতপ্রকাশ অন্তরে মহ! উৎফুল্ল হইয়! উঠিয়াছেন | বাস্ুদেবের 
সঙ্গে কিছুক্ষণ শান্ত্রালাপের পর স্েেহপুর্ণন্বরে কহিলেন, “বৎস; আমি 
বুঝতে পারছি, পরমাত্মার কৃপায় ভূমি দিব্য প্রতিভা নিয়েই জন্মেছে! । 
একদিন দেশ ও ধর্মের মহ? উপকার সাধিত হবে তোমার মনীষায় ও 
সাধনায় | আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, আমার এ আশ্রমে থেকে 
উচ্চতর শান্ত্রপাঠ তুমি গ্রহণ করতে পাবো 1” 

সেদিন উড়ুপীর মঠে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছে আশ্রয় 
লাভের পর হইতে বাসুদেবের জীবনে শুরু হইয়। গেল এক নতৃনতর 
অধ্যায় । 

ম্যায় সাংখ্য বেদ-বেদাস্তের অধাঁয়ন শুরু হয় । অপূর্ধ নিষ্ঠায় 
বাস্থদেব এগুল একের পর এক আয়ত্ব করিতে থাকেন । কিন্ত 
সব সময়েই দেখা যায়, গুরু অদ্বৈত-বেদাস্তের পাঠ শুরু করিলেই 
বাসুদেব তাহার বিরুদ্ধে তুলিয়া ধরেন ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা, আপন 
ক্ষুধার বুদ্ধি ও অমান্ুষী মনীষার সাহায্যে প্রয়োগ করেন 
বিস্ময়কর শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক। ক্রমে উড্ভুপীর বিভিন্ন মঠ- 
মন্দিরে ও সান্সহিত অঞ্চলে আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের এই প্রতিভাধর 
ছাত্রের খ্যাতি ছড়াইয়। পড়িতে থাকে। 


পুত বাসুদেব এখন শান্ত্রপারজম | ৰিষ্ভাবস্তা ও চরিত্রনিষ্ঠার়ও 


১৫ ভারতের লাধক 


বহু লোকের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিতেছেন । ভ্টদম্পতির অস্তর' 
তাই গর্বে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। 

একদিন অবসরমতো মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন। 
প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বাসুদেব, তোমার মতে। কৃতী পুত্রকে পেরে 
আমি এবং তোমার জননী পরম সুখী । কিন্তু বাবা, এখন তোমায় 
আমাদের ছুজনার একটা অনুরোধ রাখতে হবে । এবার তৃমি গাহ্স্থ্য 
আশ্রমে প্রবেশ করো । সুলক্ষণা একটি পাত্রী আমরা দেখে রেখেছি । 
তাকে তুমি বিবাহ করে?) আর ঘরেই একটি অধ্যাপনার টোল খুলে 
বসো । সংসারজীবনে তৃমি স্থির হয়ে বললে আমরা একেবারে 
নিশ্চিস্ত হতে পারি।” 

নত শিরে কিছুক্ষণ. চুপ করিয়া থাকিয়! বাসুদেব উত্তর দেন, 
“পিতা, আপনি আমায় মার্জনা! করুন| গাহম্থ্য আশ্রম আমার জন্য 
নয়। তাছাড়া, আমি সঙ্কল্প করেছি_-অচিরেই একটি শুভদিন দেখে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করবো, এবং আচাধ অচ্যুত প্রকাশের কাছ থেকেই 
নেবে দীক্ষা ও সন্স্যাস 1৮. 

ভট্ট চমকিয়া উঠেন। 'এ কি অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সঙ্থল্প তাহার 
পুত্রের? এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত। আর্ত কণ্ঠে কহেন, “বৎস, 
কেন এমন মর্মভেদী কথা বলছো ? ভেবেছিলাম, তুমি সুপপ্ডিত ও 
ধর্মনিষ্ঠ আচার্য হবে, যশ অর্থ মানের হবে অধিকারী, আর তোমার 
হাতে ঘর-সংসারের ভার দিয়ে আমর দিন কাটাবো ধ্যান ভজন 
নিয়ে--পরম নিশ্চিন্তে । তোমার তে! সংসার ত্যাগ করা চলে না, 
বস।? 

“সংসার অনিত্য বলে, মায়া-বিভ্রম বলে আম সংসার ছাড়ছিনে। 
বাবা । সংসার ছাড়ছি, এ সংসারের প্রভূ শ্রীনারায়ণের সেবার 
লাগবে! বলে।' আপনাকে আর জননীকে যে তিনিই রক্ষা করবেন । 
আমার জীবনের লক্ষ্য চিরতরে স্থির হয়ে গেছে। সন্কল্ল করেছি, 
ভক্তি-সাধনত্রষ্ট এই পৃথিবীতে ভক্তিবাদ নৃতন ক'রে প্রচার করতে 
হবে। আর সে প্রচার হবে শান্ত্রতিত্তিক | আমি ভেতর থেকে শক্তি 


আচার মধ্ব ১১ 


পেয়েছি, উপলব্ধি করেছি---এই ছুরূহ ভগবৎ-কর্মে আমার একটা 
নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে ।? 

আত্মপ্রত্যয় ও সন্কল্পের মতা ফুটিয়া উঠে তরুণ বাস্ুদেবের 
চোখে মুখে । 

ব্যাকুল কণ্ঠে পিত! কহেন, “বাবা বাসুদেব, তোমায় যে আমরা 
লাভ করেছি অনস্তেশ্বর নারায়ণের কৃপায় । দীর্ঘদিন ব্রত উপবাস 
ক'রে প্রভুর চরণে অন্তরের আবেদন জানিয়েছি, প্রসন্ন হয়ে তিনি 
তোমায় পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে |” 

“প্রভুর বরে আমার জন্ম । তাইতো আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভুর 
আদিষ্ট কর্মযজ্ঞেই হবে এ জীবন উতনগিত |” 

“সবই তো শুনলাম । কিন্ত বাবা, তুমি যে আমাদের একমাত্র 
পুত্র। তুমি সন্াদ নিলে, তোমার পিগুদান থেকেও যে আমরা 
বঞ্চিত হবো । এমনতর অধর্সের কাজ তুমি ক'রো না, বাবা ।” 

নীরবে দীড়াইয়া কিছুকাল আত্মাবগাহন করেন বাসুদেব | 
তারপর ধীর প্রশাস্তকণ্ঠে কহেন, “পিতা, আমার দ্বারা আপনার 
পারলৌকিক কল্যাণের কোনে। ক্ষতি না হর, তা আমি দেখবো । 
বেশ; আচার্য অচ্যুতপ্রকাশের আশ্রয়ে থাকলেও; আমার সন্গ্যাস 
গ্রহণ আমি আপাতত স্থগিত রাখবো । আমার অস্তরাত্মা বলছে, 
অদূর ভবিষ্যতে আমার একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করবে । তখন আর 
আপনাদের পিগুলোপের ভয় থাকবে না । সে ভূমিষ্ঠ হবার পরেই 
আমি প্রবেশ করবে সমন্যান আশ্রমে |” 

পিতৃভক্ত বাসুদেব তাহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। উত্ত়- 
কালে কনিষ্ঠভ্রাতার জন্মের পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন । 

সন্ন্যাস না নিলেও; অচ্যুতপ্রকাশের কাছে দীক্ষা! নিতে বাসুদেব 
বিলম্ব করেন নাই। আচার্ষের মঠে থাকিয়া তাহার নির্দেশিত পথে 
অনন্ত নিষ্ঠায় তিনি উদ্যাপন করিয়া! চলেন তাহার সাধন! ও স্যাধ্যায় | 
অচিনে সমগ্র কানাড়া অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন এক. 
অসামাস্ত, পণ্ডিত ও সাধকরূপে । 


১২ ভারতের সাধক 


এভাবে বারো বর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধ্যগেহ নারায়ণ 
টের গৃহে আবিভূতি হয় আর একটি পুত্রসন্তান ।১ 

এবার বান্থদেবের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আব্র কোনো বাধা! থাকে না, 
জনক ও জননীর সম্মতি নিয়া! তিনি চিরতরে গৃহত্যাগ করেন । পঁচিশ 
বতসরের সাধননিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত জীবনে শুরু হয় সন্ন্যাস আশ্রমৈর 
স্কঠোর ব্রত। 

গুরু এই নবীন শিষ্কের সন্গ্যাস নাম দেন, পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ । পূর্বাশ্রমে 
বাসুদেব ছিলেন আচার্য মধাগেহের পুত্র, এজন্য আচার্য মধ্য নামেও 
.ভিনি দে অঞ্চলে পরিচিত হইয়। উঠেন । 


আচাধ অচ্যুতপ্রকাশের মঠে ছাত্র ও দন্গ্যাসী শিশ্তাদের ভিড় 
লাগিয়াই আছে। নিত্যকার সাধনভজনের সঙ্জে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও 
সাধুরা শান্ত্রপাঠ ও বিচার বিতর্কে থাকেন সদা তৎপর | আর এ সময়ে 
নবীন আচার্য মধ্বই ইহাদের মধ্যমণি । বিশেষ করিয়। বেদাস্তের 
ভক্তিবাদী আলোচনার, ভাগবত ও মহাভারত পুরাণের ব্যাথানে 
তাহার সমকক্ষ কেহ নাই । ন্যারশাস্ত্রেও মধ্বের দখল অসামান্ত । 
সুযোগ পাইলেই বেদাস্তের ভাষ্য নিয় বর্ষীয়ান গুরুর সঙ্গে তিনি 
বিতর্ক বাধাইয়া বসেন, গভীর শান্ত্রজ্ঞান ও তর্কশক্তির সাহায্যে 
আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ক্ররটি-বিচ্যুতি উদ্ঘাটন করেন, এই 
মতবাদের উপর হানেন প্রচণ্ড আঘাত 

গুরু অচ্যুতপ্রকাশ একজন কেবলাদ্ৈতী সন্ন্যাসী হইলেও অন্তরে 
অন্তরে ভক্তিরসের পরম রূসিক। ভক্তি আন্দোলনের একটা নৃতনতর 
আোতধারা উড্ভুগীর শেষশায়ী নারায়ণ বিগ্রহ অনস্তেশ্বরকে কেন্দ্র 
করিয়। বিস্তাপ্রিত হোক, এই আশ! গোপনে এতকাল তিনি পোষণ 
করিতেছিলেন। এবার প্রতিভাধর 'নবীন শিশ্য মধ্বকে দেখিয়া? 
ভাহার বিরাট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করিয়া, তিনি মহ! উল্লসিও। মনে 


১ উত্তরকালে এই শিশু পরিচিত হুন বিষুতীর্ঘথ নামে। পিতা! ও. মাতার 
পেহাস্কের পর তিনিও জ্যেষ্টজ্রাতার অনুসরণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন | 


আচাধ মধ ১৩ 


প্রাণে সদাই উপলব্ধি করেন, উড্ভুপীর মঠে যে উৎস ভিনি রচন৷ 
করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহার লোকপাৰনী কল্যাণধার! ছড়াইয় 
পড়িবে ভারতভূমির দিকে দিকে । 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই মঠের নেতৃত্ব মধ্বের উপর আসিয়া 
পড়ে । গুরু তাহাকে একদিন ডাকিয়া বলেন, “বৎস, আমার এ দেহ 
প্রাচীন হয়েছে, অচিরে এটি আরও অপটু হয়ে পড়বে । তাই আমার 
ইচ্ছে, তুমি এখানকার সন্ন্যাসীদের নেতা হয়ে বসো, আর মঠ 
পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে ভুলে নাও 1” 

এক শুভদিনে অচ্যুতপ্রকাশ স্থানীয় সাধু-সন্গ্যাসী ও সঙ্জনদের 
আহ্বান করেন, সকলের সমক্ষে মধ্বের হাতে তাহার উড্ভুগী মঠের 
সর্বময় ক্ষমতা সঁপিয়া দেন। সেহপুর্ণ স্বরে কহেন, “বৎস, আজ 
হতে এই মঠের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের ভার তোমার ওপর 
রইলো । এখানকার মঠাধীশরূপে তোমার নূতন নাম হলো 
আনন্দ তীর্থ ।” 

উত্তরজীবনে মধ্বকে তাহার সমস্ত শাস্ত্গ্রন্থ ও ভাষ্যে গুরুদত্ত এই 
মঠাধীশ-নামই ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। 
.. মধ্বের সমকালীন ভারতে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যে দার্শনিকতা ও 
ধর্মীয় মতবাদের ছন্দ সংঘর্ষ নিতান্ত কম ছিল না । সারা দেশ তখন 
বহুতর খগ্ুবাজ্যে বিভক্ত । এই সব রাজসভায় তর্কদক্ষ পগ্ডিতদের 
সমাদর ছিল প্রচুর । ,ছোট বড রাজারা যুদ্ধ বা বাদ-বিসম্বাদে 
লিগু। পথ-প্রান্তরের অবস্থাও তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু এই 
অশাস্তিময় পরিবেশেও তর্কশূর বা বিচার-মল্লেরা৷ পরমানন্দে দেশের 
সর্বত্র ঘুরিয়! বেড়াইতেন। তাহাদের সংবর্ধনায় ও বিচার সভার, 
' অনুষ্ঠানে রাজা-প্রজা ধনী-নির্ধন সকলেরই উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা 
থাকিত না । ৃ 

বিচারমল্লতার জন্য এ সব শান্ত্রবিদু পণ্ডিতদের নান। উপাধি 
দেওয়া হইত। ইহাদের কেউ ছিলেন তর্ক-পঞ্চানন, কেহ বার্দীসিংহ, 
কেউ ৰা খ্যাত ছিলেন প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর নামে। স্বা্গসভা, মঠ- 


১৪ ভারতের সাধক 


'মন্দির বা ধর্ম অধিবেশনে এই নব তর্কদক্ষ তুরধর্ষ পণ্ডিতদের মর্ধাদ। 
ছিল অদাধারণ । 

উড্ভুগীর মঠে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশখ্যাত ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের 
আগমন ঘটিত। ইহাদের সহিত সংঘর্ষের জন্তঠ আচার্ধ মধব দীর্ঘদিন 
যাবৎ নিজেকে প্রস্তত করিরা ভুলিতেছেন। ইতিমধ্যেই সাধু-সন্গ্যাসী 
ও পণ্ডিতদের মধ্যে তাহার শান্ত্রজ্ঞান ও বিচার নিপুণতার খ্যাতি কম 
ছড়াইয়া পড়ে নাই । বিদেশী পণ্ডিতের! উড়ভুপীতে আসিলেই আচার্য 
তাহাদের সহিত ভর্কযুদ্ধে নামিতেন, ভক্তিবাদী ব্যাখ্য/ ও বিচারের 
মধ্য দিয়া করিতেন তাহাদের পরযু'দত্ত | 

তর্কধুদ্ধে জয়ী হইলে পাগ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়ে, বিপক্ষকে ধরাশায়ী 
করিয়া! একটা আত্মতৃপ্তিও পাওয়া যায়, একথ। ঠিক । কিন্তু আচার্য 
মধব এইসব ছন্দ-সংঘর্ষে উতৎমাহী হইতেন আরও একটা বড় কারণে | 
তাহার জীবন একটি গঠনমূলক মহান্‌ এশ্বরীয় কর্মের জন্য উৎসগ্গাত। 
ভক্তি-আন্দোলনের একটি নৃতন ধারা তিনি প্রবর্তন করিতে চান । 
একাজ করিতে হইলে প্রথমত চাই শঙ্করের জছৈতবাদের খগ্ুন, 
অপর দিকে চাই রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈত'বাদ হইতে একটি পৃথক ও 
নুতনতর ভক্তিবাদের ধার। উৎসারিত করা । 

এজন্য চাই। প্রথমে শান্ত্র পারঙ্গম ও বিচারদক্ষ পণ্ডিতদের পরাভূত 
কর! ও স্বমতভে আনয়ন করা । নতুব। জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিতে 
চাহিবে কেন? এ সময়ে উডভুপীতে আসিয়া ধাহারাই তর্কঘুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন তাহারাই মধ্যের তর্ক-শরজালে হইয়াছেন ভূতলশায়ী। 

প্রশ্ন শিষ্তের কৃতিত্বে বৃদ্ধ আচার্য অচ্যুতপ্রকাশ আনন্দ ও গর্ধষে 
ভরপুর । সেদিন তাহাকে নিকটে ভাকাইয়া কহেন, *্বংদ মধ, 
যে সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছো, তাতো শুধু উদ্ভুপীর মঠে বসেই সিদ্ধ 
হবে না। ছূর্গপ্রাকারের আড়ালে বসে থেকে ক'টি প্রতিপক্ষকে তুমি 
পরাস্ত করবে? এবার হূর্গের বাইকে বাও। আত্মরক্ষার মনোভাব 
ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ে। আক্রমণ করতে । আগে দাক্ষণাত্যের 
বাজলভা ও. মঠ-মন্দিরগুলিতে উপস্থিত হয়ে বিচার-যুদ্ধ আহ্বান 


আচাধ মধ্ব ১৫ 


করো । তারপর বেরিয়ে পড়ো সারা উত্তর ভারতের ধর্মনেতাদের 
প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ।”১ 

গুরুর নির্দেশ মধ্ব সানন্দে মানিয়া নেন। শুরু হয় সদলবলে 
তাহার দক্ষিণ ভারত পর্যটন ও শাস্ত্রবিচারের অনুষ্ঠান । এ সমক্ষে 
বিভিন্ন অঞ্চলের সাধক ও দ্ার্শনিকদের তিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে 
সমর্থ হন। অবশেষে ঘুরিতে দ্বুরিতে উপস্থিত হন বিষু্মঙ্গলম তীর্থ । 
গুরু অচ্যুতপ্রকাশও এস্থানে ভাহার সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। 

মধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরীতে বলা হইয়াছে, খদ্ধি-সিদ্ধিসম্পন্ন মধ 
এই সময়ে তাহার সঙ্গীদের কাছে কিছু যোগৈশ্বর্ষ প্রকটিত করেন । 
পথ চলিতে চলিতে সে-বার সবাই এক নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়! 
অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে কোনো জনমানব নাই, আশ্রয় বা খাছ 
সংগ্রহের কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না । অথচ সঙ্গীর! 
ক্কুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়! উঠিয়াছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ 
চলিতে থাকিলে ক্ষুংপিপাসা ও পথশ্রমে কয়েকজনের জীবনাস্ত ঘটিবে 
সন্দেহ নাই। 

এ সঙ্কটে কি করা যায়? ব্যগ্র ব্যাকুল মধ্ব সহ্যাত্রীদের নিয়! 
এক বৃক্ষতলে আশ্রম্স গ্রহণ করেন । হঠাৎ ভাহার দেহে দেখা দেয় 
দিব্য ভাবের আবেশ । এক সঙ্গীর ঝুলিতে ভুক্তাবশিষ্ট এক টুকরা 
শুকনা রুটি পাওয়া যায়। ভাবাবিষ্ট মধব অস্ফুটন্যরে বার বার কি 
যেন বলিতে থাকেন আর এ রুটিটি হাত দিয় চাপিয়া ধরেন | ক্ষণ- 
পরেই সকলে দবিম্ময়ে দেখেন__দঙ্গীদের সবার উদরপু্তির উপযোগী 
একরাশ রুটি কোথা হইতে এ ঝুলির মধ্যে আসিয়া গিয়াছে । 

১ তখনকার দিনে ভারতের সকল দার্শনিক ক্ষেত্রেই তাকিকত! বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যস্ত ন্যায় ও বেদাস্তের 
ক্ষেত্রে বিচারমল্লত। বেশ চলিয়াছে। এই সময়েই তাকিক শিরোমণি শ্রীহর্ষ 
মিশ্র, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, চিৎস্খাচার্য, আনন্দবোধ ভট্টারকাচার্ধ, লীলাবতীকার 
বল্লভাচার্য বেদাস্ত দেশিকাচার্য ও বিদরণ্য মুনীশ্বরের আবির্ভাব। ইহার! 


সকলেই তাকিক, 'এবং এই কয়েক শতাব্দী তাকিকতারই বুগ বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না ।--প্রজ্ঞানানন্দ : বেদাত্তদর্শনের ইতিহাস 


১৬ ভারতের সাধক 


ভক্ত পণ্ডিত নারায়ণ আচার্ষের লেখা! গ্রন্থে ষোগবিভূতিসম্পন্ন 
মধ্যের অমানুষী ভোজন সামর্থ্যের একটি চট্কদাব কাহিনী রহিয়াছে । 
অনেকের ধারণা; মহাভারতে বায়ুপুত্র ভীমের সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইয়াছে এ কাহিনী অনেকটা তাহারই অনুকরণে রচিত | 

নানা অঞ্চলের বিচারসভায় জয়ী হইয়া শিষ্যগণ সহ মধব এবার 

ত্রিবেজ্্ামে আপিয়া পৌছিয়াছেন। ভক্তিমান্‌ ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া 
এখানকার বাজার খ্যাতি যথেষ্ট | আচার্য মধ্ব তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন । আগন্তক সন্ন্যাসীর নবীন বয়স, চোখে মুখে পাণ্ডিত্য ও 
প্রতিভার দীপ্তি ছড়ানো । প্রথম দর্শনেই রাজা তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইলেন। সাদর সংবর্ধনার পর কহিলেন, “দন্গ্যাসীবর, আদেশ করুন, 
আপনার কোন্‌ সেবায় নিজেকে আমি নিয়োজিত করতে পারি 1? 
.. “মহারাজ আমি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নিজের সেবার জন্য আমি 
মোটেই আগ্রহী নই। এই ভক্তিহীন ত্রষ্টাচার যুগে ভক্তিবাদ প্রচারের 
জন্য আমি কৃতসন্কল্প। আপনি কালবিলম্ব না ক'রে একটি বিচার-সভা 
আহ্বান করুন, সেখানে ভক্তিহীন অছৈতবাদের উপর হানবো আমি 
চূড়াস্ত আঘাত ।”-_ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন আচার্য মধ্ব। 

“আপনি কি রামান্ুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুগামী ?” 

“না, মহারাজ, আমার ভক্তিবাদ তা থেকে একেবারে পৃথক । 
আমার মতে, ব্রহ্ম ও জীব নিত্য পৃথক-_অর্থা ছুটি পৃথক বন্ত। 
কারণ, ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বতন্ত্র, জীব অন্বতন্ত্র। তাই এই দ্বৈতবাদকে বৰল। 
হয় ব্বতন্ত্র-অন্বতন্ত্রবাদ । এতে রয়েছে শঙ্কর ও রামানুজ ছুই-এরই 
চরম বিরোধিতা 1” 

“আপনার তত্বের পূর্বস্থরী কার! ? তাদের নাম তে! শুনি নি।” 

“মহারাজ, সনৎকুমারই এ তত্বের আদি গুরু । ঈশ্বরের কপায় 
আমার মাধ্যমেই এর পুনঃপ্রচার হতে যাচ্ছে? 

“কিন্ত যতিবর, আপনি কি আপনার এই মতবাদের সমর্থনকলে 
্রন্মস্থত্রের কোনো ভাষ্য রচনা করেছেন ? নইলে দেশের সম্ন্যানী ও 
পণ্ডিভনমাজ এ মতবাদ গ্রহণ করবে কেন ?% 


আচার্য মধ্ব ১৭ 


“মহারাজ, আমার ন্ূত্রভাহ্য বিরাজিত রয়েছে আমার কণ্ঠেই । 
আপনি সত্বর বিচার-সভার বাবস্থা! করুন, আর প্রতিপক্ষরূপে আমন্ত্রণ 
জানান কোনে অদ্বৈতবাদী তর্কযোদ্ধাকে 1” 

“যতিবর, নিকটেই শৃঙ্গেরীতে বিরাজ করছেন আমার গুরুদেব 
বিদ্যাশঙ্কর মহারাজ | তিনি শুধু শৃঙ্গেরী মঠেরই অধীশ্বর নন, শাঙ্কর 
অদ্বৈতবাদের এক শ্রেষ্ট স্তস্ত সারা দ্রাক্ষিণাত্যে । বেশ কথা, ঙঁকেই 
আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার প্রতিপক্ষ হিসাবে |” 

ছুই আচার্ষের বিচার-সভা বিরাট চাঞ্চলোর স্যষ্টি করে । প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত, সাধক ও অগণিত উৎসাহী জনগণের সম্মুখে শুরু হয় শাস্ত্রীয় 
যুক্তিতর্কের স্তরতীত্র সংঘাত । নবীন সম্গ্যাসী মধ্ব কিন্ত এই বিচার-দ্বন্দে 
সেদিন তেমন সুবিধা করতে পারেন নাই। অমান্ুষী প্রতিভার 
অধিকারী, বর্ষায়ান্‌ পণ্ডিত ও সাধক শিরোমণি বিষ্ভাশঙ্করের শ্রুতিসিদ্ধ 
যুক্তিজাল তিনি ছিন্ন করিতে পারেন নাই। শেষটায় এই শক্তিধর 
প্রতিপক্ষের কাছে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। 


এই পরাজয়ের গ্লানি মধ্বের জীবনে আনে এক সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া । এখন হইতে শুধু অদ্বৈতবাদের উপরই তিনি খড়াহস্ত 
হন নাই, আচাষ বিদ্যাশঙ্কর ও শৃঙ্গেরী মঠকেও জ্ঞান করিতে থাকেন 
তাহা প্রধান বৈরীরূপে ।১ বল! বাহুল্য, ভ্রিবেন্দ্রাম সভার সেদিনকার 
করুণ অন্ভিজ্ঞতাই মধ্বের বিরোধিতাকে তীব্রতর করিয়া তোলে, 
আর তাহার নিজন্ব দ্বৈতবাদ স্থাপনের সন্কল্পকে করে দৃঢ়তর । 

তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা যায়, ১২২৮ গ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো 
সময়ে আচার্ধ তাহার দক্ষিণ-ভারত পর্যটন শেষকরেন এবং এই. 
পর্যটনের শেষের দিকেই শূঙ্গেরীর মঠাধীশ বিষ্তাশঙ্করের সহিত হয় 


১ শৃঙ্গেরী মঠ এবং উদ্ডুপীর মধ্বমঠের ছন্ব, বাদাছবাদ ও শত্রুতা দীর্ঘকাল 
ধরিয়া চলে। ফলে মধব ও তাহার অন্ুগামীরা নানাভাবে নিগৃহীত হইতে 
থাকেন! প্রায় এক শতাবীর পর মধ্ব-মত ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিলে উভয় 


মঠাধীশের মধ্যে মৈত্রী ও সৌজন্তমূলক সম্পর্ক গড়িয়া! উঠে। 
স্বা. সা. (৮)-২ 


১৮ ভারতের সাধক 


তাহার বিচার বিতর্ক।১ নবীন সন্গ্যাসী আচার্য মধ্বের বয়স তখন 
প্রায় ত্রিশ বৎসর । পু 

ত্রিবেক্ত্রাম হইতে মধ্ব সরাসরি চলিয়! যান রামেশ্বরধামে এবং 
সেখানে চারমাস কাল অতিবাহিত করেন নিভৃত তপস্তায় । এখানেও 
অছ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও সন্যাসীরা! দলে দলে আসিয়া! তাহাকে বিচার- 
বিতর্কে আহ্বান জানাইতে থাকেন । কিন্তু তপস্তাপরায়ণ মধবকে 
এসময়ে তর্কসভায় টানিরা আনা সম্ভব হয় নাই। আপন মনে 
ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি সমাপ্ত করেন তাহার চাতুরাস্ত ব্রত । 

অতঃপর সদলবলে তিনি শ্রীরঙ্গমৈ উপনীত হন। পরমপ্রভু 
নারায়ণের সেবা-অর্চনায় কিছুদিন কাটানোর পর পালর নদীর তীর 
ধরিয়া বিষুকাঞ্চীতে প্রবেশ করেন । সেখান হইতে ফিরিয়া! আসেন 
উড্ভুপীভে । 

বিষুকাঞ্ধীতে থাকাকালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটন! ঘটে । নারায়ণ 
আচার্য ইহার বিবরণ দিয়াছেন । এই ঘটনাটির মধ্য দিয়া মধেবর 
অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাহার আগমননার্ত! 
শুনিয়া একদল অদ্বৈতী ও শৈব সন্ন্যাসী তাহাকে ঘিরিয়া ধরেন এবং 
তাহাকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়! টানিয়া আনেন শাস্ত্র বিচানের 
দ্বন্বে। মধ্বের ভিতরে এ সময়ে দেখা যায় এক দিব্য ভাবের 
আবেশ । শাস্ত্রের এক একটি শব্দের বহুতর অর্থ ও গ্োতনা তিনি 
প্রকাশ করিতে থাকেন তড়িংবেগে ও অনর্গলভাৰে ৷ স্বয়ং সরস্বতী 
যেন এই নবীন সন্গ্যাসীর ক্টে সেদিন আবিভূরত। বিচারকামী 
পণ্ডিতের! তাহার এই অমানুষী প্রতিভা ও অলৌকিক প্রজ্ঞা দেখিয়' 
বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া! যান ! বিষুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী উভয় স্থানেই 
মধ্বের জয়জয়কার ধ্বনিত হয় । 

উড্ভুপীর মঠে ফিরির! মধ গুরুদেব অছ্যুতপ্রকাশের পদবন্দন। 

১. শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ-পঞ্ধী হইতে দেখা ধায়, স্বামী বিষ্তাশঙ্কর গদীতে 

আরোহণ করেন ১২২৮ খ্রীষ্টাব্বে। অনুমিত হয়, ইহার কিছু পরেই মধ্বের সহিত 
হার সাক্ষাৎ হয় ও সংঘর্ষ বাঁধে 
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করিলেন। সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন. নান! তীর্থের নান। বিচার- 
সভার বিচিত্র অভিজ্ঞতা | 

মধ্বের মনোভাব বুঝিতে গুরুর ভূল হয় নাই। প্রশ্ন করিলেন, 
“বৎস, পর্যটন শেষে তোমার মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে কেন, 
বলতো ?” 

মু কণ্ঠে মধব নিবেদন করেন, “প্রভূ, চলার পথে বহু বিচার-সভার 
সম্মুখীন হয়েছি। জয় পরাজয় ছই-এরই অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং 
পরাজয় থেকে জয়মাল্যই লাভ করেছি বেশীর ভাগ স্থানে। আমার 
আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ভক্তি-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্পও আরো দৃঢ় 
হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রভূ, ত্রিবেন্্রামের সভায় শুজেরীর 
অধ্যক্ষের কাছে যেভাবে আমি পরাস্ত হয়েছি তার গ্লানি যে এখনে 
ভুলতে পারছিনে |” 

“ভালোই হয়েছে বস । শক্তিমান্‌ প্রতিপক্ষের হাতে এ ধরনের 
আঘাতের তোমার প্রয়োজন ছিল। এ আঘাত থেকে নিশ্চয় বুঝতে 
পেরেছোঃ কোথার কোন্‌ ক্রটি-বিচ্যতি তোমার ভেতর লুকিয়ে 
রয়েছে । নিজের মতবাদের ভিত্তি আর তার দুর্গপ্রাকার আনো 
বেশী সতকতার সঙ্গে এবার গড়ে তোলো 1” 

“হ্যা প্রভু, আমি উপলব্ধি করেছি-_একটা নৃতনতর তক্তিপন্থী 
ছৈতবাদ ভারতে আমি স্থাপন করতে চাই, অথচ আমার সপক্ষে নেই 
আমার এই মতবাদের সমর্থক ব্যানদেবের বেদাস্তম্ত্রের কোনে। 
নূতন ভাষ্য । 

“ঠিকই বলেছো, সুত্রভাত্য ছাড়। দেশের সাধক ও দার্শনিকেরা 
তোমার নৃতন মতবাদ গ্রহণ করবে কেন? তাই আমি বলছি, তুমি 
অতি সত্বর তোমার মতবাদের সমর্থক একটি গীতাভাব্য রচনা করো । 
তারপর কয়েক বংসর উড্ভুপীতে নিবিষ্ট হয়ে বসে সমাপ্ত করে৷ 
ব্যাসসুত্রের ভাঘ্য |” 

“তারপর 7 

“তারপর তুমি হিমালয়ে যাও। মহতি ব্যাসদেবের কপালাভের 
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চেষ্টা করো। নৃতনতর সুত্রভাত্য হাতে নিয়ে- দৃপ্তক্ঠে ঘোষণা করো 
নৃতন ভক্তিবাদ এবং তারপর শুরু হোক উত্তর ভারতে তোমার 
বিজয়-অভিযান | বৎস, স্মরণ রেখো? শৃঙ্গেরী মঠই ভারতবর্ষ নয়। 
আর শুধু শাঙ্কর মতই তোমার প্রতিপক্ষ-নয়। শাঙ্কর অদৈতবাদ 
ছাড়াও তোমার যুঝতে হবে ভাস্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদের 
বিরুদ্ধে। তাই এখন থেকে তোমার প্রস্ততিকে আরে। হুেছা, আরো 
নিখুত ক'রে তোল ।” | 

গুরুর এই নির্দেশ মধব মানিয়! নেন, রত হন নিজ মতের সমর্থক 
ভাষ্য রচনায় । কয়েক বতসরের মধ্যে আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হইয়। গেল । 
এবার তাহার দৃষ্টি পড়িল উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক প্রাণকেন্দ্র 
বারাণসী ও হরিদ্বারের দিকে । 

মধব মনে মনে স্থির করিলেন, প্রথমে স্বরচিত স্ুত্রভাষ্য নিয়। 
বারাণসীতে যাইবেন | সেখানকার সন্ন্যামী, দার্শনিক ও পণ্ডত 
সমাজ তাহার যে সমালোচন! করিবেন, তদনুযায়ী করা হইবে ভাষ্ের 
পরিবর্তন; তারপর হিমালয়ে গিয়। মাগিবেন ব্যাসদেবের আশীবাদ | 
এই আশীর্বাদে বলীয়ান্‌ হইয়। হরিছ্বারে নামিপা আসমিবেন--ঘোষণ 
করিবেন তাহার নৃতনতর ভক্তিবাদ। 

মূল্যবান পু'থিপত্র ঝুলিতে ভরিয়া মধ্ব পদত্রজে উত্তর ভারতে 
দিকে রওন। হইলেন । সঙ্গে রহিল কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্য ও একদল 
তীর্থযাত্রী । 


তখনকার দিনে তীর্থ পর্যটনে আপদ বিপদের অন্ত ছিল না। 
পথিমধ্যে প্রায়ই অতিক্রম করিতে হইত বড় বড় অরণ্য । এই সৰ 
অরণ্যে ছিল হিং বাঘ ও সাপের ভয়, ইহা হইতেও বিপজ্জনক ছিল 
দস্থ্য ভয়। পথচারীর। ধনী কি নির্ধন, গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, কোনো কিছু 
বিচার তাহারা করিত না । সুযোগ পাইলেই অতক্চিতে ঝাঁপাইয়া 
পড়িয়।৷ পথিকের সর্বস্ব লুটিয়া নিত। 

এই চলার পথে সঙ্গিগণনহ আচার্য মধবকেও বার বার কম.বিপদে 
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পড়িতে হয় নাই। কিন্তু কখনো ঈশ্বরের অনুগ্রহে, কখনো ব৷ 
তাহার নিজের যোগশক্তির বলে আচার্য ও তাহার সঙ্গীর। চরম 
বিপদ ও লাঞ্নার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন। নারায়ণ আচার্য 
তাহার মধ্ববিজয়ে এ ধরনের নান! অত্যাশ্র্য কাহিনীর বিবরণ 
দিয়াছেন £. 

মহারাষ্ট্রের খগুরাজ্য দেবগিরিতে সেবার এক কৌতুকাবহ ঘটন। 
ঘটে। এখানকার রাজ মহাদেব অল্প কিছুদিন আগে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছেন । তরুণ বয়স তাহার, অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনার 
অবধি নাই। জনসাধারণের কল্যাণের জন্ত এক দীঘ খাল খননের 
কাজে তিনি হাত দিয়াছেন। প্রকল্প অতি বৃহৎ এবং অল্প সময়ের 
মধ্যে তাহ! সমাপ্ত করিতে হইবে । তাই রাজ মহাদেব অনেক সময় 
নিজে দাড়াইয়! থাকিয়ই খননের কাজ পরিদর্শন করেন । 

চোল শোহরত করিয়। রাজার আদেশ জানানে! হইয়াছে । যে 
কোনো পথচারীই এই খালের নিকটবতাঁ অঞ্চল দিয়! যাতায়াত 
করিবে খননের কার্ধে তাহাকে দিতে হইবে অন্তত একদিনের কায়িক 
পরিশ্রম! ফাঁকি দিয়! কেহ এই কাজ এড়াইয়া না যায়) এ জন্য 
রাজার ভারী কড়া ব্যবস্থা | 

ন্ধব ও তাহার শিষ্বের! একদল তীর্ঘযাত্রীর সঙ্গে সেদিন খালের 
পাশ দিয়! বাইতেছেন। প্রহরীরা তাদের আটক করিল। রাজার 
আদেশ শুনাইয়। দিয় কহিল; “এবার তোমাদের ঝোলাঝুলি রেখে; 
কোর্দাল হাতে খাদের ভেতর নেমে পড়ো 15 | 

মধ্বের শিষ্য ও সঙ্গীর! বুঝান, “ভাই, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী ৷ 
গঙ্গাতীরের তীর্ঘদর্শনে যাচ্ছি । রাজা যে আইন করেছেন, তার 
গৃহস্থ প্রজার! ত। মেনে চলবে ৷ ভিন্দেশী মানুষ, পরিব্রাজক সাধু- 
সন্গ্যাসী। এদের ওপর তো৷ এ আইনের প্রয়োগ চলতে পারে না।” 

কিন্ত কে কাহার কথা শোনে? রাজরক্ষীরা জোর চেঁচামেচি ও 
গালাগালি শুরু করিয়। দিল। 

পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়া দেবগিরি-রাজ সেদিন খালবখননের কাজ. 
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নিজেই পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। রক্ষী ও সাধুদলের সোরগোল 
শুনিয়! সেদিকে তিনি উপাস্থত হন। গম্ভীর স্বরে প্রন্ন করেন, 
“ব্যাপার কি? কাজকর্ম না! ক'রে এখানে এত হট্টগোল কর! হচ্ছে 
কেন ?” 

রক্ষীদের পক্ষ হইতে সব বল। হইবার পর মধব রাজাকে উদ্দেশ 
করিয়া! কহেন, “মহারাজ, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্তা আপনি এই 
খাল খননের কাজে হাত দিয়েছেন, খুবই ভালো কথা । কিন্তু এতে 
সাধু-সন্ন্যাসীদের ধরে টানাটানি কেন ?" 

“রাজার বিধান সাধু ও অসাধু সবার ওপরই প্রযোজ) 1? 

“কাজের দায়িত্ব প্রধানত রাজার আর তার গৃহস্থ প্রজাদর | 
সাধু-সন্ন্যাসীর। কেন এতে কায়িক পরিশ্রম দিতে যাবে ?” 

“কেন, সাধু-সন্ন্যাসীর! কি সমাজ থেকে কিছু পান না? তাদের 
খাওয়া-পরা চলে কোথা থেকে ? জনসাধারণ তাদের খাবার যোগায় 
প্রতিদানে জনকল্যাণের কাজে কিছুট1 ভাগ তাদের নিতে হবে 
বৈ কি?” 

“মহারাজ, আপনি ভ্রান্ত। সাধু-সন্ন্যাসীর কাজকে আপনি স্থূল 
দৃষ্টিতে দেখছেন কেন? আদলে তাদের কাজ সম্পন্ন হয় সুঙ্ষ/ স্তরে! 
তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেরণা ও আশীবাদ সবত্র এনে দেয় প্রাকৃত 
কলাণ।” | 

বিরক্তির সুরে বাজ! মহাদেব বলিয়া! উঠেন, “আপনার এতো! 
কিছু তত্বকথা শোন্বার সময় আমার নেই। রাজ-সরকার থেকে 
যে আদেশ প্রচার কক হয়েছ্ছে, সবাইকে নধিচারে তা মেনে 
চলতে হবে । আর এক মুহূর্ত দেরি না ক'রে খাল খননের কাজে 
আপনার সবাই নেমে পড়ুন |” 

“বেশ, মহারাজের আদেশমতোই কাজ হবে, কিন্তু তার আগে 
একটা ক্ষুদ্র নিবেদন আছে 1”--বিনীতভাবে বলেন আচার্য মধ্ব 

“কি আপনার সেই নিবেদন ?” 
“মহারাজ; আপনি এ রাজ্যের অধীন্বর, প্রজাদের পিতা, রঙ্ষা- 
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কর্তা । প্রজার মঙ্গলের জন্য পবিত্র অনুষ্ঠান আপনি শুরু করছেন, 
তাতে আপনার মঙ্গল হস্তের স্পর্শ থাক! উচিত। এতো! বড় একট! 
কাজ হতে যাচ্ছে, কিন্ত তাতে আপনার স্পর্শ পড়েছে কি ?” 

"না, তা পড়ে নি বটে» নরম সুরে স্বীকার করেন দেবগিরির 
রাজা । 

“সে ভুল আজই এখনি সংশোধন করুন মহারাজ । আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে কিছুট! মাটি কেটে তা মাথায় নিয়ে আপনি দূরে ফেলে আনুন, 
এতে আপনার কর্তব্য যেমন করা হবে, তেমনি প্রজারাও পাবে 
উৎসাহ ও প্রেরণা 1” 

“আপিন ঠিকই বলেছেন, সঙ্গযাসীবর । আমি সানন্দে এখনি 
খাল-খননের কাজে হাত লাগাচ্ছি।”__বলার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল ও 
ঝুড় নিয়া রাজা খালের ভিতর নায়িকা! পড়েন । 

থনন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া যান । 
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকায় বহিতেছে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস । যন্্রচালিত 
মানুষের মতো কেবলই ঝুড়ি-ঝুড়ি মাটি কাটিয়া চলিয়াছেন, একাজে 
শ্রাস্তি নাই, ক্লান্তি নাই। নাই কোনে! বিরতি । প্রহরের পর প্রহর 
অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু বু চেষ্টা করিয়াও রাজাকে কেহ 
থ।মাইতে পার্রিতেছে না। তবেকি তিনি উন্মাদ হইয়। গেলেন ? 
অথব। কোনো! অশনীরী৷ প্রেত তাহার উপর ভর করিয়াছে? মন্ত্রী ও 
রাজপারিষদেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়! 
বেড়াইতেছেন। প্রাসাদে খবর দেওয়া হইল, রানী ও পুরনারীরা 
ভীত সন্ত্রস্ত হইয়। কান্স! জুড়িয়। দিলেন। 

তবে ইতিমধ্যে সবাই বুঝিয়। নিয়াছেন, রাজার এই অস্বাভাবিক 
অবস্থার জন্য দায়ী সম্্যাীবর মধ্ব। মধ্বের এক শিষ্য অতঃপর 
ব্যাপারটা ফান করিয়া! দেন। মুচকি হাসিয়। কহেন। “বাজার তুভীগ্য, 
আমাদের আচার্য যে কত বড় মহাপুরুষ তা তিনি বুঝতে পারেন নি। 
ম্ধ্ব হচ্ছেন বায়ু অবতার, প্রভু নাবায়ণের লীলাব প্রধান সহীয়ক। 
রাজার ওপন্ন তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাই বায়ুর ভর হয়েছে রাজার 
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ওপর । আচার্ষকে প্রসন্ন না করলে, এবার বাজার আর রক্ষ। নেই, 
এভাবে দিনরাত, বৎসরের পর বৎসর, তাকে মৃত্তিকা খনন ক'রে 
যেতে হবে।” 

অতঃপর সবাই মিলিয়! মধ্যের চরণে বার বার ক্ষম! প্রার্থনা 
করিতে থাকে । আচার্ষের ক্রোধ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে দেবগিরি- 
রাজের ভূতাবিঙ্ট ভাব কাটিয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে তিনি সুস্থ ও 
স্বাভাবিক হইয়া উঠেন। 

এধার স্বজনগণসহ রাজা মধ্বের চরণে প্রণত হন, তাহার কৃপা 
ভিক্ষা করেন। প্রপন্ন মনে রাজাকে আশীর্বাদ জানাইয়! মধব বলেন, 
“মহারাজ, একটা কথা সদাই স্মরণ রাখবেন, সাধু-সন্ন্যাসীরা কর্ম ও 
ধ্যান মননের ভেতর দিয়েই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন কনে 
যাচ্ছেন। ভগবান্‌ শ্রীনারায়ণের দর্শন ক'জন পায়? কিন্তু নারায়ণের 
চিহ্িত সেবক সাধু-সন্নযাপীদের দর্শন সবাই অনায়াসে পেতে পারে 
এদের ভেতর দিয়েই পৃথিবী আর বৈকুষ্ঠের ভেতর রচিত হয় যোগ- 
সত্র। তাই লক্ষ্য রাখবেন, আপনার রাজ্যে সাধুদের অমর্ধাদ। 
যেন ন! হয়। আশীর্বাদ জানাচ্ছিৎ আপনার এই খাল খননের ক: 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে।” 

অনুতপ্ত দেবগিরি-রাজ মধ্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিলেন । 
এই রাজ্যে কিছুদিন অবস্থানের জন্য তাকে সানুনয় অনুরোধও 
জানাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর ধরিয়। রাখা গেল না । 

আচার্য মধ্যের আশীবাদ অচিরে ফলিয়া যায় । রাজা মহাদেব 
স্বহস্তে কোদাল দিরা সারাদিন খাল কাটিয়াছেন এ সংবাদ বিহ্যং- 
বেগে ছড়াইয়! পড়ে । সহ্ত্র সহস্র প্রজা! উৎসাহে মাতিয়া উঠে; 
খাল খননের কাজে লাগিয়া যায়। রাজার ননস্কামন! পূর্ণ হয়। 


পাঁগুত নারায়ণ 'আচার্ষ, মণিমঞ্জীরীতে পরমগ্ডরু মধ্বের যোগ- 
বিভূতি প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটন। উল্লেখ করিয়াছেন £ 
পরিত্রাজনের পথে মধ্ব ও তাহার শিল্ঠগণ সেবার উত্তর-পশ্চিম 
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ভারতের এক সুকাঁ-মুসলমান রাজার লীযাস্তে আমিয়া পৌছিয়াছেন। 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় রক্ষী সেনারা তাহাদের 
বাধা দিল। কিন্তু আচার্য মধ্ব পিছু হটিবার পাত্র নন, সেনাদলের 
সম্মুখে দাড়াইয়া তিনি কতকগুল বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে এ সেনাদলটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মতো তাহার বশীভূত হইয়া 
পড়িল। 

জনশ্রতি আছে, মধব অতঃপর পরাস:র এ মুসলমান রাজার সকাশে 
গিয়। উপস্থিত হন। আচার্ষ ভুকাঁ ভাষ। কোনোকালেই শিখেন নাই । 
কিন্তু নকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিদেশী ভিন্নধমী রাজার সহিত বিদেশী 
ভাষাতেই অবলীলায় তিনি কথাবার্ত। চালাইয়! গেলেন । 

মধ্বের স্থুগৌর সুঠাম দেহ, দিব্যকান্তি ও প্রথর বাক্কিত্বে মুসলমান 
রাজ একেবারে মুগ্ধ । বারবার তিনি অনুরোধ জানান, আচার্য 
আরে। 1কছুকাল তাহার রাজ্যে সশিষ্য বসবান করুন; তাহাদের 
সেবা-পরিচর্যার জন্ত যে কোনো পরিম!ণ অর্থব্যয়ে রাজ! কুষ্ঠিত 
হইবেন না। কিন্তু মধ্বের পক্ষে আর সেখানে বিলম্ব কর! সম্ভব নয় । 
তুকাঁরাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়া সেখান হইতে তান বিদায় 
গ্রহণ করিলেন । 

ধেবর প্রিয় শিষ্য, একাস্ত সেবক, সত্যতীর্থ দে-বার এক মহা- 

সঙ্কটে পতিত হন । পথ চলিতে চলিতে সাধুর সবাই এক বিস্তীর্ণ 
অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নাই, 
খানিক বাদেই চারিদিকে নামিয়া আপিবে ঘন অন্ধকার । এই সময়ে 
এই দীর্ঘ বনের মধ্য দিয়া পথ চলা কঠিন । তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়। 
সবাই স্থির করিলেন, আজিকার মতো এখানেই বিশ্রাম করা যাক, 
কাল প্রত্যুষে ভেরা-ডাণ্ড। উঠানো যাইবে । 

সত্যতীর্থ তাহার ঝোঙাঝুলি নামাইয়া তাড়াতাড়ি এ বনেন 
দিকে চলিয়! গেলেন । গুরু মহারাজের রাত্রের আহারের জন্ত কিছু 
ফলমূল এখনি তাহার সংগ্রহ করা চাই | 

কিছুকাল পরেই বন্ষধ্যে শোন! গেল এক হিং বাঘের গর্জন। 
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সকলেই মহা! উৎকষ্ঠিত। বেচারা সত্যতীর্ঘ এই বাঘের মুখে পড়ে নাই 
তে1? দলবল নিয়! আচার্য মধব তখনি সেইদ্িকে ছুটিয়া গেলেন । 

বনের ভিতর প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহাতে 
সকলেরই চক্ষুস্থির ! 

সত্যতীর্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ফল-পাকড় সংগ্রহ 
করার জন্য । আর ভাার অনতিদুরেই_- থাবা গুটাইয়া বসিয়া 
আছে এক প্রকাগ্ড হিংস্র বাঘ। ভাটার মতো ছুই চোখ জ্বল্জল্‌ 
করিতেছে । বৃক্ষস্থিত শিকারের দিকে লুন্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়! মাঝে 
মাঝে ছাড়িতেছে হুঙ্কার-ধ্বনি | 

শমন-সদৃশ এই বাঘকে দেখিয়! সাধুর সবাই ভীত সন্তস্ত। এমন 
সময়ে আচার্য মধ্বের দেহে দেখা গেল এক দিব্য ভাবের আবেশ । 
ভাবকম্পিত দেহে, ধীরপদে এঁ বাঘের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়! 
গেলেন। সন্মোহিতের মতো বাঘটি কিন্তু স্থির হইয়। বসিয়। আছে, 
চোখ ছুইটি নিষ্পলক, তর্জন-গর্জন একেবারে স্তব্ধ। উহার সম্মুখে 
্াড়াইয়া মধব নীরবে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে হিংস্র বাঘ মাথা নত করিল, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিল গভীর বনাঞ্চলে। 

সবাই এবার হাক ছাড়িয়। বাঁচিলেন; সত্যতীর্থকে গাছ হইতে 
নামাইয়া আন হইল । 

সত্যতীর্থ যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, আপনার প্রতি 
কৃতজ্ঞত] প্রকাশের চেষ্টা আমি করবে না) কারণ, আপনার চবুণেই 
নিজেকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি । কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি না কারে 
পারছিনে । আমার মতো নগণ্য মানুষকে বাচানোর জন্য আপনি 


॥ 
বলটি 


কেন আপনার অমূল্য জীবন আজ বিপন্ন করতে গিয়েছিলেন ?” 
প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু কহিলেন, “বৎস, তোমার জীবন যে বিষু- 
ভগবানের কর্মে উৎসর্গ করা । এরশ্বরীয় কর্ম সম্পয় করার জন 
তোমান্স বেঁচে থাকা প্রয়োজন আছে। তুম আমার গীভাভাব্য ও 
সুত্রভান্তের অনুলিপি লিখেছো | সেবায় ও কর্মে নানাভাবে আমায় 


আচাধ মধ্ব ২৭. 


সাহায্য করেছে! । ঈশ্বরের আদিই কাজে আরো অনেক সাহায্য 
তুমি করবে । এই কথাটাই তে! হিংস্র বাঘটাকে আকারে ইঙ্গিতে 
আমি বুঝিয়ে বললাম । তাই তে সে আর কোনে ছ্িরুক্তি ন! ক'রে 
তোমাক ছেড়ে চলে গেল ।” 

নিজের যোগবিভূতির কথা, এ অলৌকিক ঘটনার কথা; মধ্য কি 
সহজভাবেই না বর্ণনা করিলেন ! শিব্য ও মঙ্গীরা সবিস্ময়ে তখন 
একে অন্যের মুখের দিকে তাকাইতেছেন। 


দীর্ঘ পরিব্রাজনের শেষে আচার্য মধ্ব এবার বারাণমীতে আসিয়! 
উপস্থিত হন। এখানকার প্রধান প্রধান মঠ-মগুলীর সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা হয়। গীতাভাষ্য ও ব্রন্মস্তত্র ভাষ্যে যে নৃতন দ্বৈতবাদী! ভক্তি- 
ধর্ম তিনি ব্যাখ্য! করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে স্থানীয় সাধক ও পগ্ডতদের 
সহিত তাহার মত বিনিময়ের স্থযোগ ঘটে । অতঃপর নিজের মত- 
বাদের শান্ত্রভিত্তিকে আরো দৃঢ় করিয়া নিয়া মধব উপনীত হন পবিত্র 
সাধন-ধাম হরিদ্বারে। 

মধ্বের অনেক দিনের আশা, ব্যাসগুহায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া 
তপস্তা করিবেন, লাভ করিবেন শ্রীনারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের 
পুণ্যময় দর্শন । তারপর তাহার চরণে সমর্পণ করিবেন স্বরচিত 
বেদাস্তনূত্রের ভাষ্য । সে আশ1 এবার এতদিনে পুর্ণ হইল । দীর্ঘ 
ধ্যান-মননের ফলে মহামুনি ব্যাস জ্যোতির্ময় যুতিতে আবিভূতি 
হইলেন তাহার নয়ন সমক্ষে । মুছ মধুর হাস্তে সত্রের ভাষ্য ন্যহস্তে 
তুলিয়া নিয় তাহাকে করিলেন কৃতকৃভার্থ। 

মহাযুনি অতঃপর কহিলেন, “মধব, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন । 
তোমার মতবাদ ভারতীয় দর্শনকে পুষ্ট করেছে। এ যুগের ভক্তিবর্মেরও 
করেছে বিস্তার সাধন | ভক্তিবাদ প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে এবার 
তুমি মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়কারী একটি গ্রন্থ রচনা করো | এতে 
তোমার আরব্ধ পুণ্যকর্ম হয়ে উঠবে সহজতর |” 
মধ্বের হাতে একটি সম্পুট তুলির দিয়া ন্েহভরে আক কহিলেন, 


২৮ ভারতের সাধক 


“বন, এতে রয়েছে তিনটি পরম পবিত্র শালগ্রামশিলা । দেশে কিরে 
গিয়ে এই শিল। যে-যে স্থানে তুমি স্থাপন করবে দেই সেই স্থান 
পরিচিত হয়ে উঠবে জাগ্রত গীঠ রূপে |, 

এই অযাচিত করুণায় মবব একেবারে অভিভূত । ছুই নয়নে 
বহিতেছে আনন্দের অশ্রুধার| | মহামুনির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
জানাইয়1, গুহ। হইতে তিনি বাহির হইয়া আসেন। 

হিমালয় ক্রোড়স্থিত মহাতীর্থগুলি পরিব্রাঙ্জন করার পর মধ্ব 
সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। এবার হইতে অধ্যাত্ম-ভারতের 
বৃহত্তর রঙ্গম্ধে আসিয়। তিনি দাড়ান, শুরু হয় ভক্তিসিদ্ধ মহাসাধক, 
দ্বৈতবাদী মহাদার্শনিক, মধব চার্ষের অবিস্মরণীয় ভূমিক1 | 


নানা সম্প্রদায়ের বৈষ্ঝবদের ভিত মধ্ব-অনুগামীরা হইতেছেন 
আপোসহীন কট্টর দ্বৈতবাদী। 

সার। জীবন মধব শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছেন, নিজের গ্রন্থদমূহে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রচুর শাস্ত্রীয় 
উদ্ধৃতি, যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণ । কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে, শঙ্করের মতবাদ থগ্ডন করিতে গিয়। শ্রুতি অপেক্ষ। স্মৃতির 
উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন, বেদ-উপনিষদ অপেক্ষা পুরাণশাস্ত্রের 
সহায়তাই নিয়াছেন বেশী । 

রামামুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণব আন্দোলনের এক বড় ভিত্ত। 
মধ্ব কিন্ত তাহার এই সবজনশ্রদ্ধেয় পূর্বন্থুরীর মতবাদের উপরও 
আঘাত হানিতে পশ্চ।দপদ হন নাই। 


মধ্য মতের প্রধান ভিত্তি ভেদবাদ । ঈশ্বর ও জীব, সেব্যবস্ত্বী ও . 
মেবক নিত্য পৃথক' নিত্য ভেদধুক্ত | শুধু তাহাই নয়, ঈশ্বর স্বতন্ত্র 
আর সবই অন্বতন্ত্ব বা ঈশ্বর-নির্ভর | তাহার এই দ্ৈতবাদ দার্শনিক 


৮৯ পপ টা 





১ এই পরম পবত্ধ শিলাআয় মধবাচার্ধ সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন বুত্রহ্গণয, . 
উড়্ুপী ও মধ্যতল এই তিনটি মঠে। 


আচার্ধ মধ ২৯ 


মহলে স্বতন্ত্-অন্বতন্ত্বাদ নামে পরিচিত । মর্ধবপন্থীরা নিজেদের 
সম্প্রদায়কে বলেন--সদ্‌-বৈষ্ঞব | 

মধ্বা চার্ধ ব্রহ্ম বা পরমাত্মার স্থলে স্থাপন করিয়াছেন বিষু বা 
নারায়ণকে | তিনি বলেন, হ্গ্টির আদিতে বিরাজিত ছিলেন এক ও 
অদ্বিতীয় আনন্দন্বরূপ ভগবান্‌ নারায়ণ, তখন ত্রহ্গা বা শিব কেহই 
ছিলেন না।১ 

সেই বিষুর দেহ হইতেই স্থষ্ট হইয়াছে এই বিশ্বচর়াচর* এবং 
এই বিষ বা! নারায়ণই একমাত্র সৎ বস্তু, অশেষ সদ্গণের আধারও 
তিনি বটেন। তিনি নির্দোষ ও স্বতন্ত্র তাহা ব্যতীত আর সমস্ত 
কিছুই অস্বতম্্ অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন 1৩ 

জীব ও ঈশ্বরের এই কেবল-ভেদ ছাড় আচার্য আরও পাঁচ 
প্রকার ভেদের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন । জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, 
জড় ও ঈশ্বরে ভেদ, জড় ও জীবে ভেদ এবং জীবসমূহ ও জড় পদার্থ- 
সমূহের আভ্যন্তরীণ ও পরস্পর ভেদ-এই পঞ্চ ভেদকে তিনি 
বলিয়াছেন প্রপঞ্চ 19 

আচার্ষের মতে, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি তখনই হয় যখন তাহার 
জন্ম-মৃত্যুর যাতায়াত ব1 পুনর্জন্মের অবসান ঘটে এবং সে খন বৈকৃষ্ঠে 
নারায়ণের কাছে স্থিতি লাভ করে। 

তিনি আরও বলেন, মুখ্য প্রাণবায়ুর উপাপনাই .শ্রেষ্ঠ--এবং 
নারায়ণের পুত্র বায়ুর কূপ! ছাড়া জীবের মোক্ষলাভের কোনে সম্ভাবনা 
নাই। মধ্যের অনুগামী বৈষুবদের বিশ্বাস) এ যুগে মধ্বই হইতেছেন 


১ একে! নারায়ণ আসীৎ ন ব্রঙ্গ! ন চ শঙ্করঃ, 
আনন্দ এক এবাগ্র আসীকারায়ণঃ প্রত ॥ 
২ বিষ্গোর্দেহাজ্জগৎ সর্বমাবিরাসীৎ | 
৩ মহোপোনিহদের-_“যথা! পক্ষী চ দুত্রঞ নানা বৃক্ষঃসা হখ।*-_ ইত্যাদি 
ক্গোকে আচার্ধ মধ্বের দৈতবাদের কতক্ট! আভাস পাখয়! বায় | 
৪ বিশ্বকোব, পৃঃ ১*২। 


৩৪ | ভারতের সাধক 


বায়ুর অবতার ; তাই তিনিই মানুষের ত্রাণকর্তা। পুণ্যকর্মের জন্য 
মধ্ব ব্যবস্থা দিয়াছেন অক্ষয় ব্বর্গবাস, আর মধ্ব বৈষ্ববাদের বিরোধী 
ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন অনস্ত নরকবাস।১ 

মধ্বের মতবাদ অনুপারে জীবাত্মা স্বাভাবিকভাবেই অবি্ধা দ্বারা 
আবুত। এই অবিদ্যা দূর হয় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয় ভগৰানের 
স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পর। উন্নতশ্রেণীর জীবাত্মারাই এই জ্ঞান 
লাজ করিতে পারে এবং এজন্ঠ তিনি প্রচার করিয়াছেন আঠারোটি 
অন্্শাসন। এগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে-বৈরাগ্য, শম; গুরু- 
সেবা, ভগবৎ-চরণে ভক্তি, উপাসনা, পূর্বমীমাংসা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় 
অনুষ্ঠান; অসত্য মতবাদের বিরোধিতা প্রভৃতি । 

তাহার মতে, শ্রীবিষুণর সেবার উপায় তিনটি : প্রথম__অঙ্কন বা 
সাধকের বিভিন্ন অঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খ-চক্র ইত্যাদির চিহ্ন ধারণ। 
দ্বিতীয়্--নামকরণ অর্থাৎ বিষুর বিভিন্ন নাম অনুসারে পুত্রাির নাম 
রাখা | তৃতীয়-_কায়িক, বাচিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ ভজন । 

জীবনের শেষপাদে আচার্য মধব উড়ুগী ও অন্যান্য স্থানে কৃষ্ণ- 
মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেনন্ কিন্তু অথিলরদামৃত-মৃতি শ্রীকৃষ্ণকে 
তিনি ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বা মধুর ভজনের পথ অনুসরণ 
করিয়াছেন, এমন কোনো প্রমাণ নাই । 
কেহ কেহ মনে করেন, মধ্যের মতবাদ হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 


সপ 


১ মধ্ব ছাড়া অপর কোনে! প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় দ্বার্শনিক ব! সাধক 
অনস্ক নরকবাসের কথ প্রচার করেন নাই। তাই অনেকের ধারণা, গ্রীধর্মের 
মতবাদ স্বারা প্রভাবিত হুইয়াই মধব একথ। বলিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের 
কল্যাণপুর গ্রীষ্টানদের প্রাচীন উপনিবেশরূপে খ্যাত । ষষ্ঠ শতকেও পর্যটক 
কস্মস্‌ ইন্ডিকে! প্রয়স্টদ্‌ কল্যাণপুরে এমন একজন ধর্মযাজককে দেখিতে পান 
যিনি পারস্ত হইতে এদেশে আলেন | এই কল্যাণপুর ছিল মধ্বের জনস্থান 
পাজকার কাছে, সমুদ্রের উপকূলে । কাজেই নিকাটস্থ খ্রীষ্টানসমাজের ছুই একটি 
তত্ব মধ্বের মতবাদের সহিত মিশিকা গেলে বিশ্ময়ের কিছু নাই। ভ্ঃ- 
হেত্রিংস ; এনলাইক্লো পিডিগ! আব রিলিজি়ন আযাও এ্রথিক্ল, তলুয : ৬ । 


আচার্য মধ ৩১ 


আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে এবং গোৌভীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্য 
সম্প্রদায়েরই অস্তৃভূক্তি। আসলে এ ধারণার কোনে ভিত্তি নাই।৯ 

ব্যাসগুহা, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালগ্লের জাগ্রত তীর্থসমূহে 
কিছুদিন অবস্থানের পর মধ্বাচার্য মমতল ভূমিতে নামিয়া আসেন। 
এ সময়ে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ-নগর তিনি পরিভ্রমণ 
করেন এবং প্রচার করেন নিজের ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদ । 

অতঃপর আচার্য প্রত্যাবর্তন করেন দাক্ষিণাত্যে। গোদাবরী 
তীরের তীর্থ ও জনপদে বহু নরনারী তাহার শিত্যত্ব গ্রহণ করেন। 
শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামে ছুই পণ্ডিতের খুব প্রভাৰ প্রতিপত্তি 
ছিল এই অঞ্চলে । মধ্যের সহিত শান্তর বিচারে পরাস্ত হইয়া এবং 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও সাধন-এশ্বর্ষের আকৃষ্ট হইয়। এই হই শাস্ত্রবিদ 
্রাহ্মণই তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। শোভন ভ্টের সন্ন্যাস নাম 
হয় পন্মনাভতীর্থ | মধ্ের পরে তিনিই হন উডভুগীর অধ্যক্ষ । 


১ মহাপ্রত্‌ শ্রীচেতন্য নিজে বা তাহার বিশিষ্ট শিশ্য ও অন্ুগামীর কোনে! 
সময়েই মধ্বকে আদিপ্ুক বলিয়া বর্ণনা! করেন নাই ব| নিজেদের মাধব সম্প্রদায়- 
তুক্তও বলেন নাই। বরং নানাস্থানে মাধব ব! তত্ববারদীদের সমালোচনাই 
করিয়াছেন। গৌড়ীয় গণোর্দেশ দীপিকায় উদ্ধত মধ্বমঠের একটি গুরূ- 
পরম্পরা এবং বলদেব বিদ্ভাভৃষণের উক্তি হইতেই ভ্রান্ত ধারণার উত্তব হইয়াছে। 
আধুনিক গবেষণায় গোঁড়ীয় গণোদেশ দীপিকার ক্সোকটি প্রক্ষি্$ বলিয়া 
প্রমাণিত হুইয়াছে। বলদেব প্রথম জীবনে ছিলেন মাধব সম্প্রদায়তুক্ত। পরে 
গোঁড়ীয় বৈষবসাধক রাধাদামোদর ফাসের শিষ্ত্ব গ্রহণ করিয়। গৌড়ীয় 
গোঠীতে যোগ দেন। মাঁধ্ব-সম্প্র্দায়ের প্রভাব ও আকর্ষণ রলদেব তখনও 
ছাড়িতে পারেন নাই। তাছাড়া, জর়পুরে থাকিতে তিনি অপর. সম্প্রদায়ের 
বৈষাবদের তীব্র বিরোধিতার সম্থ্থীন হন। গৌড়ীয় বৈষবেরা শ্রুতি-অঙ্গগ 
নয় এবং তাহাদের নিজস্ব বেদাস্ত-ভাস্তই বা নাই কেন, এইসব প্রশ্নের উত্তর 
দিতে গিয়াও তাহাকে বিব্রত হইতে হয়। এই সব কারণে বলদেব গৌড়ীয় 
সম্প্রদায়কে মাধর"সম্প্রদায়ের অস্ততূ্তি বলিয়া ঘোবণা করিতে উৎসাহী হন। 


৩২ ভারতের সাধক 


মধ্বের গুরু আচার্য অচ্যুতপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী হইলেও 
ভাক্তবাদের উপর তাহার আকর্ষণ ছিল সহজাত । প্রতিভাধর প্রিয় 
শিষ্যের সাহচর্য ও আকর্ষণ, তাহার ভক্তি-পর শাস্ত্রব্যাখ্যা ও দ্বৈত- 
বাদ? নৃতন সন্প্রদায়ের প্রবর্তন অচ্যুতপ্রকাশকে নবভাবে উদ্দীপিত 
করিয়া তোলে। শেষটায় মধ্যের দার্শনিক মতবাদ ও সাধকগ্রণালী 
তিনি গ্রহণ করেন । 

উপরোক্ত পগ্ডতদের আগমনে মধ্যের বৈষ্ণব-আন্দোলন পূর্বাপেক্ষা 
অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠে। শত শত নরনারী উড্ভুগীর 
মঠে আদিয়া গ্রহণ করে তাহার পরমাশ্রয়। 

মধ্ব-মতের এই প্রসার এবং ভক্তিবাদীদের সংখ্যাধিক্য শৃঙ্গেরী 
মঠের কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়া তোলে । নূতন বৈষব-সম্প্রদায়ের 
ভক্তিবাদ, ভজন-পৃজনের সহজ পন্থা, জনসাধরণের কাছে অনেক 
বেশী সহজবোধ্য । ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে নবদীক্ষিত পাত ও 
সন্গ্যাসীদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও উদ্ভম। ফলে দিনের পর দিন আচাধ 
মধ্বের শিশ্তু, ভক্ত ও অন্ুগামীর দল বাড়িয়া উঠিতেছে। 

পদ্মতীর্থ তখন শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ | মঠের সন্ন্যানীদের শিয়া 


সাধ্-সাধন জম্পর্কে চৈতন্ত-মত ও মধ্ব-মতে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে । 
চৈতন্টের ধর্ম শ্রীমদ্ভাগবতের অন্নুকুল, আর মধ্বের ধর্ম মহাভারতের দ্বারা 
প্রভাবিত। চৈতন্ত গোপীপ্রেম, গোপীভজনকে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন । মধব 
বলিয়াছেন ইহার বিপরীত কথা। তীহার মতে, মহাভারতই শ্রেষ্ঠ শান্ত্। 
আরও বলিয়াছেন, রুষ্ণতক্কিতে ব্রহ্ধাই শ্রেষ্ট, গোপীরা! ভক্তির অনেক নিয়ন্তরে 
অবস্থিত (দ্রঃ মধ্বাচার্যঃ ভাগবত তা্পর্্যম ১১/১২২২)। তাছাড়া, 
“মধবাচাধ্য ব্রহ্রবধূগণকে হ্্বেষ্ঠার সহিত তুলন! করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ও 
শ্রীমদ্ভাগবতান্থ্গ গোঁড়ীয় সম্প্রদায়ের পারকীয় সিদ্ধাস্তকে হেয় প্রতিপাগল 
করিয়াছেন”--(ভঃ স্ুারানন্দ বিষ্যাবিনোদ £ 'অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ, শ্রীবলদের 
বিগ্চাভৃষণ, পৃ ১৯৯)। স্থতরাং মহাপ্রভুর সুমহান গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মধ্ব- 
মতাবলম্বী বলার কোনে! যৌক্কিকতাই নাই। আসলে চৈতন্ত মহাপ্রড় দ্বতন্ 
গুরুষ _ তিনি'নিজেই নিজের ধর্মসাআাজ্যের সংস্থাপক। 


আচাধ মধ্ব ৩৩ 


[তান এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন । মধবা চার্ষের প্রভাব কি 
করিয়া খর্ব করা যায়, কিভাবে উড্ুগী মঠকে হীনবল করা যায় 
ইহাই বড় সমস্তা | বহু পরামর্শের পর স্থির হইল, মধ্যের ভক্তি- 
আন্দোলনকে একযোগে নান! দিক দিয়! আক্রমণ করিতে হইবে, 
চরম আঘাত হানিয়া করিতে হইবে । যে সব ব্লাজরাজড়া ও ধনী 
ব্যক্তিরা মঠের শিষ্য ও সমর্থক, তাহাদের যোগাইতে হইবে অর্থ ও 
লোকবল। প্রতি জনপদে, উড়ুপীর মঠে, মন্দিরে খণ্ডন করিতে 
হইবে প্রতিপক্ষের মতবাদ | উড়ুপীর মঠে মধবাচার্য তক্তিশাস্ত্রের 
এক বিরাট গ্রস্থশাল! গড়িয়া তৃলিয়াছেন। এই গ্রস্থশালাটি ধ্বংস 
করার গোপন যড়যন্ত্রও এই সভায় করা হইল । 

প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্গেরীর সঙ্ন্যানীরা লড়াই-এ নামিয়। পড়েন । 
তাহাদের মঠ যেমন প্রাচীন, দলেও তেমনি আছে ব্হুদংখ্যক লোক । 
এ অঞ্চলে ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাহার্দের 
সমর্থক | মধ্ব ও তাহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও পীডনের সীমা থাকে 
না। তাহাদের প্রাণপ্রিয় গ্রন্থশালাটি বিনষ্ট কর! হয় সুকৌশলে । 
রাত্রযোগে আকম্মিকভাবে একদিন ইহা! লুন্টিত হয়। যেসব ঘষ্াপ্য 
শান্তরগ্রস্থের উপর নির্ভর করিয়া মধ্ব তাহার নৃতন মতবাদ স্থাপন 
করিয়াছেন, ভক্ত শিষ্যদের প্রস্ততি গড়িয়! তুলিয়াছেন, হষ্টের চক্রান্তে 
তাহা কোথায় উধাও হইয়া! গেল! আচার্য এবং তাহার অন্ুগামীর! 
এই চরম আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন । 

কিন্তু মধ্ব হার মানিবার পাত্র নন। যে ঈশ্বরীয় কাজের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, চরম ছুর্দেবের আঘাত আমিলেও দে কাছ্ছে 
তিনি বিরত হইবেন ন1। বিষুমঙ্গলের রাজা জয়সিংহ শৃঙ্গেরী মঠে 
যাতায়াত করিতেন, আবার 'এই রাজ! আচার্য মধ্বের উপরও 
ছিলেন শ্রন্ধাৰান। ভাবিয়। চিস্তিয়া মধব সেদিন. জয়সিংহের কাছে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন 1 কহিলেন, “মহারাজ? প্রাচীন পু'থিপঞ্জের এই 
অপহরণ শুধু বৈষ্ণবদেরই ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি দেশের সকল শান্্রবিদের, 
সকল নরনারীর |. ধর্ম ও সংস্কৃতির ভবিষ্বাং গবেষক মাজেরই ব্বার্থ- 
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হানি হবে এতে । আপনি একটু উদ্ভোগী হয়ে শৃঙ্গেরীর মঠাধীশকে 
বুঝিয়ে বঙ্গুন, অমূল্য শান্তগ্রস্থের পুনরুদ্ধারে সহাক্মত। করুন ।' 

রাজা জয়সিংহ মধ্যস্থতা করিতে রাজী হন। শৃঙ্গেরীতে গিয়া 
মঠাধ্যক্ষকে নানাভাবে তিনি বুঝান, আপন প্রস্তাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ 
করেন। তাহার এই দৌত্যকার্য সফল হয় এবং শাস্তগ্স্থগুলি তিনি 
উড্ভুপীর গ্রন্থাগারে ফিরাইয়। দিবার ব্যবস্থা করেন। 

এ ঘটনার পরও বেশ কিছুদিন উভয় মঠের মতবিরোধ ও বৈরিতা 
চলিতে থাকে । উত্তরকালে অবশ্য এই মতবিরোধের অৰসান ঘটে, 
মাধব বৈষ্ণব ও শৃঙ্গেরীর অদ্বৈতবাদী সন্গ্যাসীদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত 
হয় এবং উভয়ে উভয়ের মর্যাদ। ও সম্মান রক্ষায় যত্ববান্‌ হন । 
এ সময়ে উড্ভুগী ও শৃঙ্গেরী মঠে ভীর্থকামী বৈষ্ণব ও'অঙ্থৈতবাদীরা 
যাতায়াত করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে। 

যে সব বৈষ্ণব-বিরোধী প্রভাবশালী পণ্ডিত আচার্য মধ্বের শরণ 
নিয়! বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তাহাদের অক্টতম ত্রিবিক্রম আচার্য । 
ইনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা! শৈব। শুধু মধ্বের যুক্তিতর্ক ও 
বিচার-মল্লতা দেখিয়াই নয়, তাহার ত্যাগ তিতিক্ষামর় জীবন ও 
অপূর্ব সাধননিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়াই জ্রিবিক্রম আত্মসমর্পণ করেন । ত্তঠাার 
বৈষ্ণবমত গ্রহণ বছুতর শৈৰকে মধ্ব-মতের অনুরাগী করিয়া! তোজে। 
এই নবদীক্ষিত পণ্ডিতের পুঞ্র নারায়ণ আচার্যই উত্তরকালে হন মধ্যের 
জীবন-কাহিনীর রচয়িতা | দীক্ষাদান কালে মধব ত্রিবিক্রম আচার্ধকে 
একখানি নয়নমন-লোভন কৃষ্ণমূতি উপহার দেন। কোচিন রাজ, 
দক্ষিণ কানাড়ায়। আজিও ভক্ত বৈষবেরা। সাগ্রহে এই অন্থপম 
বিগ্রহটি তীর্ঘযাত্রীদের দর্শন করায় । 

১২৭৫ ত্রীস্টাবে মধ্বের পিত। দেহরক্ষা করেন। ইহার অল্লকাল 
মধ্যেই মধ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। দীক্ষার পর তাহার নৃতন নাম হয় বিষু্তীর্থ। আচার্য মধ্যের 
বৈষ্ণব আন্দোলনে স্পপ্ডিত বিষুরতীর্থঘের অবদান প্রচুর । 
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জীৰনের শেষপাদে মধ্যের ভক্তিসাধনা রূপান্তরিত হয়। 
নৈশ্ঠিক ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে ঝু"কিয়া পড়ে ভাবমযতা ও রসের 
দিকে । হৃদয়াসনে এতকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন শেষশায়ী বিষু 
এেৰোর তাহ! অধিকার করেন অখিলরসাম্বতসিদ্ধু--বালগোপালমূত্তি-_ 
শ্রীকৃষ্ণ । 

ধ্যান-সমাহিত মধ্বের নয়নসমক্ষে প্রভু বালগোপাল সেদিন 
আবিভূতি হন । আবদারের সুরে কহেন “আচার্য, এত মঠ-মন্দির তো 
করলে, কিন্তু আমার জন্য একটা ঠাই রাখলে না। তোমার ভক্তি- 
ভালৰাসা কেমনতর গে।? আমি শিগগীরই আসছি, আমার মুক্তি 
তুমি পাবে । সাগর থেকে ফেরা! নৌকোর ভেতর আমি থাকবো । 
আমায় তুলে নিয়ে স্থাপন করবে তোমাদের মন্দিরে ।” 

লীলাময় ঠাকুর অন্তহিত হন। মধ্বের হৃদয়ে অনুরণিত হইতে 
থাকে তাহার মধুনিত্যন্দী কণ্ঠের বঙ্কার। দিব্য আনন্দে আচার্য মধ্যের 
দেহ-মন-প্রাণ আপ্লুত হয় দৈবী আশ্বাসের প্রেরণায় নব-চেতনায় 
তিনি উদ্বদ্ধ হইয়া! উঠেন। 

কয়েকদিন পরের কথা । শিষ্য ও ভক্তদের আমন্ত্রণে মধ্ব 
সেদিন সমুদ্রতীরে মালগী বন্দরে গিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে ধ্যানজপ 
সারিয়া আচার্য বন্দরের মুখে, নিরালা তটভূমিতে সানন্দে পাদ্চারণ। 
করিতেছেন । হঠাৎ দূরে নয়নপথে পড়িল একটি সমুদ্রগামী নৌকা । 
এটি বন্দরে ফিরিতেছে। কিন্তু সাগর-মোহন্ার একপ্রাস্তে জাগিয়া 
উঠিয়াছে এক বিস্তৃত চড়া? নদীর উপরিভাগ হইতে সহসা ইহা দৃষ্টি- 
গোচর হয় না। নৌকার মাঝি এই অনৃশ্য চড়ার কৰলে পড়িয়া বড় 
বিপন্ন । বেদিকে সে নৌকা চালনা! করে, চড়ার ঠেকিয়া যায়, 
বাহির হইবার কোনে সন্ধানই পাইতেছে না। 

দূর হইতে আচার্য মধবকে দেখিয়া! মাঝি ভাকিয়। কহিল, “সাধু- 
বাবা, আমি মহাবিপদে পড়েছি । চড়া থেকে নৌকো বাচাতে 
পারছিনে, দয়! ক'রে বাচবার পথ বলে দিন 1” 

মধব হর দিয়া কহিলেন, “ভয় নেই, মাঝি। আমার এই উলীগ 
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যেদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচ্ছি তা লক্ষ্য ক'রে তুমি নৌকো! 
চালাও | পথের সন্ধান পেয়ে যাবে 1? 

বল! বাহুল্য, সিদ্ধপুরুষ মধ্ব তাহার অলৌকিক বিভূতির বলে 
নদীতলের অবস্থা সবই জানিয়া নিম্নাছেন। ঠিক কোন্‌ পথে চলিলে 
নৌকাটি চড়ার ছুষ্টচক্র.এডাইতে পারিবে, গভীর জলে পড়িয়া আবার 
সচল হইবে, মাঝিকে সে নির্দেশ দেওয়! দরকার । তাই তীরে 
ঈাড়াইয়া বার বার তিনি উত্তরীয় আন্দোলন করিতেছেন আর মাঝি 
সেই অনুসারে করিতেছে নৌচালন। । অবশেষে ছঃসহ পরিস্থিতির 
অবসান ঘটিল, চড়া হইতে মুক্ত হইয়া! নৌকাটি বন্দরের 'একপাশে 
আসিয়। ভিড়িল। ৰ 

মাঝির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া! উঠিয়াছে। ভক্তিভরে মধ্বকে 
প্রণাম করিয়া কহিল, “প্রভু, আপনার কৃপায় নৌকাটি আজ বাঁচাতে 
পারলাম, নইলে ধনে-প্রাণে নিজেও মারা যেতাম । আমার বাঁড় 
এই দক্ষিণেরই আবম! গ্রামে । দ্বারকায় মালপত্র বিক্রি করতে 
গিয়েছিলাম? ফেরবার পথে এই বিপত্তি। ভাগ্যিস এ সময়ে এখানে 
আপনার দর্শন পেলাম। প্রভু, আমার একান্ত ইচ্ছে, আপনাকে 
আমি কিছু অর্থ দিই, আর আপনি তা ঠাকুরের সেবায় লাগান ।” 

“বাবা, তোমার অর্থের লোতে আমি এই ভোরবেলায় বন্দরের 
মোহনায় এসে ধাড়াই নি। তুমি এখানে আসবে, আর নৌকাটি 
চড়ায় ঠেকবে, এসব আগে থেকেই আমার জানা । বাক, নৌকোর 
খোলের ভিতর কি আছে বল ?” 

মাঝি ভাবিল, “সাধুবাব! নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, নৌকোর ভেতর 
বুতর দামী মালপত্র আছে। তা থেকে তিনি কিছু বাছাই করে 
নিতে চান । হাসিয়া কহিল, “প্রভু, নৌকোর খোলে দামী বস্ত কিছুই 
নেই। রয়েছে শুধু একরাশ মাটির চেল! | ছ্বারকায় সব মালপত্র 
বিক্রি হয়ে গেল। ফেররবার পথে শূন্য নৌকা! কেবলই টাল খাচ্ছে। 
ভাবলুম, কিছু ভান্বী জিনিস বোঝাই করা ঘাক। কাছেই গোগী- 
যরোবর ।” নেখানকান্ব মাটি--গোপীচন্দন যাকে বলে, খুব পৰিরর। 
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তারই কতকগুলো বড় বড় খণ্ড নৌকোর খোলে পুরে নিলাম । 
ভাবলাম, নৌকোর তলা ভারী করার কাজ এতে হবে, আবার এঁ 
গোপীচম্দন এখানকার ভক্ত মানুষদের বিলানোও যাবে । আর তো 
কোনে দামী জিনিসপত্র আমার নেই ।” 

“ভাই, এ বস্তই যে আমার কাছে মহাদামী, মহাপবিজ্র ।”--- 
প্রসন্ন সুরে উত্তর দেন আচার্য মধব। “তুমি ওর থেকে বেছে সব 
চাইতে বড় খণ্ডটি আমায় দাও। তোমার মাটির ঢেলায় কোন্‌ পরম 
বন্ত্ লুকানো আছে তা তুমি জানে! না, ভাই ।” 

“বেশ তাই হবে, আপনার যেমন অভিরুচি।” সানন্দে একথা 
বলিয়া মাঝি একটি বৃহৎ গোগীচন্দন-ধণ্ড নৌকোর তলা হইতে বাহির 
করিল, গড়াইয়া দিল আচার্ধ-মধ্বের দিকে । 

সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। উহার ভিতর হইতে 
বাহির হইয়া আদিল শিলাময় এক অনিন্দ্নুন্দর বালগোপাল মৃতি। 
গাপালের দক্ষিণহস্তে দধিমন্থনের দণ্ড, আর বামহস্তে মন্থনদণ্ডের 
হুর | 

সচ্ঠপ্রকটিত এই শ্রীমৃতি নিয়া মধব ও তাহার ভক্তশিদ্তের! 
দাড়গ্বরে উড্ভুগীতে আসিয়া পৌঁছেন । গোগীচন্দনলিপ্ত বালগোপালকে 
এখানকার বৃহত্তম সরোবরের১ তীরে নামাইয়া ক্নান-অভিষেক 
করানো হয়, পুজা অর্চনার শেষে স্থাপন করা হয় একটি নৰ- 
নিিত মঠে। 

আটজন প্রধান সন্ন্যাসী-শিষ্ের উপরে মধ্ব ন্যস্ত করেন তাহার 
পরুমপ্রিয় বালগোপালের অর্চনা, ভোগরাগ ও সর্ধবিধ সেবাকার্ষের 
ভার ।২ 








১ এই সরোবর আজো! স্থানীয় জনসমাজে মধ্ব-সরোবর লামে পরিচিত । 

২ পরবতাঁকালে এই আটজন সঙন্গযাসী শিষ্য বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি কৃষঃ- 
বন্দির প্রতিষ্ঠ। করেন, এই আটটি মঠ আবার দুইটি করিয়। ছন্থমঠ নামে পরিচিত 
ইইয়াছে। উ্ডুপীস্থিত মূল মধ্ব-মঠকে বল! হয়-উত্তরাদি যঠ। আচার্য মধ্যের 
পরে মুল মঠের অধ্যক্ষ হন তাহার মন্তশিত্ত পল্পনাততীর্থ। রর 


৩৮ ভারতের সাধক 


মধ্বের দীর্ঘজীবন ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্যায় ভর! । দার্শনিক 
মতবাদের বিস্তার। ভক্তিধর্মের আন্দোলন এবং বৈষ্ঃবগ্রন্থের রচনা১ ও 
প্রচারের মধ্য দিয়! ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর তিনি দূরবিস্তারী 
প্রভান পাণিয়! গিয়াছেন। ওাহার উত্তর-সাধকেরাও তাহার ছ্বৈত- 
মতবাদ ও বৈষ্ণব গান্দোলনকে পরিপুষ্ঠ করার কাজে কম খ্যাতি 
অর্জন করেন নাছ ১ 

আরব ঈশ্ববীয় কর্মের এক বিরাট অধ্যায় সমাপন কারয়! আচার্য 
একদিন অন্তরঙ্গ ভর্ত-শিষ্যদের কাছে বান কেন তাহার মর্ড।লীল!য় 
ছেদটান।র অভিপ্রায় । ১৩০৩ খ্রীষ্টান শুক্লানবমী তিথি । এ সময়ে 
সরিদন্তর নামক স্থানে প্রধান শিশুদের কাছে আচাধ খ্ীতরেয় উপ- 
নিযদের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে রত রহিয়াছেন | এই সচয়ে 
লীল। "অবসানের পরমমুহুর্তটি অগ্রসর হইয়া আমিল। ইষ্ধ্যানে 
সমাহিত হইয়া আচাধ মধব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, প্রবিষ্ট 
হইলেন শিতালীলার পরমধামে । 

ওধু দাক্ষিণাতোরই নয়) সারা ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ 
হইতে সেদিন ঘটিল এক ইন্দ্রপাত। 


১ মধ্বের গ্রুধান গ্রস্থজয়ের নাম--গীতাভাহ্য) ক্রন্গানত্রভাম্ত, মহাত।রত, 
তাৎপর্ধনির্ণয়। ইহা ছাড়াও আরে! ৩৫টি ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা! করিয়া! গিক্সাছেন। 

২ মধ্বমতাবলম্বী দার্শনিক ব্যাসরাজের রচিত স্কায়ামৃত'---অন্বৈতবাদ 
বিরোধী এক প্রধান গ্রন্থ। উত্তরকালে ভারতবিশ্রত বাঙালী মনীষী মধুহদন 
সরদ্তীকে এই গ্রন্থের বুক্তিখণ্ডনে প্রচুর আয়াস স্বীকার করিতে হয়। 





সবাতজ গো 


নীলাচল হইতে শ্রীচৈতন্ত সে-বার নবদ্ীপে আসিয়াছেন। 
উদ্দেশ্য, জননীর চরণ দর্শন আর কিছুদিনের জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে 
বাস। সেকাজ সাঙ্গ হুইয়াছে। এবার প্রাণ কীদিয়া উঠিয়াছে 
বন্দাবনের জন্ত। প্রীণগোবিন্দের লীলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে *ন 
হইয়াছে উভল। যমুনায় অবগাহনের লোভও হইয়া উঠিয়াছে 
হুনিবার। প্রভু তাই সাঙ্গোপাঙ্গসহ তাড়াতাড়ি ব্রচ্ছের দিক্কে ছুটিয়া 
চলিলেন। 

কিন্তু একি ৰিচিত্র কাণ্ড? ঝাড়থণ্তের পথে না গিয়। তিনি 
হঠাৎ উত্তরের দিকে বাদশাহ হুসেন শাহের রাজধানী' গৌড়ের দিকে 
চলিলেন কেন? তিনি কি পথ ভূলিলেন 1 অথবা! কি আছে হার 
মনে, কে জানে? 

কঞ্চপ্রেমে প্রভূ গর্গর মাতোয়ারা । সঙ্গীদের অন্তরেও লাগিয়াছে 
এই প্রেমের ঢেউ । নৃতা কীর্তনে সারা পথটি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। 
আর এই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসীর পিছে পিছে চলিয়াছে ভাবাকুল এক 
বৃহৎ জনতা | চলিতে চলিতে সেদিন প্রভুর এই দলটি আসিয়া 
উপস্থিত হয় গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলীর অনতিদূরে । 

রাত্রে প্রভূ বিশ্রাম করিতেছেন । এমন সময় নিতান্ত দীনবেশে 
সেখানে সাক্ষাৎ করিতে আমিলেন স্থানীয় ছই কৃতী পুরুষ, ছুই 
সহোদর জাতা। ধর্সনিষ্ঠা আর শান্্জ্ঞানের সহিত ভক্তি প্রেমের 
অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাহাদের জীবনে । 

যুক্তকরে, দস্তে তৃণ নিয়া, উভয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়েন। 
ভক্তের! পরিচয় করাইয়। দেন, “প্রভূ, এরা ছ'ভাই গৌড়ের বাদশ। 
হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য । বড় ভাই হচ্ছেন অমরদেব । রাজকীয় 
উপাধি--দবীর খাস । আর ছোটভাই সম্তোষদেব। সাকর মল্লিক বলে 
ইনি সরকারী মহলে পরিচিত । শান্ত্রবিষ্া ধর্মীচরণ ও দানধ্যানেনর 


গ্ও ভারতের সাধক 


খ্যাতি যেমন এদের আছে তেমনি আছে অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও মান- 
মর্যাদা । কিন্তু সর্বোপরি রয়েছে সত্যকার কৃষ্ণভক্তি |” 

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়৷ উঠে প্রসন্নতার দীপ্তি । প্রবীণ ভক্ত 
অমবদেবকে সন্সেহে টানিয়! তোলেন, আবদ্ধ করেন প্রগাঢ় আলিঙ্গনে । 
সব মধুর কণ্ঠে কহেন, *তোমার প্রেরিত পত্র আমি যথাসময়ে পেয়েছি, 
তার উত্তরও দিয়েছি । তোমর! ছ'ভাই যে কৃষ্ণকুপার মহা অধিকারী ! 
তাইতো তোমাদের দর্শনে ছুটে এলাম । ছ্যাখো আমার কুপাময় 
কৃষ্ণের কি অপূর্ব লীলা ! ব্রঞ্ধামে যাবার জন্য বেরিয়েছি, কিন্তু 
সোজা সেদিকে না গিয়ে অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে এলাম এই অঞ্চলে । 
গৌড়ে আপবার আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। এ্র্গী পড়েছি 
শুধু তোমাদেরই জন্য ।” 

বৃন্দাবনযাত্রী প্রতুর পথভ্রান্তির মর্ম এবার বুঝা গেল। ভক্তের! 
নীরবে দাড়াইয়া 'একে অগ্ভের মুখ চাহিতে লাগিলেন। 

প্রভুর একি অপার অনুগ্রহ, একি অহেতুকী কৃপা ! অমরদেৰ 
ও সম্তোষদেবের নয়ন বাহিয়! ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রুর ধার! ! 
পরিত্রাতা আজ স্বয়ং অযাচিতভাবে ছুয়ারে আসিয়া উপস্থিত! এযে 
তাহাদের কল্পনারও অতীত ।. কান্না আর আতিতে উভয়ে ভাড়িয়া 
পড়েন। 

চরণতলে পতিত হইয়া দৈম্যভরে নিবেদন করেন, “প্রভু, কূপ! 
করে যদি এলেই; এবার তবে এই অধমদের উদ্ধার সাধন করো । 
তোমার শ্রীচরণের সেবক ক'রে নাও | বিষয়-বিষে এ জীবন হয়ে 
উঠেছে ছঃসহু 1” 

ছুই ভাইকে আশিস্‌ জানাইয়! শ্রীচৈতন্ত কহিলেন, “ভয় নেই 

তোমাদের । অচিরে কৃষ্ণ তোমাদের কৃপা করবেন, তার নিজ কর্মে 
করবেন নিয়োজিত। তোমাদের যে আমি দেখছি কৃষ্ণের চিহ্নিত 
ষেবকরপে | আজ ধেকে তোমাদের আমি নূতন নামকরণ করলাম | 
অমর আর সম্ভোষ_এখন থেকে পরিচিত হবে লনাতন আন. 
রাঁপ মামে 


সনাতন গোস্বামী ৪১ 


প্রভুর সেদিনকার দর্শন ও স্পর্শন সনাতন ও রূপের জীবনে 
বিপ্লব ঘটাইয়া দেয়। তাহার আস্তরিক আশীর্বাদ হুইয়া উঠে 
অমোঘ । উত্তরকালে ছুই ভাই প্রসিদ্ধি লাভ করেন প্রভুর অন্যতম 
পার্দরূপে । সনাতন গোত্বামী নির্মাণ করেন গৌড়ীয় বৈষণবধর্মের 
সুদৃঢ় শান্ত্রীর ভিত্তি, স্থাপন করেন ভক্তিময় তপস্তার বলিষ্ঠ আদর্শ। 
আর তাহার অনুজ রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে সাধিত হয় রাধাকৃঝঃ 
লীলা-রসের পরিপুষ্টি ও বিস্তার-__উদ্ঘাটিত হয় গোপীভজনের নিগৃঢ় 


পদ্ধতি | 
সনাতনের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে। চতুর্দশ শতকের 


মধ্যভাগে কর্মাউদেশের পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন সবজ্ধ জগদ্গুরু । 
ইহার বংশধর রূপেশ্বরদেব এক সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়! গৌড়দেশে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হন. শান্ত্রবিদ্যা ও রাজকার্য ছুয়েতেই দেখা যাইত 
এই অভিজাত বংশের সমান পারদশিত৷ | তাছাড়া, দাক্ষিণাত্যের 
বৈষ্ণবীয় সাধনার ধারাও ইহাদের জীবনে কিছুটা বহমান ছিল । 

এই বংশের কুমারদেবের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন তিন পুত্র অমর, 
সম্তোষ ও বল্পভদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৫ 
খ্ীষ্টাবকধে ; ইনিই উত্তরকালের বনু বিশ্রুত বৈষ্ণবসাধক-- সনাতন 
গোস্বামী | বৃন্দাবনের ধর্মজীবনের নিয়স্তারূপে, মহাপ্রতিভাধর ভক্তি- 
শান্্রবিদ্-রূপে তাহার খ্যাভি সার! ভারতে প্রচারিত হয়। আর 
গৌড়ীয় সাধকসমাজে তিনি গণ্য হুন প্রভূ শ্রীচৈতন্যের জীবন-দরশনের 
অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকাররূপে । 

সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দদেব | গৌড় রাজসরকারের এক 
উচ্চপদে দীর্ঘদিন তিনি নিয়োজিত ছিলেন এবং তাহার বাসস্থান ছিল 
গৌড়ের উপকণ্স্থিভ রামকেলীতে । এ স্থানটি কানাই-নাটশালা : 
নামেও সে সময়ে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদেব নিজে ছিলেন ভক্তিমান্‌ 
সাধক | পুজা-পার্বণ, কৃষ্ণকীর্তন ও রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠানে 
তাহার প্রাসাদবন সদাই.থাকিত মুখরিত । 

বালক. পৌব্রদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করিতে মুকুন্দফেব ক্রেটি 
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করেন নাই। সনাতন ও রূপের শিক্ষাদানের ভার পড়ে রামভদ্র 
বানীবিলাস নামক পণ্ডিতের উপর । প্রাথমিক পা$ সমাপ্ত হইলে ছুই 
ভ্রাতাকে পাঠানে। হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বিষ্ঠাকেন্দ্র নবদ্ীপে | সেখানে 
কয়েক বতমরের মধ্যে নান! শাস্ত্রে তাহার পারঙ্গম হইয়! উঠেন । 

প্রথমে শিক্ষাগুরুর পদে বত হন প্রখ্যাত পগ্ডিত বান্ুদেৰ 
সার্ভৌম। পরবর্তাকালে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত়াকর বিদ্যা- 
বাচস্পতির টোলে থাকিয়া সনাতন ও রূপ শাস্ত্রের ছুরহ তত্বাদি 
অধ্যয়ন করেন। দ্বজনেই অসাধারণ মেধ! ও প্রতিভার অধিকারী । 
তাই নবদ্বীপে থাকিতেই তাহাদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিবিধ 
ধর্মশাস্ত্রে অসামান্ত অধিকার অর্জন করিতে দেখা যায় । 

কিন্তু সে যুগে সংস্কৃত সাহিতা ও শান্তর অধিগত করিলেই ৪ 
জীবনে উন্নতি সাধন করা যাইত না। বাদশাহের দরবারের ভাষা 
ছিল ফাসাঁ। এই ফাসাঁ ভালভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে 
কোনে দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবন! ছিল না । পরিবারের 
কর্তা ভাই সনাতন ও রূপের ফাসঁ শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করেন। 
সপ্তগ্রামে তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানকার মুনলমান 
শাসনকর্তা ফকর উদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু। তাহার তত্বাবধানে 
থাকিয়। উভয় ভাত কাপাঁ ও আরবী বিশেষজ্ঞ মোল্লাদের কাছে পাঠ 
গ্রহণ করিতে থাকেন) অচিরে এ ভাষা ছুইটি ভালভাবে আয়ত্ত 
করিয়াও ফেলেন । 


ফাল ও আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি কিন্তু সনাতন ও রূপের 
ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও ধর্মাচরণকে কোনোদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। 
রাজ-অমাত্যপদ তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান বাদশাহ ও 
আমীর ওমরাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম করেন নাই, কিন্ত নিজব্ব 
ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ভাবধারাকে সদাই রক্ষা টন চলিয়ান্ছেন 
সতর্কভাবে। 

তাহাদের রামকেলীর ভবন বরাবরই” ছিল বিশি সাহিত্যিক, 
শাজ্সবিদ্‌ ও ধর্মাচার্দের মিলনস্থল | বিশৈষ" করিয়া শিক্ষক, নিষ্ঞা- 
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বাচম্পতি মহাশয়ের সহিত সনাতনের যোগ ছিল অত্যন্ত বেশী। এই 
ধর্মনিষ্ঠ আচার্ধকে তিনি গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করিতেন । পরম সমাদরে 
প্রায়ই তাহাকে রামকেলীতে আমন্ত্রণ করিয়৷ আনা হইত । তাহার 
সহিত শাস্ত্র পাঠ ও ধর্সালোচনায় সনাতন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
করিতেন । উত্তরকালে চৈতম্যচরণে আশ্রয় নিবার পর হইতে 
সনাতনের শাস্ত্র পাঠের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় ভক্তিশান্ত্রের দিকে । 

বৃন্দাবনবাসের প্রথম ঘুগে পরমানন্ন ভট্টাচার্য নামক এক ৰিশিষ্ 
ভক্তিসিদ্ধ আচার্ষের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ভাগবত 
ও অন্যান্য ভক্তিশান্ত্রের নিগুঢ় তত্ব হয় তাহার অধিগত | 

পিতামহ মুকুন্দদেবের লোকান্তরের পর, তাহারই পদে সনাতন, 
রাজসরকারে নিধুক্ত হন । তখন তাহার বয়স মাত্র আঞ্জার বৎসর | 
তারপর ধীরে ধীরে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও করমনিষ্ঠার 
বলে পাষ্ঠান রাজ্যের অন্যতম প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হন । 

রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত গুরুতপূর্ণ কার্ষেই স্থুলতান 
হুসেন শাহকে সনাতনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা যাইত । 
সনাতন ক্রমে বাদশাহের দক্ষিণহত্ত স্বরূপ হইয়! উঠেন; তাহার 
অনুজ রূপ এবং অনুপমও তাহারই প্রভাবে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন। 

তখনকার দিনে রামকেলীর দেবভাতাদের পদমর্ষাদা) প্রভাব ও 
বিভ্ত-বিভবের খ্যাতি ছিল অদাধারণ ৷ তাহাদের প্রাসাদের চারিদিকে 
ছড়ানে। ছিল বন্ুসংখ্যক মন্দির মণ্ডপ ও নাটশালা। খ্যাতনামা 
হিন্দু বিদ্বজ্জন, আচার্য ও সাধু-সন্ন্যাসী মাত্রেই রামকেলীতে সনাতনের 
সভাকক্ষে পদার্পণ করিতেন, গ্রহণ করিতেন তাহার সেবা ও পৃষ্ট- 
পোষকতা । সনাতন ও তাহার ভাতাদের ব্দান্চতায় দেশের দুর 
দৃরাস্তস্থিত শাস্ত্রব্যবসারী বহু ব্রাহ্গণ ও দীন দরিদ্র প্রতিপালিত 
হইত। এই লব কারণে রামকেলীর খ্যাতি ও সনাতনের প্রভাব 
প্রতিপত্তি সারা গৌড়দেশে ছড়াইয়া পড়ে । 

সনাতন ছিছেন হুসেন শাহের দবীর খাস--একাস্ত দি 
তৎকালীন খে.কোনো শিক্ষিত, সন্ত্রস্ত মুললমানের মতে! ভিনি 'ফাী 
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ও আরবীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন | বিধর্মী স্থলতান এবং 
ওমরাহদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতির অনেক কিছু তাহাকে 
অন্ুরণ করিতে হইত । গৌড় দরবার বা! সুলতানের শিবিরে অবস্থান 
কালে তাহার বেশভৃষা ও চালচলন দেখিয়া সাধারণ মানুষ তাহাকে 
ধরিয়া! নিত মুসলমান ভাবাপন্ন বলিয়া । কিন্তু দিনাস্তের কার্যশেষে 
রামকেলীতে গেলেই ফুটিয়৷ উঠিত তাহার আর এক রূপ। বাদশাহী 
দরবারের বাহ আচার-আচরণ, হাব-ভাব তিনি ত্যাগ করিতেন । 
ন্নান তর্পণের পর শুরু হইত দানধ্যান, পূজা-অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও 
ধ্ময় আলাপ-আলোচনা । 

কিন্তু এত দানধ্যান, ধর্মনিষ্ঠা ও দরবারী পদমর্যাদা সত্দেও 
নাতনের পরিবারের ভাগ্যে কিন্তু সামাজিক কৌলিম্ত জুটে নাই। 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিতে এই পরিবার ছিল পতিত-_সুসলমানের 
ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শ দোষের জন্য অবজ্ঞাত | এই জন্তই বঙ্গীয় কারস্থদের 
কুলজীতে ইহাদের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। 


বিধর্মীয় আচার-আচরণছুষ্ট সনাতন এতদিনে পাইয়াছেন প্রভু 
শ্রীচেতন্তের হরলভ দর্শন | সারা দেহ ও মনপ্রাণে আসপিয়ছে দিব্য 
আনন্দের জোয়ার । প্রভুর এই দর্শনের পরে নৃতন মাম্ষে তিনি 
হইয়াছেন রূপান্তরিত । 

সনাতনের জীবনের এ পরিবর্তন শুরু হইয়াছে দীর্ঘদিন যাবৎ 
অগ্রসর হুইয়াছে প্রচ্ছন্ন ধারায় | বিত্ত বিষয় ও দরবারী মর্যাদার 
চাপে যে জীবন চাপা পড়িয়াছিল, আকুল হইয়া এতদিন তাহ। 
কেবলি মাগিতেছিল বন্ধনমুক্তি । এবার সে মুক্তি সমাগত । 

বাহাজীবনে সনাতন ছিলেন প্রভাবশীল রাজ-অমাত্য, আর অন্তরে 
দৈস্কময়। ত্যাগব্রতী মহাবৈষব | অস্তজর্বনে ভাই এতদিন ধীরে 
ধীরে 'জমিয়! উঠিতেছিল অধ্যাত্বু-সাধনার পরমসঞ্চয়, একান্তভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও প্রেমধর্মেয় আদর্শ । তাহার এই গোপন 
প্রতিই সেদিন জকর্ষণ করিয়ানিল প্রন্ত চৈতগ্যাদ্েযোকে । আদর 
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রামকেলীতে ছুটিয়া আসপিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের চিহ্িত 
পার্যদ ও লীলা-পরিকর সনাতন ও বূপ এই দুই ভাইকে তিনি 
অবলীলায় করিয়াছিলেন আত্মলাৎ। 

সনাতনের জীবন ছিল বৈষ্ণবীয় সাধনার জন্য উন্মুখ, সদ ভক্তি- 
ধৃত। তাহার পক্ষে ইহা আকন্মিক কিছু নয়। এ মনোবৃত্তি এবং 
সাধনধারা তাহার পূর্বপুরুষের মধ্যেও বর্তমান ছিল। বংশগত 
বৈশিশ্ট্যটিই অপরূপ রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল দাধননিষ্ট সনাতনের 
জীবনে । আর প্রভু শ্রীচৈতম্ভের কৃপায় উত্তরকালে তাহা! লা 
করিয়াছিল চরম সার্থকতা | 

হুসেন শাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন সনাতন । রাজ্যের জটিল 
কর্মের দায়িত্বভার তাহার উপর ছাড়িয়া দিয় বাদশাহ নিশ্চিত 
থাকিতেন। শুধু শাস্তির সময়েই নয়, যুদ্ধাভিযানে বাহির হইলেও 
হুসেন শাহ্‌ তীহান্ন এই প্রতিভাধর অমাত্যকে সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু 
এই রাজানুগ্রহ, এই দায়িত্বভার ও মর্ধাদ! ক্রমে ভারম্বরূপ হইয়া 
উঠে। বিষয়-কীট হইয়! দিন যাপন করা আর তাহার সমা হইতে 
চায় না। বাদশাহের সেনাধ্যক্ষেরা সে-বার নির্মমভাবে উড়িষ্ায় 
দেব-দেবীর মূতি ধ্বংস করে। ভক্ত সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
শুরু হয় তীব্র অনুতাপের দহন । দিনের পর দিন ভাবিতে থাকেন, 
একি পাষণ্ীর জীবন তিনি যাপন করিতেছেন? সদাই অনুসন্ধান 
করিতে থাকেন উদ্ধারের উপায়। 

রামকেলী ও তাহার আশেপাশে সনাতন গড়িযা। তুলিয়াছেন এক 
অপূর্ব ধর্মীয় পরিবেশ । অজভ্র মঠ-মন্ৰির নিয়িত হইয়াছে, খনন কর! 
হইয়াছে পবিত্র কুণ্ড। প্রায়ই তিনি দেশ-দেশাস্তর হইতে এখানে 
আমন্ত্রণ করিয়া আনেন বিশিষ্ট শান্ত্রবিদ্‌ ও ভক্ত দাধকদের । গৌড় 
দরবারের কাজ শেষ হইলেই রামকেলীর ভক্তিময় পরিবেশে আনিয়া 
হৃদয়ের জ্বাল! জুড়াইতে বসেন, সাধন-ভজনে রত হন। 

এমনি পরিবেশে বাদ করিয়া! সনাতনের . জীবনে জাগিন। 
উঠে ভজিপ্রেমের সুপ্ত চেতনা | র্লাগকেলীতে তাহার 'নিজের 
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তৈরি কঞঙ্চ-লীলান্লগুলি ঘুরিয়! ঘুরিয়া আহরণ করেন দিব্য 
আনন্দ । 
বাডীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে 
কদনম্ব কানন ধারা শ্যামকুণ্ড তাতে । 
বন্দাবনলালা তথা! করযে চিগুন, 
না ধরে ধেরয নেত্রে ধাবা অনুক্ষণ। ( ভক্তি রত্বাকর ) 
' মঞ্কপর তীব্র আতি জাগে জীবনে, আর এই আতির মধা দিয় 
নামিয়া আসে কুষ্খপ্রেমের রসমআোত | সংসারের বিত্ব-বিভব, বশ 
মান, সব কিছু নিরর্৫থক হইয়া উঠে। আকুলভাবে চিন্তা করিতে 
থাকেন -কোন পথে, কাহার নির্দেশে মিলিবে ৰহুধাঞ্ছিত কৃষ্ণ দর্শশ ? 
কবে অপ্রাকৃত লীলারাসে অবগাহন করিবেন ? কবে এ জীবন হইবে 
কুতকৃতাথ? 
এমনি সময়ে সনাওনের কানে পৌছিল প্রভু শ্রীচেতন্তের কথা । 
নীলাচলে তাহার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল রসঙরঙ্গে 
৩নি ভাসাইয়া নিতেছেন অগণিত ভক্ত সাধককে | এই তরঙ্গ 
মেদিন সনাতনেরও হৃদয়তটেও আসিয়া আঘাত করে। জাগিয়। 
উঠে পরম উপলব্ধি__এই প্রভুই যে জীবের উদ্ধারকর্তী! আর ইনি 
যে তাহারই জীবনপ্রভূ 
আকুল আবেদন জানাইয়! সনাতন শ্রীচৈতন্তকে পত্র দিলেন_- 
“প্রতু, তুমি আবির্ভ্ত হয়েছো জীবের উদ্ধারের জন্ত। একটিবার 
আমার মতে। অধমজনের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করো । আমি একে 
বিষয়-কীট, তছুপরি গ্নেচ্ছাচারী পতিত । আমার মুক্তির কি কোনো 
উপায় নেই? মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, এ ঘৃণ্য সংসারজীবন 
ত্যাগ করবো । আমায় অনুমতি দাও) তোমার চরণতলে নিজেকে 
উৎসর্গ করি, আর সারা জীবন কাটিয়ে দিই তোমার দিব্য মুখচন্জ্ 
নিরীক্ষণ কাকে ।% 
নীলাচলের অন্তরঙ্গ ভক্তের! প্রভুকে এই দৈশ্ময় পত্র দিলেন । 
কহিলেৰ। “গড়ের বাদশাহ। দোর্দগু-প্রতাপ ছসেন শাহের ইনি 
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প্রধর্গি'অমাত্য । রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকুশলতার দিক দিয়ে 
এ'র জুড়ি নেই। এমন মানুষও তোমার নর্তনে কীর্তনে পাগল হয়ে 
উঠেছে? রাজৈশ্বর্য ছেড়ে দিয়ে ভিথারী হতে ঢাচ্ছে-_-এ তো তোমার 
অলৌকিক কৃপালীল! ছাড়া আর কিছু নয়, প্রভূ ৮ 

প্রভুর অধরে মৃহু মধুর হাসি দেখা দেয়। বাতীবহের হস্তে 
তখনি তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে আর কোনো কথা 
ন।ই, আছে শুধু একটি মাত্র শ্লেকের উদ্ধাতি-_ 

পরব্যমনিণা নারী ব্যগ্রাপি গৃহকশন্থ। তদেব। হ্বদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ 
রসায়নং ॥ 

অর্থাৎ, পরপুকষে আনওা কোনে। নারী যেমন গৃহকর্মে থেকেও 
প্রেমিকের শ্মতি দাই ধরে রাখতে পারে, তেমনি বিষয়ে লিপ্ত 
থেকেও চিত্তকে ডুবিয়ে রাখা যায় তাপ প্রেম-রসে। 

সনাতন মহাপগ্ডিত ব্য) সব দর্শন ও অধ্যাত্মতত্বে পারঙগম | 
তাই প্রভূ তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই স্বামী বিদ্ারণ্যের সু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
পঞ্চদশী হইতে এ শ্লোকটি লিখিয়। পাঠান । 

প্রভুর এই শ্লোকপত্রেপ ইঙ্গিত পরিক্ষার । সনাতণ বুঝিলেন, 
মিলনলগ্ন 'এখনো উপস্থিত হয় নাই, তাই প্রভু তাহার সান্ুনয় অনুরোধ 
কৌশলে এড়াইয়! গেলেন। হৃদয়ের আগ্চন চাপিয়া রাখিয়া এখনো 
কিছুদিন তাহাকে সংসারে বাস করিতে হইবে | 

প্রভুর কাছ হইতে এ পত্র পাইবার পর হইতে সনাতনের 
ৰ্য/কুলত। আরো বাড়িয়া যাঁয়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় 
করুণ আতি ও কান্নায় । 

অবশেষে এই সোর্দন রামকেলীতে বমিয়। প্রভুর কৃপা মিলিল। 
সুদূর পুরীধাম হইতে ছুটিয়া আলিয়! নিজে যাচিয়া সন।তনকে তিনি 
দর্শন দিলেন । সংসার ত্যাগের অনুমতি সেদিন না মিলিলেও তাহার 
প্রেমস্পর্শ ও আশ্বাসবাপী প্রাপ্ত হইয়া! সনাতনের তাপিত হৃদয় 
কতকটা শান্ত হইল। 

সনাতন ও রূপের নিকট বিদায় নেওয়! হুইয়াছে, ভীটচতনা এবার 
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বন্দাবনের দিকে রওনা হইবেন । তাহার নয়নাভিরাম রূপ, নর্তন- 
কীর্তন ও ভাবাবেশ এই কদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলে আনিয়া 
দিয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য । অগণিত নরনারী ভিন করিয়াছে এই পুণা- 
দর্শন দেব-মানবের আশেপাশে । তাহাদের অনেকেই প্রভুর সঙ্গী 
হইতে ব্যগ্র | 

সনাতন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী; ব্যাপার দেখিয়া তিনি প্রমাদ 
গণিলেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখন রাজনৈতিক 
ঝড়-ঝাপউ চলিতেছে । এ সময়ে এত লোক সঙ্গে নিয়া চলিলে 
প্রভৃর বিপদ হইতে পারে। 

করজোড়ে তিনি নিবেদন করেন, “প্রভু, বৃন্দাবনেই যদি যবে, 
এত লোক কেন সঙ্গে নিচ্ছে? আজকাল রাজা বাদশাদের ছন্দ 
সংঘর্ষ চলছে চারদিকে । এসময়ে জনসজ্ঘ্র নিয়ে চলা মোটেঈ 
যুক্তিযুক্ত হবে না । তাছাড়। প্রভু, বৃন্দাবনে তো একান্তে কাঙাল 
বেশেই যেতে হয়|” 

প্রবীণ রাজ-অমাতা সনাতনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত । আবার 
ভক্তবৃন্দকে সঙ্গচ্যুত এবং নিরাশ করিতেও প্রভুর মন সায় দেয় না। 
অগত্যা! বৃন্দাবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন শাস্তিপুর 
অভিমুখে । সনাতন হাফ ছাড়িয়া! বাচিলেন। 


প্রভুর রামকেলীতে আগমন ও দর্শনদান যেন সনাতন ও রূপের 
নবজন্মের উন্মেষ! তাহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উভয়ের জীবনে 
আসিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমের নৃতন জোয়ার । এই জোয়ারের উচ্ছ্বাসে 
তাহার! এবার ভাসিয়! চলিলেন । 

অনতিবিলম্বে রামকেলীর প্রাসাদে বিশিষ্ট একজন শাস্ত্র্ঞ বৈষৰ 
সাধককে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। সনাতন ও রূপ তাহার 
সাহায্যে ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন । রাজকর্ম এখন 
তাহাদের কাছে দূর্বহ ভারস্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি ইহা হইতে 
লিষ্কৃতি পাগুয়। বায় ততই মঙ্গল 
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উভয় ভ্রাতার মধ্যে সেদিন গভীর রাত অবধি গোপন পরামর্শ 
চলে। দিদ্ধাস্ত স্থির হয়, রূপ আগে গৃহত্যাগ করিবেন, আর সনাতন 
বহির্গত হইবেন কিছুদিন পরে । 

সনাতনের উপর বাদশাহের বহু দায়িত্বপুর্ণ কাজ স্ন্ত রহিয়াছে, 
তিনি অকস্মাৎ এখনি পদত্যাগ করিলে সারা দেশে চাঞ্চল্য পড়িয়া 
বাইবে। রাজকার্ষে দেখা দিবে নান! বিশৃঙ্খলা । কাজেই তাহার 
নিক্রমণ সঙ্গত নয় । রাজকীয় দায়িত্বের বোঝা কিছুটা! হালকা করিয়া 
তবেই তিনি স্থযোগমতো! একদিন সনিয়া পড়িবেন | 

সনাতন ও রূপের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সঙ্জনদের 
সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের এবং আত্মীয়স্বজন দের ভরণ- 
পোষণের মোটামুটি ব্যবস্থার জন্য রূপ তখনই তৎপর হইলেন । অল্প 
দিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন হইয়া! গেল এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুষাক্ষী 
রূপ চিরতরে করিলেন গৃহত্যাগ |. 

যাওয়ার আগে তিনি বিশ্বস্ত এক মুদির কাছে দশ, হাজার টাকা! 
গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন । কথা রহিল, জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে ননাতন এই অর্থ তাহার কাজে লাগাইবেন। 


রূপের নিক্ষমণের পর সনাতন আরে। নিঃসঙ্গ হইয়া গড়েন। 
বিষয়বিতৃষ্ণা চরমে উঠে । ক্রমে দরবারে যাতায়াতও বন্ধ হইয়া 
যায়। বাদশাহকে খবর পাঠান--তিনি অত্যন্ত পীড়িত, এখন হইতে 
স্বাভাৰিকভাবে রাজসেবা সম্পন্ন কর! তাহার পক্ষে আর সম্ভব 
হইবে না। 

ছসেন শাহ বড় সন্দিপ্ধ হইয়া উঠেন । রূপ ইতিমধ্যে কাজকর্ম 
ছাড়িয়া কোথায় উধাও হইয়াছেন । দবীর খাসও তেমনি কোনে। 
মতলব আটে নাই তো? রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মেঘ 
ঘনাইয়া! আসিতেছে, ঠিক এসমক্ে তাহার মতো একজন বিশ্বস্ত ও 
কুশলী আঅমাত্য কর্মত্যাগ করিয়! বসিয়া থাকিলে যে মহাৰিপদের 
কথা । 
ভা, ঝা, (১ 
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রাজবৈদ্ত প্রেরিত হইল সনাতনকে পরীক্ষা করার জন্য । বৈদ্ধ, 
ফিরিয়া আসিলেন, মুচকি হাসিয়া জানাইলেন, “দবীর খান শারীরিক 
বেশ সুস্থই আছেন, তার জন্য জাহাপনার ছুশ্চিন্তার কোনে কারণ 
নেই।” 

হুসেন শাহ তে। চটিয়া আগুন । পরদিনই তিনি অতকিতে 
সনাতনের রামকেলী-প্রাসাদে স্বয়ং উপস্থিত হন | দেখেন, দবীর 
খাসের দেহে রোগের চিহ্নমাত্র নাই, সাধুসন্ন্যাসী ও শান্তরবিদ্দের 
দ্বারা পরিবৃত হইয়! পরমানন্দে তিনি ধর্মালোচনায় নিরত । 

বাদশাহ তাহাকে কার্ধে যোগদানের জন্য গীড়াপীড়ি করিলেন । 
অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না । কিন্তু সনাতন 
তাহার সন্কল্পে একেবারে অটল । গৌড়েশ্বরের বদলে পরমেশ্বরের 
আসন স্থাপিত হইয়াছে তাহার জীবনে, কোনো চাওয়া-পাওয়ার 
প্রয়োজনই যে আজ আর তাহার নাই। 

দৃঢ়ন্বরে স্পষ্ট ভাষায় তিনি ছুসেন শাহকে কহিলেন, “জাহাপনা। 
সত্য কথা বলতে কি, দরবারের কাজে আমি যোগদান করবে! ন৷ 
বলেই স্থির করেছি । এখন থেকে আমি কেবলমাত্র স্রীভগবানের 
দল) আর কারুর নই । আমার এ সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয় । আমায় 
আপনি মার্জনা করুন ।” 

ক্রুদ্ধ হইয়া সুলতান তখনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করিলেন | _ 

কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যে দেখা দিল এক জরুরী পরিস্থিতি । 
হুসেন শাহের সেনাপতি ইতিপূর্বে উড়িস্ার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়৷ ফিরির। 
আলপিয়াছেন। এবার ভিনি নিজেই সসৈম্ভে রাজ। প্রতাপরদ্রের 
বিরুদ্ধে অগ্রপর হইতে চাহেন। প্রয়োজনীয় সকল কিছু ব্যবস্থা গায় 
সমাপ্ত হইয়াছে! কিন্ত এসময়ে সনাতনেন যতো তীক্ষধী ও বিচক্ষণ 
অমাত্যের সাহায্য ঘে তাহার পক্ষে অপরিহার্য! 

কারাগৃহ হইতে ডাকিয়া আনিয়া! বায় বার সনাতনকে বুধাইতে 
প্রোগিলেন, “দবীর খাস, এখনো তুমি তোমার পাগলামী ছাড়ো । 
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আবার নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এসে যোগ দাও । আমার অনুরোধ 
শোন, আমার সঙ্গে তুমি উড়িষ্যা অভিবানে চঙ্গ 1” 

সনাতন চরম কথা শুনাইয়া দিলেন, “আপনার অভিযানের 
দৃশ্য আমি মানসপটে চমতকার দেখতে পাচ্ছি, জাহাপনা | আপনার 
সেনাবাহিনী সারা পথের দেবমন্দির ধ্বংস করবে, আর পবিভ্র বিগ্রহ 
করবে কলুষিত। না--কোনোমতে আমি আপনার এ পাপকার্ষের 
সঙ্গী হতে পারবো না 1” 

অমাত্যকে তখনি আবার কারাগারে প্রেরণ করিয়া হুসেন শাহ 
যুদ্ধ-অভিযান শুরু করিলেন । 

সনাতনের এখন একমাত্র লক্ষ্য_কি করিগ্পা৷ তিনি মুক্তিলাভ 
করিবেন, মিলিত হইবেন প্রাণপ্রতু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে ৷ 

হঠাৎ সেদিন রূপের প্রেরিত এক পত্র গোপন পথে তাহার নিকট 
পৌছিল। তাহাতে নির্দেশ দেওয়। আছে- স্থানীয় মুদির কাছে যে 
টাকা গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে, সনাতন যেন এই পত্র দেখাইয়া, 
সাত হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং উহা! দ্বার! ক্রয় করেন নিজের 
মুক্তি। 

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সনাতন উন্মত্তপ্রায় হইয়া! উঠিয়াছেন । 
তাই উপায়াস্তর অভাবে কারামুক্তির জন্য সেদিন রূপের প্রস্তাবিত : 
পথই তাহাকে বাছিয়৷ নিতে হইল। রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত 
করিয়া তিনি বাহির হুইয়। আমিলেন। 

শ্রীচৈভগ্য এসময়ে বৃন্বাবনের পথে বারাণসীতে আনিয়া অবস্থান 
করতেছেন। সনাতন আর এক মুহুর্ত বিলম্ব না করিয়া ধাবিত হইলেন 
পশ্চিম ভারতের দিকে । সঙ্গে চলিল বহু দিনের বিশ্বস্ত ও পুরাতন 
ভৃত্য, ঈশান । ৃ 

মুক্তির অমোঘ আহ্বান আসিয়৷ গিয়াছে সনাতনের জীবনে । 
এই মুক্তির জন্য চরমতম মূল্য দিতে তিনি আজ প্রস্তত। . ধন মান 
রাজনম্পদ লব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করিয়া, নিষ্ষিঞ্ন মুহুক্ষু. সাধক 
ত্রস্তপদে ছুটিয়া! চলিলেন 
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অুলতানের রক্ষীর৷ তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে, এ আশঙ্কা 
যথেষ্টই রহিয়াছে । তাই পথ চলিতে লাগিলেন দীন দরিদ্র দরবেশের 
ছদ্পবেশে । 

পথ চলিতে চলিতে সেদিন এক ক্ষুদ্র ভূ'ইয়ার অধিকারে তাহার! 
আসিয়! পড়িয়াছেন। কোনে পরিচয় নাই, কিন্তু সাক্ষাৎ মাত্রেই 
ভূইয়া! তাহাদের মহাসমাদর শুরু করিয়া দিল, যেন সে কত দিনের 
বান্ধব। 

এই আতিশয্য দেখিয়৷ সনাতন কিন্তু সন্দিপ্ধ হইয়! উঠিলেন । এই 
শ্রেণীর ভূইয়াদের কুকীত্ির কথা আগেই কিছু কিছু তাহার শোন! 
ছিল। ইহারা বিদেশী পর্যটকদের আশ্রয় দেয় প্রচুর আদর-বত 
করে, তারপর র্লাত্রিযোগে স্থযোগমতো বখাসর্বন্য লুণ্ঠন করিয়া করে 
হত্যা । সনাতনের নিজের জহ্য কোনে! চিন্তা নাই। তিনি তো 
কপর্দকহীন | কিন্ত ঈশান ? সে তো অর্থাদি লুকাইয়া রাখে নাই ? 

চাপে পড়িয়া ঈশান স্বীকার করিল--সাতটি মোহর সে সংগোপনে 
নিজের কাছে ব্লাথিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সনাতন বা তাহার 
নিজের কাজে এগুলি ব্যবহার কর! হইবে, ইহাই ছিল উদ্দেশ । 

সনাতন ক্রোধে জ্বলিয়। উঠিলেন, কঠোর ভাষায় ভৃত্যকে তিরস্কার 
করিয়া কহিলেন, “সর্বস্ব ত্যাগ কারে, বৈরাগ্যসাধন নিয়ে, আমি 
পথে বেরিয়েছি। আর তুমি আমার সেই সাধনার পথে স্ষ্টি করেছো 
এমনিতর বিদ্র! ছি-_ছি!” 

তখনি ভূঁইয়ার সমীপে গিয়া! কহিলেন, আমার সঙ্গীর কাছে 
সাতটি সঞ্চিত মোহর রয়েছে । এগুলে। আপনি গ্রহণ করুন, আর 
আমাদের নিরাপদে পার ক'রে দিন সামনের এঁ ছুর্গম পাহাড় ।” 

সনাতনের সততায় ও সত্যভাবণে অর্থগূর, ভূইয়া খুব খুশী । 
তখনি সে নিজে সঙ্গে করিয়া অতিথিদয়কে সেখানকার বিপজ্জনক 
অঞ্চল পার করিয়া দিল। 

তু'ইয়। প্রস্থান করিলে ঈশান কথ! প্রসঙ্গে কহিল; “হুজুর, একটা 
কথা আপনার কাছে গোপন ক'রে আমি আরে! অপরাধী হয়েছি । 
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আমার কাছে আসলে আটটি মোহর ছিল। ভূ'ইয়াকে সাত মোহর 
দিয়ে দেবার পর আর একটি মোহর অবশিষ্ট রয়েছে । মিথ্যা বলার 
জন্য আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি ।% 

সনাতনের. আনন মুহূর্তে কঠোর হইয়া উঠে । দৃঢ়শ্বরে কহেন, 
“ঈশান) আমার অনুসরণ করা তো তোমার ঠিক হবেনা । . এখনে 
অর্থের ওপর তোমার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে । অর্থের উপর নির্ভর 
ক'ক্পেই তুমি চলতে চাও। আর আমি নিয়েছি বৈরাগ্য সাধনের 
কঠিন পথ; একান্তভাবে নির্ভর করতে চাই ভগবানের উপর। 
নিষ্ষিঞ্চন হয়ে জীবন যাপন না! করলে আমি আমার ব্রত থেকে চ্যুত 
হবো । তুমি এখনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও ।” 

মনিবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঈশান সাশ্রুনয়নে রামকেলীতে 
প্রত্যাবর্তন করিল। 


দ্রুতপদে পথ চলিতে চলিতে সনাতন সেদিন শোনপুরে আসিয়! 
উপস্থিত। সেখানে তখন হরিহরছত্রের মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
হঠাৎ মেলাক্ষেত্রে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে। 
সনাতনেরই কৃপায় শ্রীকান্ত রাজসরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন । ছত্রের মেলায় তিনি আপিয়াছেন সুলতানের জন্য কয়েক 
লাখ টাকার ঘোঁড়। কিনিতে। 

বছ অন্ভুনয়-বিনয়েও শ্ত্রীকাস্ত সনাতনকে তাহার বৈরাগ্যের পথ 
হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না । শেষটায় ধরিয়া বলিলেন, 
«বেশ, বদি ঘর ছেড়ে যেতেই হয়, ভিথারীর বেশে যেতে দেবে! না । 
অনুমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু নৃতন পরিচ্ছদ কিনে দিই” 

সনাতন দৃঢ়ন্বরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । অগত্যা! শ্রীকান্ত 
ধরিয়া বসিলেন, «এখন তো! প্রচণ্ড শীত পড়েছে পশ্চিমে | একখণড 
ভোটকস্বল আপনাকে নিতেই হবে, নতুবা পথে যে কষ্টের অবধি 
খাকবে না|” 


৫৪ ভারতের সাধক 


ভগিনীপতির নির্বন্ধাতিশষ্যে দনাতনকে এ কম্বলটি গ্রহণ 
করিতে হইল। সেটি কাধে ফেলিয়া আবার তিনি শুরু কৰিলেন 
পদযাত্র!। কয়েকদিন অবিরাম পথ চলার পর উপনীত হইলেন 
বারাণলীধামে । 

বারাণসীতে পৌছিয়াই থে সুসংবাদটি সনাতন শুনিলেন, তাহাতে 
তাহার আনন্দের অবধি রহিল না । প্রাণপ্রভু শ্রীচৈতন্য কিছুদিন 
যাবৎ এখানেই অবস্থান করিতেছেন । তাহার নর্তন-কীর্তনে কাশীর 
ভক্তসমাজে এক প্রচণ্ড সাড়। পড়িয়1 গিয়াছে । 

চন্দ্রশেখর মিশরের গৃহে প্রভু তখন অবস্থান করিতেছেন । দীন- 
বেশে যুক্তকরে সনাতন মিশ্রের দ্বারে আসিয়া ঠাড়াইলেন। 

গৃহের অভ্যন্তরে বসিয়া প্রভু ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্টী করিতেছেন । 
হঠাৎ চন্দ্রশেখর মিশ্রকে কহিলেন, “মিশ্র, আজ বড় শুভদিন। বাইরে 
গিয়ে দ্ভাখো, তোমার দ্বারে সমাগত হয়েছেন এক মহাবৈষব। 
এখনি পরম সমাদরে তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসে। ।” 

ভক্তের! ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়া আমিলেন। কিন্তু কই, কোনো 
বৈষ্ণব মৃতি তো৷ সেখানে নাই ?. হুয়ারে দণ্ডায়মান ছিন্নবাস পরিহিত 
এক দরবেশ । কন্টিমাল।, ভিলক বা বৈল্লাগীর উত্তরীয় কোনে? কিছুই 
তাহার নাই। প্রভূ অপর কাহারে। কথা বলেন নাই তো! 

কিছুক্ষণ ইতস্তত করাপ্ধ পর চন্দ্রশেখর মিশ্র দরবেশ-বেশী 
সনাতনকে বাড়ির ভিতরে নিয়। গেলেন । 

প্রভুর দর্শন পাওয়। মাত্র সনাতনের ভাবাবেগ উলিয়া উঠিল । 
ছুটিয়া গিয়। সাষ্টাঙ্গে তাহার চরণে প্রণত হুইলেন। প্রাণপ্রিয় 
ভক্তের আগমনে প্রতৃরও আনন্দের আর অবধি নাই। ভাবাবেগে 
সারা দেহ কম্পিত হইতেছে; নয়নে বহিতেছে পুলকাশ্রু। স্ুুনুত্তিত 
মনাতনকে সযতে তুলিয়। ধরিয়া তখনি আলিঙ্গনাবন্ধ কলেন। | 

দৈম্যভরে সনাতন সরিয়া দাড়ান । কাতর ন্বরে কেন, পপ্রডু, 
আমি অতি, নীচ, হীনাচারী। ভোমার দেবু অঙ্গ দিয়ে আমার 
প্েতাবে আর স্পর্শ করো না।” | 


সনাতন গোগ্বামী ৫৫ 


চিহ্িত লীলা-পার্ধদ এতার্দন পরে আজ প্রভুর চরণে আত্মসমপণ 
করিলেন । এ আনন্দ রাখার তাহার যে আপ ঠাই নাই। প্রেমাবেগে 
বার বার লনাতনকে বক্ষে জড়াইয়। ধরিলেন-_ 


প্রভু কহে তোম! স্পশি আত্ম পবিত্রিতে 
ভক্কি বলে পার তুমি ব্রন্মাণ্ড শোধিতে। 


অতঃপর প্রেমার্ক্ঠে সকলের কাছে সনাতনের নিগুঢ় পরিচয় 
জ্ঞাপন করিলেন, তাহার ত্যাগ তিতিক্ষ। ও বৈরাগা সাধনের প্রশস্তি 
গাহিতে লাগিলেন উচ্ছৃদিত কণ্ঠে । 

মধ্যাহ্ন সমাগত । প্রভূ কহিলেন, “সনাতন, বেলা অনেক হয়েছে! 
এবার তাড়াতাড়ি পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্যধারায় স্নান তর্পণ সমাপন 
কয়ে এসে; তারপর ভিক্ষ। গ্রহণ করে1।” 

মিশ্রগৃহ হইতে এক্থগ্ড পুরাতন বস্ত্র সনাতন চাহিয়া নিলেন। 
উহ] দ্বিখপ্ডিত করিয়া! তৈরি করিলেন নিজের কৌনীন ও বহির্বাস ৷ 

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া! আমিতেই এক মানাঠী ব্রাহ্মণ 
সনাতনকে তাহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইলেন | 

কিন্ত সনাতন তাহাতে সম্মত নন। কুদ্ুত্রত ও কাঙালের 
জীবনকেই ঘে তিনি পরম পথের প্রস্তুতি হিসাবে আজ প্রাণপণে 
আকড়িয়া ধরিয়াছেন | সারা জীবন কাটিয়াছে বাদশাহী দরবারের 
ভোগ-বিলাস ও এশ্বর্ষের চাকচিক্যের মাঝখানে । তাইছে। বৈষয়িক- 
তার স্ুচ্্রতম অস্কুরটিকে নিঃশেষে দগ্ধ না করা অবধি তাহার স্বস্তি 
নাই। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া পৌছিবেন কৃষ্ং-অনুরাগের মহা- 
সমুদ্রে, ইহাই যে তাহার অভীগ্ন! । 

ঘুক্তকরে সনাতন নিবেদন করিলেন, “আপনারা আশীবাদ করুন, 
নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব হয়ে গৃহে গৃহে মাধুকরী ক'রেই যেন আহি দিনাতি- 
পাত করতে পারি ।” 

ভোট-কম্বলটি স্বন্ধে নিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হত্তে সনাতন উঠিয়া 
দঈড়াইলেন ৷ এবার বাহির হইবেন ছারে ছারে ভিক্ষা মাগিতে। 


৫৬ ভারতের সাধক 


প্রভূ তো মহা উল্লসিত, বার বার গদ্গদ কণ্ঠে সবাইকে কহিতে 
লাগিলেন, “দ্যাখো গাখো, সনাতনের কি অপূর্ব বৈরাগ্য সাধন ।” 

প্রভু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্ত এই সঙ্গে তীক্ষু দৃষ্টিতে 
ঘন ঘন চাহিতেছেন সনাতনের স্বন্ধস্থিত ভোট-কম্বলটির দিকে । 

তাহার এ দৃষ্টির গৃঢ় তাৎপর্য বুঝিতে সনাতনের দেরি হয় নাই। 
মুহুর্তে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়া ফেলেন, ছুটিয়! বান গঙ্গাতীনে | 
দীন দরিদ্র এক বৃদ্ধ নিকটস্থ ঘাটে বসিয়া তাহার জীর্ণ কাথাটি রোডে 
শুক করিতেছে । সনাতন তাহারই শরণ নিলেন) মিনতি করিয়। 
কহিলেন, “ভাই; তুমি দয়া ক'রে আমার একটা উপকার করে! । 
আমার এই নূতন কম্বলটির বদলে তোমার এঁ ছেঁড়া কাথাখানি 
আমায় দাও। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো তোমার কাছে ।” 

সংশয় ও সন্দেহে বৃদ্ধের জ কুঞ্চিত হইয়া উঠে। নৃতন ভোট- 
কম্বলের বদলে এই অব্যবহার্ষ কাথা ? এ আবার কি/ অদ্ভুত প্রস্তাৰ ? 
এ অচেনা বৈরাগীর মনে কোনো অভিসন্ধি নাই তো? না কি 
এ তাহার পরিহাস ! 

বহুক্ষণ নানাভাবে বুঝাইয়া সনাতন লোকটিকে রাজী করান | 
তারপর মহাপ্রসম্ন মনে জীর্ণ কাথা গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আলেন 


প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার আনন্দের দীপ্তি। বিস্ময়ের 
ভান করিয়া জিজ্ঞানা করেন, “একি সনাতন ! তোমার সেই ভোট- 
কম্বলটি কোথায় হারিয়ে এলে ?? 

কম্বল বর্জনের কাহিনী শুনি! প্রভু আনন্দে ভগমগ । এই তো৷ 
চাই। তাহার সনাতন যে লোকগুরু হওয়ার জন্য আবিভূত! যে 
ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন প্রভু করিতেছেন তিনি যে তাহার অস্তঙম 
নিয়ামকরূপে আগে হইতেই চিহ্নিত হইয়া, আছেন। তাই তে! 
লোকশিক্ষার জন্য সনাতনের জীবনে প্রকটিত হওয়া প্রয়োজ্গন ত্যাগ 
বৈর্াগ্যের পল্লাকাষ্ঠা ।-_ 


সনাতন গোম্বামী ৫৭ 


প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার! 
বিষয় রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার | 
সে কেন রাখিবে ভোমার শেষ বিষয় ভোগ 
রোগ খগ্ডি সছৈদ্য না রাখে বিষয় রোগ । 
হুসেন শাহের প্রাক্তন প্রধান অমাত্যের, এই সর্বত্যাগী মহা- 
বৈরাগী রূপটি প্রভু শ্রীচৈতন্য সেদিন ইচ্ছা করিয়াই সর্বজন সমক্ষে 
প্রকটিত করিলেন। বৈষ্ণব সাধকসমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন 
কৃচ্ছু বরণ ও দৈন্ময়তার এক কালজয়ী আলেখ্য। 
ৰারাণসীতে প্রভুর কাছে সনাতন এ সময়ে কিছুদিন অবস্থান 
করেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে রাখিয়। প্রভু কাহার এই চিহ্নিত পাধদকে 
অনুপ্রাণিত করেন নিজ প্রবতিত বৈষ্ণবীয় সাধনায় । সাধ্য-সাধনার 
তত্ব নিবূপণে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সনাতন প্রকৃত 
জিজ্ঞান্ু, মহাপ্রতিভাধর, সর্বোপরি প্রভুর চরণে সমপিত-প্রাণ। 
পরমোৎসাহে একের পর এক তিনি প্রশ্ন করিয়া চলেন, আর প্রভু 
প্রসন্নৌজ্জল মুখে উত্তর দিতে থাকেন। কিছুদিন আগে গোদাবরী- 
তীরে প্রভু ও রামানন্দের সংলাপের মধ্য দি! প্রকাশিত হইয়াছে 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের নির্যাস _ব্রজরসতত্ব। আর আজ বারাণসীর 
গঙ্গাতীরে প্রভু ও সনাতনের প্রশ্থোত্তরের মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হইল 
গৌড়ীয় বৈষবসাধনার ক্রম ও নিগৃঢ় তত্ব। প্রভুর ব্যাখ্যাত এই 
তত্বের সংবাহকরূপেই সনাতন উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলের বৈষণব-সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
একে একে প্রভু বিবৃত করিলেন কৃষ্ণ-অবতার ও বৃদ্দাবন-লীলার 
মর্মকথা । প্রকাশ করিলেন যুগলভজনের অপুর পদ্ধতি । প্রথমে 
শ্রীমুখের বাণী শুনাইয়াই প্রভূ সনাতনকে কতার্থ করিলেন | তারপর 
পরম কৃপাভরে তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি-সঞ্চার | সনাতনের 
_শিরে পদ্মহত্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, “সনাতন, আজ দেববাঞ্ছিত যে 
সব তত্ব ছুমি শ্রবণ করলে, আশীর্বাদ করি, অচিনে তা তোমার ভেতর 


ক্ুরিভ হয়ে উঠৃক 
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ইতিপূর্বে রপকেও প্রভু এমনি কৃপা করিয়াছেন । শক্তি সঞ্চার 
করিয়। পাঠাইয়া দিয়াছেন বৃন্দাবনধামে | এবার সনাতনকে সেখানে 
প্রেরণ করিলেন বিরাট দায়িত্বের ভার দিয়া । নির্দেশ দিলেন-_ 
তৃুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার । 
মথুরায় লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ॥ 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা! বৈষুব আচার । 
ভক্তি স্মৃতি শান্জ করি করহ প্রচার ॥ 
আরে! কহিলেন, “সনাতন, এর পর থেকে আমার কম্থাকরঙ্গধারী 
কাঙাল বৈধুবের। দলে দলে ব্রজমণ্ডলে গিয়ে আশ্রয় নেবে । তুমি 
তাদের উপর দৃষ্টি রেখো রক্ষণাবেক্ষণ কারো 1” 
প্রভুর এই আদেশ সনাতন নিষ্ঠাভরে পালন পারার | 
প্রভুর ব্যাখ্যাত তত্বের ধারক ও বাহকরূপে উত্তরকালে ব্রজমণ্ডলেই 
তিনি স্থায়ীভাবে বাদ করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে 
সেখানকার বৈষুবলমাজের মুখপাত্ররূপে চিহ্চিত হইন্জা উঠেন । 


বৃন্দাবনে পৌছিয়াই প্রবীণ ভক্ত সুবুদ্ধি রাক্»। লোকনাথ গোস্বামী 
ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের সহিত সনাতন সাক্ষাৎ করিলেন দৈম্ততরে 
তাহাদের চরণে দণ্ডবৎ করার পর আশ্রয় নিলেন বমুন। পুলিনের 
আশদিতাটিলায়। 
স্থানটি ঘন অরণ্যময়। এখানকার নির্জন স্ুগম্ভীর পরিবেশ 
ধ্যানভজনের বড় অনুকূল | নিধিঞ সাধক সনাতন্মের এ জাক্সগার্ি 
বড় ভাল লাগিল। এখানে বসিয়া একান্ত নিষ্টায় তিনি দাধনভজন 
শুরু কাঁরয়। দিলেন। 
সনাতনের এই- সময়কার ত্যাগ-বৈরাগ্যম়, ভঙ্ন নি্ঠ শিবের 
চিত্র “ভক্ত পদাবলী" হইতে পাওয়া যায়-- 
'কছু কান্দে কু হাসে কড়ু প্রেমানদ্দে ভাদে 
কছু ভিক্ষা কডু উপবাস: 
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ছেঁড়া কীথা, নেড়! মাথা মুখে কষ গুণগাথা 
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস। 
কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক 
মুখে দেয় ছুই এক গ্রাস । 

মাঝে মাঝে ভজনতন্ময় সাধঝের স্বাভাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া 
আসে, ঝুলি কাধে পদব্রজে মথুরায় চলিয়া যান। যংকিঞ্চিৎ ভিক্ষা 
সেখানে মিলে; তাহাতেই হয় উদরপুতি | 

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর নির্দেশ মতে! সনাতন লুপ্ততীর্থ উদ্ধারে 
ব্রতী হন। আগে হইতেই লোকনাথ গোস্বামী এ কাজ কিছুট৷ শুরু 
করিয়াছেন । সনাতন তাহার সহিত নিজের প্রচেষ্টা যুক্ত করিলেন । 
যে সব প্রাচীন গ্রন্থে ব্রজমাহাত্ম্য বণিত আছে সেগুলি ঢু'ড়িয়! লপ্ড 
তীর্থের সন্ধান বাহির করা এখন হইতে হয় তাহার এক বড় কাজ্ত। 
এই উদ্দেশ্ট নিয়া দিনের পর দিন তিনি অরণো পর্বতে ঘুরিধা 
বেড়ান । শাস্ত্র মহাজনবাক্য ও লোকগাথার ভিত্তিতে রাধাকৃষ্টের 
এক একটি লীলাতীর্থ উদ্ধার করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হই! 
স্থানীয় জনগণকে নিয়। মত্ত হন কীর্তনানন্দে। 

বৎসরখানেক বৃন্দাবনে অতিবাহিত করার পর প্রভু ্রীচৈতম্থের 
জন্য সনাতনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাছাড়া, প্রভু তাহাকে 
একবার নীলাচলে ঘুরিয়া আসিতেও বলিয়াছিলেন। তাই হঠাং 
একদিন ঝুলি কাধে নিয়। উড়িষ্যার পথে ধাবিত হইলেন । 

ঝাড়থণ্ডের নধ্য দিয়া সনাতন দিন রাত পথ চলিতেছেন। 
হঠাৎ একদিন দেখা গেল, দেহে তাহার বিষাক্ত ক রোগের আক্রমণ 
ঘটিয়াছে। নিবিষ্র সঙ্গ্যাসী মনে মনে ভাবিতে থাকেন, “এই হট 
রোগের হুর্ভোগ যে আমার অবশ্য প্রাপ্য । দবীরথাস জীবনে গ্নেচ্ছ 
স্ূলভানের অধীনে থাঁকয়। যে সব অন্যায়-অনাচার করেছি 'এ ষে 
তারই অনিনার্ধ. পরিণতি । সঙ্গে সঙ্গে নিজ সঙ্কল্প স্থির 'করিয়। 
ফেলিলেশ, স্ণ্য রোগে আক্রান্ত এই দেহতু'ি আস শুধু শুধু বহুল 
' করিয়া বেড়াইবেন না:!... পুরীধামে পৌঁছিযা, ্রীজগঞ্লাধ ও প্র 
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শ্রীচৈতম্যের চন্দ্রবদন দর্শন করিবেন, তারপর রথচক্রতলে করিবেন 
প্রাণ বিসর্জন । 

ধামে পৌছিয়াই সনাতন উপস্থিত হইলেন হরিদাসের ভজন 
কুটিরে। হরিদাস নিজেকে মনে করেন যবন, পতিত, দীনাতিদীন। 
তাই শ্রীজগন্নাথের সেবক ও চৈতন্য-প্রভূর ভক্তদের স্পর্শ এড়াইয়! 
নগরের এক প্রান্তে নিজের পর্ণকুটির রচনা! করিয়াছেন । সনাতনের 
মনেও এমনি দৈম্তভাব * নিজেকে মনে করেন আচারত্রষ্ট ও অপবিত্র । 
তাই হরিদাসের কুটিরই যে তাহার আশ্রয়স্থল | জপসিদ্ধ হরিদাস 
আর ত্যাগনিষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌ সাধক সনাতন, এই ছুয়ের মিলনে বিজন 
টোটা-মধ্যস্থ কুটির সরগরম হইয়া! উঠে । 

প্রভুর নিত্যকার এক কাজ ছিল পরম ভক্ত হরিদ্াসকে দর্শন 
দান। জগন্নাথের উপল ভোগের পর তিনি সঙ্গোপাঙ্গ সহ এই 
কুটিরে উপস্থিত হইতেন, দীর্ঘ সময় কাটাইয়া গৃহে ফিরিতেন। 

নেদিন চৈতন্তপ্রভূ টোটায় পদার্পণ করামাত্র সনাতন দৈম্তভরে 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। বাহু প্রসারিয়! প্রভূ যতই আলিঙ্গন 
করিতে যান, সনাতন ততই পিছু হঠেন। কাতর স্বরে বলেন, 
“প্রভু কৃপা করো, আমার মিনতি রাখো । এমন ক'রে তোমার 
দেবছুর্ণভ দেহ দিয়ে আমায় স্পর্শ ক'রো না! আমি অভি হীন, 
জঙ্টাচারী। তছুপরি সারা অঙ্গে রয়েছে কঞজুর ঘৃণ্য ক্লেদ। দোহাই 
তোমার, এই র্লেদ তোমার গায়ে মেখে আমায় আর পাপের ভাগী 
ক'রো ন1।” ৃ 

কিন্তু প্রভৃকে রোধ করিবে এমন সাধ্য কার ? আনন্দের আবেশে 
বার বার প্রিয় পার্ধদকে বুকে জড়াইয়া ধরেন, কঙুরস তাহার 
সারা শরীরে লিপ্ত হয়। আর সনাতন কেবলি জ্বলিতে থাকেন 
অনুতাপের তীব্র দহনে। | 

সনাতনের আত্মগ্লীনি কেবলি বাড়িতে থাকে | ভাবেন- কৃষঃ 
তাঙ্কাকে একি বিপদে. ফেলিলেন ! রোজই প্রভূ তাহাকে এমনি- 
ভাবে প্রেমালিঙ্গন দিবেন, আর তীছার দেহ হইবে. অপবিত্র! এষে 
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নিতান্ত অসহা। বরং এ পাপ-দেহ তাড়াভাড়ি বিসর্জন দেওয়াই 
ুক্তিযুক্ত। 
সেদিন ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্ত হরিদাসের ভজ্জনকুটির আলে! করিয়! 
' বসিয়াছেন, ভাবাবেশে ও দিব্য আনন্দে তিনি উদ্দীপিত। শ্রীমুখ 
হইতে কৃষ্ণকথার অম্ুতধার। ঝরিয়া পড়িতেছে। 
হঠাৎ প্রভূ সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “সনাতন, একটা 
কথ! সদাই মনে রেখো, দেহত্যাগ করলেই কিন্তু কৃষ্ণ মিলে না ; কুষ 
মিলে কৃষ্ণভজনে | ওসব অশুভ সঙ্কল্প ছেড়ে দাও, ডুব দাও লীলা- 
ময়ের লীলারসের মহাপাথারে । আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে 
তোমার মনস্কামন1 সিদ্ধ হবে, পাবে পরমপ্রভুর দর্শন ।” 
প্রভৃর ইজিতের মর্স সনাতন বুঝিলেন। অন্তর্ধামীর কাছে 
সনাতনের আত্মহত্যার গোপন ইচ্ছাটি অজানা থাকে নাই। 
প্রেমাবেগে সনাতন তাহার চরণতলে নিপতিত হইলেন । 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, “প্রভু, আমি পাঁতিত, তায় মহাপাতকী। 
তবে এ দেহ জিইয়ে রেখে কি লাভ বলো ? শ্রীজগন্নাথের রথচক্রতলে 
আমি নিজেকে নিক্ষেপ করবো, আমায় তুমি অনুমতি দাও.।” 
উত্তরে কৃপাময় প্রভূ যে কথ। কহিলেন; তাহার মধ্য দিয়া অন্তুরঙ্গ 
ভক্ত সনাতনের মূল্যায়ন প্রকট হইয়া উঠে £ 
প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ । 
পরের ত্রব্য তৃমি কেন চাহ বিনাশিতে। 
ধর্মাধর্ম বিচার কিবা না/পার করিতে । 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন । 
এ শরীরে নাধিব আমি বনু প্রয়োজন | (চৈঃ চঃ ) 
চিহ্নিত পার্ধদ সনাতনকে দিয়া কি এঁশী কর্ম প্রভু করাইবেন 
তাহার আভাম ইতিমধ্যেই কিছুটা ফুদ্রিয়া উচিয়াছে। কৃষ্ভক্তি। কৃষঃ- 
সেবার প্রবর্তন, .লীলাতীর্ঘ উদ্ধার, বৈরাগ্যময় আদর্শের প্রচার-_ 
এগুলি ভাহার সঙ্ষয়্ে রহিয়াছে 'একাজে, সনাতন তাহার অন্যতম, 
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প্রধান সহায় । নিজে প্রভু মাতৃআজ্ঞায় নীলাচল বাস করিতেছেন, 
তাই এস্থান ভ্যাগ করার ইচ্ছ! তাহার নাই। এদিকে প্রাণপ্রিয় 
ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাধাম বুন্দাবনের দিকে তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে 
সতত নিবদ্ধ। সেখানকার নব উজ্জীবিত ভক্তিধর্ম আন্দোলনের 
পুরোভাগে প্রিয় পরিকর্প সনাতনকেই বে তিনি স্থাপন করিতে 
চান। নলনাতনের মাধ্যমেই যে তাহার নিজ প্রয়োজন অনেকাংশ 
সিদ্ধ করিবেন । 

ভতসনার পর সনাতন শির নত করিয়া! রহিলেন। সত্যিই 
তো প্রভুর চরণে যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার উপর যে 
ঠাহার সত্যকার কোনে। অধিকার নাই । তবে সে জীবন এখন নিজ 
ইচ্ছাম্সম কি করিয়। বিসর্জন দিবেন ? 

প্রভুর বাণী শুনিয়। হরিদাসের আনন্দ আর ধরে ন!। প্রেমভরে 
সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, “সনাতন, তোমার সৌভাগ্যের 
সীম। নেই। স্বয়ং প্রভু তোমার দেহরে নিজ ধন বলে দাবি করছেন। 
শুধু তাই নয়, নিজ দেহ দিয়ে যে কাজ সম্ভব নয়, তা করাতে মনস্থ 
করছেন তোমায় দিয়ে । ভাই, তুমি সত্যিই ধন্য । আমরা নিতান্ত 
অধম, তাই প্রভুর কোনে! কাজে লাগতে পারলুম না।7 

“এ কি অদ্ভুত কথা তুমি বলছো, শ্রাপাদ ?”-_-সনাতন যুক্তকরে 
উত্তর দেন। “প্রভুর এই মণগ্ডলীতে তোমার মতে! ভাগ্যবান্‌ আর কে 
আছে? প্রভুর আবির্ভাব নামধর্ম প্রচারের জন্তা। এ কাজে তুমিই 
যে সবার অগ্রগণ্য ! প্রভুর ভক্তদের সবাই সাধনভজন করছে নিজ 
নিজ কল্যাণের জন্তে । কিন্তু তূমি হচ্ছে ব্যতিক্রম । নিজের উদ্ধারের 
জন্য ব্যগ্র না হয়ে, অবিরাম উচ্চ কণ্ঠে জপ ও কীর্ভন ক'রে তুমি 
জীবের উদ্ধারের অস্ত তৎপর হয়েছো! বেশী । তোমার প্রেমের তুঙন। 
কোথায়, শ্রীপাদ ?” 

সনাতন ও হরিদাসের এমনি প্রণয়-ন্ে ভজনকুটির মুখর 
হইয়া! উঠিতে থাকে । 

সজনী উজ নিন নীলাদলে 
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আসিয়! গৌছিয়াছেন। সোর্দন তিনি সনাঙনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন । কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথায় অতিবাহিত করার পর সনাতন 
কহিলেন, “পণ্ডিত আপনি প্রভুর একান্ত আপনার জন। আপনি 
আমায় সহপদেশ দিন। প্রভু রোজ আমায় আলিঙ্গন করেন, আর 
তার কনককাস্তি দেহে লিপ্ত হয় আমার বীভৎস কণ্ড-রোগের রস। 
এ এক মহা! অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে পড়োছি। প্রভুকে নিরম্ত 
কর] অসম্ভব | তাই ভেবোঁছলাম, আত্মহত্যা! করে এ সমস্যার সমাধান 
করবো, তাও হলো না। অন্তর্যামী প্রভু আগে থেকে সব বুঝতে 
পেরে তাতে বাদ মাধলেন । এখন আমি কি করি, বলুন তো !? 

জগদানন্দ স্বভাবতই প্রভূ-অস্ত প্রাণ। প্রভুর শরীরে বিষান্ত 
গাগের স্পর্শ নিতা লাগিতেছে শুনিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। 
ব্যাকুল কষে কহিলেন, “সনাতন, তুমি এক কাজ করো । বৃন্দাবনধাম 
পেকে তুমি ছুটে এসেছে প্রভুর দর্শনের জন্য, সেই আসল কাজটি 
তো ভাই সাঙ্গ হয়েছে। তবে মার এখানে থেকে রোজ বিপদ 
ডেকে আনছে! কেন ? সামনেই রযেছে রথযাত্র! উৎসব- তারপরেই 
তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলে যাও । তোমাকে আর বপ গোস্বামীকে 
প্রভু বৃন্দাবন নেতত্‌ দিয়েছেন, মারো দিয়েছেন কত ত্রর্ূহ কাজের 
ভার। তোমার কি ভাই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্থাত্র বাস করা সাজে? 
বৃন্দাবনই যে তোমার স্বস্থান। কাল-বিলম্ব না ক'রে সেই স্বস্থানেই 
তো। তোমার চলে যাওয়। উচিত ।” 

পণ্ডিতের কথাগুলি যু্‌ক্তযুক্ত । ভ্ঞাবিয়া-চিস্তিয়া সনাতন তাহাতে 
সায় দিলেন । 

পরদিন হরিদাস ও সনাতনকে প্রভু দর্শন দিতে আসিয়াছেন। 
শভ্যাসমতো৷ সেদিনও তিনি সনাতনকে বক্ষে ধারণ করলেন। তীব্র 
অনুশোচনার দহন গুরু হইল সনাতনের মনে। করজোড়ে কাতর 
কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “প্রভূ, রোজ রোজ এই পাগীর দেহ তুমিস্পর্শ 
করো; বিষাক্ত কঙ্ুর ছোয়া তোমার পবিত্র দেহে লাগে, আব আঁমি 
জলে পুড়ে মরি। প্রেভু, এবার আমি স্থির করেছি, নীলাচলে আর 
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থাকবো না) রথযাত্রার পরেই বৃম্দাবনে চলে যাবো । তাছাড়া 
এইতো! কাল পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা হলো । তিনিও 
আমায় উপদেশ দিলেন; তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার 


প্রভু রোষে গঞ্জিয়া উঠেন। হুষ্কার দিয়া কহেন, “কি বল্লে 
তুমি সনাতন ! সেদিনকার জগ, সে আসে তোমায় উপদেশ দিতে ! 
এত বড় তার স্পর্ধা । সে কি জানে না-_বুদ্ধিতে, শাস্ত্রজ্ঞানে। ভজন- 
সাধনে তুমি তার গুরু হবার যোগা 1? আমাকেও তুমি শাস্ত্রের নিগুঢ় 
তত্ব শেখানোর শক্তি ধরে! । তাছাড়।, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রবীণ 
সুহ্ধদ্‌ । বালকবুদ্ধি জগ! তোমায় উপদেশ দতে আসে, এ ধৃষ্টতা 
তার কি ক'রে হলো ?” 

প্রভুর ক্রোধোদ্দীপ্ত মৃত্তির দিকে সনাতন নিনিমেষে চাহিয়া 
আছেন, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা । 

ক্ষণপরে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, “প্রভূ, আজ আমার পরম 
সৌভাগ্য -_তোমার এই প্রেমমনোহর রূপটি আমার সামনে এমনি 
ক'রে উদঘটিত হলো । আরো বুঝলাম, তক্তপ্রবর জগদানন্দের মতো 
ভাগ্যবান্‌ ভক্ত খুব কমই রয়েছেন। তাকে তুমি যে কঠোর ভাষায় 
তিরক্কার করলে, তা করলে একাস্ত আত্মজন জ্ঞানে । তোমার সহজ 
আত্মীরতার সে অধিকারী । একি সহজ কথা, প্রভূ? আসলে দেখছি, 
প্রকৃত অন্তরঙ্গ জন অগদানন্দের জন্য তুমি রেখেছ একাত্মকতার মধু । 
আর দূর ব্যবধান থেকে আমাদের পান করাচ্ছে গৌরবন্ততির নিশ্ব 
নিশিন্দা রন ।” 

সনাতনের এই কথাক্ন প্রভু একটু অপ্রস্তত হইয়া! পড়িলেন। 
তারপর প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “সনাতন, আসল কথাটি শোন। 
তোমার চাইতে জগদানন্দ আমার প্রিক্প নয় । আত্ন জেনে রেখো, 
কারুর মর্যাদা লঙ্ঘন আমি কখনো! সহ করতে পারিনে। তোমাক্স 
উপদেশ দিতে এসে জগদানন্দ তোমার মতো ব্যক্তির মর্ধাদাকে লঙ্ঘন 
কয়েছে। এই জন্তই আমি তাকে ভত্সনা করেছি । আর বহিরঙ্গ 
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জ্ঞানে আমি তোমার প্রশংসা করেছি, তা মনে করো না। তোমার 
নিজন্ব গুণই প্রশংসা উৎসারিত করে ।” 

ভক্তদের লক্ষ্য করিয়। প্রভূ আরে। কহিলেন, “তোমর৷ জানো, 
আমি একজন সবত্যাগী স্ববন্ধনমুক্ত সন্গ্যাসী _চন্দন ও পঙ্কে আমার 
সমজ্ঞান রাখাই তো৷ উচিত। তবে সনাতনের কগুরস আমার গায়ে 
লাগায় তোমর। 'এত চঞ্চল হচ্ছে কেন, বল তো 1 

প্রবীণ ভক্ত হরিদাস এবার নিবেদন করিলেন, “প্রভু; তুমি 
স্বেচ্ছাময, স্বতন্ব ঈশ্বর তোমার লীলার মর্ম আমরা কি বুঝবো ? 
বৈষ্ঞবাপরাধ ক" বান্ুদেব ঠাকুর কুচপোগে আক্রান্ত হয়েছিল) 
তা সত্বেও হমি তার প্রাত কৃপা করতে কার্পণ্য করে। নি। তোমার 
প্রসাদে তার ছ্প্লারোগা কুচ হয়েছিল নিরামষ। অথচ আজ দেখতে 
পাচ্ছি, তোমাতে সমলিশ্প্রাণ পরুমভাগবত সনাতনের বিষাস্ত, 
কণড কিছুতেই দূর হচ্ছে না। এর রহস্য শুধূ তুমিই জানো, প্রভূ ৮ 

মুচকি হ।সিয়। প্রতি উত্তর দিলেন। “হরিদাস, সনাতন আমায় 
সমর্পণ করেছে তার দেহ মন প্রাণ । আর আমি আমার সব সমর্পণ 
ক'রে বদে আছি আমার প্রাণপ্রভূ কৃষ্ণের কাছে । সনাতনকে তিনি 
নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন ।” 

ভক্তের! সাবন্ময়ে লক্ষা করিলেন) কিছুদিনের মধোই সনাঙনের 
ছরারোগ্য বাধি সম্পুর্ণৰূপে দূরীভূত হইল, সারা! দেহে ফুটিয়া উঠিল 
অপূর্ব লাবণ্যত্রী | 

ক্রমে পবত্র রথযাত্র! আসিয়া পড়ে । গৌড়ীয় ভক্তগণ এ সময়ে 
সদলবলে নীলাচলে সমবেত হুন, প্রাণপ্রভূকে কেন্দ্র করিয়। তাহাদের 
আনন্দরঙ্গ উচ্ছল হইয়া উঠে । এই সব প্রেমিক এবং প্রভূগতপ্রাণ 
ভক্তদের সাথে একে একে সনাতন পরিচিত হন, নিজেকে গণ্য - 
করেন মহাভাগ্যবান্‌। 

এ সময়কার আর এক বড আকর্ষণ- -শ্রীজগন্াথের রথের অগ্রভাগে 
ভাবাঝিষ্ট শ্রীচৈতন্ভের নর্ভন । এবার এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া সনাতন 


আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান । 
ভা, সা. (৮) « 
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চাতুর্ান্ত শেষ হইলে গৌড়ীয়া ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন। 
প্রভূ কিন্তু সনাতনকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। তাই দোলবাত্রা 
অবধি সনাতনকে নীলাচলে অবস্থান করিতে হইল | 

বারাণসীতে থাকা কালে বৈষ্ুব তত্ব ও সাধনার বে শিক্ষা প্রভু 
সনাতনকে দিয়াছিলেন, এবার সমাপ্ত হয় তাহার পরবর্তা অধ্যায়। 
তাছাড়া, বৃন্নাবনে প্রভু নূতন ভক্তিসাআাজ্য গঠন করিতে চান 
এবং তাহার ভিত্তি নির্মাণ ও সংগঠনের ভার দিয়াছেন প্রিয় পার্দ 
সনাতনেরই উপর | বিশেষ করিয়। এই ছুইটি কারণে মামের পর 
মাস সনাতনকে প্রভু ঘনিষ্ঠ সাঙ্সিধ্যে রাখেন, দান করেন বহুতর 
গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশ | 

দৌলযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার সাশ্রু- 
নয়নে প্রভুর চরণে বিদায় নিয়া সনাতন নীলাচল ত্যাগ করিলেন! 

বুন্দাবনের আদিত্য টিলার পর্ণকুটিরে বসিয়া! আবার শুরু হইল 
ঠাহার ভজন কীর্তন ও প্রভুর নির্দেশিত কর্মসাধন । 

স্থানটি ই্ট-ধ্যানের পক্ষে বড় অন্থুকুল। উপরে দিগস্তবিস্তৃত 
নীলাকাশ | নিচে কল্লোলিনী কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনা বহিয়! চলিয়াছে অপবূপ 
লীলাভঙিমায় | দুরে বনানী বেষ্টিত সারি সারি পাহাড়ের গায়ে 
জডানো নীল সবুজের মাধুরিমা । সমগ্র পরিবেশে যেন ওতপ্রোত 
হয়৷ আছেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টবিগ্রভ- শ্যামনুন্দর । পরমানন্দে দিনের 
পর দিন এই নির্জন রমণীয় অরণ্যাবাসে সনাতনের তপস্তা অগ্রসর 
হইয়া! চলে । 

বৃন্দাবনের আশেপাশে তখন জনমানবের বলতি খুব কম ছিল। 
তাই [ভক্ষা। সংগ্রহ করিতে হইলে সাধুদের যাইতে হইত মধুর! 
অঞ্চলে । সনাতনকেও মাঝে মাঝে তাহাই করিতে হইত। হঠাৎ 
একদিন এই ভিক্ষার মধ্যে দিয়! উন্মোচিত হইল তাহার সাধনজীবনের 
এক নূতন বাতায়ন। ইঠ্টদেব প্রকটিত করিলেন তাহার কাছে এক 
বৃতনতর সেবালীল! । 

মাধুকরী করিতে গিয়। সনাতন সেদিন মথুরার দামোদর চৌবের 
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বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছেন। অঙ্গনে পা দিতেই চোখে পড়িল 
নয়নাভিরাম বিগ্রহ, নাখ গ্রাপ্রীমদনগোপাল। দর্শন মাত্রেই সনাতন 
কিজানি কেন এক অপুর প্রেমাবেশে 'বহধল হইয়া গেলেন । এই 
প্রীমৃতি যেন তাহার কত আপনার, কত পরিচিত। কত জন্মের 
সাধনার ধন আজ যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । 

ভাবাবিষ্ট সাধকের অন্তরে জাগিয়া উঠে প্রবল আন্তি, আর 
জাগে এই শ্রাব্গ্রহ সেবার জন্য দুর্দমনীয় আকাজক্ষা । কিন্তু অতি 
কষ্টে তাহাকে আত্মশংবরণ কারতে হস। [নজে তনি কম্থাকরঙগধারী 
কাঙাল বৈঞ্ব, শ্রীমৃতির সেবার সাম্য তাঠার কই? তাছাড়া, 
চৌবে পরিবার তে প্রাণ গেলেও এই ইঠ্ট-বিগ্রহ তঠাগ করিবে না । 
ভিক্ষা গ্রহণের শেষে, লোভাতুর নয়নে বার বার এ শ্রীমৃত্তির 1দকে 
দৃষ্টিপাত করিয়। তনি স্থান ত্যাগ করিলেন। 

আদিত্য টিলার বিজন আবাসে সনাতন ফিব্রিয়া আসেন, 
দৈনন্দিন ধ্যানভজনে হন ।নবিষ্ট । কিন্তু একি বিপদে আজ তিনি 
পড়িলেন ! বখাঁন নয়ন যু'দিয়া ভজন-আসনে উপবেশন করেন, 
কোথা হইতে দেই মদনগোপাল মুঠি মাননপটে ভামিয়া! উঠে, 
প্রাণ মন কাড়িয়। নিয়। আবার কোথায় মিলাইয়! যায়। সনাতনের 
মনে আর স্বস্তি নাই, শান্তি নাই । মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজ্জে 
মথুরায় ছুটিয়। যান। চৌবেজার অঙ্গনে দাড়াইরা! নিনিমেষে চাহিয়া 
থাকেন এ নয়নমনবিমোহন ঠাকুরের দিকে । 

ক্রমে চৌবে পরিবারের সঙ্গে দনাতনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে । 
চৌবেজীর বিধব। পত্বীর সেবার ভাবটি বড় সহজ শ্ুন্দর। এই 
গ্রীবিগ্রহ তাহার আদরের বালগোপাল-_নিজের বালক জ্ঞানেই 
দিনরাত তিনি ইহার সেবা পরিচর্যা করেন । চৌবে গৃহিণীর পুত্ের 
নাম সদন। এই সদন যেমন তাহার এক পুত্রঃ মদনগোপালজীও 
তেমনি আর একটি । প্রাণপ্রিয় ছুই পুত্রের লালনপালন তিনি সম্পন্ন 
করেন এক ভাখে, একই সহজ সরল মাতৃভাবের মধ্য দিয়া | 

নিষ্ঠাবান ভক্ত সনাতনের মন কিন্তু খঁতখুঁত করিতে থাকে । ইট্ট- 
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বিগ্রহের সেব। পরিচর্ষা চলিবে গৃহেরই একটি বালকের সমপর্যায়ে ? 
প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠা থাকিবে না, ইঞ্টের সেবা ও পূজার বিশেষ ব্যবস্থা 
থাকিবে না, এ কেমন কথা ? 

সেদিন চৌবের গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, “মা, তুমি পরম 
ন্সেহে মদনগোপালজীর সেবা যন্ত্র ক'রে যাচ্ছোঃ তা ঠিক। কিন্ত 
আমার মনে হয়) এতে একটু ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে। তুমি মাতৃভাবে, 
বশোদাভাবে, প্রভুজীকে লালন করছে! ! কিন্তু মা-যশোদার বাৎসলা 
রস তো সাধারণ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
আমার মনে হয়, তুমি প্রভুজীর সেবা সম্পন্ন করে৷ সত্যকার ভক্তি ও 
শ্রদ্ধ। নিয়ে । বে প্রণালীতে ভক্ত বৈষ্ুবের1 ভগবানকে সেব! পুজা 
করে, সেই প্রণালী তুমি অনুসরণ করে। 1” 

মহিল সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “তাই তো, বাবাজী । তুমি যে 
আমায় নৃতন ক'রে ভাবিয়ে তুললে । বেশ, তাই হবে, তোম।র 
উপদেশ মতো! এবার থেকে ঠাকুরের জন্য বিধিমতো৷ সেবা-অর্চনার 
ব্যবস্থাই করবে। |” 

ইতিমধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে । মদনগোপালজীর 
দর্শনের জন্য সনাতন সেদিন মথুরায় গিয়াছেন, অঙ্গনে পদাপণ 
করামাত্রই চৌবে পত্ী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। স্মিত হাস্তে 
কহিলেন. “নাঃ বাবাজী, তোমার কথামতো কাজ আর কর! গেল ন]। 
মদনগোপালজী বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেদিন আমায় স্বপ্পাদেশ 
দিয়েছেন।--“ওগো, তুমি আমার মা হয়ে ছিলে, সেই তো! ছিল 
ভালো । এখন ঠাকুর জ্ঞানে আমায় দূরে সরিয়ে রাখছো, পুজো, 
অর্চনার ভিড় লাগিয়েছে! । এ আমার ভালো! লাগছে না? বাপু। 
তোমার ছুই ছেলে, সদন আর মদনের ভেতর তফাত রাখ। কি 
ভালো? ?” 

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাই তো। সহজাত প্রেম ও 
প্রাণের স্বাভাবিক টান--ইহাই যে ঠাকুরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার ! 
চৌবে গৃহিদীর স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে এই মূলতন্বটিই যে মদনগোপাল 
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আজ তাহাকে বুঝাইয়। দিলেন। প্রভুজীর এই কৃপা নির্দেশের কথা 
স্মরণ করিয়। বার বার সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু সজল হইয়া! উঠিতে 
থাকে। 

মদনগোপালজীর আকর্ষণ কিন্ত সনাতনের জীবনে দিন দিনই 
হইয়া উঠে ছুনিবার। দৈম্তময় সাধকের অন্তরের অন্তস্তল হইতে 
নিয়ত উদগত হয় কাতর প্রার্থনা “হে প্রভূ,হে দয়াল, তোমার বিরহ 
যে আর আমি স্থ করতে পারছিনে । তুমি এসো--এসো? এই 
দীনহীন কাঙালের কোলে এসো । এই ছুর্ভাগার জীবনে যে তীব্র 
দহন শুরু হয়েছে। তোমায় না পেলে তার নিবুত্তি আর হবে না” 

অচিরে এই প্রার্থনা ও আতর ফল ফলিয়া যায়। দামোদর পত্বী 
সেদিন শ্লানমুখে সনাতনের কাছে আসিয়া! দ্রাড়ান। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে 
কহেন, “বাবাজী, আজ থেকে তুমিই নাও আমার মদনগোপালের 
সবার ভার। গোপাল এখন বড় হয়েছে, মায়ের আচলের তলে 
আর বসে থাকতে চাইবে কেন? তোমার ঝুঁপড়িতে যাবে বলে 
বায়ন। ধরেছে, কাল রাতে স্বপ্নে এ কথা বার বার আমায় জানালে । 
তাছাড়া, আমাদের সাংসারিক অবস্থাও ক্রমে অসচ্ছল হয়ে পড়ছে। 
ঠাকুরকে পাছে কষ্ট দিতে হয়, এই ছুশ্চিস্তায়ই আমি মরছি। বাবাজী, 
আজই এ বিগ্রহ তুমি নিয়ে যাও ।” 

সনাতনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা এভাবে পুর্ণ হইল । পরম আনন্দে 
শ্রীবিগ্রহ কোলে করিয়! তখনি ছুটিয়৷ চলিলেন বৃন্দাবনের ভজনকুটির 
অভিমুখে । দেখানে সযতনে স্থাপন করিলেন তাহার €শণপ্রিয় এই 
কৃষ্ণমূত্তি | 

চৌৰেজীর ঘর হইতে যে মদ্নগোপাল বিগ্রহ সনাতন লাভ 
করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ এভিহা রহিয়াছে । কথিত আছে, 
শ্রীক্ের প্রপৌত্র মহারাজ বজ্নাভ এক সময়ে সার! ব্রজমগ্ুলে 
অনুসন্ধান চালাইয়। যে আটটি প্রাচীন বিগ্রহ আবিষ্কার করেন, 
মদনগোপাল শ্রীমূতি তাহাদেরই অন্যতম | 


৭৩ ভারতের সাধক 


প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ তো হস্তগত হইল। কিন্তু এখন ইহার সেবা 
পরিচর্যার কি উপায়? সনাতন মহাসম্ায় পড়িলেন । ভাবিয়া- 
চিস্তিয়া অবশেষে ভজনকুটিরের নিকটে এক বুপড়ি বাধিলেন, পরম 
যড়ে ঠাকুরকে সেখানে করিলেন সংস্থাপিত। সেবার জন্ত নূতন 
উৎসাহে শুরু হইল মাধুকরী । তিক্ষাম্বরূপ সামান্য যাহা কিছু আটা 
মিলিত তাহাই পিগাকৃতি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া নিতেন। 
তারপর প্রেমাপ্নুত হৃদয়ে দীন ভক্ত রোজ ইহা! নিবেদন করিতেন 
আরাধ্য ,ঠাকুনের সম্মুখে । অগ্নিদগ্ধ এই আটার পিগুই ব্রজমগ্ডলের 
বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতিলাভ করে সনাতন গোর্সাইর আঙাকড়ি-ভোগ 
নামে । উত্তরকালে বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা মদনগোপালজীর সেবায় 
প্রচুর অর্থদীন করিতে আগাইয়! আসেন। তখনকার সে বিপুল 
আয়োজন, এশ্বর্ব, ও আভম্বরের দিনেও কাঙাল সনাতনের দগ্ধ 
আটাপিগু ছিল শ্রীবিগ্রহের নিত্যকার ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ । 

আঙাকড়ি ছাড় আর একটি বস্তও সনাতনকে নিবেদন করিতে 
দেখা ঘাইত। টিলার সান্ুদেশে ইতস্তত ছড়ানে। ছিল নান। ধরনের 
বুনো শাক; রোজ ভিনি এগুলি তুলিয়া! আনতেন । নৈ্ধব প্রায়ই 
জুটিত ন1, দীনহীন বৈঞব অধিকাংশ দিনই অলবণে রাম্না-করা এ 
শাক দ্বারা ভোগ চড়াইতেন। এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়| 
অতঃপর শ্শ্রীবিগ্রহ একদিন বড় গোল বাধাইয়া বসেন। স্বপ্নে 
সনাতনকে দর্শন দিয়! কহেন, “ওগো, তোমার দেওয়া এই ভোগ 
আর গলাধঃকরণ কর! যাচ্ছে না । তোমার আঙাকড়ি আর সৈম্ধাব- 
মসলাহীন রান্না! খেয়ে আর কতকাল চালাবো, বল ?” 

সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু ছলছল হইয়া উঠে। কাতরন্বরে 
নিবেদন করেন, “প্রভু, তুমি তো জানে, আমি তোমার এক নিক্ষিঞ্চন 
অধম সেবক । তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিরাজ, তোমার উপযুক্ত রাজভোগ 
আমি কি করে যোগাবো ? দগ্ধ আটা আর এই শাক-সেদ্ধ খেতে 
কুচি না হয়, তমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য বাবস্তা কারে 
লাও।' 


সনাতন গোস্বামী ৭১ 


বড় জটিল, বড় ছুজ্ধেয় প্রভূর লীলাখেলা । চৌৰে গৃহিণীর এত 
দিনের বাৎসল্য ও সমাদর ছাড়িয়া স্থান নিয়াছেন এই সহায় সম্পদ- 
হীন কাঙাল সাধুর ঘরে । আবার এখানে আসিয়। বায়না ধরিয়াছেন 
রুচিকর আহার্ষের জন্য । কিন্ত ডোর-কৌগীন মাত্র সম্বল সনাতন 
এ ব্যাপারে কি করিতে পারেন? তিনি যে একেবারে নিরুপায় । 

দিনের পর দিন সনাতন চিন্তা করেন স্বপ্ধে মদনগোপালজীর 
দর্শনদানের কথ! । অন্তর তাহার তীব্র ব্যথায় মুহামান হয়। কপোল 
বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধার! | 

নিরস্তর আকুতি ও অশ্রুর অর্থ এবার অন্তর্যামীর অন্তর স্পর্শ 
করে। ভক্তাধীন ভগবান্‌ অল্প কয়েক দিনের ভিতরই ভক্তের মনো- 
বাগ্ছ। পূরণের ব্যবস্থা করিয়া! দেন। 

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাত্রে নৌকা! 
করিয়। বৃন্দাবনের পাশ দিয়! চলিয়াছেন। সঙ্গে একরাশ মূল্যবান 
মালপত্র, দূর শহরে গিয়া এগুলি বিক্রি করিবেন । হঠাৎ আদিত্য 
টিলার নিচে সুর্ধঘাটের কাছে আসিয়। নৌকাটি এক বৃহৎ চড়ায় 
আটকাইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া পড়ে । মাঝি-মাল্লার। 
বছক্ষণ ঠেলাঠেলির পর হার মানিতে বাধ্য হয়, মালভন্তি ভারী 
নৌকা কোনোমতে নড়ানো সম্ভব হয় না । 

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি। বুন্দাবনের অরণ্যে ও টিলায় টিলায় 
ঘন অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও জনবসতির 
চিহ্ দেখা যাইতেছে না । রামদাস কাপুর প্রমাদ গণিলেন। কিছু 
সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করিতে পারিলে নৌকাটি চড়া 
হইতে টানিয়া বাহির করা যাইত । কিন্তু সে আশ! হরাশা। এই 
নিশুতি রাতে, জনমানবহীন যমুনার তীরে €ক আর তাহাকে সাহায্য 
করিতে আমিবে ? 

ক্রমে রামদাসের হৃশ্চিন্তা বাড়িয়া চলে। নৌকা এরূপ কাত 
হইয়া থারিলে অবশ্ঠই ডুবিবে এবং তাহার সর্বস্ব বিলীন হইবে 
জলগর্ভে । তাছাভা. ন। ডবিলেও বিপদের আশঙ্কা কিছু কম নয়। 


প্‌ ভারতের সাধক 


তীরস্থিত এই বিজন অরণ্যে দস্থ্যদের আনাগোনা আছে। কখন 
তাহারা হ1-রে-রে করিয়া নৌকায় চড়াও হয়ঃ মালপত্র, টাকাকড়ি 
লুটপাট করিয়া! নেয়, কে জানে ? 

নিরুপায় হইয়া! কেবলি ভাবিতেছেন, হঠাৎ কাহার চোখে পড়ে, 
অদুরস্থিত টিলায় এক মৃদ্ধ দীপশিখ। | সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো 
জ্বলিয়। উঠে রামদাসের অন্তরে । একবার শেষ চেষ্টা করিয়৷ দেখা 
যাক না কেন? হয়তো টিলার উপরে কোনে। বপতি রহিয়াছে । 
ওখানকার কাহাকেও দিয়া কি আশপাশ হইতে লোকজন সংগ্রহ 
করা যায় না? 

সতরাইয়া তখনি তীরে উঠিলেন, আলো লক্ষ্য করিয়। ত্রস্তপদ্ে 
'আরোহণ করিলেন টিলার শীরদেশে | 

সঙ্গে সে নয়নপথে পতিত হইল এক পর্ণকুটির। ভিতরে 
প্রদীপের ক্ষীণ আলো মিটিমিটি জ্বলিতেছে, আর এক পাশে স্থাপিত 
রহিয়াছেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণবিগ্রহ | সমন্মুথে এক দেবপ্রতিম বৈষ্ণব 
সাধক ভজনরত। কি জানি কেন এই সাধককে দর্শন কর! মাত্র 
রামদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিল সুদ বিশ্বাস । অতি ভক্কিভরে 
সন্তর্পণে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন.। 

উঠিয়া দীাড়াইতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সাধক দনাতন আগন্তকের মুখের 
দিকে চাহিলেন। র্বামদান করজোড়ে নিবেদন কন্রিলেন তাহার 
বিপদের কাহিনী । কাতর কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, 
আমি আজ বড বিপন্ন, যমুনাগর্ভে আমার সর্বস্ব খোয়াতে বসেছি। 
ভাগ্যক্রমে এই বিজন স্থানে আপনার মতো মহাপুরুষের দর্শন 
পেলাম । আমার অন্তরাত্ম! থেকে কে ষেন কেবলি ভেকে বলছে, 
আপনার কৃপা ছাড়া আমার উদ্ধারের কোনো আশা নেই । অকপটে 
চরণতলে আশ্রয় নিলাম, আপনি আমান বাঁচান ।” 

আর্তের কাতরোক্তিতে সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল। সিগ্ধ- 
মধুর কষ্টে কহিলেন, “বাবা, তুমি এত অধীর হয়ো না, শাস্ত হও, 
আমার মদনগোপালজী তোমায় কৃপা করবেন । এ ৰিপদ্ধ থেকে 


সনাতন গোস্বামী দও 


তুমি মুক্ত হবে! যাও নির্ভয়ে নেমে গিয়ে যমুনা তীরে অপেক্ষা 
করে |? 

আশীবাদ ও অভয় লাভে রামদাসের হৃদয় করঞ্চিৎ শাস্ত হইল । 
টিলা হইতে অবতরণের আগে কহিলেন, “মহারাজ, আমি সন্কল্প 
করলাম, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আমার এবারকার বাণিজ্যের 
সবটা! মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় আমি নিয়োজিত 
করবো |” 

সনাতনের শুভেচ্ছায় সেই র্লাত্রেই ব্লামদাস কাপুরকে বিপদমুক্ত 
হইতে দেখা যায়। হঠাৎ কোথা হইতে অলৌকিক'ভাবে যমুনাবক্ষে 
প্রবাহিত হয় নৃতন শআ্োতধারা ৷ চড়ায় আবদ্ধ পণ্যবাহী বিপন্ন তরী 
আবার নিজপথে ভাপিয়! চলে । 

বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া রামদাস কাপুর তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে 
চলিয়া আসেন, সনাতন গোস্বামীর নিকট হইতে মন্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া ধন্য হন। তাছাড়া; সেবারকান বাণিজ্যের সবট1 লভ্যাংশ 
মদনগোপালজীর সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন। সেই বিপুল অর্থে 
নিম্সিত হয় শ্রীবিগ্রহের জন্ত স্ুরম্য মন্দির, জগমোহন ও নাটশাল! । 
প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ঠাকুরের সেবা ও ভোগ বিতরণের 
স্থায়ী ব্যবস্থ(ও এই সঙ্গে করা হয়। 

সনাতনের সেবিত এই মদনগোপাল কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের 
কাছে মদনমোহন নামেই পরিচিত হয়ে উঠেন । উত্তরকালে নান! 
ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়! এই লীলাময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিলেন । 

ইষ্টদেবের মন্দির নির্সাণ ও সেবাকার্ষের চমৎকার বন্দোবস্ত 
এভাবে আপন হইতেই হইয়া যায়। সনাতনের সকল ছুশ্চিন্তা দূর 
হয়ঃ প্রাণমন ভরিয়। উঠে অপার তৃপ্তিতে । 

প্রেমপুর্নিত হৃদয়ে, গলদশ্রনয়নে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবং করিয়া 
কহিতে থাকেন, “ঠাকুর, আগে ছিলে চৌবে ভবনে, তারপর ' এলে 
কাঙাল ভক্ত সমাতনের ঝুপড়িতে । এবার তুমি এসে ধাড়িয়েছে! 


৭8 ভারতের সাধক - 


ব্রজমগ্ডলের তীর্থকামী ভক্তসমাজের নয়নসমক্ষে তীর্থরাজরূপে | জীবের 
কল্যাণের জন্য কৃপাভরে যে সেবালীলা এখানে তুমি প্রকট করেছো, 
তা অব্যাহত থাকুক, এই মোর একান্ত প্রার্থনা । এবার এখান 
থেকে আমায় ছুটি দাও, প্রভূ ।” 

নবনিগিত সুরম্য এ ইষ্ট মন্দিকে সনাতন কিন্তু একদিনও বাস 
করেন নাই। পূর্ব বৃক্ষতল আর পর্ণকুটিরই হয় সর্ধত্যাগী কৃন্তব্রতী 
সাধকের একমাত্র আশ্রয় । 

এখন হইতে কখনে+ গোবর্ধনের পাদমূলে, কখনে। রাধাকুণ্ডের 
তীরে; কখনে। বা গোকুলের অরণ্য অঞ্চলে ঝুপড়ি বাধিয়া একাস্ত 
নিষ্ঠায় তিনি সাধনভজন করিতে থাকেন। 

লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যে নির্দেশ প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিকট হইতে 
সনাতন পাইয়াছেন ক্ষণেকের তরেও তিনি তাহ! বিশ্াত হন নাই। 
এ সময়ে যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার চারিদিকে তীর্থ 
ও তীর্থবিগ্রহের আবিষ্কার চেষ্ট। ছিল তাহার সাধনার অন্যতম অঙ্গ । 
প্রভুর প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়] সনাতন ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি তীর্থকে 
পুন্রুজ্জীবিত করেন, তারপর সেগুলিকে তুলির! ধরেন জন-চৈতন্টের 
সমক্ষে। এন্থলে বিশেষস্ভাবে উল্লেখযোগ্য যে নন্দগ্রামে নন্দ 
যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি ভক্ত সমাজের 
ধন্যবাদভাজন হন। 

লোকনাথ গোস্বামী ও তূগর্ভ পণ্ডিত আগে হইতেই শ্রীচৈতম্োর 
নির্দেশ অনুযায়ী ব্রজ্মগ্ডলে সাধনভজন কারতেছেন। অতঃপর 
একে একে আসমা উপস্থিত হন রূপ গোন্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ 
ভট্ট, রঘুনাথদাস গোস্বামী গ্রভৃতি। প্রত্যেকেই ভাক্তদাধনার এক 
একটি দিকৃপাল। ইহাদের অত্যুগ্র সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শান্্র- 
জ্ঞানের প্রভায় সারা উত্তর ভারতের অধ্যাত্মজীবন উদ্ভামিত হইয়। 
উঠে । আর এই সাধকগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে অধিষ্ঠিত ধাকেন অশেষ- 
শান্ত্রবিদ্‌ ধীর-গম্ভীর আত্মকাম মহাপুরুষ সনাতন গোত্বামী। 

প্রতু শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ ছিল, তক্িশান্্র উদ্ধার করিতে হইবে 


সনাতন গোস্বামী ৭৫ 


এবং প্রবল উদ্যমে প্রচার করিতে হইবে নব নব বৈষ্ঃবীয় দর্শন, 
স্মৃতি ও সাধনভজনের গ্রন্থ । এই সুস্পষ্ট নির্দেশ সনাতন কোনোদিন 
বিস্বৃত হন নাই। ভক্ত ও অনুগত বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইচ৬ 
থাকিলে ইহাদের সাহায্যে দিনের পর দিন তিন সংগ্রহ করেন 
অজভ্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ের গ্রন্থ । শুধু তাহাই নয়, নবতর রচনার 
দিকেও তাহার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। নিজে কতকগুলি শাস্তরগ্রস্থ যেমন 
রচনা করেন তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লিখিত 
হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, স্মৃতি, ও ভজন-পুজনের গ্রন্থ ও নানা ধরনের 
টীক। ভাস্তয। 

গোৌঁড়ীয় বৈষবদের শান্ত্রভিত্তি নির্মাণে ও গৌরবময় এতিহা গড়িয়া 
তুলিতে যে অবদান সনাতন গোস্বামী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার 
তুলনা! বিরল। এই মহান্‌ কর্মকে তিনি গণ্য করিয়াছিলেন প্রত 
স্্রীচৈতন্তের আদিষ্ট ব্রতরূপে । বলা! বাহুল্য এ ব্রত সাফল্যের সহিতই 
তিনি উদ্যাপন করিয়া ধান 

ত্যাগ তিতিক্ষা, বৈরাগ্যময় সাধনা ও কৃষ্ণপ্রেমের পরম অনুভূতির 
সহিত সনাতন গোস্বামীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল অসাধারণ প্রতিভা) 
শাল্তজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। বনুতর নিজস্ব রচনা? সংকলন ও সম্পাদনার 
মধ্যে তাহার এই জীবন-বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট হইয়। রহিয়াছে । 

পণ্ডিতের শাস্থচচা ও সাধকের প্রত্যক্ষীভৃত সুক্মলোকের 
অনুভূতি--এই ছুইটি পৃথক বন্ত। কিন্ত যে সব ক্ষেত্রে এই ছুটির 
সমাবেশ ঘটে, তাহা হইয়া! উঠে এক হুর্লভ সম্পদ। সনাতনের রচনা 
ও সম্পাদনায় এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় । তাহার নিজন্য গ্রন্থাদির 
মধ্যে রহিয়াছে £ লীলাস্তব, বৈষ্ণবীয় স্মৃতি হুরিভক্তিবিলাসের “দিগ, 
দিনী? টীকা, বৃহৎ ভাগবতামত), ভাগবতাম্বতের টাক! ও বৃহং 
বৈষ্ণবতোধষণী টীকা । 

ইষ্ট-বিগ্রহের ভজন-পৃজনের সময় আগুকাম সাধক লনাতনের 
শ্্রীুখ হইতে অজত্রধারে নির্গত হইত লীলামাহাত্যের সুব ও দৈম্যময় 
প্রার্থনা । ইহারই সংকলন হইতেছে 'লীলাব্তব' । 


৪১১, ভারতের সাধক 


গোস্বামী গোপাল ভর্টকৃত “হরিভক্তিবিলাস' এক মহামূল্যবান 
বৈষ্ণব-স্মৃতি। গৌড়ীয় বৈষুবদের কৃত্য ও আচারসমূহ. ইহাতে 
বিস্তারিতভাবে বণিত হইয়াছে.। গোপাল ভট্টের নামে এই গ্রন্থ 
প্রচারিত হইলেও ইহার সংকলনে সনাতনের পাগ্ডিত্য ও প্রতিভার 
প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী। সনাতন নিজে এই বিরাট স্মৃতিগ্রন্থের 
টাক প্রণয়ন করেন । তাহার এই টীকার উদ্দেশ্য, প্রামাণ্য শাস্ত্ 
বাক্যের উদ্ধৃতি ও যথোচিত যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দ্বারা জটিল সমস্তা- 
সমূহের সমাধান কর! । ুরিভক্তি বিলাস'এর গ্রন্থকাররূপে বয়ঃকনিষ্ঠ 
গোপাল ভট্টকে আগাইয়৷ দির! দিকৃপাল শান্ত্রবিদ সনাতন থে ভাবে 
বিরাট বনস্পতির মতে ছায়া! বিস্তার করিয়াছেন, নান। সিদ্ধাত্তময়, 
বিতর্কবুল এ স্ম্ৃতিগ্রন্থের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা 
'াঠ]র মতে? প্রবাণ সাধক ও মনীষীরই উপযুক্ত । 

বৃহৎ-ভাগবতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে না তন ভক্তিশাস্ত্র-সাগর 
মন্থন করিয়াছেন । একদিকে বৈষ্বধর্মের মর্মকথা যেমন ইহাতে 
উদ্ঘাটিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি বিস্তারিত হইয়াছে বিভিন্ন 
অবতারের তত্ব ও প্রেমভক্তি-ধর্মের সাধন প্রণালী । বৈষ্ণব সাধকদের 
কাছে এই গ্রন্থ অমুতের খনি বিশেষ । এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ 
সহজতর করার উদ্দেশ্যে সনাতন একটি বিশু টীকা প্রণয়ন করেন, 
তাহা “দিগ দশিনী নামে পরিচিত । 

সমাতনের শাস্ত্রপাধনার চরম অবদান-_বৃহৎ বৈষ্বতোধষণী নামক 
ভাগবতের টাক্কা। বেদাস্তের নিগৃট পরমতত্ব ও ভগবৎ ভক্তির অমৃতময় 
ধ্যাখ্যার “মলন ঘটিয়াছে মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্‌্ভাগবতে । 
বৈষ্ঞবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ও টীকা-ভাষ্যকারের প্রধানত প্রেমভক্তি- 
শান্দ্রের এই অম্বতনিঝ'র হইতেই পরম পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন, 
ধার ধার নিজন্ব সিদ্ধাস্ত ও সাধনার ধারা উন্মুক্ত করিয়া নিয়াছেন। 
গৌড়ীয় বৈষ্বমমাজের পক্ষ হইতে প্রবীণ লাধক সনাতন 'এই মহান্‌ 
আকরগ্রন্থের দশম স্বন্দ ব৷ কৃষ্ণ জন্বথগ্ডের এক বিস্তীর্ণ টীকা প্রণয়ন 
কবেন। পাণ্ডত্য ও রদমাধূর্ষের দিক দিয়া সনাতনের বৈফাবতোষদী 


সনাতন গোম্বামী ৭ 


ভক্তিশাস্ত্রের জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বিশিষ্ট 
গবেষকদের মতে, সনাতনের “বৈষবতোধণী” যে ভাবে ভাগবতের 
হুরহ স্থলের ব্যাখ্যায় আলোকপাত করিয়াছে, অনেক প্রাচীন টীকায়ও 
তাহা পাওয়া যায় না । 

বৈষণবতোধষণী টীকা রচন! করার কালে সনাতন ছিলেন অতিশয় 
- বুদ্ধ, প্রায় চলতশক্তিহীন | এসময়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ও অনুগত গোস্বামীঘয় 
রদ্বুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস সর্বদা তাহার সেবক ও সহকারীরূপে 
সঙ্গে থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করেন | বৈষ্ব. 
তোষণীই সনাতন গোস্বামীর শেষ রচনা, যে বংসর এই মহাগ্রন্থ 
সমাপ্ত হয়ঃ সেই বংমরই তাহার জীবনদীপ হয় নিবাপিত। সনাতনের 
দেহান্তের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে তাহার ভ্রাতুণ্পুত্র, শিষ্য প্রতিম 
প্রীজীব গোস্বামী, স্থবিস্তৃত বৈবতোধষণীর এক সংক্ষিপ্ত ও সহজবে"ধ্য 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওয়া হয় 'লঘঘভুতোষণী' | 

অনুজ রূপ গোস্বামীর নুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “ভক্তিরসামৃতপিম্কৃ'র উপরও 
সনাতন গোস্বামীর বথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোপাল ভট্ের হরিিভত্তি- 
বিলাস-এর মতো! রূপের এই গ্রস্থথানির পশ্চাতেও রহিয়াছে 
সনাতনের অধ্যাত্ব-প্রেরণা, ক্ষুরধার পাগ্ডিত্য ও পরমতত্বের ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ । ভক্তিসাধনার নিগৃঢ় ভাবরসের মাধুর্য প্রভৃতি যাহা কিছুই 
ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে, অনেকাংশে তাহা সনাতনেরই প্রতিভা ও 
সাধনানুভূতির স্বাক্ষর বহন করে। 

সমকালীন ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় সাধক ও শান্ত্রবিদ্দের মধ্যে 
সনাতন ছিলেন বয়:জোষ্ঠ । তাছাড়া কুষ্তত্রত, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও 
প্রজ্ঞার দিক দিয়াও তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাই দেখা 
যায়, এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনকালে সারা ব্রজমণ্ডল তাহার 
ব্যক্তিত্ব, প্রতিভ। ও সিদ্ধির কাছে মস্তক অবনত করিয়া! রহিয়াছে । 
ভক্তিশান্ত্র সম্বন্ধে বিনিই যে গ্রন্থ এ সময়ে লিখিতেন, যে দিদ্ধাস্ত ও 
মতবাদ স্থাপম করিতেন, সনাতনের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া তাহা 
সক্ত সমাজে গৃহীত হইতে পারিত ন!। 


৮" ভারতের সাধক 


জীচৈতন্ত নীলাচলে অপ্রকট হন ১৫৩৩ গ্রীষ্টাবে | এই হঃসংবাদ 
শোনার পর হইতেই সনাতনের বহিরঙ্গ জীবনে ছেদ পড়িতে দেখ! 
যায়| কর্মজীবন হইতে নিজেকে প্রায় গুটাইয় নিয় ইষ্ট বিগ্রহের 
নিরস্তর ধ্যান ও ভঙজনে তিনি তন্ময় হইয়া! যান। তারপর ধীরে 
ধীরে মহাসাধক প্রবিষ্ট হন ভক্তি-সাধনার গভীরতম স্তরে । 

সনাতনের তা]াগ, বৈরাগা। পাগুত্য ও প্রেমভক্তি সাধনার 
শীশ্বর্ষের কথা ইাতমধ্যে শুধু ব্রজমগ্ডলেই নয়; সারা উত্তর ভারতে 
ব্যান্ত হুইয়া পড়ে। দূর দুরাস্ত হইতে ভক্ত সাধকের। দলে দলে 
আসিয়া তাহার দর্শনের জন্য ভিড় জমায়। কুগীকুটির আলো-করা 
এই দেবমানবের চরণে লুষ্টিত হইয়! সকলে হয় কৃতকৃতার্থ। 

সনাতনের এ সময়কার সাধনৈশ্বর্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত 
আছে । সে-বার বারাণমী হইতে এক বৃদ্ধ ত্রাহ্মণ হস্তদত্ত হইয়। 
মনাতনের কুটিরে আলিয়া উপস্থিত | বর্ধমান জেলার মানকড়ে 
তাহার বাড়ি, নাম জীবন ঠাকুর । সং ও ধর্সনিষ্ঠ বলিয়। লোকে 
তাহাকে জানে + চির জীবন কাটাইয়া আসিয়াছেন দারিজ্র্যের সিত 
নিরন্তর যুঝিয়া | কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর যেন দমে কুলাইতেছে না । 
সেদিন আর্তভাবে বিশ্বনাথের চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইলেন, 
“বাবা, দারিদ্র্যের এ জ্বালা আন যে সহা হচ্ছে না, এবার কৃপা করে 
আমায় রক্ষা করো অর্থ প্রাপ্তির কোনো সন্ধান বলে দাও |» 

নিশাযোগে প্রত্যাদেশ মিলিল-_-“ওরে, তুই শিগঞীর ব্রজমণ্ডলে 
চলে য!। সেখানে গিয়ে সনাতন গোত্বামীর শরণ নে। মহ্হার্ধয রত 
পড়ে রয়েছে তার সন্ধানে । তার করুণা হলে তোর সর্ব দারিজ্যে- 
ছুঃখ চিরতরে দূর হবে 1” 

কালবিলম্ব না করিয়া জীবন ঠাকুর ব্রঞ্মগ্ডলে আপিয়! উপস্থিত 
হন। সনাতন গোস্বামীর পদতলে পড়িয়া সবিস্তারে নিবেদন করেন 
স্বপ্নীদেশের কথা । 

এ কাহিনী শুনিয়া গোস্বামী প্রভু তো মহ! বিশ্মিত। নিজে তিনি 
কাঙাল বৈষ্ব, রিক্ত সন্ন্যাসী । ব্রাহ্মণের এই হঃখ দারিদ্র্য তিনি কি 


সনাতন গোশ্ামী ৭৯ 


কারয়! ঘুচাইবেন? আজকাল ভজন-পুজন সারিবাব পর যেটুকু 
সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহা অতিবাহিত হয় ইঞ্টদেবের ধ্যান জপে। 
বাহিরের কাহারে! সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। এ ব্রাহ্মণের 
সাহায্যের জন্য কাহাকে ধরিবেন। কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন, 
ভাবিয়! পান না। 

সহস। তাহার স্মৃতিপটে ভািয়! উঠে পুরাতন একটি ঘটনার কথা । 
তাই তে! দারিদ্র্যক্রিষ্ট এই মানুষটির সাহাধা তো তিনি করিতে 
পারেন | সে অনেক দিন 'মআাগের কথ! | যমুনার বালুক1-তট ধরিয়া 
সনাতন আপন মনে ভজন করিতে করিতে যাইতেছেন। হঠাৎ 
পায়ে ঠেকিল এক দুর্লভ রত্ব। মুত্তিকা হইতে তখনি তাডাতাড়ি 
উহ! তুলিয়া নিলেন । পরক্ষণেই মনে খেলিয়! গেল চিন্তা ঝলক । 
সর্বত্যাগী কৃচ্ভুবতী সন্ন্যানী তিনি, এ রত্ব দিয়া তাহার কোন্‌ কাজ? 
বরং ঘত শীঘ্ব এটিকে হমুনায় রিসর্জন দেওয়! বায় ততই মঙ্গল । 
আবার ভাবিলেন, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তাহ! কে জানে? হয়তো 
এই রত্ব দিয়া কোনে! ছুঃখী বা বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাচিতে পারে । 
জলে ফেলিয়া! ন। দিয়া তটের বস্তু তটে রাখিয়া দেওয়াই" সমীচীন । 
সামনেই একটি চিহ্ছিত স্থানে বূত্ুটি প্রোথিত করিয়া সনাতন আপন 
কুটিরে কিরিয়া আসিলেন। | 

এতকাল সেই রত্বের কথা তাহার স্মরণে ছিল না। এবার মহ! 
উৎফুল্ল হইয়া ভাবিলেন, ভালই হইল, এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণই তবে 
উহা গ্রহণ করুক । 

বেস্থানে উহ! প্রোথিত আছে তাহার সন্ধান তখনি বলিয়! দিলেন, 
প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন; “বাবাঃ এ রত্ব তুমি এখনি তুলে নিয়ে যাও 
দারিত্র্যর্লেশ তোমার দূর হোক ।” কথা৷ কয়টি বলার পরই গোস্বামী 
প্রস্থ আবার মগ্ন হইলেন ইঠ্টধ্যানে। 

জীবন ঠাকুর দোতলাহে তখনি যমুনার তীরে ছুটিয়৷ যান। 

নির্দেশিত গোপন স্থান হইতে উদ্ধার করেন সেই ছর্লত সম্পদ । 

হস্তচ্িভ রত্বখণ্ড সূর্যকরে ঝলসিয়া উঠে । দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিন্ময়ে 
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হন হতবাক্‌। একি অদ্ভুত দৈবী লীলা প্রকটিত তাহার জীবনে ? 
সাত রাজার ধন মানিক আজ যে তাহার মতো চির কাঙালের মুঠোর 
মধ্যে। এই মহার্থ বন্ত বিক্রয় করা মাত্র মিলিবে অগণিত অর্থ, 
এশ্বর্ষের তাহার সীমা থাকিবে না। | 

সনাতনের কূপাতেই দরিদ্র ব্রাঙ্দণ আজ এই বিপুল সম্পদের 
আঁধক।রী। তাই তাহার কথা মনে হইতেই কৃতজ্ঞতায় নয়ন ছুটি 
অশ্রসজল হইয়া! আসে । 

হঠাৎ জীবন ঠাকুরের চেতনার দ্বারে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে । 
সমগ্র সততায় জাগে আলোডন। সবিস্ময়ে ভাবিতে বসেন, ধন- 
সম্পদের লোভে পুণ্যধাম বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অবধি ভিনি 
পদত্রজে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আর সনাতনের কপার কলে করায়ত্ত 
হইয়াছে রাজভোগ রত্ন । অথচ সেই সনাতন গোস্বামীর বিন্দ্রমাত্র 
ভশ নাই এই মগাথ বন্তটির দিকে । এতকাল এটির কথা বিশ্মৃতই 
ছিলেন, ঘদিই বা আর্তের কাতর ক্রন্দনে সে কথা মনে পড়িয়াছে, 
তাহার সন্ধানটি বলিয়! দিয়াই আবার ডুবিয়া গেলেন ধ্য।ন ভজ্জনে। 
কোন্‌ অমৃত ভূপগ্তনের ফলে গোস্বামী এমন বিভোর হইয়া আছেন? 
কোন্‌ পরম ধনের অধিকারী তিনি বাহ। এমন রাজবাঞ্থিত দত্বকে তুচ্ড 
জ্ঞান করায়? অতুল বিপুবৈভব, রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া! আসিয়। 
সনাতন ভজনানন্দে আত্মবিস্মত হইয়া আছেন, রূপাস্তরিত হইয়াছেন 
দেবমানবরূপে | আর জীবন ঠাকুর দৈবীকৃপায় সেই দেবমানবেরই 
সান্নিধ্য ও কৃপাপ্রলাদ পাইয়! তুচ্ছ রত্বের মোহে হইয়াছেন আচ্ছন্ন, 
দ্ণ্য বিষয়কীটের জীবন আকড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছেন আরে! 
দৃঢ়হত্যে । 

পরম ধন লাভের তীব্র আকুতি জাগিয়া উঠে ব্রাহ্মণের অন্তরে, 
এক অভূতপূর্ব দিব্য চেতনায় হন উদ্দ,দ্ধ। মুহূর্তমধ্যে সেই মহাথ 
রত লোষট্রবং নিক্ষেপ করেন যমুনায় | তারপর ত্রস্ত পরে সনাতনের 
কুঞ্জে ফিরিয়া বান। দগুবৎ করিয়া! গলদশ্রুলোচনে নিবেদন করেন, 
“প্রভু, আমি জীবাধম | তাই নিজের তুচ্ছ ঘর সংসারের মায়ায় 


সনাতন গোস্বামী ৮১ 


আবদ্ধ হয়ে আছি। দারিত্র্যে নিম্পিঈট হয়ে সদাই উদগ্র হয়ে আছি 
অর্থলাভের জন্ক। আজ আপনার সাঙ্সিধ্যে এসে আমার জ্ঞানচন্ষ 
উদ্দীলিত হয়েছে । যে ধনে ধনী হয়ে মণিকেও আপনি মণি বলে 
গণ্য করছেন না? কৃপা ক'রে তারই কিছুটা আমায় দিন । অর্থের 
বদলে দিন পরমার্থ। আজ থেকে আপনার চরণেই নিজেকে উৎদর্গ 
করলাম ।” 
সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় জীবন ঠাকুরের 
অধ্যাত্মজীবনের অভিবাত্রা । নৃতন মানুষে তিনি রূপাস্তররিত হুন। 
উত্তরকালে তাহার বংশ খ্যাত হইয়া! উঠে কাঠমাগুরার গোস্বামী 
পরিবার নামে । 
জীবনের শেষ পর্যায়ে সনাতন নন্দীশ্বকের মানসগঙ্গ। নামক পুণ্য 
সরোবরের তীরে আনিয়া সঙ্গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। 
উত্তরকালে এ স্থানটি বৈঠান বলিয়া খ্যাত হর । নিকটেই চক্রেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির | এই স্থানে এক বৃক্ষতলে বলিস! মহালাধক ব্রতী 
হন তাহার চরম অধ্যাক্ব-সাধনায় | আ্ানাহারের দিকে কোনো ছ'শ 
নাই, একেবারে অজগর বৃত্তি। অন্তরে সদ! চলিয়াছে কৃষ্চভঙ্জন আর 
কৃষ্ণজীলার অনুধ্যান। 
সনাতন এ সময়ে অতিবুদ্ধ, বয়স নববই বৎসরের কাছাকাছি । 
কথিত আছে, এই বয়সে প্রাণপ্রির ভক্তের এই কৃষ্ট্রসাধন দেখি 
ইষ্দেব নিজেই ব্যগ্রভাবে বৃক্ষতলে আলিয়া উপস্থিত হন। গোপ 
বালকের ছন্বেশে ভার গ্রহণ করেন তাহার দৈনন্দিন আহার্ষের | 
“ভক্তিরতবাকর' এই রসমধুর লীলার উল্লেখ করিয়৷ লিখিয়াছেন--- 
কৃষ্ণ গৌঁপবালকের ছলে ছঞ্ধ লৈয়। | 
ধাড়াইলা গোস্বামী সম্মুথে, হ্্য হৈ! | 
গোরক্ষক বেশ, মাথে উীব শোতয়। 
হা হাতে করি, গোস্বামীরে কম। 
আছহ্‌ নির্জনে, তোম1 কেহ নাকি জানে। 


ঘেখিলাধ তোমায়ে আলির! খোচারণে। 
দা, লা. চান! 


ক ভারতের সাধক 


এই হু পান কর, আমার কথায় | 
লইয়া যাইব ভাগ, রাখিও এথায়। 
কুটিরে রহিলে, 'মো৷ সভার স্থুখ হবে। 
এঁছে রহ, নহিলে ব্রজবাসী হুঃখ পাবে। 
(৫ম তরঙ্গ) 
ক্রমে ভক্ত ভগবানের এই প্রমলীলার কথা লোকমুখে প্রচারিত 
হইয়া পড়ে। সনাতনের ভক্ত ও গুণগ্রাহীর। ব্যাকুল হইয়া বৈঠানে 
ছুটিয়া আসেন। ইহাদের অনুরোধ উপরোধে সনাতন কৃচ্ছুাধন 
হ্বাস করিতে বাধ্য হন। সবাই মিলিয়া এ বৃক্ষতলে তাহার জন্য 
এক কুটির বাধিম্না দেন। এ কুটির ত্যাগ করিয়া সনাতন গোস্বামী 
বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই, শেষের দিন কয়টি এখানেই 
অতিবাহিত করেন। বপ, রঘুনাথ প্রভৃতি বৃন্দাবনের গ্োস্বামীরা, 
সারা ভারতের দিগ.বিজয়ী পণ্ডিত ও সার্থকনাম! সাধুর, প্রায়ই 
আনিয়া উপস্থিত হইতেন বৈঠানের এই নিভৃত পর্ণকুটিরে | আগুকাম 
সাধক সনাতনকে দর্শন করিয়া তাহারা ধন্য হইতেন, ভীাহাক্ উপদেশ 
গ্রহণ করিয়। হইতেন উপকৃত। 
গিরি-গোবর্ধনের পরিক্রম। ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রান 
ব্রত। এই পুণ্যগিরি বৈঠান হইতে বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম 
জরাজীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়াও সনাতন পারক্রম। সম্পন্ন করিতেন । 
পরের দিকে আর দৈহিক সাধ্যে তেমন কুলাইয়! উঠিত না। তখন 
তাহার সারা মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত ইইদেব শ্রীকঞ্চের শ্মতিপূভ এ 
গিরর প্রদক্ষিণ পথের দিকে । অনুশোচনা! ও বেদনায় পরম ভাগবতের 
অন্তয় হইয়া! উঠিত ভারাক্ষাস্ত। 
ভক্ত ভ্বদয়ের আন্তি আবার সেদিন টানিক্স! আনে ইষ্টদেবকে | 
নয়নাভিরাম মৃক্তিতে গিরিধারীজী আবিভভূতি হন দনাতনের মমক্ষে। 
প্রনন্ধ মধুর ছান্তে কছেন। “সনাতন, তোমার অস্ত খে জেগেছে, 
ম্বার গোবর্ষন গিরির পরিক্েধা জার তুমি কয়তে পানরছো না। 
ক আমি ছুটে এলাম। এই ভাঁখো, আমায় হাতে 
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রয়েছে গোবর্ধনের শিলাথণড। আর এতে অন্কিত রয়েছে আমার 
চরণচিহ্ু। এই ' চ্রণ-পাহাড়ী ভক্তিভরে তোমার কুটিরে স্থাপন 
করবে, আর ভঙ্গন শেষে রোজ করবে এটিকে প্রদক্ষিণ । তাতেই হবে 
তোমার গোবর্ধনূ, পরিক্রমণের ব্রত উদ্যাপন । এতে এই জীর্ণ 
দেছে তোমার শ্রম লাঘব যেমন হবে, তেমনি আমারও বাড়বে 
আনন্দ ।”১ ূ্‌ 

এখন হইতে এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই সনাজনের 
ভঙ্জন ও তপন্তার ধার! বহিয়। চলে । অভঃপর ধীরে ধীরে সমাগত 
হয় ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্বের আধাট়ী পুধিমার তিধি। সনাতন গোস্বামীর 
জীবনদ্বার়ে সেদিন ধ্বনিত হয় তাহার প্রাণাধিক নওলকিশোরের 
পরম আহ্বান। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া 
জ্যোতির্ময় মৃতিতে ইষ্টদেব তাহার পরম ভর্তকে দর্শন দেন। মায়িক 
জগতের যবনিকা ভেদ করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রবিষ্ট হন শাস্বত 
লীলাধামে | | 

এই মহাপ্রয়াণের কলে উত্তর ভারতের বৈষবীর সাধনার, 
সারম্বভ সাধনায়, এক তুঙ্গ শিখর যেন সেদিন ধসিয়া পড়ে । সানা 
রঞজলে নামিয়া আসে করুণ শোকের ছায়া। আর গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণবসমাঙ্গ তাহার প্রেমভক্তির মহান আলোক টি হাই 
বিহ্বল হইয়া পড়ে । 

সহত্র সহঅ্র শোকার্ত ব্রজবানীর সম্মুখে প্রভু কাদমোহাীর 
মনদিপ্রাঙ্গণে সনাতন গোস্বামীর মরদেহ সমাধিস্থ কর! হয়। অগ্গণিত 
ভক্তের শরা্ধার্্য আজিও নিবেদিত হয় সেই পবিত্র ভূমিতে । 


১ । লৌকিকতাবে লঙ্ধ সনাতনের এই চরণ-পাহাড়ী একটি বটপনাকতি ও 
শি্ষাধণড। " বোড়ীয় ভক়্েরা মনে করেন, ইহা পণ্যগিরি গোবনের প্রতীক, 
এবং ইহাতে প্রীকফের 'চরণচিহ আফিত রহিষ্নাছে। সনাতন মরলোক ত্যাগ 
করার পর জীগীধ গোস্বামী ও চরণ-পাহাততী নিজের ইন্টবিগ্রহ 
মঙ্গি্বে স্থাপন করেন € পুজা অনার ব্যবস্থা করেনট। আজ অর্ঘধি এই গ পি 
শিল। সেরে. এতিয়া) 
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ছোট ছেলে নারার়ণকে নিয়া! রাণুবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। 
গ্রামের স্কুলে তাহার লেখাপড়া মাগুপ্রায় ; এবার সে দাদা গঙ্গাধরের 
সঙ্গে থাকিয়। কাজকর্ম করিবে, ঘর-সংসার করিবে ইহাই ব্লাণুবাঈ 
চান। কিন্তু নারায়ণ এ কথায় কান পাতে না। সাধু-সস্তের খোজ 
পাইলেই তাহাদের পিছনে ক'রে ঘোরাঘুরি, মাঝে মাঝে মঠে-মন্দিরে 
গিয়্াও চোখ বুজিয়! বসিয়া থাকে । আর গঙ্গাধরের কাছে বলিয়া 
বেড়ায়, ঘরে তাহার মন মোটেই টিকে না, সন্গ্যাস নিয়া হইবে দে 
দেশত্যানী। 

জননী সেদিন নারায়ণকে নিকটে ডাকিলেন। যাহোক একটা 
বুঝাপড়া আজ তাহার সঙ্গে করিতেই হইবে । আর দেরি করা সঙ্গত 
নয়। কোমল স্বরে কহিলেন, “বাবা নারায়ণ, এখন তুই বড় 
হয়েছিল, ভুখাপড়াও কিছুটা শিখেছিস। তোর দাদা গঙ্গাধর তো! 
সংসারের জন্ত খেটে খেটে সার! হল, তোর কি উচিত নয় তাকে 
মাহায্য করা) তার সংসারের 'ভার লাঘব করা? আরও কটা! 
জরুরী কথা। আমার বয়ন হয়েছে, শরীর খারাপ হচ্ছে দিন দিন। 
বড় বউ পার্বতীর উপর অন্যায় রকমে সংসারের কত চাপ পড়েছে। 
তাকে সাহাধ্য করবার জন্ত বাড়িতে আর একটি বউ আনা দরকার । 
তাই আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি, আপছে মালেই তোর বিয়ে দেখো | 
ইতিমধ্যে ভালো ঘরের রানা একটি পাত্রীও আমি মনে মনে ঠিক 
ক'য়ে রেখেছি।” 

মা তোমার ছটো ইচ্ষে কোনোটিই যেআমি পুরণ করতে 
পায়ছিনে। আমি বলি কি, আমার আশা বরং হুম চি 
সুলীলায় উত্তর দে নারায়ণ |, রঃ 

“এসব ক তুই বাজে বক্ছিদ? এ পি হাজি এড়ানোর 

একটা ছুতো। 


সমথ রামদাস ৮৫ 


“না, মা, সত্যি কথাই বলছি। গৃহস্থী আমায় দিয়ে কখনে। 
হবে না। জানিনে, কেন এক অজান। রাজ্যের হাতছানি কেবলই 
আমার ভাকছে। আর ছ্ভাখো মাঁ, প্রায়ই আমি স্বপ্নে প্রভু রামজীকে 
দেখি, তক্তবীর মারুতীকেও দেখি । শুধু তাই নয়; কি এক অন্ভুত 
শূন্যতায় আমার হৃদয় ছটফট করে। আর ভেতর থেকে কে যেন 
বার বার অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে--ওরে সাবধান, সাবধান-__সংসারের 
জালে যেন জড়িয়ে পড়িপনে-_-সদ্গুরুর কাছে তুই ছুটে যা, মন্ত্র নে 
তার কাছ থেকে, আর এই মন্ত্রের ভেলায় চড়ে পৌছে ব৷ প্রভু 
রামচন্দ্রজীর চরণে ।” 

পুত্রকে হারানোর আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কীপিয়া উঠে । 'নিজেকে 
সামলাইয়! নিয়া রাণুবাঈ বলেন, “বেশ তো বাবা' মন্ত্র নিতে হয়ঃ 
রামজীর ধ্যান-জপ করতে হয়--তা বাড়িতে বসেই তো ওসব কর! 
যা । এজন্য সংলান্ন ছাড়। কেন, বলতো ?? 

“না, মা। সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবনই আমি নেবো । গ্রামে যখন 
সাধু-সন্ন্যানীর জমায়েত আসে, আমি তাদের দেখে দেখে মুগ্ধ হই। 
কোনো পিছুটান নেই, সঞ্চয় নেই । নেই কোনো বন্ধন বা জটিলতা! । 
একমনে ইষ্টধ্যান করার পরম সুযোগ রয়েছে তাদের । এই জীবনই 
আমার বড় ভালো! লাগে ।” 

“বাবা নারায়ণ, শুধু নিজের ভালে। লাগার পিছনেই চলতে 
নেই, বাপ মায়ের ভালে। লাগার দিকেও যে চাইতে হয়। ভেবে 
ভাখ, প্রস্থু কামজী তার বাপ-মায়ের কি বাধ্যই না ছিলেন, 
তাদের তৃপ্তির জন্য কি-ই না করতে পারতেন তিনি । তুইও তোর 
অভাগিনী মায়ের দিকে একটু ফিরে তাকাস্‌, বাব! । সাত বছর. 
আগে তোদের বাবা স্বর্গে গেছেন, ছুটি নাবালক পুত্র আমার হাতে 
সপে দিয়ে তোর তখন মাত্র পাঁচ বংসর বয়স । কত ছৃঃখে কষ্টে: 
তোদেনস: সাইকে আমি এতকাল মান্ুব করেছি। তোর বাবার, 
কথ! মনে ক'রে, এই ছুঃখিনী মায়ের মুখ চেয়ে, তুই ঘর়্নপংলারে থাক্‌ | 
আমাদের ঈংখ্রৈ জার লাহব কর, বাবা | আন্ব জেনে .গলাখিস।.তুই 


৮৬ র ভারতের পাধক 


বর্দি আমাদের ছঃখ. না বুঝিস, কথার অবাধ্য হোজ্‌। তবে আমিও 
আমার; নিজের পথ দেখবো । হবো আত্মধাতিনী।”-"সাঞ্নয়নে 
কাতর কে একথা বলিতে বলিতে জননী নারায়ণের হাত ছুটি 
চাপিয়া ধরিলেন। 

মায়ের নয়নের অশ্রু, পিতার মৃত্যুর করুণ স্মৃতি; নারায়ণের সন্কর 
টলাইরা দেয়। মন তাহার কোমল হইয়া! আসে । ছলছল নয়নে 
উত্তর দেয়, “ম!, তুমি এমন ক'রে কাদাকাটি ক'রো না। বেশ তো? 
তোমার ইচ্ছে অনুসারেই আমি কাজ করবে 1” 

“তা হলে, তোর বিয়ের সম্বন্ধ আমি পাকাপাকি ক'রে ফেলি, 
কি বলিস? আদন্‌ গাও-এ এক সৎ গৃহস্থ রয়েছেন, নাম তার 
ভন্জিপন্থ চোরাল্পুরকর্। তার একটি মেয়ে আছে, যেমনি সুন্দযপী, 
স্ুলক্ষণা, তেমনি ব্বভাবটিও সুন্দর | প্রস্তাব নিয়ে ভার! ঘোরাকেরা 
করছে অনেকদিন ধরে । আমর! সম্মতি দিলেই হয়।” জননী বাণুবাঈ 
এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । পরদিনই কন্ঠাপক্ষের সহিত 
কথা পাক করার জন্ত লোক পাঠান, দিনক্ষণও ধার্য কর! হয়। 


বিবাহের রাত। বরঘাত্রীর! সাড়ম্বরে কনের বাড়িতে উপস্থিত 
হইয়াছেন । বরকর্তা, গঙ্জাধর মহা! উৎমাহে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি 
করিতেছেন। আত্মীয়-কুটুন্বদের হাসি গান .আনন্দ-কলরবে কান 
পাতা দায়। বাছ্াভাণ্ড মশালের আলো আর আতপবাজীতে 
“আকাশ বাতাস সরগরম । 
 অল্পকাল মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হইয়া যায়। জুদজিতা কনেকে 
নিম্না আস। হয় বিবাহ-সভাযর়। বরকনের মাঝখানে আড়াল রচনা 
করিয়া আছে শুধু একটি পর্দা, এখনি সেটি উত্তোলন করা হইবে, 
চার চোখের হইবে শুভ মিলন। 

এমন সময় জ্লস্ত মশালধারীদের সতর্ক করিতে গিয়া কে ধেন 
গম্ভীয় আওয়াজে বলির! উঠে-_মাবধান | বিহাৎস্পৃষ্টের মতে! হঠাৎ 
শিহরিকা! উঠে বরবেদী নাঝায়ণ।. চিন্তার বালক খেলিয়া বায়তাছার 


সমর্থ রামদাস ৮৭ 


অন্তরে ! সাবধান ? সেকি! এ কথাটি যে তাহার পূর্বেকার শোনা; 
অন্তর্লোক হইতে উদগত এই বাণী আরে কয়েকবার যে তাহার 
নিকট পৌছিয়াছে। আজো! এই বাণী তাহারই উদ্দেশেই উচ্চারিত 
ভ্রান্তিবশে সংসারের জালে আজ সে জড়াইতে যাইতেছে । আর তো! 
কোনো! দিনই এই জাল ছিন্ন করিয়। সে বাহির হইতে পান্িবে না । 
নাঃ, এই মুহূর্তেই ইহার একটা প্রতিবিধান সে করিবে । বিবাহের 
শৃঙ্খল এড়াইয়! এখনি এই মুহুর্তে এখান হইতে করিবে পলায়ন । 

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে দেক্ি হয় না । তৎক্ষণাৎ বরের 
টোপর ও উত্তরীয় নারায়ণ ভূতলে নিক্ষেপ করে, 'জয় রামজী” বলিয়' 
উচ্চকণ্ে ধ্বনি দেয়, বিবাহের অঙ্গন হইতে ছুটিয়া৷ বাহির হইয়' 
আসে । তারপর বাড়ির পিছনের রাস্তা দিয়া ধাবিত হয় নিকটস্থ 
জঙ্গলের দিকে । 

বিবাহ-সভায় উপস্থিত লোকজন .এ কাণ্ড দেখিয়া! হতবাক হুইয়। 
যায় । ক্ষণপরেই তাহাদের চমক ভাঙে-_-ধির্-ধর্‌। শব্দে সবাই করিতে 
থাকে পলাতক বরের পশ্চাদ্ধাবন। 

চারিদিকে অন্ধকার, রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যায় না, ইতিমধ্যে 
সবাঘ্ম অলক্ষ্যে নারায়ণ কোথায় উধাও হইয়1 গিয়াছে । অবশেষে 
উৎসাহী অন্ুলরণকারীরা নিবৃত্ত হক্স, হতাশ হইমা ঘরে ফিরিয়া যায়। 
আলো! হাদি গানে ভর! বিবাহ-বাড়িতে নামিয়া আসে নৈরাশ্ের 
অন্ধকার | ভগ্রদূতের মতো গঙ্গাধর গৃহে ফিরিয়া আসেন, জননীর 
কাছে বর্ণনা করেন এই ছুর্দেবের কথা!। মর্সভেদী কান্নায় জননী 
ভাতিয়া পড়েন। পুত্র নারায়ণ প্রায়ই ষে তাহার কাছে প্রকাশ 
করিত গৃহত্যাগের সঙ্কল্প। জননী বুঝিলেন, বিবাহ-বানর হইতে, 
পলায়ন করিয়া! সেই সঙ্কপ্পই আব্দ সে সিদ্ধ করিতে চলিয়াছে । 
সংসারে সে আর কোনোদিন ফিরিয়া আদিবে ন|। | 


: এদিকে বিবাহ-বাসগ্স হইতে লাকাইক়া পড়িয়া নাতাণ উদ্বধাসে 


৮৮ ভারতের সাধক 


অনুসরণকান্নীরা যে কোনে। সময়ে ধরিয়! ফেলিতে পাতে, তাই অন্ধকার 
বনপথ দিয়াই সে অগ্রসর হইতেছে । ছুই পা ক্ষত-বিক্ষত, গাছের 
গু'ড়ির আঘাতে মাথ! ফাটিয়। গিয়াছে, কিন্ত তাহাতে কোনো জ্ক্ষেপ 
নাই । উন্মাদের মতো! কেবলি সে ছুটিয়! চলিয়াছে। 

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর তাহার মনে হইল, এবার সে অনেকটা 
নিরাপদ | শরীর তাহার বড়ই শ্রাস্ত, ক্ষত ও আঘাতের বেদনায় 
কাতর । এবার কিছুট! বিশ্রাম না নিলে আর চলে না। কিন্তু এই 
'অন্ধকার রাত্রে, হর্গম বনের মধ্যে আশ্রম কোথায় ? 

সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ। নারায়ণ স্থির করিল, 
এই বৃক্ষশাখে উঠিয়া এই রাতটা কাটাইয়। দিবে । শয়নের অসুবিধা 
হইলেও এ ব্যবস্থায় অন্তত হিংশ্রজন্তর আক্রমণের সয় নাই । বৃক্ষের 
প্রশস্ত শাখায় অবন্ন দেহটি এলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রায় সে অভিভূত 
হইয়া! পড়ে। 

পরদিন আবার শুরু হয় পথ চলা । বনের প্রাস্তদেশে গিয়া 
এক ব্রাহ্মণের কুটিরে নারায়ণ আশ্রয় পায়। সেখানে স্গানাহার 
সম্পন্ন করার পর শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়। উঠে। 

ভাগ্যক্রমে ঘটে একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাংৎ। দ্গটি 
যাইতেছে পঞ্চবটি দর্শনে ৷ প্রভু শ্রীরামচক্দ্রের পুণ্যময় লীলাভূমি 
এই স্থান। নারায়ণের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়! উঠে ) তীর্থ- 
চারীদের দলে তখনই সে ভিডিয়া পড়ে । তাবুপর এগারো! দিনের 
পদযাত্রা শেষে উপনীত হয় পঞ্চবটিতে । 

এই পরম পবিভ্রতীর্থে অবস্থানের সময়ই নারায়ণের জীবনে হয় 
নব অরুণোদয়) গুরুকপা ও অনন্য সাধনার বলে সে পরিণত হয় 
প্রভু-ন্লামচন্দ্রের কৃপাধন্য এক মহান্‌ সাধকে | তাহার নব নামকরণ 
হয়--রামদাস। শাত্্রবিদ্‌, যোগবিভূভিসম্পন্ন মহাপুরুষ, সমর্থ রামদাস 
শুধু এক সিদ্ধ রামাইং সাধুই নন, মহারাষ্ট্রের উত্জীবনে 'ও দক্ষিণ 
ভারতে র্নামভক্ির প্রচাক্নকর্মে তাহার অবদান অসামান্ত । ছত্রপতি 
শিবাক্ষীর নব মহারাষ্ট্র নির্চাণের, ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রেরগা ও 


সমর্থ রাম্দাস ৯৮১৯ 


পরিকল্পনাও উদ্ভূত হইয়াছিল এই মহাত্বারই সিদ্ধজীৰন হইভে। 
বৈরাগীর উত্তরীয়কে রাষ্ট্রের পতাকারূপে চিহিত করিয়া দিক! রামন্নাস 
ভারতের অনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন ত্যাগ- 
বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মশক্তির কালজন্নী মাহাত্ম্য 


হায়দ্রাবাদ নগরীর পনের মাইল দৃক্ধে জাম্ব নামক একটি ক্ষু্র 
গ্রাম । মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এ স্থানটি রুক্ষ ও পিঙ্গল 
নয়। চারদিক রহিয়াছে শম্তশ্যামল ক্ষেত্র দিয়া ঘেরা । এই গ্রামে 
বাস করিতেন সূর্যজী পন্থ নামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ। তাহার 
পত্বী রাণুবাঈ-ও পরিচিত ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলারপে । 

পম্থজীর বয়ম যৌবনের কোঠা পার হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এ 
যাব কোনে সম্তানাদি হয় নাই। স্বামীস্ত্রী উভয়েরই মনে বড 
অশাস্তি। "তাই ভগবৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য নানা ধর্মানুষ্ঠান ও ব্রত 
উদযাপনে তাহারা ব্রতী হন, দেবদিজ্দের সেবায় করেন আত্মনিয়োগ | 
অতঃপর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইহাদের ছুইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 
প্রথমটির নাম গঙ্গাধর, দ্বিতীয়টি নারায়ণ । এই নারায়ণই ভারত- 
বিশ্রুত মহাসাধক--সমর্থ রামদাস | 

দ্বিতীয় পুত্রের জম্মের অব্যবহিত পূর্বে রাণুবাঈর অস্তজঁবনে 
নানা ভাবাস্তর দেখা যার | রামদাসের অন্যতম জীবনীকার গিরিধর 
লিখিয়াছেন, এই সময়ে প্রায়ই রাণুবাঈয়ের দেহে দেখা দিত দিব্য 
ভাবের আবেশ । লোকের সঙ্গ এড়াইয়া তিনি নির্জনে আপন মনে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেন। 

একদিন র্লাণুবাঈ স্বামীকে কহিলেন, “গ্ভাখো, আজকাল রই 
আমি বড় অদ্ভূত রকমেক্ন স্বপ্ন দেখে থাকি। আর সেই সব স্থপ্পদৃশ্যে 
,আবিষূর্তি হন প্রভু রামচন্দ্র, মা-জানকী, লক্ষণ প্রভৃতি । কখনো বা 
সামনে দাড়িয়ে অপূর্ব কণ্ঠে স্তবগান করছেন রামদাস মারুতি। একই 
ধরনের এই দৃশ্ত কেন বার বার দেখছি, বলতো ?? 

“ভালোই তো। এতে বোঝা! যাচ্ছে, প্রভূ শ্রীরামচন্দ্রের ক্পা 


৪০ ভারতের সাধক 


হয়েছে আমাদের ওপর | তোমার কোলে হয়তো আসছে রামজীরই 
কোনে চিহ্নিত সেবক । যাক্‌, 'এসব কথা যেন কাকর কাছে প্রকাশ 
ক'লে! নাঃ আর খুব সাবধানে থেকো 1% 

অল্পঙ্কাল মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় সূর্যজী পন্থের বু প্রত্যাশিত এই 
দ্বিতীয় তনয়--পামদাস | ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দের এই শুভ জন্মদিনটি, 
১৫৩০ শকাব্দের চৈজ্র মাসের শুব্ু। নখমীর এই পবিত্র তিথিটি, 
মা রাষ্ট্রের ধর্ম-সংক্কৃতির ইতিহাসে সংযোজন করিয়াছে এক উজ্জল 
অধ্যায়। 

পিতা স্র্বঙ্গী পন্থ ছিলেন একজন আচারনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ । 
র/মদাসের খন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন ভিন তাহার উপনয়প 
সংস্কার করান। তারপর পুত্রকে প্রেরণ করেন গুকগৃছে 1! বিস্ময়কর 
মেধা ও প্রতিষ্ঠা বালকের । অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠশালার বিদ্যা 
সে আয়ত্ত করিয়া! ফেলে । 

স্বল্পবিত্ত হইলেও রামদাসের পরিবারে এতদিন সুখ শাস্তির 
অভাব [ছল না। কিন্তু এবার একদিন তাহাদের উপর পতিত হয় 
দৈবের নি্চরণ আখাত। মারাত্মক রোগে ভূগিষা ূর্যজী পন্থ হঠাৎ 
পরলোকে গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র রামদাসের বয়স তখন মাত্র 
সত বসন । 

এই দাঞ্ণ বিপদে র্াণুখাঈ 'একেবারে ধৈর্ধহারা হন নাই। 
কিছুদিনের জন্য শক্ত হাতে সংসারের দায়িত্ব ভার তিনি গ্রহণ করেন। 
তারপর বড় ছেলে গঙ্গাধর বর়ঃপ্রাপ্ত হইয়। রোজগার শুক করিলে 
তাহাকে বিবাহ করান । ইহার কয়েক বংসর পরে জননী রামদাসকে 
গৃহস্থীতে প্রবেশ করাইয়! নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। কিন্তু ভবিতব্য 
ছিল অগ্যরূপ। পুত্রের সেদিনকার পলায়নের সংবাদ জননীর হৃদয়ে 
বিদ্ধ হয় শেলের মতো, ছঃসহ শোকের ভারে একেবারে তিনি মুহামান 
হইয়া! পড়েন । 

বিবাহ সভা! হইতে নাটকীয় অন্তর্ধানের পর প্রায় একপক্ষকাল 
কাটি গিয়।ছে। পদক্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রেম করিয়া রামদ্াস এবার 


সমর্থ রামদাস ৯১ 


উপনীত হইয়াছেন গোদাবরী তীরে, নাদিকের নিকটে, পঞ্চবটির 
মহাতীর্থে। 

এখানে পৌছানোর পর দীর্ঘ পথের শ্রম যেন মুহূর্তে দূর হইয়। 
গেল। স্বর্গীয় আনন্দের শিহরণ তখন রামদাসের সার৷ দেহে-মনে। 
পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়৷ গেলেন 
রামচন্দ্রজীর মন্দিরে । শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া মাত্র নিমঞ্জিত 
হইলেন দিব্য আনন্দের সাগরে | 

পঞ্চবটির আশেপাশে রামচন্দ্রজীর স্মৃতিপৃত বু স্থান রহিয়াছে। 
কয়েকমাস রামদাদপ মনের আনন্দে এই মব লীলাস্তল দেখিয়া 
বেড়ান। পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের জমায়েত এখানে লাগিয়াই 
আছে। তরুণ রামদাস সোতসাহে ইহাদের সঙ্গ করেন, সাধ্যমতো! 
রত হন সাধুদের সেবার । কোনো কোনো মহাত্মার কাছে ভজনেপ 
উপদেশ তিনি প্রাপ্ত হন, নিষ্টাভরে তাহাই অনুরণ করিয়া চলেন | 

বত দিন যায় রামদাসের মনের ব্যাকুলতা বাড়িতে থান্চে। 
ভাবিতে থাকেন- পরমাথের জন্য, রামচন্দ্রজীর জন্য, ঘর-সংসার তিশি 
ছাড়িয়ছেন, জননীর নেেহ-মমতার বন্ধন করিয়াছেন ছিন্ন, কিন্তু সেই 
পরমবন্ত মিলিবার উপায় কই ? 

বালক বয়স হইতেই সাধু-সম্তদের কাছে শুনিয়া আসিয়াছেন। 
ইষ্টলাভেন্র জন্য চ।ই সদ্গুরু, চাই অমোঘ দীক্ষামন্ত্র চাই কঠোর 
সাধন। | তাই তাহার জীবনে সবাগ্রে প্রয়ে জন সদ্গুরুর আবির্ভাব । 
কিন্তু তাহা তো৷ এ যাবৎ সম্ভব হইল নাঁ। এ সঙ্কটে কি করিবেন, 
কোথায় যাইবেন ভাবিয়া! কোনো! কৃল-কিনারা পান না । 

কিন্তু নিজের যাহ! সাধ্য তাহ। তো রামদাস কাঁরতে পারেন। 
প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গোদাবরীর পখিত্র সলিলে তিনি স্নান 
করেন, ভারপর অনন্তনিষ্ঠায় শুরু হয় ইস্ট শ্রীরামচন্দ্রের নামজপ ও 
কীর্তন । জপে নিবিষ্ট হইয়া কোনো কোনো দিন একেবারে বেছ শ 
হইয়। পড়েন, সেদিন আর মাধুকরীতে যাওয়া হয় না। উপবাসেই 
দিনরাত কাটিগ! ধায়। 


৯২ ভারতের সাধক 


এই ব্যাকুলতা, কৃচ্ছ ও নামসাধনের ফল অচিরে ফলিল। 
সদ্গুরুর আবির্ভাব ঘটিল তাহার জীবনে। 


পঞ্চবটির নির্জন অরণোর একপ্রান্তে, বৃক্ষমূলে বসিয়া তরুণ 
সাধক সেদিন সারা রাত নিবিষ্ট মনে জপ কন্পিয়া চলিয়াছেন। ক্রমে 
রাত্রর অন্ধকার তরল হইয়া আসে। বনানীর শিরে দেখা দেয় 
উষার অরুণ রাগ, প্রভাত পাখির কাকলী ছড়াইয়! পড়ে আকাশে 
বাতাসে । দেব-দেউলের কাসর ঘণ্টা আর সাধু-সম্ভজনের ভজনের 
দূরাগত ঝঙ্কার অন্তরলোকে উৎসারিত করে দিব্য আনন্দের ধার! । 
এমনি সময়ে বৃক্ষমূলে আসিয়া ধাড়ান এক বৈরাগী মহাপুরুষ | গস্ভীর 
কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বানত হয়) “বৎস, চোখ মেলে চাও, তোমার আর্তি 
আর ভজন-নিষ্ঠায় রামজী প্রসন্ন হয়েছেন। সেই আনন্দ সংবাদ 
দিতেই আজ এখানে আমার আগমন |” 

চোখ মেলিতেই রামদাস দেখেন-- সমুন্নত দেহ, জটাজুটসমন্থিত 
এক মহাত্মা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। গলে বিলম্বিত একছড়! 
তুললীর মাল । কোমরে একফালি কৌগীন ছাড়া আর কোনো 
আচ্ছাদন নাই। বয়সে প্রাচীন হইলেও দেহের গৌরকাস্তি এখনে! 
অপরিষ্নান। আয়ত নগনন ছইটি দিব্য আনন্দের ছ্যুতিতে ঝাকৃঝক্‌ 
করিতেছে। 

দর্শন মাত্রেই রামদাসের সর্বসত্তায় উঠে প্রবল আলোড়ন। 
অন্তরাত্মা হইতে উখিত হয় আশ্বাস বাণী--“ওলে ভয় নেই, রামজীর 
কৃপাপ্রমাদ পেতে আর দেরি নেই, এই যে সম্মৃথে এসে দাড়িয়েছে 
সদৃগুরু, ইষ্টদেবের চরণে ইনিই বে তোকে দেবেন পৌছে।' 

মোহাবিষ্টের মতে৷ এগিয়ে যান তরুণ সাধক রামদাস। মহাত্মার 
চরণে লুটিয়ে পড়েন, সাশ্রুনয়নে আবেদন জানান, “কৃপা ক'রে যদি 
এসেছেনই, প্রভু, দিন আপনার পরমাশ্রয়। জীবন আমার কৃভার্থ 
হয়ে উঠুক |” 

হ্যা বং, তোমায় আমি মন্ত্র দেষো। সন্ন্যাস দেবো | আর 


সঙর্থ রামঙ্গাস ৯৩ 


দেরি করো না। তাড়াতাড়ি গোদাবরী'র পবিত্র নীরে তুমি স্নান 
সমাপন করে এসো17 

দীক্ষা ও সন্গ্যাস সমাপ্ত হইয়! গেল।১ গুরু তার শিষ্যের নাম 
দিলেন রামদাস। কহিলেন, “বৎস, এখন থেকে শুধু নামেই রামদ,স 
নও, কর্মেও সতত করবে শ্রীরামচন্দ্রজীর দাসত্ব । নিজের আদর্শবূপে 
রাখবে মহাবীর হনুমনজীকে, মাকতি মহারাজকে | মহাশক্তিধর 
ছিলেন মারুতি, আর নিজের সবশক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন 
অবতার পুকষ রামজীর ধর্মসংস্তাপনের মতান্‌ কর্মে । কত হৃক্কৃতের 
বিনাশ করেছিলেন এই রামভক্ত, আর কত সাধুদের করেছিলেন 
রক্ষণ । বহিরঙ্গ জীবশে মাকতিজীর এই কর্মলাধন। তুমি অনুসরণ 
ক'রে চলবে । এই ভক্তবীরের অন্তলোকের সাধনতত্বও তোমার 
অনুধাবন কর। দরকার ।? 

“কৃপা ক'রে এ তন্বটি বিশদ ক'রে বলুন, মহারাজ 1? 

“মহাযোগী মারুতির অস্তর্লোকে রামজী দীপ্যমান ছিলেন সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহরূপে | শ্রীরামচন্দ্রের এই অবতাগবপ আর সচ্চিদানন্দকপ 
ছই-ই বিভামিত ছিল রামভক্ত মহাসমর্থ মারুতিজীর সাধনজীবনে । 
এ কথাটি সব সময়ে স্মব্ূণ রেখো; বন 1” 


গুরু মহারাজ সেদিন বিদায় গ্রহণ করিবেন । চরণতলে পতিত 


১ এই গুরুর নামধাম আজে! অজ্ঞাত। রামদ্দাসের চিঠিপত্র, রচন! ৭ 
সংলাপ অজন্র প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত দেখ! যায়, সর্বত্রই তিনি গুরুর 
গবিচয় গোপন রাধিয়াছেন। হয়তো গুরুর নির্দেশেই তাহাকে এই গোপনীক়ত। 
অবলগ্ষন করিতে হুইয়াছিল। এ স্থলে উল্লেখহোগ্য যে, গুরুকরণ, গুরুাত্ত মন্ত্র ও 
গুরুশক্তিকে রামদাস অপরিহার্য মনে করিতেন। 

গবেষকের! মনে করেন, রামদাসের গুরু ছিলেন একজন বিশিষ্ট রামাইৎ 
সাধু, তিনি রামানুজী ব! রামানন্দী সাধক ছিলেন না। সাধ্য সাধন সম্পর্কে 
তাহার নিজন্ব মত ও আদর্শ ছিল। অবতার রামচক্জের তত্ব এবং অদ্বৈত 
বেদান্ব, এই দুইয়ের সমস্য বাণী তিনি প্রচার করিতেন । 


৪৪ ভারতের সাধক 


হইয়া রামদাস ডরকরিয়া কাদিয়া উঠিলেন। সন্সেহে গুরু কহিলেন, 
“বত, অধীর ঠয়ো! না, ধৈর্য ধরো । পরমার্থ লাভ করতে হলে চারটি 
কপা চাই । এ চারটি হলো-_গুরু কৃপা, আত্ম কুপা, শাস্ত্র কপ ও 
₹€ কুপা | গুক কপার দ্বার তোমার সাধনজীবনের সম্মুখে উন্মুক্ত 
হয়েছে । এবার তোমার চাই আত্মকৃপা, অর্থাৎ [নজের অনুষ্ঠিত 
কঠে।র ৩পস্তা। যার ভেতর দিয়ে সর্ব অহমিকা ও দেহবোধ যাবে 
শুপু তয়ে।? 

প্রকট থামিয়া আবার কহিলেন, “আর চাই শাস্ত্র কপা। শান্্ের 
নিগৃঢ তন্বসমূহ ভেতর থেকে উদ্ভাসিত হবে তোমার অন্তর সততায় । 
তারপর ই কপার অবতরণ হতে দেরি হবে না, বৎস । তোমায় 
প্রাণভরে আমি আশীবাদ করছি-_অচিরে তুমি সিদ্ধকাম হও । আমার 
অদর্শনে খেদ ক'রে। না । প্রশ্নোজনমতো। আবার এই প্রণ্যধামেই তুমি 
আমার সাক্ষাত পাবে ।? 

গুরু পরদিনই পঞ্চবটি ত্যাগ করেন $ সাধক রামদাসও শুরু 
করেন তাহার মরণ-পণ তপস্তা | দৈম্য ও কুচ্ছুপাধন হয় তাহার 
এেই তপস্তার বড় অবলম্বন | ক্ষুধা তৃষ্তার বালাই নাই; আকাশবৃত্তি 
নশিয়। দিনাতিপাত করেন । ঈশ্বরের বিধানে যেদিন যেটুকু আহার্য 
উপস্থিত হয় তাহ। দিয়াই করেন ক্ষুংপিপাসার নিবৃত্তি। 

মাথা গুঁজিবার একটি ঝুপড়ি বা পর্ণকুটিরও তাহার নাই। 
একমাত্র আশ্রয় বৃক্ষতল। গুরুর মতে! একফালি কৌপীন সম্বল 
কারয়। সেখানেই দিনরাত থাকেন, মাথার উপর |দয়। খতুর পর খাতু 
গড়াইয়! যায় । শীতগ্্ীগ্ম সম্বন্ধে যেমন রামদাসের হুশ নাই, তেমনি 
নাই বর্ধার ঝড় জলের নির্যাতনে বিন্দুমাত্র অসুবিধার বোধ । নবীন 
সম্স্যাসীর এই ত)গ তিতিক্ষা, একনিষ্ঠ ও ছুশ্চর সাধনা দেখিয়। 
পঞ্চবটির ভজনশীল প্রবীণ সাধকেরাও বার বার সাধুবাদ করিতে 


খাকেশ। 


অবশেষে রামদাসের সাধন! সফল হইয়া উঠে, ইঞ্উদেব প্রড়ূ 


সম রামগাস ৯৫ 


শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ময় মুর্তি উদ্ভাসিত হুইয়া উঠে তাহার নয়ন 
সমক্ষে। দিব্য আনন্দের রসতরঙ্গে সর্বাসত্তা তাহার প্লাবিত হয়, 
বাহাজ্ান হারাইয়া দেহখানি ভূমিতলে লুটাইয়া' পড়ে । 

সংবিৎ ফিরিয়া আমিলে দেখিলেন, গুরু মহারাজ তাহার শিয়রে 
টপবিষ্ট। চোখে মুখে তাহার আনন্দের আভা । ন্িগ্ধকণ্টে রামদাসকে 
তিনি কহিলেন, “বৎস, তুমি ভাগ্যবান্, ইষ্টদর্শন তোমার হয়েছে, 
৩পস্তার এক প্রধান ধাপ তুমি অতিক্রম করেছো ।” 

তাড়াতাড়ি ভূমিশষ্যা ছাড়িয়া সাধক রামদাস উঠিয়া বসিলেন। 
মানন্দাশ্রধারায় স্নাত হইয়া সাষ্টা্লে প্রণত হইলেন গুরু মহারাজের 
চরণতলে। 


পরের দিন গুরুজী ভক্ত রামদাসকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, 
“বৎস, তোমার ইষ্টদর্শনের প্রাক।!লেই আমি উপস্থিত হয়েছিলাম | 
তোমার সাফল্য দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি 1” 

“প্রভু, এসবই আপনার কৃপা । আপনার প্রদত্ত মন্ত্র নাধনাই 
হচ্ছে আমার বড় সম্বল ।” নিবেদন করে বামদাস। 

*ন। বস, তোমার সাধনার একাস্তিকতা আর কুদ্ছ্+ তোমার 
দৈ্কা আর আত্মাভিমানের বিলুপ্ত আমায় আনন্দ দিয়েছে! সাধন। 
ও আত্মস্ুদ্ধির বলে আত্মকূপ। তৃমি পেয়েছে, শাস্ত্রের গৃঢ তত্বসমূহ 
ক্ষুরিত হয়েছে তোমার সাধনসত্তায়। এবার সেই অনুভূত তত্বকে 
শান্গ অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাচাই ক'রে নাও । আরে! একটা! কারণ 
আছে যে জঙ্ত ভোমায় শান্্রপারঙ্গম হতে হবে ।” 

“বুঝিয়ে বলুন, মহারাজ ।” 

“রামদাস, তূমি রামজীর দাস সর্বতোভাবে, অন্তরঙ্গ ও বহিরল 
এই হুইদিক দিয়ে। আশীর্বাদ করি, অচিরে তোমার অন্তর্পোকে 
ক্ষুরিত হোক প্রভু রলামচজ্দর্রের অদ্বৈত ব্রন্ষত্ববূপ । আর বাইরে তুমি 
অবতার ভ্রীরামের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে তৎপর হও ।” 


৯৬ ভারতের সাধৰক 


“রামরাজ্য তো ভ্রেতাযুগের প্রভূ । এ যুগে তো তার আসবার 
কথা নয়।” প্রশ্ন করেন রামদাস। 

“বতস, শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পরব্রক্ম। প্রতি যুগেই 
রয়েছে তার আঁধকার, রয়েছে তার রাজ্যস্থাপনের কর্মস্থচী। নাটে 

শ্কি আসে যায়, রামদাস। রামরাজ্য, ধ্রাজা, এ যুগেও প্রতিচিত 
হতে যাচ্ছে ।” 

“এ বৃহৎ এশ কর্মে আমার মতে। ক্ষুদ্র মান্ুষকীটের কি করবার 
আছে, প্রভূ ?” 

“ভূল করলে, রামদাস। তিনি মহাযোগী হনুমানজীকে যেমন 
নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনি কি কাঠবেড়ালীর সাহায্যও নেন নি? 
তিনি আসছেন--তোমার আমার কাজ হচ্ছে, যে পথ দিয়ে তার রথ 
আসবে সে পথকে কণ্টকমুক্ত করা 1” 

“এক্ষেত্রে আমার কি করবার আছে ?” 

“শোনে। রামদাস, বিধ্মীর অত্যাচারে জাতি পঙ্গু হয়ে গিয়েছে | 
ধর্মবুদ্ধি আজ বিলুপ্ত, নোংরা জঞ্জালে ভর! সর্বস্থান। পরম প্রভুর 
আসন পাত্বার মতো ঠাই কোথাও নেই। এ সঙ্কটে তুমি তোমার 
কাজ শুরু করে! । মহারাষ্ট্র হোক তোমার কর্মক্ষেত্র । ধর্মবোধ ও 
অধ্যাত্মশক্তিকে ভিত্তি ক'রে জাগিয়ে তোল এ দেশটাকে । 

“প্রভু, ভাবছি, আমার মতো! ক।ঙাল অসহাক্স ব্যক্তি কি ক'রে এ 
কাছে এগোবে ।” দৈন্তের সরে বলেন রামদাস। 

“বন, ভেবো না। আমি তোমায় বর দিচ্ছি, অচিরে খদ্ধি- 
সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত | দেশের শক্তিধর রাজ! থেকে শুরু 
কারে সাধারণ মানুষ সবাই দেবে তোমার এ মহান্‌ কর্মে সহায়তা 1” 

“নির্দেশ দিন, প্রভু, কিভাবে এ কাজে আমি অগ্রসর হবো 17 

“এ এঁশ কর্মের দারিত্ব ও গুরুত্ব অনেক, রামদাস। তাই এজছ্ 
প্রস্তুতি দরকার । এই প্রস্ততি এশ কর্মেরই অঙ্গ ব্যতীত আর কিছু 
নয় । এখানে পঞ্চবটির ভিড়ে এ কাজ হয়ে উঠবে না । গোদাবরীর 
অপর ভীরে তাকেরুলীতে তুষি চলে যাও । সেখানে নির্জনে বাম 


সমথ রামদাস ৯৭ 


করে! দশ বসর কাল। সমাপ্ত করে! তোমার অবশিষ্ট সাধনা ও 
শান্তর অনুশীলন | জনগণের ভেতর তোমায় কাজ করতে হবে, সেখানে 
শুধু ভক্ত ও প্রেমিক সাধক হলেই চলবে না, আচার্য হয়েই তোমায় 
তে হবে । এজন্য চাই অসামাম্ শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি। র্ামজীর কৃপায় 
ভক্তিশাস্ত্র ও অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ ছুইয়েতেই থাকবে তোমার অনায়াস 
অধিকার । যাও বৎস, রামজীর উপর সকল ফলের আশ। ছেড়ে 
দিয়ে, অনাসক্ত যোগীরূপে তুমি এখন থেকে বিরাজ করো ।” 

বার বার রামদাসকে উৎসাহিত করিয়া অন্তরের গভীর আশীর্বাদ 
জানা ইয়া, গুরু মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন । 


তাকের্লীতে রামদাস একাদিক্রমে অবস্থান করেন প্রায় বারো 
বংসর | এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া একদিকে অগ্রসর হন গুরু প্রদশিত 
নিগৃঢ যোগ সাধনার মার্গে--অপর দিকে আয়ত্তে আনিতে থাকেন 
জটিলতর শান্ত্রতত্ব। 

পঞ্চবটির ছুই মাইল দূরেই ভাকের্লী। তন্বী শ্রোতন্ষিনী নন্দিনী 
এই স্থানটি বিধৌত করিয়! প্রবাহিত হইয়াছে, অদূরে গিয়া! পতিত 
হইয়াছে পুণ্যতোয়। গোদাবরীতে । পিছনে রহিয়াছে একটি অন্ুচ্চ 
নির্জন পাহাড়। এখানকার নৈসগিক সুষমা আর শাস্ত পবিত্র 
আবহাওয়া হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণ! সহজে লাভ করা যায়। 
তাকের্লী পাহাড়ের এক প্রান্তে একটি পর্ণকুটিরে রামদাস অতিবাহিত 
করেন তাহার সাধনজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় | 

শাহান, মধ্যে এই শান্ত্বিদ ভজনশীল সাধকের খ্যাতি চারিদিকে 
-িইহখ।পড়ে। নবাগত ভক্ত ও গুপমুধদের সহায়তায় বহু ছশ্রাপ্য গ্রস্থ 
রামদাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন । এই সব গ্রস্থের অনুশীলন ও বিচার 
বিশ্লেষণের পর তিনি ব্রতী হন তাহার নিজন্ব ভক্তিবাদের ভিত্তি গঠনে । 

বারো বৎসরের শান্্রচ্চা ও ভক্তি সাধনা রামদাসেন্র জীবনে 
আনিন্া দের বিপুল আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি । এবার গুরু নির্দেশিত 


এশ কর্মের উদ্যাপনের কথাও বার বার মনে পড়িতে থাকে । এই 
কা, সা' (৮)-৭ 


৯৮ ভারতের সাধক 


সময়ে একদিন ধ্যান সমাহিত থাকাকালে রামদাস আবার ইষ্টদেব 
শ্রীরামচন্দ্রে দর্শন লাভ করেন। দিব্য করুণাধারায় হৃদয়কুস্তটি 
কানায় কানার পুর্ণ হইয়! উঠে। 

ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ঘটে গুরু মহারাজের আবির্ভাব । 
সেহপূর্ণ স্বরে প্রিয় শিষ্যকে তিনি কহেন, “রামদাস, তোমার প্রস্ততি- 
পব সমাপ্রপ্রায়। আর যেটুকু বাকী আছে তাও এবার শেষ কারে 
ফেল। এশ কাজ শুরু করার আগে সারা দেশটাকে একবার 
ধঘনিন্টভাবে দেখে নাও । পদত্রজে বেরিয়ে পড়ো, প্রধান তীর্থগুলো 
দর্শন করে এসো । এই সঙ্গে হৃদয়ে তোমার গ্রথিত হোক সার! 
ভারতের মর্সন্তদ বাস্তব চিত্র 1” 

অতঃপর একদল সন্ন্যাসী সঙ্গীর সহিত রামদাস পরিক্রা্জনে 
বাহির হন! উত্তরে হিমালয়-তীর্থ কেদারবদত্ী হইতে শুরু করিয়া 
দক্ষিণে রামেশ্বর ও সিংহল এবং পশ্চিমে দ্বারকা বৃন্দাবন হইতে শুরু 
করিয়! বারাণসী গয়া জগন্নাথধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আবার 
পঞ্চবটিতে তিনি ফিরিয়া আসেন। 


এবার শুরু হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায় । আচারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রামাইৎ বৈষ্ণবধর্মের একটি 
নব সম্প্রদায় তিনি গড়িয়। তোলেন । রামদাসী সম্প্রদায় নামে তাহ! 
খ্যাত হইয়া উঠে। 

রামদাস ও তাহার ধর্মান্দৌলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে 
'ওখনকার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্পট জানিয়! 
নেওয়া দরকার । ইতিপুর্বে প্রায় তিনশত বংসর কাল দাক্ষিণাত্য 
মুসলমান অধিকারে ছিল। চৌদ্দ শতক হইতে মতের শতক কাল 
অবধি দেখা যায়) আমেদনগর ও বিজাপুর এই ছুইটি রাজা উত্তরাগত 
মুধল শক্তির প্রতিরোধে ব্যস্ত। রামদীমের পময়ে দক্ষিণাঞ্চলে 
খুধল শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেদনগর ; সআাট ওরংজেব 
ই তমধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি দখল করিয়। নিয়াছিলেন । 


সমর্থ রামদাস ৯৯ 


মুদলমান র্লাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার মারাঠার জন- 
জীবনে আনয়ন করে ঘোরতর অশাস্তি ও উপদ্রব | হিন্দুদের দেব- 
দেউলের উপর বিধমীঁদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না, স্থযোগ পাইলেই 
দেববিগ্রহ তাহার! কলুষিত করিত, মঠ ও মন্দির করিত বিনষ্ট । ফলে 
হিন্দুদের মধো দেখা দেয় হীনমন্থা ও অসহায়ের মনোভাব | সামরিক 
সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিতে থাকে, ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়িয়া থাকে অনাবাদী 
অবস্থায়। দরিদ্র জনগণ ও চাষীরা পতিত হয় ঘোর সঙ্কটে । সরকারী 
ও বেসরকারী স্তরে উৎকোচ ও অন্ঠান্ত ছুনর্শতি চলিতে থাকে অবাধে । 
সমাজ-জীবন তাই ধীরে ধীরে হইয়া? উঠে পঙ্গু ও নৈরাশ্যবাঁদী । 

সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়৷ থাকে, মহারাষ্ট্রেও তাহার ব্যত্যয় দেখা 

য় নাই। মারাঠার দূর ছর্গম স্থানগুলিতে মুঘলশক্তি তেমন দৃঢ় 

হইয়! বসিতে পারে নাই, এই সব স্থানে হিন্দু জাগৃতির চিহ্ন এবার 
দেখ! যাইতে থাকে । এই নব জাগৃতির মুখপাত্র শিবাজী ভোসলে । 
অসাধারণ নেতৃত্ব শক্তি, সংগঠন প্রতিভা ও রণচাতুর্য ছিল এই 
তরুণ নেতার । এই লঙ্গে ছিল ধর্ম-ভিত্তিক হিন্দুরাজ্য গঠনের মহান্‌ 
প।রকল্পনা ।১ সিদ্ধপুরুষ রামদাসের অধ্যাত্ব-প্রেরণা শিবাজীকে 
ধোগাইয়াছিল নৃতনতর সঞ্জীবনী-শক্তি ও উদ্দীপন। ৷ 

স্বামী রামদাসের সমকালীন মহাব্নাষ্ট্রে পদ্ধারপুর অঞ্চলের বৈষ্ণব 
আন্দোলনের প্রভাবও বড় কম ছিলনা । এই বৈষ্বেরা ছিলেন 
কষ্ণবিগ্রহ বিঠঠলজীর ভক্ত । অভঙ্পদ কীর্তন ও নাম প্রচারের 
মধ্য দিয়! মারাঠার জনজীবনকে অনেকাংশে ইহারা আত্মস্থ করেন, 
নৃতনতর আত্মশক্তিতে উদ্ধদ্ধ করিয়! তোলেন ।২ 


পদ ০ পা অপ বি ০০. 


১ রানাডে  রাইজ অব. ছ্য মারাঠ! পাওয়ার--পৃঃ ২৭-৩৪ 


২ অনেকের ধারণা, মারাঠী বৈষ্ণব ও সাধক কবিরা মারাঠার জাতীয় 
অস্থ্যদয়ে কোনো সাহাধ্য করেন নাই, তীহাদের দৈন্ধ ও ত্যাগ তিতিক্ষা বরং 
দেশবাসীকে হীনমন্ত ও হীনবগ করিয়াছে । কিন্তু রানাডে তাহার "রাইন 
অব গ্ভ যারাঠ পাওয়ার খ্রস্থে প্রমাণ করিয়াছেন_-এ ধারণ। ভিত্তিহীন, এ সং 
বৈষ্ণব কবিরাই বরং মারাঠী জাগৃতির ভিত্তি গড়িয়া তোলে । শ্যুর যছুনাথ 
কিনকেড, রেভারেও্ড এওওয়ার্ডস প্রভৃতি এক্ষেত্রে রানাডের মতবাদের লমর্থক। 


১০০ ভারতের সাধক 


পন্ধারপুরের বৈষ্ণবদের প্রধান ছিলেন জ্ঞানেশ্বর | .. ত্রয়োদশ 
্রীষ্টাবব তাহার অভ্যুদয় কাল। এই মহাপুরুষের লিখিত জ্ঞানেশ্বরী- 
গীতায় যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয় দেখা যায়। নামদেব তৃকারাম 
প্রভৃতির উপর সাধক জ্ঞানেশ্বরের প্রভাব প্রচুর । জ্ঞানেশ্বরের পরে 
চতুর্দশ শতকে আবিভূতি হন নামদ্ধেব। তাহার ভক্তিবাদের ধারা 
মারাঠ। হইতে শুরু করিয়! পাঞ্জাব অবধি বিস্তারিত হয়। 

সমর্থ রামদাস এবং ভক্ত তুকারাম প্রায় সমসাময়িক | এতিহাসিক 
তথ্যাদি হইতে দেখা যায়) কর্মক্ষেত্র ও বৈষ্ণবীয়তায় পাথক্য 
থাকিলেও এই ছুই মহাত্ন পরোক্ষভাবে উভয়ে উভয়কে সাহাব্য 
করিয়াছিলেন | মারাঠার উজ্জীবনকে করিক্সাছিলেন ত্বরান্বিত । 

বারো বৎসর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারত পরিব্রাজনের পরে স্বামী 
রামদাস ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া আসেন । দেশের যে চিত্র 
এই পরিব্রাজনের মধ্য দিয়! তাহার নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় ভাহ। 
মর্মীস্তিক। এই ধর্মধূত মহান্‌ দেশে ধর্মবোধ সেদিন অনেকাংশে 
স্তিমিত। বিধ্মীর প্রতাপের সম্মুখে দেশবাসী হারাইয়া বসিয়াছে 
তাহাদের আত্মবোধ, তাহাদের জাতীয় গৌরব । দেব-দেবীর মূ্ি 
নানা স্থানে হইতেছে কলুষিত | সমাজ হইতে নীতিবোধ প্রায় লোপ 
পাইয়াছে। দারিদ্র্যের নির্যাতনও মানুষের মনুষ্যত্বকে কম অবনমিত 
করে নাই। এই পরিস্থিতিতে সদ্‌গুরুর নির্দেশ রামদাসের মানসপটে 
জাগিয়া উঠিল। নিজ দেশকে। লাঞ্ছিত পদদলিত মহারাষ্ট্রকে তিনি 
নির্বাচিত করিলেন তাহার কর্মকেন্দ্ররূপে | নৃতনতর উজ্জীবন ও 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য হইলেন কৃতসঙথল্পে। 

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর সাতার অঞ্চলকে রামদাস বাছিয়। 
নিলেন তাহার কাজের প্রধান ক্ষেত্ররপে | পশ্চিমঘাট পর্যতমালার 
কাছে-_শত্-স্টামল নদী-উপত্যকার এক নয়নলো্ভন স্থান এই 
নাতার। । প্রাকৃতিক শোভায় ভরপুর--নদী, পাহাড় ও অরণ্যে ঘেরা 
প্রই অর্চলটিতে আসিয়া ভক্ত রামদাসের হৃদয় আনগ্দে নাচিয়া 

&, পাাডেন রকে বসানো, নিত্ভতি ও. শাজির নী: ভাকজ। 


সমর্থ রামদাস ১৬১ 


গ্রাম। পাদদেশ দিয়! ক্ষীণকাক্া এক তটিনী কুলকুঙুরবে বহিয়া 
চলিয়াছে.। এই গ্রামটির একপ্রান্তে কিছুকালের জন্ত স্থাপিত হইল 
স্বামী রামদাসের সাধন-আশ্রম | 

আশ্রম তো করা গেল কিন্তু আশ্রমের বিগ্রহ কই? ইই্টদেবের 
বিগ্রহ স্থাপন না কর! অবধি বামদাসের মনে শাস্তি নাই। 

অল্লকাল মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সেদিন গভীর 
রাতে ধ্যানাসনে বসিয়া! স্বামী রামদাস এক অপূর্ব নির্দেশ পাইলেন । 
ইইদেব রামচন্দ্র তাহাকে বলিতেছেন, “বস রামদাস, তোমার আশ্রম- 
মন্দিরে প্রবেশের জন্য যে আমি বহুকাল ধরে উৎসুক হয়ে আছি। 
তোমার সানের ঘাটের একপাশে নদীগর্ভে প্রোধিত রয়েছে আমার 
বিগ্রহ | কাল প্রত্যুষে এটিকে নদী থেকে উদ্ধার ক'রো, স্থাপন ক'রে 
তোমার আশ্রমে ।” 

শ্রীরামজীর এই প্রস্তরবিগ্রহ পরদিনই নদী হইতে উঠাইয়! আনা 
হইল, স্বামী রামদাস পরম আনন্দে ইহার সেবা-পুজ! শুরু করিলেন। 
কিছুদিন পর জ'ণাকজমক সহকারে মারুতিজীর একটি মৃত্তিও এখানে 
স্থাপন করা হয়। 

ছাফলের আশ্রমে রামদাস একাদিক্রমে বেশী দিন বান করেন 
নাই। ইহার পর শিবধর নামক একটি অভি-নিভূৃত স্থানে তিনি 
উপনীত হন। লোকালয় বজিত এই নির্জন অঞ্চলে প্রাক্স দশ বৎসর 
কাল অবস্থান করেন | বিশিষ্ট জীবনীকার ও শিষ্যদের মতে, এই 
স্থানটিতেই সমাপ্ত হয় রামদাসের অধিকাংশ জনপ্রিয় ধর্মসংগীত ও 
তত্বগ্রচ্ছের রচনা । 

অতঃপর রামদদাস আর নিভূতি বা অবকাশ খুঁজিয়া বেড়ান 
নাই। বিপুল উদ্ভম, কর্মশক্তি ও শ্যজনী প্রতিভা নিন! ঝাপাইরা 
পড়েন ধর্ম সগঠনের কাঁজে, মারাঠার জনজীবনে তোলেন অভূতপূর্ব 
আলোড়ন । . | 

সামদাসের ব্যক্তিত্ব আচার আচরণ ও ধর্মপ্রচার ছিল বড়ই 
আকর্ীয় ।' ভক্ত-শিশ্তগণসহ কৌলীনধারী এই সর্বত্যায়ী মঙ্ন্যাসী 


১০২ ভারতের সাধক 


গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াতেন ৷ শান্ত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর 
ভজন কীর্তনে তাহার ধর্মলভা জমজমাট হইয়া উঠিত।  রামদাদ 
একাধারে যেমন ছিলেন ভাবুক ভক্ত, কবি ও কীর্তন গায়ক, তেমনি 
বেদ-বেদাস্ত, পুরাণশান্ত্র ও যোগ মার্গে ছিল তার অনায়াস অধিকার । 
বিশেষ-করিয়া তাহার ভজন; কীর্তন ও ধর্নরাজ্য স্থাপনের আশ্বাস- 
বাণী শত-শত ভক্ত নরনারীকে উছ,দ্ধ করিত নব প্রেরণায় । 

গ্রামের উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই পরম 
উৎসাহে ভিড় করিত রামদাসের ধর্মসভায় । তাহার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে 
ঘিরিয়া নানা স্থানে গড়িয়া উঠিত সুসন্বদ্ধ তক্তগোষ্ঠী। শুধু ভাবা- 
বেগের বস্তা উৎসারিত করিয়া; ভক্তদের হাসাইয়া কাদাইয়াই কিন্ত 
রামদাসের কর্তব্য শেষ হইত ন1) অসামান্য গঠন-প্র তিভা বলে অল্পকাল 
মধ্যে ভক্তদের নিয়। তিনি স্থাপন কর্সিতেন এক একটি মঠ বা সাধন 
কেন্দ্র। ইষ্টদেব রামচন্দ্র আর মহাযোগী মারুতিজীর মুত্তির পূজা 
হইত সেখানে সাড়ম্বরে । এইভাবে এই মঠঞগ্ুলিকে কেন্দ্র করিয়! 
বহিয়! চলিত নব ভক্তিধর্মের আ্রোতধার! | 

গুরুজী রামদাসকে বর দিয়াছিলেন, খদ্ধি-সিদ্ধি ছুই-ই তাহার 
করায়ত্ত হইবে । এবার সে বর ফলিয়া উঠিতে থাকে । কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই রামদাসী রামাইৎ সম্্রদায়কে মহারাষ্ট্রের নানা অঞ্চলে 
ছড়াইয়। পড়িতে দেখা যায় ! মঠ-মন্দিরও নিত হয় অজভ্র সংখ্যায় । 
সহত্র সহত্র মারাঠীর্‌ দৃষ্টিতে রামদাস গণ্য হন রামজীর শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে, 
মহাবীর মারুতিজীর অবতাররূপে | 

রামদাসের জীবনসাধনায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম এই তিনটির 
সমন্বয় লক্ষ্য কর! যাঁয়। অবতার পুরুষ শ্্রীরামচন্দ্রের উপাসনা ও 
অর্চনার কথ! ভিনি সারা! জীবন ভরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আজে 
ষোড়শোপচারে এই ইষ্টদেবের পুজা তাহার সম্প্রদায় প্রচলিত । 
আবার প্রভূ রামজীকেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন পরম বর্ষণে । 
সে স্থলে দেখ! যায়, অদ্বৈতবাদদের তত্বও তিনি নিষ্ঠাভরে বিঙ্লেষণ 
কন্সিতেছেন” রামরাজ্য অথবা ধর্মরাজ্য স্থাপনার যে মহান্‌ ব্রত 


সমর্থ রামদাস ১০৩ 


তিনি গ্রহণ করেন তাহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে এঁশ কর্ম উদ্যাপনের 
আস্তরিক প্রয়াস। তাহার রচিত ভক্তিসংগীত ও ধর্মগ্রন্থগুলিও 
সেদিনকার জনজীবনে প্রবল উদ্দীপনার স্যপ্তি করে । 

এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়াও ভক্তি- 
সাধনার আোত প্রবাহিত হইতেছিল। জ্ঞানেশ্বর, একনাথ, নাঁমদেব, 
প্রভৃতি মহাত্বাগণ ছিলেন এই ভতক্তিধারার উতল। মহারাষ্ট্রের 
প্রতি জনপদে ইহাদের প্রভাব বর্তমান ছিল, তাই বামদাসও এই 
প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তাহার তক্তির 
আন্দোলন ছিল পন্ধারপুর হইতে অনেকটা পৃথক 1 বিঠঠলজী 
বা কঞ্চবিগ্রহ তাহার ইষ্ট নয়, তাহার ইস্ট হইতেছেন ন্বামচন্দত্র | 
অবতাররূপী এই রামজীর পুজ] ও তাহার ধর্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই 
নিরস্তর তিনি করিয়া গিয়াছেন, আর রামজীর মধ্য দিয়াই সাধন 
জীবনের শেষে পৌছিতে চাহিয়াছেন সতাম-শিবম-অদ্বৈতম-এ__ 
অদ্বৈতব্রক্গাতজ্ঞানে । 

রামদাসের গ্রস্থাদি হইতে দেখা যায়, বেদাস্তের অদ্বৈততত্বের উপর 
তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। মনে হয়, তাহার রামাইৎগুরু 
ভক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈতবেদাস্তে পারঙ্গম ছিলেন এবং তাহার প্রভাব 
শিষ্য রামদাসের উপর পতিত হয়। তখনকার দিনে শৃঙ্গেরী মঠে বু 
সাধক অদ্বৈতবেদাস্তী হইয়াও রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন । এমনও 
হইতে পারে, ইহাদের কাহারে! সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর 
রামদাসের মধ্যে রামভক্তি ও অদ্বৈতবাদের এই সমন্বয় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। তাকের্লী ও ছাফলের নির্জন আবাসে থাকার কালে 
রামদাস দীর্ঘকাল গভীরভাবে বেদান্ত, জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ও যোগ- 
বাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। ন্বভাবতই এই সব বর্মগ্রন্থের 
জ্ঞানমার্গায় তত্ব তাহার অধ্যাত্মবজীবনে দৃঢরূপে প্রবিষ্ট হয় এবং উত্তর 
জীবনে তীহার তক্তিবাদ অদ্বৈতবোধের দিকে ঝুঁকিম্না পড়ে। 

অধ্যাত্ম-আীবনের উপাদান. রামদাস যেখান হইতেই আহরণ 
করুন, নিজ্ছ মতবাদ ও তত্বাদর্শকে তিনি যে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে 


১৬৪ ভারতের পাধক 


সক্ষম হন। প্রধানতঃ তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই ষে এই র্নামভক্তি 
বাদের পরমতত্ব বিকশিত হইয়! উঠে, তাহাতে সন্দেহের অবকা* 
নাই। 
দার্শনিক ব্যাখ্যা অথবা তত্ববাদ সম্পর্কে রামদাস যাহাই বলুন 

ব্যবহারিক জীবনে জনসাধারণের আচার্য ও উপদেষ্টারপে তিন 
রামভক্তি ও রাম উপাপনার উপরই বেশী জোর দিয়! গিয়াছেন 
তাহার সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরে ভক্তি সাধনা, পুজা অর্চনা ও নাম, 
কীর্তনের প্রাধান্তই বেশী চোখে পড়ে । তাহার অজ ভক্তিগাথা; 
রহিয়াছে ইঞ্টের কৃপাভিক্ষা, শরণাগতি ও অনুশোচনার আকুতি 
করুণাষ্টকের একটি পদে সাধক কবি রামদাস প্রভুর চরণে সথেদে 
নিবেদন করিতেছেন £ 

হে রাম, নিতি নিতিই যে হৃদয় আমার 

যাচ্ছে জলে অনুতাপের দহনে । 

ঘোর চঞ্চল আমার এই মন, 

আমি পারছিনে তাকে বশে রাখতে । 

হে প্রতু, হে করুণাময়, 

ছি'ড়ে ফেলে। আমার এই মায়ার বন্ধন; 

যা স্থজন করে মীচিকাপ মোহ। 

এসো, এসো) আমার হৃদয় কুটিরে, 

তোমা-হারা জীবনে এসেছে অবসাদের শুন্যতা; 

তোমার আব্লাধন। বিনা কেটেছে মোর দিন, 

বন্ধুজন আর বিস্তবিভবের মাঝে 

নিজেকে হারিয়েছি ঈর্বা আর স্বার্থান্ধতায় | 

হে রঘুপতি, হে করুণাময়, 

দাও আমায় তোমার মনের উদারতা, 

যেন অক্লেশে বিলিয়ে দিতে পারি. আমার সর্বস্ব-- 

একান্ত বিশ্বাসে নিতে পারি তোমার চরণে ঠাই। 

ইঞ্জিয়ের সেবায় কি করে পাবো পরমানজ্জ ? 


সমর্থ রামদাস এ 


হে রদ্দুনাথ, তোমা বিনা 
আমি বে হয়েছি রিক্ত, হতভাগ্য । 
হে প্রভু ভাই আশিসু মাগি চরণে-_ 
জীবন যেন মোর হয় ব্রহ্মময় ।৯ 
অপর একটি সংবেদনময় প্রার্থনায় রামদাস তাহার শরণাগতি 
জানাইতেছেন £ 
হে প্রভূ, কোটি কোটি জনম ধরে 
হৃদয় আমার যাচ্ছে জলে-পুড়ে ছাই হয়ে 
তাইতো হে কৃপালু রাম চাইছি তোমায়, 
বন্যার বিপুল প্লাবনে ছড়িয়ে পড়ো আমার বুকে । 
ছয়টা! শত্রু ভেতর থেকে করছে প্রতিরোধ-_ 
ভেঙে চুরে দাও, ভাসিয়ে দাও তাদের । 
হে রাম, তুমি বিন! কেই বা আছে আমার ? 
কেই বা জানে আমার মম্নভেদী ছর্দশার কথ! ? 
হে রাঘব; শ্রাস্ত ক্লাস্ত আমি সাধনে সমরে 
এসো, এসে প্রভু করো আমায় পরিত্রাণ | 
আবার প্রাপ্তির পরমানন্দে উচ্ছল হইয়া দাস রামদাসকে আর 
একটি অভঙ্পদে বলিতে শুনি : 
হে দয়াল রঘুনাথ হে আমার প্রভু, 
কত পাপই যে করেছি এ জীবনে-_ 
তার কোনটিই বা! পায়নি তোমার ক্ষমা ? 
গুণরাশি তোমার খচিত রয়েছে 
'অনীম আকাশের লক্ষ কোটি নক্ষত্রের মত-_- 
তার কোনটি রাখা যায় স্মৃতিপটে ? 
কি ক'রেই বা শুধবো তোমার অপার খণ ? 
দীনের শরণ তুমি প্রভুঃ তুমি পরমাগতি-_ 
আর _,__ আর এই পরিচয়ই যে তোমার আসল পরিচয় । 
১ উইলবার এস ভেমিং 8 রামদাস আযাও রামদাসীব্। 


১*৬ ভারতের সাধক 


স্থখ দিয়েছে! তুমি, পরম সখও চাই তোমার কাছে, 
এই কাঙালের থা কিছু আছে চাওয়! আর পাওয়! 
সবই যে তোমার জানা । 

অন্তর যে আমার দিয়েছো দানে ভরে 

হে প্রভূ, হে রঘুনাথ, বলতো! এ অভাগা-_ 

কি দিয়ে শুধবে তোমার খণভার ? 


রামদাসের প্রধান গ্রন্থ “দাসবোধ? তাহার অন্ুগামীদের কাছে 
গীতার মতো নিত্য পাঠ্য । এই গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায়১ রামদাস 
তক্তিমার্গের সাধককে শ্রবণ, স্মরণ, অর্চনা প্রভৃতি নয় প্রকার 
অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। গুরুসেব। নামজপ ও নামকীর্তনের 
উপর রামদ্দাসকে সবাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে দেখা যায়। 
তাহার মতে, ভক্তি মুক্তির মূলে রহিয়াছে সদ্গুরুর কপা । সদ্গুরুই 
আপন শক্তিবলে শিষ্যের অধিকারকে পরিশুদ্ধ করেন, প্রস্তত করেন 
তাহাকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য । তিনি বলেন, 7 সেবার মধ্য দিয়া 
শিষ্ের অহ্মিকা যেমন ক্ষীণ হইরা আসে তেমনি নামিয়া আসে 
গুরুকৃপার অমিয়ধার] | 
নামজপ ও কীর্তন সম্বন্ধে তাহার প্রসিদ্ধ রচন। শ্রীশ্লোক মনাচে-তে 
তিনি বলিয়াছেন :. 
হে মন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে এই নামকে কারো ন। ত্যাগ, 
শ্রদ্ধাভব্বে নিরন্তর করো এর অনুধ্যান । 


১ সমর্থ রামদাস স্বামীর প্রধান রচনাগুলির নাম নিয়ে দেওয়া হইতেছে £ 

(১) দ্ালবোধ-_-৭৭৫২ কবিতা সংবলিত এই গ্রশ্থটিকে রামদাসী সম্প্রদায়ের 
তক্তজনেরা সন্মান করিয়া বলেন গগ্রস্থরাজ' । (২) -শ্রীক্লীক মনাচে--মনকে 
বশে রাখার উপদেশ এই পদগুলিতে নিহিত। সাধুরা ভিক্ষা করার সময় 
এগুলি গাহিয়া থাকেন। €৩) করুণাষ্টকে-_অন্ুশোচনা ও প্রার্থনায় ভরা 
এই সমস্ত গ্লোক সাদ্ধ্য ভজনের সময় গীত ইয়। (৪) রামদ্নাসের রামায়ণ 
( হুদ্দরকাপণ্ড, যুদ্ধকাণ্ড ও বিদ্ধ কাণ্ড)। (৫) শতক পঞ্চক ও ভূপালী 
নামক ত্রীর্থনামুলক অভঙ পদ । 


সমর্থ রামদাস ১৪৭. 


যা কিছু দেখছে! এই প্রপঞ্চে, 

সবই রয়েছে বিধৃত, প্রভূর নামের বলে। 

কোন কিছুরই হয় ন1 তুলন। এর সাথে । 

আপন ইষ্টনাম, রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়৷ ভক্ত 

সাধক রামদাস প্রেমভরে কহিতেছেন £ 

ভজন ও জপের নাম তো রয়েছে অনেক, 

কিন্ত ভাই, রামনামের তুল্য কোন্‌ নাম? 

হীন আর ছূর্ভাগ। যার! 

কি ক'রে জানবে তারা এই পরম বস্তর মহিমা ! 

বাস্থকীর হলাহল পান ক'রে 

পার্বতীনাথ শঙ্কর জপেছিলেন এই মহানাম, 

হয়েছিলেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় -- 

তবে ছার মনুষ্য কেন করবেনা জপ 

আমার প্রভুর এই অমৃতময় নাম ? 

ভক্তি-মার্গায় সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বুতর মঠ-মন্দিবের 

প্রতিষ্ঠা করেন রামদাস স্বামী। এইসব মঠকে তিনি পরিণত করেন 
তাহার ধর্মরাজের এক একটি সুদৃঢ় ঘাটিরপে | ভক্তিধর্ম প্রচার 
করিলেও রামদাস কিন্তু অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাসের প্রশ্রয় কথনে! দেন 
নাই। বামচবিত্রের সংযম, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতাকে সতত তিনি 
ভক্তদের নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেন। মঠ ও মন্দিরের মোহাস্ত 
ব। পরিচালকদের করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ । একবার তাহার 
এক মঠের মোহাস্ত নীতিবিগহিত কোনো কাজ করেন। রামদাস 
এজন্য তাহার শাস্তিবিধান করেন-_ বেত্রাধাত। অপর একজন 
মঠাধীশ উপযুক্ত প্রস্ততির আগেই তাহার এক অনুগত ভক্তকে মন্ত্র 
প্রদান করেন। দীক্ষার আগে কেন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় 
নাই, এই দোষে রামদ্াস মঠাধীশকে কঠোরভাবে প্রহার করেন । 
কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্ভনিয়া! শিশ্যকে একবার তিনি ছশ্চরিত্রা স্ীলোকের 
সঙ্গ করিতে দেখিতে পান । কীর্তনসতা৷ হইতে ইহাদের তিনি তিন 


১০৮ ভারতের সাধক 


বংসরের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রামদাসের মঠ-মন্দিরের এই 
নীতিগত আদর্শবাদ ও নিয়মশৃঙ্খল। মারাঠার পুনর্গঠনে ও আত্মিক 
অক্তির উজ্জীবনে কম সাহায্য করে নাই। 

আচার্য জীবনের শুরু হইতেই রামদাসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন একদল সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ শিশ্ত। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম সারিতে রহিয়াছেন __ কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ (রামদাসের ভ্রাতা ), 
উদ্ধব গোলাবি, দিবাকর, বেনাবাঈ, আকাবাঈ প্রভৃতি | 

শিষ্য কল্যাণ শুধু ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধনার দ্বারাই গুরুর 
অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, ভোমর্গাও মঠে রামদাসী সম্প্রদায়ের 
অন্থতম প্রধান মঠ স্থাপন করিয়! গুরুর আরন্ধ মহান্‌ কার্ধকে তিনি 
অনেকাংশে সফল করিয়া তোলেন । 

কল্যাণ ছিলেন রামদাসের সর্বাপেক্ষ। বিশ্বস্ত পরিকর । তাহার 
গুরুভক্তির একটি আখ্যায়িক। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। রামদাস 
মাঝে মাঝে নানা অভিনব উপায়ে তাহার শিষ্য ও ভক্তদের ভক্তির 
দৃঢ়তা ও আনুগত্যের পরীক্ষা নিতেন। 

একদিন শিষ্যদের তিনি নিকটে ভাকিলেন। হাতে একটি 
তরবারি নিয়! গভীর স্বরে কহিলেন, “গ্ভাথো) আজ থেকে কেউ আর 
আমায় ভোরবেলার ধ্যানজপের পর যেন প্রণাম করো না। যে 
করবে, আমি তার মস্তক ছেদন করবো । রামদাস কোনো মানুষের 
সঙ্গছই যেন সহা করিতে পারিতেছেন না। সকলেই মহ! শঙ্কিত। 
ব্বামীজী মহারাজকে তাহার! বতটা পারেন এড়াইয়৷ চলিতেছেন। 

কয়েকদিন পরে রামদাস আশ্রম ত্যাগ করিলেন । পরনে মাত্র 
একখানি কৌগীন, হাতে একটি তীক্ষ তরবারি । এই বেশে তিনি 
প্রবেশ করিলেন নিকটস্থ গহন অরণ্যে । ইতিপূর্বে শিষ্যদের শাসাইয়া 
শিয়াছেন, “সাবধান, কেউ যেন এই নির্জনবাসের সময় আমার দামনে 
ন। যায়, আর আমার চরণ স্পর্শ না কৃরে 17 

আশ্রমিকরা তো ভয়ে জড়োসড়ো ৷ কেহই তাহার দঙ্গ নিতে 
সাহসী হইলেন না! ।' চারিদিকে দূংবাদ রটিয়! গেল, স্বামী রামদাস 


সমর্থ রামদাস ১০৯ 


পাগল হুইপ! গিয়াছেন। একথা অচিরে স্বামীজীর শিষ্য ভোমগীও- 
এর মোহাস্ত কল্যাণের কানে গেল। তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইক্স! তিনি 
ছুটিয়া আসিলেন আশ্রমে । কহিলেন, “এ কেমনতরে! কথা ? 
ব্বামীজী মহারাজ একলা! অরণ্যে বাস করছেন, আর তোমরা কেউ 
তার সঙ্গে গেলে 7? আমরা থাকতে তার সেবার ব্যবস্থা হবে না 
বেশ, তোমরা না! যাও আমি যাবে। সেখানে ।” 

“কিন্তু ভাই, খোল। তলোয়ার নিষ্ে ্বামীজী বনে বনে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, কেউ প্রণাম করতে গেলেই নিশ্চয় হবে তার শিরচ্ছেদ ।” 
আশ্রমের একজন সতর্ক করিয়! দেয়। 

কল্যাণ' উত্তরে বলেন) “বেশ তো, গুরু মহারাজের সেবায় এগিয়ে 
যাবার ফলে যদি তার হাতে আমার প্রাণ যায়, তবে তা হবে আমার 
পরম সৌভাগ্য ।” 

আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তত হইলেন কল্যাণ । রক্ত-চন্দন ললাটে 
লেপন করিলেন; মুখে গু'জিয়া দিলেন পর্ণপত্রঃ তারপর গুরুর নিকট 
উপস্থিত হইলেন করজোড়ে । 

রামদাস স্বামী প্রথমে প্োষ-কষায়িত নেত্রে, কুদ্ধস্বরে বেশ 
খানিকটা তর্জন-গর্জন করিলেন, বার বার আন্দোলিত করিলেন 
তাহার তরবারি । কল্যাণ কিন্ত নিবিকার । গুরু উন্মাদই হোন আক 
যা-ই হোন, তিনি তাহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিবেনই, তাহার 
সেবায় হইবেন তৎপর। 

মুহূর্তমধ্যে রামদাস মহারাজের ক্রোধের অভিনয় বন্ধ হয়। 
হাতের তলোয়ার দূরে নিক্ষেপ করিয়! পরম নহে কল্যাণকে করেন 
আলিঙ্গন । ভাব-বিহবল কণ্ঠে কহেন, “বৎস, তোমার মতো বীর 
আস্মোৎসর্গে সদ! প্রস্তুত শিষ্যই যে আমার চাই । তাছাড়া, কি ক'রে 
হবে প্রভু বামজীর ধর্মরাজ্য স্থাপন ?” 

নীলোগন্থ নামে রামদ্াসন্দীর এক গৃহী শিশ্য ছিলেন। একবানু, 
পরিক্রাজনের পথে ভক্ত দঙ্গে স্বামীজী তাহার গৃহে উপস্থিত হন। 
নীলোপন্থ তখন গ্রামের বাহিরে কি কাজে গিয়াছেন। - তাহাক্স পন্থী 


১১৪ ভারতের পাধক 


নিরুবাঈ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া! উঠিলেন। স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীদের 
জন্য তাড়াতাড়ি কিছু ভোজনের ব্যবস্থা করা চাই। এ অঞ্চলে 
উপঘু্পরি কয়েকদিন ঝড়-জল হইয়া গিয়াছে, ঘরে জ্বালানী কাঠ 
এক টুকরাও অবশিষ্ট নাই। অথচ স্বামীজী মহারাজকে বেশীক্ষণ 
ধরিয়। রাখা যাইবে না, এখনি গ্রামাস্তরে যাইবার জরন্তে তিনি তাড়া 
লাগাইতেছেন। 

নিরুবাঈর মাথায় জালানির এক বিকল্প বাহির হইল। ভংক্ষণাৎ 
নিজের তোরঙ্গ খুলিয়! জাম! কাপড় শাড়ী ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি 
ভূগীকৃত করিলেন, ঢুকাইয়৷ দিলেন উন্ননে। জালানিরপে এগুলি 
ব্যবহার করিয়া পরমানন্দে প্রস্তুত করিলেন ব্বামীজীর আহার্ষ। 

কিছুকাল পরেই নীলোপন্থ ঘরে ফিরিয়া আমেন। স্বামীজী 
মহারাজকে গৃহে পাইয়। তাহার আনন্দের আর সীম! নাই। বিদায় 
কালে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভক্তিভরে গুরুর চরণে প্রণাম করিতেছেন, 
এমন সময় রামদাসজী প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, «নীলোপন্থ। তুমি 
ভাগ্যবান, এমন সাধবী স্ত্রী তোমার ঘরে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে গ্ভাখো, 
আমার 'আহার্য তৈরি করতে গিয়ে মাতাজী নিরুবাঈ তোমাদের 
মূল্যবান পরিচ্ছদ সব জ্বালিয়ে দিয়েছে । তালোই করেছে, প্রপঞ্চের 
মায়! কিছু কেটেছে ।” 

নীলোপন্থ তো মহ্হাখুশী | যুক্তকরে কহিলেন, “প্রত, শত শত 
ভক্ত শিষ্য আপনার সেবার জন্ প্রাণপাত করছে। নিফুবাঈ সে 
তুলনীয় তেমন কি আর করেছে? যাক্‌, যাবার আগে আপনি 
আমাদের আশীর্বাদ করুন। আপনার আনীর্বাদই যে হবে আমাদের 
পরম পাথেয় ।? 

' ঝুলি হইতে রামদীলজী একটি ভাব তুলিয়া! নিলেন, নীলোপস্থের 
হাতে এইটি দিয়া কহিলেন। “বৎস, নাও, এই রইলো, আমার 
আশীর্বাদ । আমি জানি, দীর্ঘদিন তোমরা অপুত্রক রয়েছে | ০০ 
বরে মাতাজী নিরুবাঈর কোল জুড়ে আসবে একটি শিশুপুত্র। 
রামন্দীর প্রতি থাকবে তার অচল ভক্তি ।' 


সমর্থ রামদাপ ১১১ 


অতঃপর সঙ্গীগণসহ স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে সেখান হইতে 
নিক্ষাস্ত হইলেন। যথাকালে নিরুবাঈ একটি পুত্র সম্তান লাভ 
করেন | উত্তরকালে এই পুত্র রামদাস মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ 
করিয়৷ ধন্য হয় । | 

ভক্তবীর কল্যাণের গুরুভক্তির আরে! একটি কাহিনী রহিয়াছে । 
সেবার রামদাস মহারাজ স্থির করিলেন, কিছুদিনের অন্ত নির্জনবাসে 
যাইবেন এবং একটি নিগুঢ় সাধন! সেখানে সমাপ্ত করিবেন । নদীর 
ওপারে রহিয়াছে এক দূর বিস্তারী অরণ্য, ইহারই এক কোণে 
পর্ণকুটির বীধিয়! স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন । 

কয়েকদিন পরেই ভোমর্গাও হইতে কল্যাণ সেখানে আসির়! 
উপস্থিত। গুরুদেবের সঙ্কলের কথ শুনিয়া তিনি তো৷ মহা চিস্তিত | 
বুঝিলেন, একাস্তে সাধনভজন তাহার হয়তো ঠিকই চলিয়াছে, কিন্তু 
তাহার নিত্যকার আহার্ষের ব্যবস্থা কি? এজন্য নিশ্চম্স তাহাকে 
কষ্ট পাইতে হুইতেছে। 

কল্যাণ স্থির করিলেন, এখন হইতে কিছুদিন একবার করিয়া 
তিনি নদীর ওপারে স্বামীজীর ধ্যানকুটিরে যাইবেন, নিত্যকার থাবার 
দিয়া আমিবেন। 

আগের দিন রাত্রে এ অঞ্চলে বর্ধার ঢল নামিয়াছিল | আশ্রমের 
সম্মুখস্থ ময়না নদী তাই স্ফীতকায়। হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রোত বহিয়! 
চলিয়াছে খরবেগে । গুরুগতপ্রাণ কল্যাণ মোটেই দমিবার পাত্র নন 
আহার্ষের পাত্র মাথায় বাধির। নিলেন, তারপর, 'জয় জয় রঘুবীর, 
জয় সমর্থ রামদাস স্বামী, বলিয়। বর্ষা-প্লাবিত নদীগর্তে দিলেন ঝাঁপ । 
ওপারে গিয়ে অনেক খোজাখু'জির পর গুরুজীর সন্ধান তিনি পান, 
সম্মুখে দাড়াইস়্! নমানপ্ত করান তাহার ভোজন । রামদাসজীর অরণ্য- 
বাসের প্রতিটি দিন কল্যাণকে এই খরআ্রোতা বিপজ্জনক নদী 
সাতরাইয়া পার' হইতে হইত। হনুমস্ত ত্বামীর রামদাস-চরিতে 
সমর্থ রামদাস স্বামীয় বুতর যোগবিভূতির বর্ণনা রহিয়াছে | ইহাদের 
একটি শিল্ু-প্রধাম কল্যাণ মম্পর্ষিত। 


১১২ ভারতের সাধক 


সেদিন গভীর রাত্রি অবধি স্বামীজী মহারাজ কতকগুলি অতঙ- 
পদ রচনা করিয়াছেন। শিষ্ত-সেবকদের অনেকেই তখন নিদ্রায় 
অভিভূত । পান-স্ুপারী চর্বণের অভ্যাস স্বামীজীর বরাবরই ছিল। 
সেবকদের ডাকিয়া তুলিয়া! কহিলেন, “গ্ভাখো তো, কৌটার ভেতরে 
পান-ন্ুপারী আছে কিনা । খানিকটা না চিবুতে পারলে আর ভালে 
লাগছে ন1।” 

খুঁজিয়া দেখা গেল, কৌটায় সুপারী যথেষ্টই আছে কিন্ত পান 
একটিও নাই। “পান ছাড়! শুধু স্পারী কি ক'রে খাওয়া যায়_” 
এই বলিয়া রামদাস মহা হৈ-চৈ তুলিয়া! দিলেন । 

এত রাত্রে পাহাড়ে পান কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি সংগ্রহ 
করিতেই হয়, নিচে নামিয়া গ্রামের অভ্যন্তরে যাইতে হইবে, যদি 
কোনে। গৃহস্থ বাড়িতে সন্ধান মিলে । সেবকের। সবাই এ উহার মুখ 
চাহিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ তখনি উঠিয়া দাড়াইঞ্জেন। করজোড়ে 
কহিলেন, “প্রভু আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন! আমি নিচের 
গ্রাম থেকে এখনি কয়েকটি পান সংগ্রহ ক'রে আনছি।” 

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয়া তিনি দ্রেত- 
পদে নিচে নামিতে লাগিলেন । 

কয়েক মিনিট পরেই শোনা গেল কল্যাণের আর্ত চীৎকার 
একটি মিশ কালো কেউটে সাপের গায়ে পা দিতেই তৎক্ষণাৎ উহা 
তাহাকে ছোবল মারিয়াছে। রামদাস ও শিষ্য সেবকেরা মশাল 
নিয়া তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। সর্পদষ্ট কল্যাণ তখন ভূমিতে 
লুটাইয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে অসম হন্ত্রণার ছাপ। মুখ দিয়া 
অবিরাম ফেন! নির্গত হইতেছে । 

রামদাস হাটু গাভিয়া শিষ্যের সম্মুখে বসিয়া পড়েন । অন্ফুট 
স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার কল্যাণের দেহে করেন কর- 
সঞ্চালন, তারপর স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে থাকেন, “বংদ কল্যাণ, এবার 

ওঠো--ওঠো |? 
অল্পকাল মধ্যেই কল্যাপ চোখ: মেলিয়া তাকাল এবং হরে বীরে 


সমর্থ রামদাস ১১৩ 


বসেন । বাহ্াজ্ঞান কিরিয়া পাইক্সা আবার উদ্ভত হন গুরু 

মহারাজের পান সংগ্রহের জন্ত | 

সপ্রশংস দৃষ্টিতে শিষ্যের দিকে চাহিয়া গুরুজী বলেন, দ্বৎস, 
আর তোমায় কোথাও যেতে হবে না । এবার আশ্রমে ফিরে চল ।” 

পথ চলিতে চলিতে একটি তরুণ শিষ্য মৃহ্ত্বরে মন্তৃব্য করেন, “এত 
গভীর রাতে এভাবে একলা এমন ক'রে চলে আসাটা কল্যাণের 
উচিত হয় নি।” 

রামদাস স্বামী সহাস্তে উত্তর দেন, “গ্ভাখো, যা ঘটেছে রামজীর 
কুপাতেই ঘটেছে । আমরা নিমিত্ত মাত্র। র্লামজী আমায় ইঙ্গিত 
দিয়েছিলেন, কল্যাণের আমু আর নেই ।” 

“সেকি প্রভূ, তা জেনেও আপনি এই অন্ধকারের ভেতর বনপথে 
ওকে যেতে দিলেন 1” সবিন্ময়ে প্রশ্ন করেন এক সেবক । 

“নর্পাধাতে ওর জীবনাস্ত হবার কথা। অথচ ঈশ্বরের কাজে 
ওকে অনেক কিছু করতে হবে। তাইতো পান-স্থপারীর জন্ত টেঁচা- 
মেচি ক'রে ওকে পথে নামালাম । কালসাপ ওকে দংশন করবে তা 
আমি জানতাম । আমার কাছাকাছি থাক! কালে এই দুর্ঘটনা হয়ে 
ভালোই হলো । ব্রামজীর কৃপায় ওকে বাচাতে পারলাম ।” 


রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার ভীমস্বামী শিরগাভ্‌কার 
একটি মনোরম আখ্যায়িকা বর্ণন। করিয়াছেন __ 

সেবার বারাণদীর এক প্রখ্যাত পণ্ডিত ঘ্বুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রে 
আসিয়া! উপনীত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিচায়-মল্ল, যেখানেই 
যান সোৎসাহে সাধুদেক্স তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন । আত্মবিশ্বাস ইহার 
অত্যন্ত বেশী। সদাই গলদেশে উপবীতের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝুলানো 
থাকে একটি তীক্ষ ছুরিকা দম্ভভরে এটি সবাইকে দেখাইয়া! বলেন, 
“শান বিচারে যখনি কেউ আমার পরাস্ত করবে, তক্ষুনি তার সম্মুখে 
এই ছুরিক! দিয়ে নিজের হাত দিয়ে আমি কেটে ফেলবো আমার 
জিহবা ৷” 


ভা. সা, (৮)-৮ 
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মহারাষ্ট্রে লোকের ঘরে ঘরে তখন রামদাস জ্বামীর 'দাসবোধ' 
পঠিত হয়, স্বামীজীর বিষ্যাবস্তা ও সাধন-বিভূতির প্রসিদ্ধিও নবাগত 
পণ্ডিতটি শুনিয়াছেন। একদিন তিনি সদলবলে, ছাফলে আসিয়া 
উপস্থিত | সংবাদ দিলেন, স্বামীজীর সহিত অবিলম্বে তিনি তর্কদন্দে 
অবতীর্ণ হইতে চান। 

রামদাস ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ভক্ত শিষ্যদের কহিলেন, “যাও, যাও, 
এখনি তোমর এ মহাতআ্মাকে সসম্মানে আশ্রমে নিয়ে এসো । মশাল 
আর বাছযভাগ্ড সঙ্গে নিতে ভূলো না। বারাণসীর এমন একজন কৃতী 
পণগ্ডিত! দেখো, কোনে। দিক দিয়ে যেন তার অমর্যাদ1 ন। হয়।” 

সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া! বারাণসীর তর্কশূরকে আশ্রমে 
আনয়ন কর! হয় । ব্রামদাস স্বামীজী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাকে 
অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন । কিন্ত স্বামীজীর অত্ভিৰবাদনের 
দিকে পণ্ডিতের কোনো লক্ষ্যই নাই। দর্পভ্ভরে কহেন, “আমার 
সময় অতি মূল্যবান । আর বিলম্ব না ক'রে, আপনি আমার প্রশ্ন 
গুলোর উত্তর দিন, অবশ্য ঘি সমর্থ হন ।” 

রামদাস সহাস্তে কহিলেন, “ৰিষ্ভা মানেই সেই পরমবন্ত বা 
হৃদয় কন্দরকে আলোকিত করে । তবে শান্ত্রপারঙ্গম হয়েও আপনি 
এমন অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন কেন, বলুন তে। ?” 

রোষে পণ্ডিতের ত্রই চোখ জ্বলিয়! উঠে, ভঙ্কার দিয়া ৰলেন, 
“বটে, এতো ওদ্ধত্য তোমার ? এখানে কার সম্মুখে দাড়িয়ে ভূমি কথা 
বলছো, জানে ?” 

“থুব জানা! আছে; পগ্ডিতবর | এবার একটু অনুগ্রহ ক'রে আপনি 
আপনার শান্ত্রতত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করুন; বাথ সব উত্তর এখনি 
পাবেন।” সবিনয়ে নিবেদন করেন রামদাস। 

ক্ুন্ধ উত্তেজিত পণ্ডিত তাহার প্রশ্ববাণ নিক্ষেপ করিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে স্বামী রামদাস প্রদর্শন করিঙেন তাহার এক যোগবিভূতি। 
বনুলোক তাহাদের সম্মুথে ভিড় কত্রিয়া আছে। এই ভিড়ের ভিতর 
হইতে একটি নিয়শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত মাসুষকে রামদাল কাছে ডাকিয়া 


সমর্থ রামক্ষাস ১১৫ 


নিলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া তাহার 
মধ্যে করিলেন শক্তি সঞ্চালন । এবার দৃঢ় কণ্ঠে দিলেন নির্দেশ, “বৎস, 
পপ্ডিতজীর সব ক'টা শাস্তীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তুমি দিয়ে দাও |” 

সর্বসমক্ষে ঘটিতে দেখা যায় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড । অর্ধশিক্ষিত 
লোকটির মুখ দিয়! অবিরলধারে নিঃস্থত হইতে থাকে শাস্ত্রের নানা 
ছরূহ তত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ | বারাণসীর পণ্ডিত মহারাজ তো বিস্ময়ে 
হতবাক্‌। ইতিমধ্যে তিনি বুঝিয়। নিয়াছেন, রামদাস একজন সিদ্ধ 
হাত্বা। অলৌকিক প্রজ্ঞা এবং অলৌকিক শক্তির তিনি অধিকারী । 
এ হেন ব্যক্তির সমক্ষে বিষ্ভার দস্ত প্রকাশ করিয়া পগ্ডিতজী মারাত্মক 
ভুল করিয়াছেন । 

এবার রামদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা 
মাগিতে থাকেন । নিজের জিহ্বা কর্তনের জন্যও উদ্ধত হন । 

উপবীতে ঝুলানে' তীক্ষ ছুরিকাটি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া 
রামদাসজী পণ্ডিতকে কহিলেন, “আপনাকে অনেক আগেই আমি 
ক্ষমা করেছি পগ্ডিতবর । মনে রাখবেন, আপনার জিহবা, আপনার 
দেহ, সবই রামজীর। ছেদন করতে হয় তিনি করবেন। আপনার 
দেহ-মন-আত্মা কোনে কিছুর ওপরই তো! আপনার অধিকার নেই। 
ভালোই হলো, আপনার দর্প এবার ভূমিনাৎ হলো, এবার সত্যকার 
বিষ্ঞা এলো আপনার আধারে |” 

এই পণ্ডিত অতঃপর দীনভাবে রামদাসের শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
বারাণসীতে ফিরিবার সময় সাগ্রহে রামদাসের রচন। দাসবোধের 
একটি প্রতিলিপি তিনি সঙ্গে নিয়! বান। 


সিদ্ধপুরুষ বলিয়। রামদাসের তখন খ্যাতি রটিয়াছে ; একটি 
সসন্বন্ধ ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নেত। রূপেও মহারাষ্ট্রে তাহার বিরাট 
মর্যাদা । এই সময়ে এক শুভলগ্নে রামদাসের সহিত মিলন ঘটে 
রাজা শিবাজী ভোসলের | এই মিলন যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ । 
রামরাজ্য, ধর্মরাজ্য, স্থাপনের যে স্বপ্প রামদাস এতদিন দেখিয়। 
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আসিতেছেন, যে স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
রাজা শিবাজী হন সেই মহান্‌ এশ কর্মের ধারক ও বাহক। এই 
ছুই ব্যক্তিত্বের মিলনে সার৷ মারাঠায় প্রবাহিত হয় আত্মিক শক্তি ও 
ক্ষাত্রশক্তির যুগ্বাধারা । সারা ভারতেও ইহার ফল হয় সুদূরপ্রসারী । 
এক ও অথগ্ড ধর্মরাজ্যের বিপুল সম্ভাবনার আশ ছড়াইয়া পড়ে 
দেশের দিকে দিকে । 

শিবাজীর অভ্যুদয়ের দিকে স্বামী রামদাস নিয়ত তাহার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। লক্ষ্য করিয়াছেন ওরংগজেবের নগণ্য পার্বত্য 
মৃষিক' শিবাজী ভৌসলে ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিয়াছেন একটা সুদৃঢ় 
স্বাধীন রাজ্যের বনিয়াদ । শুধু তাই নয় এই রাজ্য যাহাতে ধর্মধূত 
হয়, উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, সেজন্য তাহার ব্যাকুলতার সীম৷ 
নাই। অস্তরে অন্তরে রামদাস বুঝিয় নিয়াছেন, শিবাজীকে তাহার 
সাহায্য নিতেই হইবে, তাহার কাছে আমিতেই হইবে। কিন্ত 
এখনই নয়, আরে! কিছুকাল রামদাসকে অপেক্ষা করিতে হইবে, 
লগ্ন সমাগত হইলেই শিবাজী আকুল আগ্রহ নিয়! ছুটিয়া আসিবেন, 
গ্রহণ করিবেন তাহার পরমাশ্রয় | 

সৈম্তবল ও রাঙ্জ্যপর্িধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী ভোঁসলের 
অন্তরেও জাগিয়াছে পরম কল্যাণের ভাবনা । আত্মিক উজ্জীবনের 
জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। যখন বে সাধু মহাত্মার সন্ধান 
পান, সাগ্রহে তাহাকে দর্শন করেন, সাধ্যমতো! করেন সেবা! পরিচর্যা | 
পরিব্রাজনরত সাধুসন্ন্যাসী হইতে শুরু করিয়া পন্ধারপুরের সিদ্ধ 
তুকারামজীর সঙ্গ, কোনো! কিছুই শিবাজী বাদ দেন নাই। কিন্ত 
মনের মানুষের সন্ধান, চিত সদ্গুরুর সন্ধান, এখনও তিনি প্রাপ্ত 
হন নাই। 

রামদাস স্বামীর আদর্শ ও সংগঠনের নানা সংবাদ শিবাজী 
রাখেন, তাহার মাহাত্ম্য ও যোগৈশ্বর্ষের খ্যাতিও তাহার অজানা 
শয়। এবার এ মহাপুরুষের আশ্রর গ্রহণের জন্য অন্তর তাহার বড় 
ব্যাকুল হুইয়া পড়িয়াছে। ব্বামদাস তখন কোনো মঠেই স্থায়ীভাবে 


সমর্থ রামদাস ১১৭ 


বাস করিতেন না, স্বেচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাই কিভাবে 
কোথায় মহাত্মার দর্শন করা যায় শিবাজী প্রারই ভাবিতেছিলেন। 

শর্লোমল্‌ নাথ নামে শিবাজীর এক কর্মচারী সেবার খবর দেন, 
_স্বামীজী এখন ছাফলের মঠে অবস্থান করিতেছেন । কয়েকজন 
পার্্বরক্ষী নিয়া শিবাজী তখনি সেখানে ছুটিয়া বান। কিন্তু সাক্ষাং 
হইল না। শুনিলেন, রামদাস স্বামী ইতিমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
অন্থাত্র চলিয়। গিয়াছেন । 

ছাকলের মঠটি ছোট হইলেও বড় মনোরম । শিবাজী সাধুদের 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে কাহার আন্ুকুল্যে, এই সুন্দর মঠটি 
নিষিত হইয়াছে? 

সাধুর! সবিস্ময়ে কহেন, “সে কি মহারাজ, আপনি কি জানেন না, 
এটি যে আপনার প্রদত্ত অর্থেই তৈরি হয়েছে । কয়েক বংসর আগে 
পুনাতে, আপনার পুরোহিতের ভবনে গিরি গোসাবি নাসিখর নামে 
এক কীর্ভনিয়৷ রামলীল। কীর্তন করছিলেন । কীর্তন শুনে খুশী হয়ে 
আপনি তাকে কিছু অর্থ দান করতে চান। এ কীর্তনিয়৷ রামদাস 
মহারাজের একজন পরম ভক্ত। তিনি অনুরোধ জানান-_মহারাজের 
প্রতিশ্রুত অর্থ যেন রামদাস স্বামীজীকেই দেওয়া হয় ছাফলের 
প্রস্তাবিত রামমন্দির নির্মাণের জন্য |! এটিই তো সেই মন্দির। 
আপনার সরকার থেকে তিন শত ন্বর্ণসুদ্রা দেওয়া হয়েছিল এই 
পাঁবত্র কাজের জন্য |” 

এ সংবাদে শিবাজী হুঁ হইলেন । মন্দিরের চারপাশে ঘ্ুরিয়া 
দেখিলেন, নদীর খরআ্োত উহার ভিত্তির দিকে অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছে। সরকারী পৃর্ত অধিকত্াকে ডাকিয়া তখনি তিনি হুকুম 
দিলেন, “যে কোনে! উপায়ে এই নদীর শ্রোতধারাকে ঘুরিয়ে দাও, 
স্বামীজীর এই মন্দিরকে রক্ষ/ করে! । এ জন্য যে কোনো অর্থব্যয়ে 
কার্পণ্য কারো না ।” 


১ টকাখাব, আযাও কেলগুস্কর £ লাইফ অব শিবাজী মহারাজ 
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নির্দেশমতো! কার্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় নাই | ফলে ছাফলের 
এ মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পায়। 

রামদাস স্বামীর কাছে মহারাজ শিবাজীর সব সংবাদই ষথাসময়ে 
পোৌঁছিল। ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মাহুলীতে একটি ধর্ামুষ্ঠানে 
যোগ দিতে গিয়াছেন, সেখানে এক শুভ মুহূর্তে তাহার হাতে 
আমিল রামদাস স্বামীর এক ক্ষুদ্র লিপি | এ লিপি পাইয়া রাজা 
মহ! উৎফুল্ল । সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাকে উত্তর দিলেন £ 

“হে মহাতাপস, আমি আপনার চরণে অপরাধী । আপনার 
হৃদয়ে রয়েছে অসীম করুণা_-আপনার আশিস্পুত লিপি আমায় 
ভরপুর ক'রে দিয়েছে পরম আনন্দে । কি ভাষায় আমি তার বর্ণনা 
দেব? আপনি কপা ক'রে আমাব্ব গুণগান করেছেন, কিন্তু আমি 
জানি, আমি মোটেই তার উপযুর্জীমই | বছদিন যাবৎ আপনার 
দর্শনের অভিলাষী রয়েছি, এবং সুষ্বো্গ, পেলে এখনই আমি উপস্থিত 
হতে পারি আপনার সকাশে । হে প্রভু, আপনি কি আমায় গ্রহণ 
করবেন ? আমার তৃষ্ণা কি করবেন দূর ?” 

এই পত্র পাঠাইয়। দিয়! পরদিনই শিবাজী তাহার রক্ষীদল নিয়া 
উপনীত হন ছাফলে। সেখানে গিয়! শুনিতে পান, রামদাস মহারাজ 
তখন দিংগন-বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন ! মঠের সাধুরা তাহাকে 
বলেন। “মহারাজ, এই সময়ে স্বামীজীর কাছে আপনার যাওয়া ঠিক 
হবে না। কারণ, এখন তিনি হন্ুমানজীর মন্দিরে একটি বিশেষ পূজা 
অনুষ্ঠানে ব্যন্ত। পুজা অর্চনা সমাধ। ক'রে স্বামীজী মহারাজ নিজের 
হাতে বন্তর ভোগরাগ প্রস্তুত করবেন। তারপর মারুতিজীকে তা 
নিবেদন ক'রে দিনশেষে বসবেন প্রসাদ গ্রহণের জন্তা। আপনি বরং 
পরে আর কোনোদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন |” 

শিবাজী একথ৷ মানিলেন না। কহিলেন, “হৃদয় বড় ব্যাকুল 
হয়ে পড়েছে, আর ধৈর্য ধারণ কর! আমার পক্ষে সম্ভব নয়! তা- 
ছাড়া আজ তো বুহস্পতিবার-_-গুরুবার, এই শুভদিনেই স্বামীজীকে 
আমি দর্শন করবো |” 
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রক্ষীদল পশ্চাতে রাখিয়! তাড়াতাড়ি তিনি অগ্রমর হন। ছৃইজন 
পার্শচর নিয়। সিংগন-বাড়ির মঠে উপস্থিত হন, লুটাইয়। পড়েন স্বামী 
রামদদাজীর চরণতলে। 

রামদ্াস স্বামীর হস্তে তখনে। ধৃত রহিয়াছে শিবাজীর সম্প্রাপ্ত 
লিপি। প্রণন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “রাজা, আপনি যে আসবেন তা 
আমি জানতাম। কিন্তু জিজ্ছেন করি, সাক্ষাতের জন্ত আপনি এত 
ব্যগ্র, কিন্ত আরে! আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি ?” 

“হুর্ভাগা আমি, তাই অভিলাষ থাকলেও এতদিন বঞ্চিত ছিলাম 
আপনার দর্শনে । প্রভু, এ অনিচ্ছাকৃত ভ্রটির জন্য আমায় আপনি 
মার্জনা করুন। এখন দর্শশ বখন মিলেছে, আর আমায় দূরে সরিয়ে 
রাখবেন না । অবিলম্বে দীক্ষা! দিয়ে আমায় উদ্ধার করুন ।” 

শাস্ত্রীয় বিধান মতো দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। চৈতন্তময় 
মন্ত্র গ্রহণের পর গুরু মহারাজের কাছে শিবাজী চিরতরে আত্মসমপ্ূণ 
করলেন। ১৬৪৯ শ্রীষ্ঠাব্বের এই শুভদিন, রামদাস ও শিবাজীর 
মিলনের দিন, মহারাষ্ট্রের ধর্ন-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। 

গুরুর ধর্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় শিবাজজীর অবদান যথেষ্ট। 
এই পরিকল্পনার পিছনে স্বামী রামদাস যোগাইয়াছেন অধ্যাত্মশক্তি, 
আর শিবাজী উৎসর্গ করয়াছেন তাহার অমিত ক্ষাত্রতেজ ও অর্থবল | 
শিশ্যত্ব গ্রহণের পর হইতে মহারাজ শিবাজী তাহার কোষাগার উন্মুক্ত 
করেন নব নব মঠ-মন্দিরের প্রাতষ্ঠায়। বড় বড় জায়গীর দিয়া এই 
ধর্মকেন্দ্রগুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে তিনি সাহায্য করেন। 
গুরু ও শিষ্কের এই মহান্‌ যৌধ প্রয়াস সার! ভারতের রাষ্ট্রচিস্তা ও 
ধর্মাদর্শের সম্মুখে উন্মোচন করে এক নূতন দিগন্তঃ লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ 
আদর্শবাদী মানুষের বুকে জাগাইয়া তোলে বিরাট প্রত্যাশার আলো । 


রাম্দাস স্বামী একদিন শিবাজীকে নিভৃতে ভাকিয়া কহেন, 
“শিবাজী, গুরুত্বপূর্ণ একট! কাজ তুমি অসম্পূর্ণ রেখেছো; এবার সেটা 
শেষ করতে হৰে।” 


১২৬ ভারতের পাধক 


“কি সে কাজ, প্রভু, আদেশ করুন, সর্বশক্তি দিয়ে আমি তা 
পালন করবো ।”-যুক্তকরে নিবেদন করেন শিবাজী। 

“তোমার রাজ্যাভিষেক তো! এখনো হয়নি । শাস্ত্রীয় বিধান 
অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে । ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর তুমি। 
শুধু মারাঠাই নয়, সারা ভারতভূমি আজ তোমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে আছে । তোমার এই শাসনকে শাস্ত্রীয় সমর্থনের ভিত্তিতে 
আমি দাড় করাতে চাই। তোমার শক্তি সত্যকার ক্ষাত্রশক্তি বলে 
গণ্য হোক, তাও আমি চাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ শান্্রবিদ্‌ ব্রাহ্মণ, সাধু- 
মহাত্মা, সমাজনেতা ও জনগণের সমক্ষে-_ প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় 
-- তোমার অভিষেক হোক । পবিত্র যজ্ঞ হোম সম্পন্ন হোক । 'ভুমি 
অবিলম্বে এর উদ্যোগ আয়োজন কনে 1% 

গুরুর আদেশ শিরোধার্ষ করিয়া শিবাজী ভোসলে অচিরে 
এ কাজে ব্রতী হন। কাশীধামে তখন অশেষ-শান্ত্রবিদ্‌ গাগা ভট্টের 
প্রবল প্রতাপ। বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাগ্ড ছুইয়েতেই তিনি মহ? 
পারঙ্গম। তাহাকেই শিবাজীর অভিষেক ক্রিয়ার প্রধান আচার্য রূপে 
মনোনীত করা হইল। ভারতের সব অঞ্চলের ধর্মসংস্কৃতি ও সমাজের 
নেতাদের কাছে প্রেরিত হইল আমন্ত্রণ পত্র । শুভ লগ্নে সাড়ম্বরে ও 
শান্ত্রোন্ত বিধান অনুযায়ী শিবাক্দী মহারাজের আঁভষেক উৎসৰ 
স্ুসম্পন্ন হইল। কাজকর্ম শেষ হইয়া! গিয়াছে; পণ্ডিতবর গাগ। ভট্ট 
আগামী এক সপ্তাহের ভিতর বারাণসীর দিকে রওনা হইবেন। 
হঠাৎ একদিন ভট্টজী দেখেন, প্রত্যুষে উঠিয়া! শিবাজী ভক্তিভরে 
সর্বপ্রথমে মারাগী ভাষাক্প লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন । 

“মহারাজ, এই মারাঠী পুঁথি কি রোজই আপনি এ সময়ে পাঠ 
করেন 1”- প্রশ্ন করেন ভট্টজী । 

“হ্যা, পণ্ডিতবর;। এটি ষে আমার প্রাত্যাহুক কাজ এবং প্রধান 
কৃত্য |” | 

“কি নাম এ গ্রন্থের ? কার রচিত? কোন্‌ তত্ব আছে এতে, 
খুলে বলুন তো 1” 


সমর্থ রামদ্দাস ১২১ 


£এ গ্রন্থ মারাঠীতে লেখা, নাম_দাসবোধ । মহাত্মা রামদাস 
স্বামী, আমার গুরু মহারাজ, এর রচয়িতা 1” 

“এ বড় অন্তত কথা মহারাজ । আপনার মতো! বিচক্ষণ, শান্তর- 
প্রেমিক ব্যক্তির একি রুচিহীনতা ? আপনার পক্ষে এ গ্রন্থপাঠ তে। 
মোটেই শোভন নয় । বৈদিক ভাষা, সংস্কত ভাষা, তাই তো হবে 
আপনার আমার উপজীব্য বেদ-বেদাস্ত উপনিষদ সব কিছু ছেড়ে, 
শেষটায় আপনি মারাঠী দাসবোধ নিয়ে মেতে উঠলেন ? ছিঃ 1” 

মহারাজ শিবাজী সবিনয়ে উত্তর দেন, “পপ্তিতবর, এ পুঁথি 
মারাঠীতে লেখা হলেও, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকেই এন তত্ব 
সঙ্কলিত হয়েছে । তাছাড়া, আমি মনে করি- প্রজ্ঞাবান্, ফোগসিদ্ধ 
মহাপুরুষের রচিত এ গ্রন্থ সব মানুষেরই কল্যাণ-সাধনে সক্ষম । তাই 
এটি আমার নিত্য পাঠ্য |” 

গাগা ভট্ট শিবাজীর কথ! শুনিয়। শ্রেষাত্বক হাসি হাসিলেন। 
এ প্রসঙ্গ নিয়া আর খাটাখাটি করিলেন না! । 

শিবাজী কিন্তু ভট্টজীর কথাগুলি বিস্বৃত হইলেন না । মনে মনে 
স্থির করিলেন, পণ্ডিতবরকে অচিরে সমুচিত শিক্ষা দিয়! তবে মহারাষ্ট্র 
হইতে ছাড়া হইবে । 

ছুই দিন পরেই ন্নাজপ্রাসাদের চত্বরে স্বামী রামদাসের এক 
ধর্মসভার অনুষ্ঠান বসিল। এই সভার প্রধান অঙ্গ-_দাসবোধের 
ব্যাখ্যা ও রামলীল। কীর্তন । গাগা! ভট্ট এবং অন্তান্ত বড় পণ্ডিতদেরও 
এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইল । 

সভা শুরু হইয়াছে । ইষ্টনাম ও ইষ্টলীল। গাহিতে গাহিতে 
স্বামী রামদাস দিব্যভাবে উদ্দীপিত হইয়া! উঠিলেন । কখনো তিনি 
হামিতেছেন। কখনে। বা কাদিতেছেন-_-এ বেন মহাভাবের উৎসারক 
এক অনির্বচনীয় অবস্থা । অগণিত শ্রোতা ও দর্শনার্থী এই কৌপীনবস্ত 
সবত্যাগী মহাপুরুষের দিকে নিনিমেষে চাহিয়া! আছে। তাহার ভাব- 
রসের উত্তাল তরঙ্গ হলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে। রামদাসের 
এই লীল! বর্ণনা যেন জীবন্ত | ভাববিহ্বল শ্রোতাদের নয়ন সম্মুখে 


১২২ ভারতের সাধক 


রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ভরত আর মারুতি এক একটি মৃতি যেন ভাম্বর 
হইয়া! ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাব ও তত্বের মিশ্রণে রচিত হুইয়াছে 
দিব্যল্লোকের অপরূপ পরিমগ্ডল। 

গাগা ভট্ট অনিমেষ নয়নে এই ভাবময় ইন্দ্রজালের দিকে 
তাকাইয়! আছেন; আর হৃদয়ের অন্তস্তভল হইতে উদ্‌গত হইতেছে 
এক ছুনিবার আকুতি । কোনোমতে পণ্ডিত ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। 
তারপর সভার অস্তে আবেগভরে ছুই হাতে জড়াইয়৷ ধরিলেন স্বামী 
রামদাপকে । গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, “ম্বামীজী। আমি আপনার 
কাছে মার্জন] ভিক্ষা চাই ।” 

“পগ্ডিতবর, না-না, এসব কথা বলে আমায় পাপের পক্ষে 
ডোবাবেন না1” বিনয়নভ্্র বচনে বলেন স্বামী রামদাস। 

“ন। স্বামীজী, আমি সত্যই অপরাধী । আপনি যে কত বড় 
জ্ঞানী, কত বড় প্রেমিক পুরুষ, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনার 
মূল্য বুঝতে আমি ভূল করেছিলাম, আজ এই সভায় আপনার 
সত্যকার রূপ আমি চিন্তে পেরেছি ।” 

বারাণসীতে ফিরিয়া! গিয়াও স্বামী রামদাসের দিব্যোজ্জল স্মৃতি 
গাগা ভর দীর্ঘদিন ভুলিতে পারেন নাই। এই মারাঠী সাধকের 
প্রত তাহার আদ্ধা! আজীবন অটুট ছিল! 


রামদাস স্বামীর অন্তম জীবনীকার ভীমস্বামী শিরগাভ.কার 
স্বামী্সীর যোগবিভূতির এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী বর্ণন। করিয়াছেন । 
কয়েকটি শিহ্যপহ্‌ স্বামীজী তখন গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে পরিব্রাজন 
করিতেছিলেন। মেদিন একটি গ্রামের উপান্তে তাহার! বিশ্রাম 
করিতেছেন । পাশেই রহিয়াছে একটি শ্বশান | হঠাৎ এক সম্ভ 
বিধবার আর্ত কানন! ও চিৎকার স্বামীজী।ম কানে গেল। বড় মর্সভেদী 
এই কান্না। তাড়াতাড়ি শিষ্যদের নিয়া তিনি শ্মশানে ছুটিয়। যান; 
গিয়! দেখেন স্থানটি লোকে লোকারণ্য-_ গ্রামের পাটেল মার! গিয়াছে। 
এইমাত্র মৃতদেহ সেখানে আন হইয়াছে । পাটেলের স্ত্রীর ললাট 


গমর্থ রামদাস ১২৩ 


সিন্দুরীলপ্ত, পরিধানে লালপেড়ে একটি নৃতন শাড়ী, সতীরূপে স্বামীর 
সহমরণে যাইতে তিনি প্রস্তত। শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষে চিতায় 
আরোহণ করিতে যাইবেন, এমন সময় সদ্য বিধবা কান্নায় ভাঙিয়। 
পড়েন, স্বামীর সুতদেহটি জড়াইয়! ধরিয়া! বিলাপ করিতে থাকেন । 

বড় মর্সস্তদ এই দৃশ্ঠা। অসহায় বিধবার ক্রন্দনে রামদাপ 
স্বামীর হৃদয় বিগলিত হইল, মুহূর্তে প্রকাশিত হইল করুণাঘন রূপ । 
অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “মায়ী, তুমি শান্ত হও। ভয় নেই, রামজীর 
কপায় তোমার স্বামী আবার তার প্রাণ ফিরে পাবেন 1” 

শবের পাশে কিছুক্ষণ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে রামদাস উপবিষ্ট 
থাকিলেন, তারপর কমগুলু হইতে ছিটাইয়! দিলেন এক অঞ্জলি 
পবিত্র বারি। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য । মৃত 
পাটেল ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়াছেন | 

জনতা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া! স্বামী রামদ!সকে ঘিরিয়া 
ধরিয়াছে। আর স্বামীজীর শিষ্বাগণ_ বার বার উচ্চারণ করিতেছে 
জয়ধ্বনি_ জয় জয় কৃপালু রঘুবীর--জয় জয় সমর্থ রামদাস। 

পাটেলের স্ত্রী এবার স্বামীজীর পা"ছটি জড়াইয়া ধরেন । সজল 
চক্ষে মিনতি করেন, “প্রভূ, দয়া যদি একবার করেছেনই, তবে এই 
দাসীর উদ্ধারও আপনাকেই করতে হবে। আমার স্বামী আর 
আমাকে আপনি দীক্ষা দিন। আপনার পরমাশ্রয়ে থেকে রামজীর 
নামজপ ক'রে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিই।” 

রামদাস প্রশান্ত ত্বরে কহেন “কিন্ত মা, আমি তে প্রস্তুতি ছাড়! 
কাউকে দীক্ষা দিইনে। আমার পা ছাড়ো, শান্ত হয়ে উঠে বসে! | 
জরুরী কাজ আছে আমার, এখনি আমায় যেতে হবে ।” 

“প্রভূ, প্রস্ততি কাকে বলে আমি জানিনে। কিন্তু আমার 
অস্তরাত্মা কেবলি ডেকে বলছে, আপনিই আমার উদ্ধারকর্তা । বেশ, 
আপনি চলে যাচ্ছেন_-যান | আমি বাধা দেবো না। কিন্তু জানিয়ে 
রাখছি, আজ থেকে আমি আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণ করলাম । 
যেকণ্টা দিন বাচি, কাটাবে প্রভু রামজীর ধ্যানে । আমি যদি 
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সত্যকার সতী হই, আপনাকে আমায় উদ্ধার করতে আবার আসতেই 
হবে।” 

রামদাস স্বামী অতঃপর কারীস্তরে চলিয়। ধান। কিন্তু ভক্তি 
মতী পাটেলের স্ত্রীর সঙ্কল্প আবার তাহাকে এ গ্রামে টানিয়া আনে। 
একমাস পরে এখানে আসিয়। পাটেল ও তাহার স্ত্রীকে তিনি দীক্ষা 
দান করেন। 


নিজের এক জন্মদিনে শিবাজী মহারাজ ছাকল মঠে রামদাসজীর 
আশীর্বাদ নিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে আনিয়াছেন গুরুর জন্য কয়েকটি 
মূল্যবান আঙ্ব্লাখা ও শাল। 

প্রণাম ও কুশল প্রশ্নের পর উভয়ে নান। কথাবার্তা বলিতেছেন । 
বিশিষ্ট ভক্ত ও শিত্েরা আশেপাশে দণ্ডায়মান | হঠাৎ শিবাজী লক্ষ্য 
করিলেন, গুরুদেবের গায়ের উত্তরীয় কৌপীন সব একেবারে ভেজ।। 
মনে হয়, এই মাত্র তিনি যেন নদীতে ন্নান সমাপন করিয়। 
আসিয়াছেন |. সেবকের! সবাই বিস্ময়ে হতবাকৃ। স্বামীজী তো৷ সান 
তর্পণ স্র্যোদয়ের অনেক পূর্বেই সারিয়াছেন, তারপর পরিধান 
করিরাছেন তাহাদের দেওয়া শুফ আঙ্রাখা ও কৌপীন । এমনভাবে 
কি করিয়া হঠাৎ তাহ জলসিক্ত হইল ? 

' কৌতৃহলী হইয়া শিবাজী প্রশ্ন করিলেন, “প্রভু, বলুন তো৷ কি 
এর রহস্য ? নদীর জল এলো কোথা থেকে, কি করেই বা আপনার 
শুক্ষবস্ত্র ভিজিয়ে দিল ?” 

“না, মহারাজ, নদীর জল নয়। এ সব ভিজেছে সমুদ্রের জলে । 
এই গ্যাখে। 1” মুচকি হাসি হাসিয়া রামদাসজী মহারাজের অঞ্জলিতে 
ঢালিয়। দিলেন উত্তরীয় নিংড়ানো। কিছুটা জল। 

এ জল মুখে দিতেই শিবাজী৷ চমকিয়! উঠিলেন। তাই তো? 
এ যে ঘোর লবণাক্ত, নদীর জল তো নয়- সমুদ্রের জলই বটে। 

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুরুর দিকে তাকাইতেই তিনি কহিলেন, “মহারাজ, 
আজকের তারিখট। তুমি বিশেষভাবে মনে কারে বেখো। ঠিক 
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পনের দিন পরে এই সাগরজলের রহস্য উন্মোচিত হবে। তখন 
আশ্রমে এলে সব টের পাবে ।” 

নির্ধারিত দিনে শিবাজী আবার ছাকফলে আসিয়া! উপস্থিত । 
দেখিলেন, একটি ধনী বণিক স্বামীজীর সহিত নিভৃতে বপিয়। কথাবার্তা 
বলিতেছেন । শিবাজীকে দেখাইয়া গুরু সেহভরে তাহাকে কাছ 
ভাকিলেন। সহান্তে কহিলেন, “মহারাজ, সেদিনকার সাগরজলের 
রহন্য, আজ বুঝা গেল। ইনি হচ্ছেন রাজাপুরের মুঞ্জেজী, আমার 
একজন আশ্রিত শিষ্য | এ'র মুখেই শোন সব কথা 1” 

মুঞজে এতক্ষণ স্বামীজীকে যে কাহিনী বলিতেছিলেন, শিবাজীর 
কাছে করিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি । মারাঠার উপকূল বাণিজ্যের 
অন্যতম প্রধান বণিক এই মুঞ্জে। পনের দিন আগে জাহাজভত্তি 
মালপত্র নিয়া তিনি সমুদ্রপথে চলিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ের কবলে 
পড়িয়া জাহাজটি জলমগ্ন হইতে থাকে । যুপ্ধে এই সময়ে গুরুদেব 
রানদাসজীর কথা স্মরণ করিয়। প্রাণপণ চীৎকারে তাহাকে ভাকিতে 
থাকেন, ধনপ্রাণ রক্ষার প্রার্থনা জানান । এই সময় জাহাজের 
খোলের উপরে জ্যোতির্মর মুত্তিতে আবিভূতি হন সমর্থ রামদাস 
স্বামী । বরাভয় দানে আশ্বস্ত করেন আশ্রিত শিষ্যকে | ক্ষণকাল 
পরেই ঝড়ের তাগুব হাস পায়, সমুদ্র শাস্ত হইয়া আসে। মুজজের 
দৃঢ় বিশ্বাস, গুরুমহারাজের করুণাবলেই এ যাত্রা বাচিয়া গিয়াছেন; 
জাহাজটিও রক্ষা! পাইয়াছে ভরাডুবি হইতে | বন্দরে বন্দরে মাল 
পৌছাইয়। দিয়! মাত্র গতকালই মুগ্জে দেশে ফিরিয়াছেন। আজ 
আসিয়াছে স্বামীর চরণ দর্শনে । | 

শিবাজী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, পক্ষকাল আগে যে তারিখে ও 
যে সময়ে স্বামী রামদাসজীর বসন তিনি সিক্ত দেখিয়াছেন, ঠিক সেই 
সময়েই বণিকের জাহাজটি ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরে বিপন্ন হইয়া! পড়ে । 


শিবাজীর জীবনে এখন একটান! সাফল্যের কাল। ছুর্গের পর 
ছর্গ মুঘলের হাত হুইতে তিনি ছিনাইয়া নিতেছেন, রাজ্যের পরিধি 
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হইতেছে বিস্তৃততর। সেনাবল ও অর্থবলও বিপুল । কিন্ত প্রবীণ 
নপতি শিবাজীকে কিন্তু এই জাগতিক সমুদ্ধি বিভ্রান্ত করিতে পারে 
নাই। বরং ধর্মরাজ্যের ভিত্তি গড়িয়া তূলিতে তিনি আরো তৎপর 
হইয়াছেন, গুরু রামদাস স্বামীর পরমাশ্রয় আকড়াইয়া ধরিতেছেন 
আরে! দৃঢ় হস্তে । স্বামীজীও বিশ্বাস করেন, যে এঁশ কার্ষের ভার 
তিনি নিয়াছেন তাহার প্রধান সহায় হইতেছেন শিবাজী। তাই 
শিবাজীর জীবনকে অধ্যাত্মরলে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে তাহার 
প্রয়াসের অন্ত নাই। বিপুল আশা নিয়া, সদা সতর্ক দৃষ্টিতে এই 
রাজ-শিষ্বের দিকে দিনের পর দিন তিনি চাহিয়া আছেন । 

সে-বার পদত্রজে ঘুরিতে ঘ্বুরিতে রামদাস স্বামী সাতারায় 
আসিয়াছেন। শিবাজী রাজধানীর হুর্গেই অবস্থান করিতেছেন, 
কিন্ত গুরুজীর আগমন সংবাদ তখনে। পান নাই । রামদাসজী স্থির 
করিরাছেন, অপর শিষ্যদের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া 
তারপর দর্শন দিবেন শিবাজী মহারাজকে | 

পদব্রজে পরিব্রাজন আর মাধুকরী, ছুইটিই স্বামী রামদাসের পরম 
£প্রয় | সাতারায় আসিয়। প্রতিদিনই তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার 
তগুল সংগ্রহ করিতেন । 

শিবাজী সেদিন হুর্গের বারছয়ারীতে বসিয়া! অনুচরদের সহিত 
আল্গাপ-আলোচন! করিতেছেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সন্গিহিত মহল্লার 
এক কুটির দ্বারে । «দিলেন, গুরুজী রামদান স্বামী ভিক্ষাপাত্র হাতে 
সেখানে দণ্ডায়মান । 

মুহূর্তে চিন্তার ঝলক খেলির। বার তাহার মনে । একি অন্ভুভ 
কাণ্ড! ব্াজ্যের অধীশ্বর ধার পদানত- ধার বিশ্বস্ত সেবক, সেই 
রাজগুর মহাসমর্থ রামদাস স্বামী রাজ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন দীন 
কাঙালের বেশে, ভিক্ষান্নে করিবেন জীবনধারণ ? না-না, শিবাজী 
কিছুতেই ত। আর চলিতে দিধেন না ।১ 


১ স্তার যছুনাথ £ শিবাজী আ্যাণ্ড ছিজ টাইম্‌স) আ্যাকওয়ার্থ : যারাঠী 
ব্যালাডস £ ভূমিকা $ রবীন্্রকাব্যেও ঘটনাটি অমর হইয়া আছে। . 
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বিশ্বস্ত অনুচর বালাজীকে ডাকিয়া তখনি তাহার হাতে এক পত্র 
দিলেন । কহিলেন, “গুরুজী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন ছর্গদ্বারে । তুমি আমার এই পত্র 
তার চরণতলে রেখে দিও ।” 

হুর্গ তোরণে দীাড়ানে। মাত্র শিবাজীর পত্র রামদাসজীকে দেওয়] 
ইইল। কৌতৃহলভরে তিনি এটি পাঠ করিলেন । মহারাজ শিবাজী 
লিখিয়াছেন,__“প্রভুঃ আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির দৃষ্য আমি আর সহা 
করতে পারছিনে । এই সমগ্র রাজ্য, আর আমার বা কিছু ব্যক্তিগত 
বিত্তবিভব আছে সবই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম । আপনি 
কূপা ক'রে এসব গ্রহণ করুন, ক্ষাস্ত হোন ভিক্ষাবৃত্তিতে 1 

মুহ হাস্তে পত্রটি হাতে নিয়া রামদাস সেদিন সেখান হইতে 
চলিয়া যান। পরের দিনই সাক্ষাৎ করেন শিবাজীর সঙ্গে । বলেন, 
“মহারাজ, তোমার সবই তো দান করেছে। আমায়, তোমার নিজের 
বলতে আর তে। কিছু অবশিষ্ট নেই। এবার তবে আমার সঙ্গে 
তরর্গের বাইরে এসে দাড়াও । আমার প্রকৃত চেল! হয়ে আমার সঙ্গে 
শুরু করে! মাধুকরী | 

সানন্দে ভিক্ষাবুলি কীধে নিয়া! শিবাজী গুরুর অন্থুলরণ করেন, 
ঘারে ছারে মাগিয়া ফিরেন। ভিক্ষুকের বেশে শিবাজী মহারাজ 
উপস্থিত ! ঘরে ঘরে মহা সোরগোল পড়িয়! যায়, সসস্কোচে; কম্পিত 
হস্তে রাজভিখারীকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়! গৃহস্থের! সরিয় দাড়ায়। 

দিন শেষে রাজধানীর উপাস্তে এক অরণ্যে বসিয়া! গুরু শিশ্বা 
উভয়ে স্ডিক্ষান্ন ভোজন করিলেন । প্রসন্ন হাদি হাসির! রামদ্দাস এবার 
কহিলেন, “বৎস শিবাজী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো | তোমার 
রাজ্য ও রাজৈশ্বর্য আমায় দান ক'রে তুমি ভিক্ষুক হয়েছিলে । আজ 
সব কিছু আবার আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম । তুমি আবার 
রাজসিংহাঁসনে বসবে বটে, কিন্তু চিরদিনই রবে আমারই প্রতিনিধি 
রূপে । . আমার গেরুয়া গাত্রবাস তোমায় দান করছি) বৈরাগীর এই 


উত্তরীয়ই হবে তোমান্ন ব্বাষট্র-পভাক1 1” 
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এই গেরুয়! পতাক। বা ভগোয়। ঝাণ্ড। মহারাজ শিবাজীর রাজ্যে 
যতদিন উড্ভীয়মান ছিল; ভারতবাসীর হৃদয়পটে ততদিন ত্যাগ- 
বৈরাগোর পরম আদর্শ ছিল দীপ্যমান। আজে! সে আদর্শের কথ! 
এদেশ বিস্মৃত হয় নাই। 


একদল ভক্ত ও শিষ্য নিয়া রামদাসজী একদিন দূর গ্রামের 
এক মঠে যাইতেছেন। দীর্ঘ হর্গম পথ। চলিতে চলিতে সঙ্গীরা 
ক্ষুংপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই একটি ভুট্টার ক্ষেত । 
ভক্তের নিবেদন করে, “প্রভু, এখানে তো কাছাকাছি কোনে! 
লোকালয় দেখছিনে । আমর! সবাই শ্রান্ত অবসন্ন । ক্ষুধার জ্ঞালায় 
পথ চলা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা বলছি কি, ক্ষেত থেকে কিছু তু্টা 
তুলে আমরা প্রাণ বাচাই, তারপর অন্ত সময়ে ক্ষেতের মালিককে এর 
দাম দিয়ে দিলেই হবে|” 

শিষ্যদের হুর্দশা! দেখিয়া! স্বামীজী এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। 
প্রয়োজনীয় ভুট্টা সংগৃহীত হইল, সামনের এক বটগাছের নিচে আগুন 
জ্বালাইল্পা, দগ্ধ ভূট্রা ভোজনের পর সকলে সুস্থ হইলেন । 

এমন সময়ে বমদূতের মতো গ্রামের পাটেল সেখানে আসি 
উপস্থিত । ভুট্টার ক্ষেতটি ভাহারই । সাধুদের কাণ্ড দেখিয়৷ সে 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। অকথ্য ভাষায় দলের নেত। রামদাসজীকে গালি- 
গালাজ করিতে থাকে । ভুট্টার কয়েকটি অবশিষ্ট আটি সম্মুখে 
পড়িয়াছিল, সেগুলি উঠাইয়। নিয়! পাটেল সজোরে রামদ্বাসজীকে 
আঘাত করিতে থাকে । স্বামীজীর দেহের নানা স্থানে কাটিয়া বার, 
রক্ত ঝরিতে থাকে! আঘাঙকান্ীকে কোনে। প্রকার বাধা ন1 দিয়া, 
স্বামী রামদাস প্রশান্ত বদনে রহেন দগ্তায়মান | 

ত্বামীজীর এই সমদশিতা ও নিধিকার ভাব ভক্ত-শিষ্যদের থাকিবে 
কেন? তাহারা ক্রোধে জ্বলিয়া৷ উঠে, সবাই মিলিয়া পাটেলকে 
জাপটাইয়! ধরে; মুষ্ট্যাঘাতে করে তাহাকে ধরাশায়ী । 

রামদাসজীকে এবার উত্তেজিত হইতে দেখা বায় । শিষ্যদের 
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হটাইয়। দিয়! পাটেলকে তিনি মুক্ত করেন, তিরস্কারের সরে কহেন, 
“এ তোমাদের অন্তায়। ভুট্টার ক্ষেতের মালিক এই পাটেল। তাক 
ভুট্টা খেয়ে, আবার তাকেই ধরে মারবে এ কেমন কথা ? না-_-একে 
তোমর। কিছু বলে! না, অপরাধ তো। বরং আমাদেরই । পর দ্রব্য ন। 
বলে আমরা নিয়েছি |” 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শিবাজী মহারাজ একদিন গুরুর 
সঙ্গে দেখা করিতে আসেন । কোৌপীনবস্ত রামদাসজী খালি গায়ে 
নিজ আসনে বপিয়। বিশ্রম্তালাপে রত, হঠাৎ তাহার দেহের কীচ। 
ঘায়ের দিকে শিবাজীর দৃষ্টি পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়! এ বিষয়ে 
তিনি প্রশ্ন করিলেন । কিন্তু স্বামীজী একেবারে নিরুত্তর ! 

পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সেখক কিন্তু মূল কথাটা ফাস করিয়া দেয়। 
ভুট্টা ক্ষেতের মালিক পাটেলের মারধোরের কাহিনী সবিস্তারে 
বর্ণনা করে । 

আনুপুধিক সব শুনিয়া শিবাজী তো! মহারুষ্ট । উত্তেজিত কে 
কহিলেন, “রাজগুরুর প্রতি এই অত্যাচার! আচ্ছা, এখনি এই 
পাটেলের সমুচিত দণ্ডবিধান আমি করছি।” 

স্বামী রাম্দাস সহা্তে বলেন, “বৎস, মনে রেখো, তৃমি বাজ- 
[নংহাসনে বদলেও আমলে তুমি হচ্ছে! ধর্মের প্রতিনিধি, ভিক্ষুক 
সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি । এ স্থলে অপরাধ হয়েছে আমাদেরই, পাটেলের 
নয়। ভক্তের! ভুট। খাবার প্রস্তাব করার সময় আমি ভেবেছিলাম, পরে 
এসে ক্ষেতের মালিককে এর মূল্য দিয়ে যাবো । তুমি বরং আমার 
হয়ে তাই দাও এই পাটেলকে। তাকে কয়েক বিধঘ। জমি তৃমি 
পূরস্কারন্বরূপ দান করোঃ তবেই আমি লাভ করবে! অপার সম্তোষ !” 

বলা বাহুল্য, গুরুর এই নির্দেশ প্রতিপালিত হইতে সেদিন 
বিলম্ব হয় নাই। 

গুরুর প্রতি শিবাজীর আত্মসমর্পণ ও ভক্তিপ্রেমের তথ্য গবেষকেরা 
কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে আবিষ্কার অুব্রিযাছন | ব্রাজজ! শ্িবাভীন্র 


একটি পত্রের অন্থবাদ নিম্নরূপ £ 
ভা. সা. (৮ম)-৯ 
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শ্রীন্বামীজী মহারাজ ! মহত্তম গুরো ! 

আমি শিবাজী হচ্ছি আপনার শ্রীচরণের ধূলি। শ্রীচরণে প্রণাম 
নিবেদন ক'রে জানাচ্ছি আমার এই আবেদন । হে পরমপুজ্য। আপনি 
আমায় দীক্ষা দান ক'রে ঢেলে দিয়েছেন কল্যাণবহ আশীবাদ | 
একটি স্বাধীন রাজ্যগঠন, ধর্মনংস্থাপন, দেবদ্ধিজের আরাধনা, জন- 
গণের রক্ষণ ও ছুঃখ দৃরীকরণ-__এইসব মহৎ কার্ধ সাধনের নির্দেশ 
আপনি আমায় দিয়েছিলেন | তাছাড়া পরম বস্ত্র অন্বেষণেও আপনি 
আমায় উদ্বদ্ধ করেছিলেন, আর আশ্বাস দিয়েছিলেন_ আমার সকল 
কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবে প্রভূ শ্রীরামজীর কৃপায় । তদনুসারে 
আমিও এগিয়ে চলেছি আমার কমস্থচী নিয়ে । সফল হয়েছি ছষ্ট 
মুদলমান শক্তির দমনে, বিপুল ধনরত্ব এসেছে আমার অধিকারে, 
নিমীণ করেছি দুর্জয় ছুর্গসমূহ । এ সবই; প্রভু; সম্ভব হয়েছে আপনার 
আশীর্বাদের বলে। 

_ বোধহয় আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার চরণে 
সপে দিয়েছিলাম আমার সমগ্র রাজ্য ও বৈভব | বলেছিলাম আমি 
আপনার সেবায় নিজেকে করবো উৎস্র। আপনি তখন উত্তরে 
বলেছিলেন, আমি যদি আমার রাজকর্তব্য নিষ্ঠাভরে পালন কারে 
যাই, তবে তাই গণ্য হবে আপনার শ্রেষ্ঠ সেবাকাধরূপে | 

--আর এক প্রার্থনা ছিল, শ্রীরামজীর মন্দির যেন আমার কাছা- 
কাছি কোথাও নিমিত হয় তাহলে আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাৎ করতে পারবো, আর রামদাসী সম্প্রদায়ও ছড়িয়ে পড়তে 
পারবে দিকে দিকে । হে আমার পরমপুজ্য, আপনি আমার সে 
প্রার্থনা শুনেছিলেন । আমার নিকটবী পৰতগুহায় এসে আপনি 
বাদ করতে থাকেন, ছাফল-এ প্রভু রামজীর মন্দিরও নিগিত হয়; 
এরপর সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যদের প্রভাবও বেড়ে চলে দিনের পর 
দিন। তাছাড়া, আয়ো একটা আগ্তরিক অনুরোধ আমার ছিল। 
আমার আরো! আবেদন ছিল, শ্রীরামজীর পুজায়, উৎনব-অনুষ্ঠানের 
ব্যয় নিবাহে। ছাফল মন্দিরের নির্মাণকাজে এবং অন্ান্ত স্থানের 
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মূত্তির সেবায় আমি যেন কিছু পরিমাণ জমি দান করতে পারি। 
তার উত্তরে আপনি আমাকে জানিযসেছিলেন,--'এজন্য আমি যেন 
চিন্তিত না হুই, যেসব জমি আমি এ উদ্দেশ্যে দান কর! প্রয়োজন 
মনে করি তা] যেন দিই; এবং সম্প্রদায়। রাজ্য এবং জাতির কল্যাণে 
যেন আত্মনিয়োগ করি। তারপর আমি আমার রাজকীয় নির্দেশ- 
নাম! প্রদান করি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার হইতে জমি অর্পণের 
ব্যবস্থা করা হয়। ছাফলের চারপাশে যে ১২১টি গ্রাম রয়েছে, 
তাদের প্রত্যেকটি থেকে ১১ বিঘা! জমি দান করার নির্দেশ ইতিমধ্যে 
দেওয়। হয়ে গিয়েছে !১ 

অভিষেকের পর হইতেই শিবাজীর জীবনে অধ্যাত্ম-তৃষ্ণ। বাডিয়। 
উঠিতে থাকে; স্বামী রামদাসের উপরও আসে পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বেশী নির্ভরতা । যে কোনো প্রশ্ন, তাহা সাধনতত্ব সম্পর্কেই হোক, 
সামাজিক বা রাজনীতি সম্পর্কেই হোক, গুরুকে দিয়! তাহার 
মীমাংসা করিয়া! না নিলে শিবাজীর চলে না । তাছাড়া, এখন হইতে 
গুরুর সঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষের জন্যও তাহার মন বড় বেশী ব্যাকুল 
হইয়। উঠে । 

কিন্ত রামদাসকে কোনো! একটি বিশেষ স্থানে ধরিয় রাখিবার 
যে৷ নাই। তীর্থে-তীর্ঘে মঠে-মঠে ন্বেচ্ছামতো তিনি ঘুরিয়! বেড়ান । 

পরলী ছুর্গটি শিবাজীর অধিকারে আসার পর তিনি স্থির করেন, 
গুরুর জন্ত এখানে একটি স্থায়ী সুন্দর আবাস নির্মাণ করিয়া দিবেন । 
অনেক অনুনয় কিয়! রামদাসজীকে রাজী করানে। হয়| শিবাজীর 
নির্দেশমতো ছূর্গ-শীধে রামদাসজীর এই নৃতন ভবনকে কেন্দ্র করিয়। 
গড়িয়া উঠে সাধু-সন্ন্যাসীদের একটি মঠ এবং উপনিবেশ | সাধু- 
সজ্জনের আবাসভূমি- তাই ইহার নাম দেওয়া হয় সঙ্জনগড়। 
হর্গের চারিদিকের গ্রামগুলির আয় শিবাজী দান করেন এই সাধু- 
উপনিবেশের জন্য । রামদাসজীর প্রবর্তিত বড় বড় ধর্ম-উৎসবগুলি 
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সাড়ম্বরে এখানে পালন কর! হইত এবং সে ব্যয়ও নির্বাহ হইত 
সরকারের প্রদত্ত নজরান! হইতে | 

সজ্জনগড় সাতার! হইতে বেশী দূর নয়। শিবাজীর প্রিয় হর্গ 
রায়গড়ও. খুব কাছাকাছি । শিবাজী প্রায়ই রায়গড়ে যাইতেন এবং 
নিকটবর্তাঁ গুরুস্থান সঙ্জনগড় ছিল তাহার এক বড় আকর্ষণ | অবসর 
পাইলে সেখানে গুরুজীর সমীপে গিয়! উপস্থিত হইতেন, গ্রহণ 
করিতেন সাধনভজন ও রাজকার্ষের নান। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ । 

অনেকের ধারণা, রামদাস স্বামী তাহার শিষ্য শিবাজীর রাজ- 

নৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রচিস্তার নিয়ামক ছিলেন, এবং ইহাই স্বামীজীর 
বড় পরিচয়। কিন্তু এ ধারণ! একেবারেই যুক্তিসহ নয়। শিবাজী 
রামদাসজীর আশ্রয়ে আসেন জীবনের শেষপাদে । ধর্মধূত রাজ্যের 
যে সঙ্কল্প তাহার মনে ছিল, রামদাসজীর শিত্যত্ব গ্রহণের পর সে স্বল্প 
আরো দৃঢ় হইয়া! উঠে । প্রকুতপক্ষে নিদ্ধপুরুষ রামদাসজী ছিলেন 
রাজ। শিবাজীর অধ্যাত্মজীবনের আলোকদিশারী এবং তাহার সাধন 
জীবনেরই নিয়স্তা । উত্তর জীবনে শিবাজীর মুমুক্ষ! তীব্রতর হইয়া 
উঠে এবং গুরুর চরণে পূর্ণরূপে করেন তিনি আত্মসমর্পণ | 

এ সম্পর্কে রামদাস স্বামীর জীবনীকার ডেমিং যাহ) বলিতেছেন 
তাহ। প্রণিধানযোগ্য । তাহার মতে, “শিবাজীর উপর রামদাসের 
মাধ্যাত্বিক প্রভাবই ছিল মুখ্য, রাজনৈতিক প্রভাব গৌণ। তথা 
প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, শিবাজীর রাজনৈতিক ও 
সামরিক জীবনে রামদাস খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন 
নাই। কাজেই রামদাপের রাজনৈতিক প্রভাবকে বড় করিয়! 
তোলাটা শুধু বে এতিহাসিক তথ্য দ্বারা! অসমধিত তা-ই নয়, ইহা 
দ্বারা মহারাজা শিবাজী এবং স্বামী রামদাস উভয়কেই থাটে। করা 
হয়। ধর্ম ও অধ্যাত্বপাধনার ক্ষেত্রে স্বামীজী ছিলেন সবময় প্রভূ, 
এবং ইতিহাস নিশ্চয়ই তাহার এই প্রতৃত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য 
থাকিবে । কারণ, ধর্ম ও অধ্যাত্বসাধন। সম্পর্কে তাহার জ্ঞান ছিল 
সুগভীর এবং সেখানকার সমস্যার সমাধানে ভিনি ছিলেন অতি- 
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মাত্রায় দক্ষ । প্রধানত ধর্মগুরুরূপে স্বীকৃতি না দিয়! তাহাকে যদি 
রাজনৈতিক গুরু বলিয়া আমরা প্রচার করি তবে তাহার প্রকৃত 
রূপ নির্ণয়ে ভুল করিব। একথা সত্য যে জীবনের শেষ ভাগে 
প্রিয় শিষ্য ও আদর্শবাদী রাজ! শিবাজীর কাজকর্মের ধার! দেখিয়া 
তিনি পরিতুষ্ট হন এবং ব্রা্ীয় ব্যাপারে প্রয়োজন মতো মাঝে মাঝে 
নির্দেশও তিনি দিতেন । তাহার ধর্মগ্রন্থ দাসবোধের শেষ অংশে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেশ কিছুট। ব্রহিয়াছে। শিবাজী 
মহারাজ শেষজীবনে গুরুজীর কাছে আসিয়া রাষ্ীয় চিন্তা ও কাজকর্ম 
সম্বন্ধেও তাহার মতামত জানিয়! নিতেন, কারণ স্বামীজীর জ্ঞান ও 
বুদ্ধিমত্তার উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে স্বামী রামদাস ভক্ত-তুকারাম বা অন্যান্য বৈষ্ণব সাধক হইতে 
ভিন্ন ধরনের ছিলেন । কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে রাস্ত্রীর় কর্ম, সম্প্রদায়ের সংগঠন-কর্ম প্রভৃতি ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও স্বামী রামদাস মুখ্যত ছিলেন একজন 
লিদ্ধদাধক ও জনকল্যাণকর অধ্যাত্ম-আন্দোলনের নেতা 1১ 

সজ্জনগড়ের পরিবেশ ছিল বড় পবিত্র, বড় রমণীয় । চারিদিকে 
শস্তশ্যামল উপত্যক। বিস্তারিত। নদী নালার বঙ্কিম রেখায় রেখার 
প্রকৃতি যেন ক্ষীণ-শুভ্র আলপনা! আকিয়া রাখিয়াছে পরম প্রভুর 
আগমন প্রতীক্ষায় । উধববাকাশের মহাবিস্তারে তাকাইলেই প্রাণমন 
মুহূর্তে কোথায় যেন উধাও হইয়া যায়। এই অনুকূল পরিবেশে 
আসিয়া বলামদাস ধ্যান-ভজনে বিভোর হইয়া পড়েন, পাহাড়ের 
চূড়ায় ঘনিষ্ঠ ভক্তশিত্যদের নিয়া বাস করিতে থাকেন । 

মঠ এবং মগুলীর সংখ্য। ও পরিধি বাড়িয়াছে, কাজও অনেক 
বাড়িয়াছে। কিন্তু স্বামী রামদাসের জীবনেও আসিপ়াছে প্রচুর অবসর । 
বিশ্বস্ত, কর্মকুশল ও ত্যাগব্রতী শিষ্বেরা মঠ-মন্দিরগুলি সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিতেছেন, তছৃপরি রাজশিষ্য শিবাজীর জনবল ও 
কোষাগার সতত রহিয়াছে গুরুর সেবায় নিয়োজিত । প্রয়োজন বোধে 
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মঠের মোহস্তেরা, শিবাজী ও তাহার উচ্চকর্মচারীরা, সঙ্জনগড়ের 
শীর্ষে ছুটিয়া আসেন, স্বামী রামদাসের নির্দেশে ও আদেশে হর 
তাহাদের নান। সমস্যার সমাধান । 

স্বামীজীর সজ্জনগড়ের এই পরিবেশটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 
অল্পদিনের মধ্যেই নেপধ্যের মহানাট্যকার তাহার জীবনলীলাকে 
ঠেলিয়া দেন শেষ অঙ্কের দিকে । 

১৬৭৯ শ্রীষ্টাকের শেষের দিকে শিবাজী একবার গুরুর সঙ্গে 
দেখা করিতে আসেন। নান! প্রসঙ্গের পর গুরু রহস্যময় হাঁসি 
হাসিয়া কহেন, “মহারাজ, মাটির মানুষ আমি, রঘ্ুনাথজীর এক দীন 
সেবক। তাকে তুমি পাহাডের শীর্ষে আকাশে তুলে এনে রেখেছে! | 
আকাশ হাতছানি দিচ্ছে বার বার। মহারাজ; স্পষ্টই বুঝতে পারছি, 
মরজীবনে ছেদ পড়তে বেশী বাকী নেই।” 

“তা কি ক'রে হয় গুরুদেব? লক্ষ লক্ষ লোক যে আপনার মুখ 
চেয়ে আছে, আপনার অভয় বাণী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। 
এত তাড়াতাড়ি আপনার চলে যাওয়া কি ক'রে হয়? তাছাড়া, 
ধর্মরাজ্য স্থাপনের অনেক কিছুই যে এখনো বাকী ।”__যুক্তকরে 
নিবেদন করেন শিবাজী | 

“মহাকালের বুকে আমর! বুদ্বুদ্‌ মাত্র, আমরা শুধু একটা ক্ষীণতম 
ক্ষীণ স্পন্দন তুলতে পারি। যা করবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রই 
করবেন। তবে তার ভক্ত ও অনুচর হিসেবে আমায় তোমায় তার 
পুনরাবির্ভাবের পটভূমি কিছুটা রচনা করতে হবে। তার আসন 
পাত্‌তে হবে। ধর্মরাজ্যের আদর্শ আমরা তুলে ধরলাম, বীজ ছড়িয়ে 
গেলাম--এই তো৷ ছিল আমাদের কর্তবা |” 

নতশিরে মহারাজ শিবাজী গুরুর চরণসমীপে বসিয়া আছেন। 
মুখে মুখে একটি শব্দ নাই। 

গুরু আবার কহিলেন, “বৎস, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার শরীর 
হর্বল হয়েছে, অপটু হয়েও পড়েছে । খুব সাবধানে থেকো | রায়গড়ে 
গিয়ে তুমি পু বিশ্রাম করো |” 


সমর্থ রামদাস ১৩৫ 


শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু উপধু্পপ্রি কয়েকটি 
সামরিক অভিযান চালানোর ফলে স্বাস্থ্য তাহার একেবারে ভাডিয়া 
পড়িয়াছে, আর তাহ জোড়া লাগে নাই । 

১৬৮০ গ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল শিবাজী মহারাজ চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন । স্বামী রামদাসের দক্ষিণবাহুটি এবার যেন ভাঙিয়া! পড়িল, 
ধর্মরাজ্যের স্থাপনা ছিল রামদাসজীর কাছে এক মহান্‌ এশ ব্রত । 
আদর্শবাদী পরম ধামিক মহারাজা শিবাজীর আমন্ুগত্য ও সেবা ছিল 
তাহার এই কর্মের বড সহায় । বিধির বিধানে আজ তাহ] অস্তহিত 
হইল । 

রামদাস-শিষ্য শিবাজীর প্রকৃত মূল্যায়ন বিদেশী এঁতিহাসিকেরা 
করিতে পারেন নাই। পরবরতাকালে এ দেশের মনীষী গবেষকের! 
তাহার আত্মিক জীবন ও ধমাঁয় জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন । 
এ যুগের শ্রেষ্ঠ কৰি রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায়ও মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে শিবাজীর ধর্মধূত জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য । একাধারে 
বিপুল আশা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বকবির অমর কে ধ্বনিত 
হইয়াছে £ 

সেদিন শুনিনি কথা_-আজ মোরা তোমার আদেশ 
শির পাতি লব। 

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে স্বদেশ 
ধ্যানমন্ত্রে তব। 

ধ্বজ। করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন 
দারিদ্র্যের বল। 

“এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন 
করিব সম্বল । 


এবার পরপারের ভাক আপিয়। গিয়াছে সমর্থ রামদাসম্থামার 
অন্তরসত্ভায়। প্রাণপ্রভু রামজীর চরণকমলে নিজেকে এবার তিনি 
বিলীন করিতে চান । দিনরাতের অধিকাংশ সময় তাহার অতিবাহিত 


১৩৩ ভারতের সাধক 


হয় ইষ্ইধ্যানে । ধ্যানতম্মরতা ভাঙাইয়! সেবকের! মাঝে মাঝে চেষ্টা 
করেন খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু প্রায়ই তাহ] সম্ভব হইয়। উঠে না। 
উপবাসে তন্থু দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে । 

বিশিষ্ট শিষ্য কল্যাণ ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কয়েকটি 
নিগৃঢ় নির্দেশ নিয় গুরু মহারাজের আদেশে কিরিয়া গেলেন আপন 
কর্মকেন্দরে। অন্যান্ত মঠ-মন্দিরের পরিচালক ও তক্ত-শিষ্তেরা! শেষ- 
বারের মতো স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গেলেন । 

প্রধান শিষ্য উদ্ধব ও তক্তিমতী আকাবাঈ গুরুজীর শহ্যাপার্্ে 
সদ উপস্থিত। প্রাণপণে তাহারা সেবা করিয়! চলিয়াছেন, শঙ্কাকুল 
চিত্তে অপেক্ষ। করিয়া আছেন বিচ্ছেদের মর্মস্তদ মুহূর্তটির জন্য | 

কয়েকদিন আগে স্বামীজী তাহার অন্তরের অভিলাষ অনুযায়ী রাম; 
সীতা, লক্ষণ ও মারুতিজীর নৃতন নৃতন নয়নলোভন বিগ্রহ গড়াইয়া 
আঁনিয়াছেন। এই বিগ্রহগুলি এবার তাহার শয়নঘরে স্থাপন 
করিতে বলিলেন | বন্ুক্ষণ ইহাদের সম্মুখে রহিলেন ধ্যানাবিষ্ট। 

শয়নগৃহে তখন উপস্থিত একনিষ্ঠ সেবিকা আকাবাঈ আর প্রিয় 
শিষ্য উদ্ধব। ধ্যান হইতে ব্যথিত হইয়া আকাবাঈ-এর হাত হইতে 
গুরু গ্রহণ করিলেন একপাত্র চিনির সরবৎ। তারপর প্রসন্ন মধুর 
হাস্তে কহিলেন, “বসে, এবার তবে তোমরা আমায় বিদায় দাও ।” 

কান্নায় ভাঙিয়া! পড়িলেন আকাবাঈ । সাস্তবনা দিয় গুরুজী 
কহিলেন, “চির আনন্দধামে যাচ্ছি, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামজীর 
লীলা নিকেতনে আমি রওনা! হচ্ছি। পরম মধুর মিলন-ক্ষণে এই 
কান্না কেন ?” 

“প্রভু, মরদেহ ছেড়ে যাচ্ছেন, আর তো শুনতে পাবো না 
আপনার অস্বতবাণী, আর পাবে না আপনার পরম আশ্রয় 1”; 

“এতদিন কি আমার কাছে থেকে তোমর! শুধু এই শিখলে ? 
প্রপঞ্চস্বরূপ এ দেহ একদিন তো ত্যাগ করতেই হবে। প্রাণপ্রভুর 
নির্দেশ এসেছে, সানন্দে তাই আমি চলে যাচ্ছি। তয় কেন গো, 
তোমাদের ? এ মুখের কথা নাই বা শুনলে, কিন্তু 'দাসবোধ' তো 


সমর্থ রামগগাস ১৩৭ 


আছে। তাই রইল আমার মর্সকথা রূপে | 'দাসবোধ' তোমরা সবাই 
নিত্যপাঠ করবে, থাক্বে রামজীর নিত্যদ্দাস হয়ে ।” 

ইষ্টবিগ্রহের দিকে প্রেমাপ্রত নয়নে তাকাইয়া। রামদাস স্বামী 
কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, “হর হর-- রাম রাম, জয় সমর্থ রঘুবীর |” 
তারপর সিদ্ধাসনে উপবেশন করিলেন । কিছুক্ষণের মধ্যে মহাপুরুষের 
প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ত্র পথদিয়! করিল উতক্রমণ | 

১৬৮১ শ্রীষ্টাব্দের এই মহাপ্রয়াণের দিনে সারা মারাঠার ভক্ত- 
সমাজে পতিত হয় গভীর শোকের ছায়া । রামদাসী সম্প্রদায়ের 
শত শত লোক সাশ্রনয়নে আসিয়া উপস্থিত হয়। উদ্ধব গোসাবী ও 
অন্যান্য প্রধান শিষ্য ও মহাস্তেরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গুরুর শেষ- 
কৃত্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করেন | পবিত্র তুলসীতরু জবালাইয়! রামদাস 
স্বামীর মরদেহ করা হয় ভস্মীভূত । 

প্রভূ রঘুবীরজীর নিত্যদাস-__সমর্থ রামদাস ইহলোক ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন । কিন্তু তাহার ধর্মরাজ্যের, রামরাজ্যের, ধ্যানকল্পনার 
বীজ ছড়াইয়৷ দিয়! গেলেন সারা ভারতের আকাশে বাতাসে | 


এক নাথ হাদী 


মারাঠার ভক্তি আন্দোলনের আদি ও প্রধান উৎস পন্ধারপুর । 
এখানকার জাগ্রত বিগ্রহ বিঠঠলজীকে কেন্দ্র করিয়। ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ শতকে প্রেমভক্তির যে প্লাবন উৎসারিত হয় তাহার নায়ক 
ছিলেন জ্ঞানদেব ও নামদেব | এই ছুই মহাকত্মার প্রয়াণের পর ভক্তি 

1ন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসে, সমাঙ্গজজীবনে দেখা! দেয় 

অনাচার, বিশৃঙ্খল! ও ধর্মবিমুখতা । এই অবনতি ও অবক্ষয়ের দিনে, 
জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রায় ছুইশত বৎসর ব্যবধানে, আবিভূতি হন 
একনাথ স্বামী । মারাঠার বৈষব আন্দোলনে তিনি সঞ্চারিত করেন 
নৃতন প্রাণপ্রবাহ, ভক্তি ও প্রপত্তির পরম পাথেয় পৌঁছাইয়া৷ দেন 
সমাজের উচ্চনীচ ধনী নির্ধন সকল মানুষের অঙ্গনে । 

পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পারের কথা । এসময়ে পৈঠান ব৷ 
প্রতিষ্ঠানপুরে অভ্যুদ্ঘয় ঘটে সাধকপ্রবর ভানুদাসের । একজন সিদ্ধ 
বৈষ্ণব বলিয়া এ অঞ্চলের সর্বত্র তিনি পরিচিত ছিলেন | পন্ধার- 
পুরে বিঠঠলজী বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তাহার সেব! পূজার প্রবর্তন 
করিয়াও ভানুদাস প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান রাজাদের অত্যাচারে 
পন্ধারপুরের মন্দির ছুইবার বিধ্বস্ত হয় । বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় 
তাই বিঠঠলজী বিগ্রহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তৎপর হইয়! উঠেন 
এবং নিজের রাজধানী হাম্পি নগরে এক নৃতন মন্দিরে করেন 
ইহাকে সংস্থাপিত। রাজনৈতিক অশান্তি ও উপদ্রব অতঃপর কমিয়া 
যায় এবং পন্ধারপুরের ভক্তসাধক ভানুদাসের নেতৃত্বে বিঠঠলজীকে 
দেশে ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা হয়। কধিত আছে, সাধক ভান্ছদাসই 
বিজয়নগর হইতে এই শ্রীমূত্তি বহন করিয়া আনেন এবং প্রবর্তন 
করেন সেবা পূজার নবপরায়ের ব্যবস্থা । 

এই ভানুদাসেরই বংশে তাহার প্রপৌত্ররূপে ১৫৩৩ ত্রীষ্টান্দে জন্ম- 
গ্রহণ করেন সার্থকনাম। ভক্তসাধক একনাথ । 


একনাথ স্বামী ১৩৯ 


একনাখের পিতার নাম সুর্যনার্বায়ণ, মাতা রুক্সিণী বাঈ। 
একনাথ যখন ছোট শিশু, তখন তাহার পিতা মাতা উভয়েরই প্রাণ- 
বিয়োগ ঘটে । অতঃপর পিতামহ ও পিতামহীর যত্বে সে পালিত 
হইতে থাকে । 

অত্যন্ত শুভ সংস্কার নিয়! জন্মিয়াছে, তাই বালককাল হইতেই 
একনাথের জীবনে প্রকাশ পায় ভগবদ্‌-ভক্তি। খেলাধুলায় কোনো 
উৎসাহ নাই, স্বভাবে চাপল নাই-_সৌম্য শান্ত বালক অবসর 
পাইলেই গ্রামের উপান্তে শিব-মন্দিরটিতে গিয়া! উপস্থিত হয়, সারা 
দিন সেখানে কাটাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে । 

অপূর্ব মেধ! একনাথের | মন্দিরে পুরাণ পাঠ ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ যাহ] হয়, সবই তাহার কথস্থ। ধর্মজীবনের কাহিনী শুনিতে 
বসিলেই সে মাতিয়! উঠে, ফ্ুব প্রহ্লাদের পুণ্য কথা ভাবিতে ভাবিতে 
মন কোথায় উধাও হইয়। যায়। 

একনাথের বয়ন তখন বারে! বংসরের বেশী নয়। একদিন 
জনবিরলপখে শিবমন্দির হইতে সে বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেছে; 
হঠাৎ কানে আসে এক দৈবী প্রতাযাদেশ, “ওরে, বৃথা কেন আর 
কাল ক্ষেপণ করছিস, চলে যা দেবগড়ে জনার্দন স্বামীর কাছে। 
তিনিই যে তোর চিহ্ছিত সদ্গুরু, তোর জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে 
ভারই হাতে ।” ৮ ূ 

বালকের মর্মমূলে কে বেন এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া যায়। 
অজানা লোকের অনৃশ্য ইঙ্গিত মনকে বার বার উচ্চকিতঃ উদ্ভ্রান্ত 
করিয়া তোলে । সেইদিনই পিতামহীর ন্নেহনীড় ছাড়িয়া, কাহাকেও 
কিছু না জানাইয়া পদতব্রজে মে বাহির হইয়া পড়ে দেবগড়ের 
উদ্দেশে । 

কে এই জনার্দন স্বামী, কি তাহার পরিচয়ঃ কিছুই একনাথের 
জানা নাই। পথ চলিতে চলিতে লোকের মুখে শোনে, তিনি 
দেবগড়ের কেল্লাদার, মুসলমান রাজার এক অতি বিশ্বাসভাজন 
ব্যক্তি। যুদ্ধকুশল ও রাজনীতিবিদ্‌ বলিয়া! যেমন তাহার খ্যাতি 


১৪৩ ভারতের সাধক 


আছে, তেমনি খ্যাতি আছে সিদ্ধ সাধকরূপে | ন্ুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ 
নৃসিংহ সরম্থতী তাহার গুরু । সমর্থগুরুর কুপা ও আপন সাধনবলে 
জনার্দনের সাংসারিক জীবন আর অধ্যাত্মজীবনের ঘটিগ্নাছে এক 
বিস্ময়কর সমাহার। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে আস্তরিকভাবে । 

কেল্লার ভিতরে জনার্দন স্বামীর দর্শন ঘটিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণত 
হইয়া একনাথ কহেন, “প্রভু, আমি পৈঠানের লোক, ভানুদাসজীর 
গুপৌত্রর_একনাথ । ঈশ্বর কি বন্ত, কি ক'রে তা লাভ করা যায়, 
কিছুই আমি জানিনে। কিন্তু কি জানি কেন, এক প্রচণ্ড ব্যাকুলতার 
বেগ আমায় কেবলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ।” 

“ভানুদাসের প্রপৌত্র তুমি? অতি আনন্দের কথা । তিনি ছিলেন 
পরম বৈষ্ণব, আমাদের সকলের নমস্ত । তা বত, এত সাধু সন্ত 
থাকতে আমার মতে। কেল্লাদারের কাছে তুমি এলে কেন বলতে ?” 
প্রশ্ন করেন জনার্দন স্বামী | 

“প্রত্যাদদেশ শুনেছি, আপনিই আমার গুরু, আমার ইহকাল 
পরকালের চাবিকাঠি আপনারই হাতে 1” 

“কি কারে বুঝলে, বালক, এ প্রত্যাদেশ সত্য ?? 

“আমার অস্তরাত্মা কেবলই ডেকে বলছে, এ দৈবী আদেশ 
এসেছে আমারই পরম কল্যাণের জন্য ।” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া 
অশ্রুসজল চক্ষে একনাথ বলেন, “প্রভু, শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে 
অসহাম্স হয়ে পড়ি, ঈশ্বরের কপায় পিতামহীর আশ্রয় পাই । আজো 
আবার তেমনি অসহায় হয়ে এই বালক আপনার আশ্রয় চাচ্ছে, 
আপনি কি কপা করবেন না৷ ?” 

“বৎস, শান্ত হও! আমি তোমায় আশ্রয় দেবো । সত্য বলতে কি, 
তোমার আগমন আমার অপ্রত্যাশিত নয়। তোমার ছবি আগে 
থেকেই আমার মানসপটে ফুটে উঠেছে । জস্মাস্তরের ভালো! সংস্কার 
আছে তোমার ভেতর । তাইতে। এ অল্প বয়সে ঈশ্বরের জন্তে এমন 


ব্যাকুল হয়েছো ।” 


একনাথ স্বামী ১৪১ 


পরম বত্বে জনার্দন স্বামী একনাথকে দীক্ষা দেন, সেই সঙ্গে 
দেন নিগৃঢ় ভক্তিসাধনার উপদেশ । বালক শিষ্কের শান্তর পুরাণ 
অধ্যয়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়। হয়। জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও ভাগবতের 
তত্বসমৃহে অচিরে একনাথের আয়ত্তে আলিয়া! যায়। তাছাড়া, 
একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভক্তির নবধা লক্ষণও তাহার সাধন-সত্তায় 
প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে । 

গুরুগৃহে একাদিক্রমে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। বালকশিষ্ 
ক্রমে পদার্পণ করে যৌবনে । শান্তজ্ঞান, প্রেমাবেগ ও কাব্য প্রতিভার 
অপরূপ ক্ফুরণ দেখা যায় তাহার মধ্যে । অপার স্সেহ মমতা দিয়! 
গুরুজী 'একনাথকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার এই রূপাস্তর দেখিয়া 
সেদিন তাহাকে নিভৃতে ভাকিয়া কহেন, “বস, একনাথ, তোমার 
সাধনা ও শিক্ষা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে । এবার তোমায় শুরু 
করতে হবে জীবনের একট! ছুরূহ পর্যায় । সাধনজীবন ও অধ্যাত্ব- 
জীবনকে নিয়ে দূরে নিভৃতে সরে থাকলে চলবে না। এ সাধন 
দৃঢ়মূল হয়েছে কিনা, তা৷ বাচাই হবে নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনে । 
উপলন্ধিতে আনতে হবে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমতত্ব। সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ শ্্রীকৃষ্চই রূপায়িত হয়ে আছেন স্ষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুতে । 
সর্বঘটে ব্যাপ্ত ররেছে মহাকাশ, তেমনি সব বস্তুতে সব ঘটে- কৃষ্ণ 
বিরাজিত। তাই তোমার কৃষ্ণসেব। হবে সধত্র পরিব্যাপ্ত। এই 
তত্ব ও সাধনকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে ব্যবহারিক জীবন 
বা সাংসারিক জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম করতে হবে কৃষ্ণের কর্ম 
বলে। আমি ভাবছি, তোমার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক 
জীবনের শিক্ষাও তোমাকে দেবো । ছুটোকে মিলিয়ে যদি চলতে 
পারো, তবেই সার্থক হয়ে উঠবে তোমার এই ভাগবত-ভিস্তিক 
ধর্মসাধন। 1” 

অতঃপর একনাথকে গুরু সরকারী কাজকর্মের নানাবিধ শিক্ষা 
দান করেন। হূর্গের কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজও ধীরে ধীরে তাহার 
উপর স্স্ত হয় | 


১৪২ ভারতের সাধক 


জনশ্রতি আছে, এই সময়কার একটি ঘটনায় তরুণ একনাথ 
যে সাহস, বুদ্ধিমত্ত। ও প্রত্যুত্ন্নমতির পরিচয় দেন, তাহার ফলে 
দেবগড় কেল্ল! রক্ষা পায় এবং কেল্লাদার জনার্দন স্বামীও এক ভয়ঙ্কর 
বিপদ এড়াইতে সক্ষম হন। 

সেদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিতান্ত আকম্মিকভাবে শত্রুর 
এক সেনাবাহিনী দেবগড় আক্রমণ করিয়া! বসে । জনার্দন স্বামী 
তখন কেল্লার অভ্যন্তরে একটি নির্জন কক্ষে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। 
শক্রসেনা রণহুষ্কার দিয়া প্রাণপণে গুলীবর্ষণ করিতেছে, ছুই একটি 
দল পাহাড়ের গা বাহিয়া উপরে উঠার চেষ্টাও করিতেছে । এই 
সঙ্কট সময়ে কেল্লার নায়কের দেখা নাই, কেল্লার রক্ষীদল কিংকর্তব্য- 
বিমুঢ় হইয়৷ ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে । 

তরুণ একনাথ চকিতে এ বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়। নিয়াছেন। 
গুরুদেবকে ধ্যানাসন হইতে উঠানোর উপায় নাই, অথচ শত্রুর 
প্রতিরোধ এখনই করিতে হইবে । তড়িৎবেগে তিনি জনার্দন স্বামীর 
কক্ষে ঢুকিয়া৷ পড়েন, নিজেকে সজ্জিত করেন তাহার বর্ম, শিরস্ত্রাণ 
ও অস্ত্রশস্ত্রে। তারপর ছূর্গপ্রাকারে দ্াড়াইয়! দক্ষ নায়কের মতে। 
দেন প্রতি-আব্রমণের নির্দেশ | ব্রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধের হীকভাক 
ও উত্তেজনায় একনাথকে কেহই চিনতে পারে নাই, ভাবিয়াছে 
ছর্গের নায়ক জনার্দন ম্বামীই তাহার ছূর্ভেছ্য বর্ম শিরম্ত্রাণ পরিধান 
করিয়৷ দিতেছেন কৌশলপুর্ণ সামরিক নির্দেশ । 

তীব্র প্রতিরোধের ফলে শক্রসেনার মনোবল সেদিন ভাঙিয়া 
পড়ে, পরাস্ত হইয়। তাহারা পলায়নপর হয়। 

ইতিমধ্যে জনার্দন স্বামী ধ্যানাসন হইতে ব্যথিত হুইয়াছেন। 
বাহজ্ঞান পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়া নিতে তাহার 
দেরি হইল না। এ ঘোর বিপদে একনাথের উপস্থিত বুদ্ধি) বীরতখ ও 
নেতৃত্ই আজ অসাধ্য সাধন করিয়াছে । শক্র সেনা যেমন বিধ্বস্ত 
হইয়াছে তেমনি হুর্গবাসীদেরও হইয়াছে প্রাণরক্ষা । 

একবার জনার্ঘন স্বামী সরকারের একটি জটিল হিসাব নিয়া 


একনাধ স্বামী ১৪৩ 


বড় বিপদে পড়েন। হিসাবে একট! মারাত্মক ভুল রহিয়াছে কিন্তু 
সে ভুলের সূত্রটি খু'জিয়৷ পাওয়! যাইতেছে না। কয়েকদিন ধরিয়া 
অবিরত চেষ্টা চলিল, কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। একনাথের 
একটা বিশেষ গুণ, যখনি যে কাজে তিনি হাত দেন, নিষ্ঠা ও দায়িত্ব 
নিয়া তাহ! সম্পন্ন করেন । জনার্দন স্বামী তাহার 'এই হিসাবের 
গরমিল সংশোধনের ভার শিষ্কের উপরই দিলেন। 
একনাথ একাগ্র হইয়া এই হিসাবের খাত৷ নিয়া পড়িলেন এবং বনু 
পরিশ্রমের পর ভুলের সুত্র খুঁজিয়৷ পাওয়া! গেল। জনার্দন স্বামী তো 
মহা আনন্দিত। কহিলেন, “বৎস, একনাথ, তোমার নিষ্ঠা ও মনঃ- 
সংযম প্রশংসনীয় । মনে রেখো এমনিভাবে অধ্যাত্ব-মাধনের উপরেও 
মনকে করতে হবে কেন্দ্রীভূত। তোমায় আমি একটি নিগুঢ় সাধন 
এবার দেবো । কেল্লার বাইরে যে গহন অরণ্য রয়েছে, সেখানে বসে 
এই প্রক্রিয়াটি তুমি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠান করো৷ | আশীর্বাদ করি, 
তোমার সাধন! অচিরে জয়যুক্ত হয়ে উঠুক” 
গুরুর এই আশীর্বাদ সফল হইয়! উঠে, ভক্তিপ্রেম-সিদ্ধ একনাথ 
শ্রীহরির দর্শনলাভে হন কুতকৃতার্থ। 
শিষ্তের এ সাফলো জনার্দন স্বামীর আনন্দের অবধি নাই । 
স্নেহপুর্ণ স্বরে কহিলেন, “বৎস, একনাথ, আমার এখানে আর তোমার 
অবস্থান করার প্রয়োজন নেই ৷ ইষইদেবের নাম স্মরণ করে, বেরিয়ে 
পড়ো, দর্শন করে! দেশের প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও তীর্থ গুলি ।” 
পিতৃম মমতায় গুরুদেব এ কয়টি বসর একনাথকে সজীবিত 
রাখিয়াছেন, গুরুরূপে তাহার সাধনজীবনকে করিয়াছেন উদ্দীপিত। 
এবার আসিয়াছে বিচ্ছেদের পালা । 
সজলচক্ষে করজোড়ে একনাথ কহেন, “প্রভু, এ ক'টি বৎমর এমন 
নিবিড় ক'রে আপনাকে পেয়েছিলাম, কোনোদিন ভাবতেও পারি নি, 
এভাবে আপনি আমায় দূরে সরিয়ে দেবেন |” 
“না, বৎস, দূরে আমি কোনোদিনই থাকবে! না, দীক্ষামন্তের 
মধ্যেই যে থাকে গুরুর নিবাসঃ ইষ্টধ্যানে জড়িয়ে থাকেন তিনি 
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ওতপ্রোত হয়ে । তোমায় আমায় বিচ্ছেদ কোনোদিনই হবে না, 
আর শোন-_-তীর্থ পরিক্রমায় একটা বড় লাভ আছে ।” 

“বুঝিয়ে বলুন আমায়, প্রভু |” 

হ্যা, এই পরিক্রমা উপলক্ষে পথে প্রীস্তরে, বনে জঙ্গলে কত 
ঘুরে বেড়াতে হবে সাধু তক্কর, যোগী ভোগী সবারই মুখোমুখী তোমায় 
হতে হবে। পর্যটনের জীবনে আমবে কত স্ুখ-ছুঃখ১ কত উত্থান 
পতন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা । এই উত্থান-পতনের মধ্যে নামজপ 
আর ইঠ্টধ্যান ঠিক থাকে কিনা, ইষ্টের উপলব্ধি আরো! দৃঢ় হয় 
কিনা, সঠিকভাবে ত। যাচাই কর! হয়ে যাবে ।” 


পারব্রাজন ও তীর্থদর্শনে কয়েক বংনর অতিবাহিত হয়, তারপর 
একনাথ দেবগড়ে গুরুর সকাশে আসমিয়।৷ উপনীত হন। গুরু ও 
শিষ্ের পুনমিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠে। 

ন্েহপুর্ণ স্বরে জনার্দন কহেন, “বৎস, তোমার উপর আমি অত্যন্ত 
প্রসন্ন হয়েছি। ঈশ্বর উপলন্ধি তোমার দৃঢ়তর হয়েছে, সাধনায় 
হয়েছো তুমি সফলকাম । এবার নিজের ঘরে ফিরে যাও! বিবাহ 
ক'রে সংসারী হও 1” 

একথা শোন! মাত্র আতকিয়া উঠেন একনাথ। তিনি কিছু 
বলার আগেই জনার্দন স্বাক্ী খপিয। কহেন, “এতে বিশ্মিত বা ক্ষুব্ধ 
হবার কিছু নেই, একনাথ | সাধনজীবনে জ্ঞান ভক্তি কর্মের সমন্বয় 
ফুটিয়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন আমার গুরুদেব শ্রীব্সিংহ 
সরস্বতী | তার কিছুটা নিদর্শন তুমি দেবগড়ে অবস্থান ক'রে প্রত্যক্ষ 
করেছে! । তোমাকেও তেমনি জীবন যাপন করতে হবে । হ্যাঃ তুমি 
বিবাহ করো, যাপন করে! অনাসক্ত কৃষ্তভক্তের জীবন। কৃষ্ণ 
আর কৃষ্ণের রচিত এই বিশ্বংসার এই উভয়কেই অবলম্বন ক'রে 
থাকো । কৃষ্ণময় হও তুমি, আর প্রতি ভক্ত-মান্ুষের হাদয়ে গড়ে 
তোল এক একটি কৃষ্ণমন্দিক্স । আমার আর একটা নির্দেশ, সাধারণ 
ভক্তমানুষের উপযোগী স্ুখবোধ্য তক্তি-গ্রন্থাদি তুমি রচনা করো, 
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পুরাণ শাস্ত্রের তত্ব ও কাহিনীকে জনমানসের গ্রহণীয় ক'রে দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দাও ।” 

গুরুর নির্দেশ একনাথ শিোধার্ধ করিয়া নেন। পৈঠানে কিরিয়। 
গিয়া মিলিত হন বৃদ্ধ পিতাদহ ও পিতাম্হীর সঙ্গে। অতঃপর 
বিজাপুরের এক সৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। নাম 
তাহার গিরিজাবাঈ। একনাথের সাধনা ও ধর্মাচরণে পতিব্রতা 
গিরিজাবাঈ চিরকাল অকুঞ্ চিত্তে সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন। 

এবার পৈঠানে বসিয়া একনাথ রচনা করেন বহুতর ভক্তিমূলক 
গ্রন্থ । ইহাদের মধ্যে সাহিত্য, দর্শন ও ভাবসম্পদের দিক দিয়! 
সবাপেক্ষা' গরীয়ান্‌ তাহার ভাগবতের ব্যাখ্যা! । একাদশ ক্বন্ধকে 
ভিত্তি করিয়া এটি রচিত। মারাঠী জনসাধারণ এ শ্রশ্থকে বলে 
একনাথী ভাগবত । বিশহাজার পদ-সমদ্বিত এই মহান্‌ গ্রন্থ মারাঠ! 
সাহিত্যের এক অক্ষয় কীতি। 

“ভাবার্থ রামায়ণ একনাথের অন্যতম সার্থক আধ্যাত্মিক সাহিত্য- 
কীতি । একনাথ নিজে বলিয়া গিয়াছেন- রামভক্তির এক টবী 
প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থ রচন তিনি শুরু করেন । কিন্তু যুদ্ধ- 
কাণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায় অবধি গিয়া আর এটি তিনি শেষ করিয়! 
যাইতে পারেন নাই । তাহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য গাবোয়া এটি সমাপ্ত 
করেন। রুকঝিিণী স্বয়ম্বর একনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য স্য্টি । কৃষ্ণ 
রুক্সিণীর স্তুমধুর প্রেমরসের ভিয়ান চড়ানো হইয়াছে ইহাতে | ইহ! 
ছাড়া, ভাহার অন্ভান্ত রচনার মধ্যে রহিয়াছে চতুঃশ্লোকী ভাগবত, 
স্বাত্সুখ ও কয়েক শত মনোজ্ঞ অভঙ্গপদ। এই সব রচনায় 
একনাথের অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও জীবনদর্শনই শুধু প্রকাশিত হয় নাই, 
তাহার কবিত্বশক্তির মহিমাও চমৎকার রূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে । 

উত্তরসূরী জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব একনাথের মধ্যে 
বথেষ্টই আছে, কারণ, জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতা, অস্ৃতান্ুভব এবং 
নামদেবের প্রেম-ভক্তি-আপ্নত অভঙ্গের দ্বারা তিনি অনেকাংশে 


অনুপ্রাধিত। ” ক্ষিম্ত ততৎসত্বেও নিজ সাহিত্য-কৃতিতে একনাখের 
ভা. সা. (৮)-১ 
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স্বকীয়তা ফুটিয়! উঠিয়াছে। ভক্তিরসাত্মক সাহিত্য স্্টি করিলেও 
জ্ঞানদেব ও নামদেব তাহাদের গুরু নাথযোগীদের দার্শনিক মতবাদ 
গ্রড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু একনাথের সময়ে মারাঠার ভক্তি- 
আন্দোলনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার 
বাড়িয়াছে, ভক্তিধর্ম তাহার উৎস খু'জিয়। পাইয়াছে সনাতন ধর্ম ও 
অবতার পুরুষদের লীলা কাহিনীতে | এই উৎস হইতেই, বিশেষ 
করিয়! ভাগবত পুরাণ হইতে একনাথ সংগ্রহ করিলেন তাহার অধ্যাত্ব- 
সাহিত্যের মূল রস। তারপর গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সহজ ভাষায়, 
সর্বজনীন সংবেদনে, তাহা! পরিবেশন করিলেন ভক্ত সাধারণের 
কাছে। ফলে অল্পকালের মধ্যে একনাথ চিহ্নিত হইয়া! উঠিলেন 
এক ভক্তিসিদ্ধ আচার্ধরূপে । তাহাকে কেন্দ্র করিয়া! এক নবতর 
খাতে হরিকথা ও হরিভক্তির রসপ্রবাহ সারা দেশে বিস্তারিত হুইয়! 
পড়িল। পৌরাণিক ভক্তিধর্ম মারাঠায় পুনরুজ্জীবিত হইয়৷ উঠিল 
উাহারই জীবন সাধন! ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয় । 

অধ্যাপক পটবর্ধন একনাথের সাধনজীবন ও কবিত্ব শক্তির 
ব্যাখ্য।-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া 'একস্থানে বলিয়াছেন--একনাথের 
রচনায় অন্তরের আবেগধনিতা ও ভাবরসের সহিত মিলিত হইয়াছে 
ভক্তি-সাধনার পরমতত্ব। তাই দেখা যায়, একনাথ শুধু একজন 
ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন না, এই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতি 
উচ্চ শ্রেণীর একজন ভাবুক কবি। প্রধানত এই কারণেই একনাথ 
কী্তিত হন একজন অতিশয় জনপ্রিয় ধর্মগুরু রূপে ।১ 

ভক্ত কবি, সিদ্ধপুরুষ, একনাথের খ্যাতি পৈঠান ও পন্ধারপুর 
অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হুইয়া পড়ে । শত শত লোক আসিয়া ভিড় জমায় 
তাহার কীর্তনের অঙ্গনে | মহানাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া 
উঠেন একনাথ স্বামী নামে। 

একনাথের রচিত অতঙগপদে 'গুরুভক্তি ও গুরুর পদে আত্ম- 


১ অধ্যাপক পটবর্ধন ১ উইলসন ফিলসফিক্যাল লেকচার্স। 


একনাথ স্বামী ১৪৭ 


সমর্পণের তত্ব বার বার প্রচারিত হইয়াছে! একটি অভঙ্গে কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়। তিনি বলিতেছেন-_ 


গুরুর দেওয়া বিপুল খণ__ 

কি ক'রে একনাথ শুধবে তার এই জীবনে ? 

গুরু দেখিয়েছেন এক চমকপ্রদ ইন্দ্রজাল-_ 

শিষ্য একনাথের অহমিকার তীত্র বিষ 

নিঃশেষে করেছেন তিনি পান, 

দৃষ্টি টেনে নিয়েছেন অন্তরের গভীরে, 

যেখানে রয়েছে সেই দিব্য আলোকের উদ্ভামন-- 
নেই কখনে। যার উদয় আর অস্ত। ( অভঙ্গ 8) 


গুরুদেবের কৃপা হইতেছে পরশ-পাথর, যাহার স্পর্শ গুণে শিষ্য 

ধন্য হয়ঃ তাহার সর্ধসত্বায় ঘটে রূপান্তর । একনাথ আর একটি পদে 
তাহার গুরু জনার্দন স্বামীর মহিম! জ্ঞাপন করিতেছেন : 

এ কি পরম বিস্ময় ঘটালেন গুরু আমায় দিয়ে, 

হৃদয় কল্দরে করালেন শ্রীভগবানের দর্শন । 

আর এমনি কুপালু তিনি 

ত্যাগ ছঃখের চরম মূল্য থেকে 

দিলেন আমায় অব্যাহতি । 

শোন তবে গুরু-ক্পার গোপন রহস্ত | 

এই কপার আলোয় সব বস্তু সর্ব চরাচর 

হয়ে ওঠে ঈশ্বরময় । 

চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, 

যে আম্বাদ গ্রহণ করি জিহবায়, 

সব কিছুতেই পাই ঈশ্বরের পরিচয় । ( অভঙ্গ ৮) 


ভক্তি আর নাম-সাধন। সম্পর্কে একনাথের বাণী মর্সস্পর্শ্শ | 
তাহার মতে জীবন-প্রভু ঈশ্বরের নিরস্তর স্মরণই জীবন, আর ঈশ্বরের 
বিমুখতা। ও বিস্মরণ হইতেছে মায়া-বিভ্রম | 


১৪৮ ভারতের সাধক 


স্মরণ মনন ও জপ কীর্তনের যে কোনো সাধনই শ্রীভগবান্কে 

অমোঘ শক্তিতে আকর্ষণ করে, তিনি ছুটিয়া আসেন এই ধুলার 
ধরণীতে | একটি পর্দে একনাথ গাহিতেছেন--“দদা অনুধ্যানের 
ফলেই তো৷ তিনি ত্রাণ করলেন যখন কো?পন স্বভাব খষি ও তার 
ত্রান্ষণ শিষ্ের1! এসে চাইলেন ক্ষুধার অন্ন; অর্জুনের ভাবনার সদা 
জাগ্রত ছিলেন কৃষ্ণ, তাই তো প্রভূ বাচিয়েছিলেন তাকে বার বার। 
ভক্তিতে শুধু গ্রাভগবান্‌ দর্শনই দান করেন না, ভক্তের বশ্যতাও তিনি 
স্বীকার করেন। এমনি তার মহত্ব, আর এমনি চিরায়ত ভক্তি- 
সাধনার মাহাত্ম্য; £ 

সদ! ভক্ত-বশ আমার পরম প্রভু__ 

ব্রৌপদীকে করেন উদ্ধার তার চরম বিপদে, 

স্থদামার দারিদ্ৰ্য-ুঃখ মুহুর্তে করেন দূর । 

পরীক্ষিতকে মাতৃজঠরে বাচাতো কে 

যদি না হতে তার কপাঘন দৃষ্টিপাত ? 

গোবর্ধন ধারণ ক'রে) তার নিচে গিরিধর 

রক্ষা করেন গাভী আর গোপগোপীদের । 

গোর কুমোরের সাথে বসে প্রভু আমার 

শুকিয়ে তোলেন ভেজ। মাটির ভাগ । 

চোখা মেলার সাথে চড়ান পশুর দল; 

সাওতা মালীর পাশে বসে কাটেন বুনো ঘাস। 

কবীরের সাথে টানা-পোড়েনে ধুনেন কাপড়, 

রুইদাসের সঙ্গী হয়ে চামড়ার রং লাগান, 

সজন কপাইর মাংস বিক্রয় 

আর স্বর্ণকার নরহরির সোন। গালানোর কাজে 

হাত এগিয়ে দেন কৃপালু প্রভু । 

জনাবাঈর গোবর সানন্দে বহন করেন তিনি, 

আবার ভূমিকা নেন দামাজীর পারিয়া দূতের । 

মহারাষ্ট্রের জনগণ পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ 


একনাথ স্বামী ১৪৯ 


পরিচিত ছিল না । একনাথ স্বামী এই পরিচয় সাধিত করিলেন 
প্রধানত তাহার একনাধী ভাগবত ও রামায়ণ ভাষ্যের মধ্য দিয়া । 

জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতার প্রভাব একনাথের সাধনজীবন 
ও সাহিত্যকর্মের উপর যথেষ্ট ছিল। একনাথ নিজে তাহ! অকুঠ 
চিত্তে স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু তথ্য প্রমাণ হইতে দেখা 
যায়, গুরুর আদেশে ভাগবত-অনুকূল ভক্তিপ্রেমের যে সাধনা তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, গুরুকৃপায় যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তর 
কালে তাহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনে তাহাই প্রতিফলিত হইয়। উঠে 
অধিক পরিমাণে । 

নিজের প্রেমভক্তি সাধনার অন্তম উৎম ভাগবত সম্পর্কে 
একনাথের উক্তিটি বড় মনোরম । তিনি বলিতেছেন ঃ শ্রীভাগবত 
হচ্ছে একটি বড় ক্ষেত। ব্রহ্মা প্রথমে এর জন্য প্রদান করেন শস্ত- 
বীজ। নারদ এই ক্ষেতের অধিকারী, এঁ শস্ত-বীজ তিনিই বপন 
করেন তার নিপুণ হস্তে । ব্যাসদেব করেন এঁ ক্ষেতের নিরাপত্তার 
ব্যবস্থা--দশটি বাধ দিয়ে বেঁধে দেন এর চারিদিকে | ফলে সে 
স্থান ভরে ওঠে দিব্য আনন্দ আর শ।স্তির ফসলে । শুক এই কসল 
পাহারা দেবার ভার গ্রহণ করেন । হরিনাম অবিরত নিক্ষেপ 
করেন তিনি, আর পাপরূপ পাখিরা যায় দূরে পালিয়ে । ভক্ত 
উদ্ধব করেছিলেন কেটে-আন শস্তের ঝাড়-বাছাই । কৃষ্ণজীর পরম 
বাণীর মূল্যবান শস্তকণা বার ক'রে রেখেছিলেন তা" থেকে । এ 
থেকে তৈরি হয়েছে দিব্যলোকের সৌরভ মাখানো কত আহার্ব। 
পরীক্ষিৎ এলেন তারপর | সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে, শুক- 
দেবের মুখে পবিত্র ভাগবত কথা শুনে পান করেন তিনি ভাগবতী 
আনন্দের সুধা। তার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শ্রীধর ভাগবতের 
নিগৃঢ় মর্মকথার ওপর করেন আলোকপাত, দিব্য আনন্দ লাভ ক'রে 
নিজে হুন কৃতকৃভার্থ। জনার্দন ব্বামীর প্রিয় মক্ষিকা, একনাথ, 
তার মারাঠী ভাষার ছুটি পাখনা মেলে উড়ে গিয়ে বসেছে সেই 
লোভনীয় নুধার ওপর, প্রাণভরে ভোজন ক'রে হয়েছে ধন্ত ।” 


১৫০ ভারতের সাধক 


ভক্তি-সাধনকে একনাথ স্বামী বলিয়াছেন £ পরম ধামে গমনের 
প্রশস্ত রাজকীয় পথ। শ্রীহরি স্বয়ং এ পথের রক্ষণাবেক্ষণকারী, পথে 
তিনি চক্র হস্তে দাড়ানো থাকেন । আক্রমণকারী দন্্য ব বৈরীদের 
করেন হনন। নিজস্ব অস্ত্র দিয়ে প্রভু আরে! একটি বড় কপার কাজ 
করেন। সাধনপথের বড় শক্র-_সাধকের অহংবোধ । এই অহং- 
বোধকে কৃপালু প্রভু চর্ণ করেন তার গদার আঘাতে । তার মঙ্গল 
শঙ্ঘের ধ্বনিতে শুচিশুভ্র হয়ে ওঠে ভক্তের অন্তর, জ্ঞানালোক প্রবেশ 
করে তাতে । আর শ্রীহস্তের প্রন্ফুটিত কমল দিয়ে আপ্রকাম ভক্তের 
করেন তিনি সংবর্ধন। | 

আদর্শ ভক্ত ও তাহার ভক্তিসিদ্ধির যে বর্ণনা একনাথ দিয়াছেন 
তাহা ভাগবত হইতেই নেওয়! : 

_-এই চরম অবস্থায় পথ ও লক্ষ্যবস্ত এক হয়ে ওঠে- ঈশ্বরের 
বরণীয়, কৃপাপ্রাপ্ত ছই-চান্সটি সাধকের ভাগ্যেই এটা ঘটতে দেখা 
যায়। একৈকনিষ্ঠা আর শরণাগতির ফলে, সাধক গুরুর কৃপা 
লাভে ধন্য হন, উপলব্ধি করেন আত্মার স্বরপ। তিনি দেখতে পান; 
সব মানুষের হৃদয়েই বিরাজিত রয়েছে শ্রীহরির মন্দির। শ্রীহরিকে 
দেখেন তিনি ভিতরে ও বাইরে, সব্ত্র সধবস্ততে ! তারপর ধ্যাত৷ 
আর ধ্যেয়ের ভেতর থাকে ন। কোনে। পার্থক্য । ভক্ত নিজেই হয়ে 
বান ভগবান যিনি সার! বিশ্ব ব্রন্মাণ্ডে রয়েছেন ওতপ্রোত। এখন 
থেকে অবস্থান) চলাফের! সব কিছু ভগবানের মধ্যে, ভগবানের 
সারূপ্য লাভ করেন তিনি। নাম রূপ, কার্য কারণের বিভেদ ঘুচে 
যায়) এ অবস্থায় সববস্তর মধ্যে প্রকৃত ভগবৎ-সত্তাকে তিনি দেখতে 
পান। স্যগ্ির এত কিছু বৈচিত্র্য) বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে-এক ও 
অদ্বিতীয় পরমবন্তর স্রীভগবান্কে নিরস্তর করেন তিনি প্রত্যক্ষ । 
একনাথ বলেন? সর্বভূতে ভগবৎ-দর্শন--এই হচ্ছে ভক্তি সাধনার 
চরম কথা । কিন্তু এ অবস্থা ভক্ত লাভ করতে পারে না-যদি ন৷ 
প্রতুর কপার আলোয় তার হৃদয় হয় উদ্ভাসিত ।১ 


০ 


১ ক্বানাডে £ মিষ্টিসিজম ইন মহারাট্র-পৃঃ ২৪৯ 


একনাথ স্বামী ১৫১ 


গুরু জনার্দন স্বামীর কৃপায় ও নিজের সাধন বলে একনাথ- 
স্বামী পরিণত হন এক ভক্তিপিদ্ধ মহাপুরুষরূপে | নিজ জীবনে এই 
সিদ্ধি কি ভাবে আসিল, কি ছিল তখনকার অতীক্দ্রি় অভিজ্ঞতা, 
এ তথ্য তাহার কতকগুলি অভঙ্গপদে নিহিত রহিয়াছে । 
একটি পরে তিনি গাহিতেছেন £ 
অন্তরাত্মায় অধ্যাত্ম-সূর্ষের ঘটলো দীপ্তিময় প্রকাশ-_- 
দেখলাম আমি, এ প্রকাশের নেই উষা, 
নেই মধ্যান্ধ বা! অস্তাচল। 
নেই এর কোনো আদি বা! অন্ত। 
সম্মুখে আমার আত্মিক সূর্যের চির উদ্ভাসন, 
পূর্ব-পশ্চিমের পার্থক্য চিরকালের মতো গেছে ঘুচে । 
কর্ম আর নৈক্ষর্ম হুই-ই হয়ে গেছে অর্থহীন 
দিনের আকাশে চাদের ছায়ার মতে। | 
একনাথ স্বামী ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ ৷ বনহুজনের বন্দিত, বুজনের 
সাধনপথের আলোক দিশারী তিনি । কিন্তু শ্রদ্ধেয় গুরুদেব জনার্দন 
স্বামীর নির্দেশে, চিরদিন তিনি লোকালয়েই বাস করিয়াছেন, যাপন 
করিয়াছেন সাধারণ ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহস্থ জীবন । ঘ্বৃতের প্রদীপের 
মতে! এই জীবন পবিত্রতা আর ন্িগ্ধতায় ভরা । এই প্রদীপের 
আলো বিকীর্ণ হয় প্রায় চল্লিশ বৎসর ব্যাপিয়া । মহারাষ্ট্রের সহস্র 
সহত্র ভক্তের সাধনজীবন এই কল্যাণময় আলোকের দীপ্তিতে উজ্জ্বল 
হইয়া উঠে । 
পৈঠানে একনাথের দিনচর্ধা ছিল এইরূপ : প্রত্যুষে উঠি 
তিনি কিছুটা সময় ধ্যান-ভজনে অতিবাহিত করিতেন । তারপর 
নদীতে গিয়। সমাপন করিতেন স্নান তর্পণ। এবার শান্ত্রপাঠের 
পর্ব । ভাগবত ,ও গীতার পাঠ ব্যাখ্যার আসরে সমবেত হইত 
অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। দিব্যভাবে আবিষ্ট পরম বৈষবের মুখনিঃস্ছত 
বাণী ও উপদেশ সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন ৷ মধ্যাহ-ভোজনের 
একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল অতিথি সৎকার । অতিথিদের সঙ্গে নিয় 
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মিতাহারী একনাথ আহার ক্রিয়া! সম্পন্ন করিতেন। বিশ্রামের পর 
অপরাছে আবার ভক্তিগ্রন্থ পাঠ । জ্ঞানেশ্বরী গীতা বা ভাগবত এই 
দুইটি প্রিয় গ্রন্থ প্রধানত তিনি আলোচন। করিতেন। শ্রোতাদের 
মধ্যে তন বহিয়া যাইত প্রেম-ভক্তি বসের অমৃত প্রবাহ । সর্বাপেক্ষা 
আকর্ষণীয় ছিল একনাথের সান্ধ্য সংকীর্তন। নিজের রচিত অভঙ্গ 
পদ গাহিয়৷ গাহিয়া একনাথ স্বামী ভাবরসে উদ্বেল হইয়া! উঠিতেন। 
ভক্তদের মধ্যে জাগিয়! উঠিত ভক্তিপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা | দৃর- 
দৃর্ান্ত হইতে বহু দর্শনার্থীদের আগমন ঘটিত পৈঠানের এই বৈষ্ণব 
মহাত্মার দর্শনের জন্য | 

একনাথ ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, ভক্তের শ্রীভগবানের আপনজন, 
প্রিয়জন, তাহাদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য থাকিবে, তাহার কাছে এই চিন্তা 
ছিল অসহনীয় । কীর্তনের আসরে উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ), সকলের 
সঙ্গে তিনি একসঙ্গে উপবেশন করেন, নিধিচারে যে কোনো জাতির 
ভক্ত অতিধিদের নিয়! ভোজনে বসেন, গ্রামের ব্রাহ্মণের! ইহ সুচক্ষে 
দেখেন নাই। কঠোর ভাষায় তাহার। একনাথের এই আচরণের 
-বিরুদ্ধে বলাবলি করিতে থাকেন । 

একনাথ কিন্তু এবিষয়ে একেবারে নিবিকার | স্বরচিত অভঙ্গা- 
পদে তিনি গাহিলেন১-_ 


হো কা বর্ণামাজী অগ্রণী । 
যে! বিমুখ হরিচরণী | 
ত্যাহুনি শ্বপচ শ্রেষ্ঠ মানী-_ 
জো! ভগবদ্‌ ভজনী প্রেমল। 
_-্রীহরির চরণকমল থেকে যে বিমুখ, বর্ণের দিক দিয়ে অগ্রণী 
হয়েও সে যে নিক্ষল, ব্যর্থ। তার থেকে সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ যদি সে 
প্রেমভরে করে ভগবদ ভজন। 
পৈঠান ও তাহার কাছাকাছি গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা ছিলেন 
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স্বভাবত রক্ষণশীল। একনাথ স্বামীর নৃত্য কীর্তন ও ধর্ম উপদেশ 
সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে, সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া 
নিতেছে বলিয়া তাহার সোরগোল তুলিলেন। জনগণের মধ্যে 
একনাথের প্রভাব দিন দিনই বৃদ্ধির পথে, ইহাতেও অনেকের ঈর্ধার 
অবধি নাই । শুরু হইল নান! নিন্দাবাদ। বিরোধীরা রটাইলেন, 
একনাথের। গুরুকরণ হয় নাই। সত্যকার কোনে। সাধনা ও 
সিদ্ধিও তাহার নাই। যশ ও অর্থের লোভে তিনি ভূয়া আচার্ধগিরি 
করিতেছেন, লোক ঠকাইয়! বেড়াইতেছেন। 
এই সব দুর্নাম একনাথ স্বামী শুনিলেন, কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র 
বিচলিত হইতে দেখা গেল ন1। উদার ক্ষমানুন্দর সাধক ইহার 
উত্তরে যাহ! লিখিলেন যে কোনে! সাধক বা সমাজ-সংস্কারকের কাছে 
তাহা চিরকাল স্মরণ রাখার মতো । 
নিন্দক কামাচা কামাচা । 
গড়ী আত্মারামাচা । 
নিন্দক আমুচী গঙ্গ।। 
আমুচী পাতকে নেতে ভঙ্গ 
নিন্দক আমুচা সখ] | 
আমুচী বস্ত্র ধুনে। ফুকা । 
নিন্দক আমুচী কাশী। 
আমুচী পাতর্কে অবধী নাশী- 
নিন্দক আমুচ। গুরু 
এক। জনার্দন থোরু ।১ 


_নিন্দুকেরা আমার অতি প্রিয়। কারণ তার! যে সৃষ্ট একই 
আত্মারামের ছারা | নিন্দুকের] যেন গঙ্গার, পবিত্র ধারা) আমাদের 
বত কিছু পাপরাশি করছে তার! বহন। নিন্দুকেরা আমাদের সখা, 
আমাদের কলুষিত বন্ত্র বিনামূল্যে দিচ্ছে ধুয়ে। নিন্দুকেরা আমার 
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কাশী, সব কিছু পাপ করছে বিনষ্ট । নিন্দুকেরা আমার গুরু, কারণ, 
তারাই যে আমায় গড়ে তুলেছে জনার্দন স্বামীর শিষ্যরূপে । 


সাধক-কবি হিসাবে একনাথ স্বামীর ছুইটি অবদান ধর্সসংস্কৃতির 
ইতিহাসে অমর হইয়। থাকিবে । প্রথমত, আপন রচনার মাধ্যমে 
বেদাস্তের তত্বকে তিনি সারারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করিয়। 
তুলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাহার ভক্তি সাহিত্য মাবাঠী ভাষায় রচিত 
হওয়ার ফলে মারাঠী জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 

বেদাস্তের উচ্চতর তত্বের আলোচনা আগে শুধু সংস্কৃতে শিক্ষিত 
মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই লীমাবন্ধ ছিল । এবার তাহার জনপ্রিয়ত! 
বৃদ্ধি পায়, সমাজের স্তরে স্তরে ছড়াইয়! পড়িতে থাকে । একনাথের 
অভঙ্গপদ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গীত হইত, একনাথী ভাগবত ও 
রামায়ণ পঠিত হইত বহুতর ধর্সসভায়। কাজেই তাহার তত্ব ও 
আদর্শের প্রচার দ্রতবেগে বাড়িয়া চলে । 

পুবন্থরী জ্ঞানদেব তাহার গীতাভাষ্তে বেদাস্তের তত্ব আলোচন। 
যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদেবের দার্শনিক তত্ব ও তাহার ভাষা 
ছিল জটিল ও ছবোধ্য। ভাহার দর্শন-ব্যাখ্যা ছিল মেঘলোকের 
মতো! ধোয়াটে, সাধারণ মানুষের ধরা ছোয়ার অনেক উধের্ব। কিন্তু 
একনাথের ব্যাখ্য। ছিল অতি প্রাঞ্জল, গ্রাম্য মানুষের পক্ষেও তাহার 
রসন্বাদ গ্রহণ করা কঠিন হইত না। মর্তের মানুষের কাছে স্বীয় 
সুধা তিনি যেন নিখিচারে অকৃপণ করে বিলাইয়! গেলেন ।১ 

মারাঠীতে রচিত একনাথের ধর্মসাহিত্যের প্রশংসায় মুখর হইয়া 
অধ্যাপক পটবর্ধন লিখিয়াছেন : “পগ্িতদের জন্য লিখে নাম-যশের 
অধিকারী হবার ইচ্ছে একনাথের ছিল না। তিনি লিখেছিলেন 
সমাজের সব স্তরে সত্যবোধ ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জঙ্কা। 
স্ীলোক: শুদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কল্যাণেই লেখনী ধারণ 


১ রানাডে : মিহিসিজম ইন মহারাষ্ট্র পঃ ২৫* 
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করেছিলেন তিনি। পণ্ডিতের ঘ্বণাকে তিনি করতেন ঘ্বণা, আর 
লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দেশবাসীর দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সদাই লিখে 
চলতেন দেশজ ভাষায়। 

“দেশজ ভাষার জন্য তাকে অলম সাহসে যুঝতে হয়েছিল-_-এবং 
এতকালের ব্যবধানেও) আজকের দিনেও, দেশজ ভাষার লড়াই 
আমাদেরও কম চালিয়ে যেতে হচ্ছে না । তখনকার দিনে সংস্কৃত- 
জান! পণ্ডিতের! ছিলেন গর্বন্ষীত-_মারাঠী ভাব হচ্ছে অশিক্ষিত, 
নিম্স্তরের গ্রাম্য লোকের ভাষা, এ ভাষায় লিখে নিজেদের হেয় 
করবো! কেন--এই ছিল তাদের মনোভাব । একনাথ তার মহান্‌ 
পূর্বন্থরী জ্ঞানদেবেরই অনুসরণ ক'রে চঙগলেন। অন্ধ মূক জনগণের 
জন্য তার হৃদয় কেঁদে উঠেছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-__-এ 
হতভাগ্য জনগণের হৃদয়ে প্রবেশের পথ হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা । 
তাই সেই ভাষাতেই নিজের ভক্তিমাহিত্য তিনি রচনা করলেন ।” 

দেশজ ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার জন্য কাশীর শান্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা 
একনাথকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়াছিলেন । মহারাষ্ট্রের রক্ষণশীল 
বিরোধিতাও বার বার তাহার বিরুদ্ধে উদগ্র হইয়। উঠে। এমনকি 
ঘরের মধ্যে নিজের পুত্রের গঞ্জনাও তাহাকে কমু সা করিতে হয় 
নাই। এই প্রতিকূল পরিবেশে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় নিরা তিনি 
নিজের আরব্ধ ব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন তাহ! বিস্ময়কর । 

পুত্র হরি শান্ত্রী সংস্কৃতশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সমাজে 
তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠ।। একদিন পিতাকে তিনি খুব চাপিয়! ধরিলেন 
কহিলেন, “পিতা, শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশে আমাদের জন্ম । সার! 
দেশের এক শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে,_সুপগ্ডিত ও আদর্শবাদী আচার্যরূপে, 
আপনার কত সুনাম । আপনার মতো! লোক মারাঠী ভাষায় ধর্মগ্রন্থ 
লিখবেন, ভাষণ দেবেন ? উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশিঃ্ পণ্ডিতের 
এ নিয়ে আপনার কত নিন্দাবাদ করছেন ।” 

“এসব তো! আমার অজানা নয়। বৎস? তা এখন তোমার মূল 
বক্তব্য কি বল দেখি?” প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন একনাথ স্বামী । 


১৫৬ ভারতের সাধক 


“আমার নিজের বক্তব্য আর সার] দেশের পগ্ডিতসমাজের বক্তব্য 
একই । এখন থেকে আপনি সংস্কৃত ভাষাতেই রচনা করুন আপনার 
ধর্মগ্রন্থ । প্রয়োজনমতো মারাঠী সাহিত্যিকেরাই ত। থেকে অনুবাদ 
ক'রে নেবেন। হ্যা, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, মারাহী ভাষায় 
আপনি আর লিখবেন না, ভাষণও দেবেন না ।” 

“এ অনুরোধ অন্যায় জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর; 
বৎস।” 

অতঃপর স্বরচিত একটি অভঙ্গপদে একনাথ দেশবাসীকে উপরোক্ত 
প্রশ্নের উত্তর দিলেন : 

সংস্কৃত বাণী দের্বে কেলী-_ 

প্রাকৃত ওরী চোরাপাসুনী ঝালী 
অসোত য। অভিমান ভূলী। 

বৃথা বোলী কায় কাজ-- 
আতী সংস্কৃতা অথবা প্রাকৃতা ৷ 

ভাষী ঝালী জে হরি কথা 
তে পাবনাচে তত্বতী 

সত্য সবথা মানলী-_ 
দেবাসি নাহী বাচাভিমান 

সংস্কৃত প্রাকৃত তায় সমান । 
জ্যা বাণী জাহলে ব্রহ্মকথন 

ত্যা ভাষ৷ শ্রীকৃষ্ণ সম্তোষে ॥ 


--সংস্কৃত ভাষা! কি দেবতার স্য্টি ? 
আর প্রাকৃত স্থষ্টি করেছে চোরের! ? 
আসলে অহমিকার জালে 

ভূল কনে বলা হয় এমনতরো। কথা । 
আসলে সংস্কৃত বা প্রাকৃত যা-ই হোক, 
যে ভাষ! বর্ণনা করে হরিকথা-_ 


একনাথ স্বামী ১৫৭ 


পবিত্র আর সত্য বাণীরূপে 
সবাই মোর! দিই তার সম্মান । 
ভাষা নিয়ে দেবতার নেই পক্ষপাত। 
সংস্কৃত আর প্রাকৃত হুই-ই তুল্য তার কাছে। 
ব্রহ্ষাবাণী, ব্রন্মাজ্ঞান যে ভাষাতে বর্ণন 
তাতেই যে হয় প্রভু শ্রীকফের সম্ভোষ। 
পৈঠান এবং পদ্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া একনাথ স্বামী অতিবাহিত 
করেন প্রায় চল্লিশ বৎসর | কর্মময় ও সাধনময় এই দীর্ঘ জীবনে 
তাহাকে ঘিরিয়া গঠিত হয় একটি বিরাট ভক্ত দল। শত শত ভক্ত 
সাধককে অন্তরঙ্গ ভক্তিসাধন দিয়! তিনি কৃতার্থ করেন, আর সহস্র 
সহঅ সাধারণ মানুষ তাহার ভাবসমুদ্ধ কীর্তন, ভাষণ ও ধর্মলাহিত্য 
হইতে লাভ করে প্রেমভক্তির উদ্দীপন | 
১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্বে ৬৬ বৎসর বয়সে পৈঠানে নিজ গৃহের অঙ্গনে 
হরিকথা বলিতে বলিতে এই হবিময় ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ সঙ্ঞানে 
অমরলোকে প্রয়াণ করেন। 





উত্তর ভারতের সাধক ও সারস্বত সমাজের এক অতযুজ্জল ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী । উনিশ শতকের দ্বিতীয়পাদ 
হইতে শুরু করিয়া অর্ধশত বতসরেরও অধিককাল অধ্যাত্ম-ভারতের 
প্রাণকেন্দ্র বারাণসীতে এই মহাত্মা বিরাজিত থাকেন, বিস্তারিত 
করেন তাহার তপস্তার আলোক | সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ছই-ই দলে দলে 
শরণ নিত তাহার চরণতলে-| ত্যাগ বৈরাগ্য ও জ্ঞানের হরিহর-মূত্তি 
এই মহাসাধকের জীবন হইতে সংগ্রহ করিত মুক্তিপথের পাখেয়। 

বিশুদ্ধানন্দের পূরাশ্রমের পিতার নাম সংগমলাল। মাতা যমুন! 
দেবী। উত্তর প্রদেশের বৌড়ী গ্রামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে 
সংগমলালজীর জন্ম । সংসারে আধিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না। 
ভাগ্য অন্বেষণে দেশের নানাস্থানে ঘোরাফের। করিয়া অবশেষে তিনি 
হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কল্যাণী নামক স্থানে আসিয়া! উপস্থিত হন । 
সবন্থখরাম এখানকার নবাব সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ইহারই 
আশ্রয়ে থাকিয়া! সংগমলাল সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন 
পরে নবসুখরামের ভগিনী যমুনাদেবীকে তিনি বিবাহ করেন। 

১৮০৯ গ্রীষ্টাবে, ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমীর পুণ্যদিনে মাতুলগৃহে 
বিশুদ্ধানন্দের জন্ম হয়। গৌরকাস্তি, অনিন্দ্স্থন্দর এই নবজাত 
শিশুটিকে পাইয়া সকলের সেদিন আনন্দের অবধি নাই। 

জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে জন্ম ভাই ভাবিয়া চিন্তিয়া শিশুর নাম 
ব্রাখ। হইল-_বংশীধর । পিতা সংগমলা'লজী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গির! 
শহরের এক জ্য্যোতিষীকে ভাকাইয়া আনিজেন। ইতিপূর্বে পর পর 
ছইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল মধ্যে মারা গিয়াছে। তাই 
নবজাত শিশুটিকে নিয়া তাহার মহ! ছুশ্স্তা। কিন্তু জন্মলগ্ন বিচার 
করিয়া জ্যোতিষী কহিলেন, “আপনার! ঘাবড়াবেন না । আমি 


বিশুদ্ধানম্দ সরম্বতী ১৫৯ 


দেখতে পাচ্ছি, এ শিশু দীর্ঘজীবী হবে, শুধু তাই নয় সহত্র সহ 
মানুষকে সে দেবে আশ্রয় 1” 

বসর খানেক পরে ধুমধাম করিয়া বংশীধরের অন্নারস্ত উৎসব 
সম্পন্ন হুয়। শিশুর কল্যাণের জন্য পুজা হোম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও 
কম করা হয় নাই। কিন্তু ছুরভাগাক্রমে অল্পকালের মধ্যে বংশীধর 
আক্রান্ত হয় ছুশ্চিকিৎস্ত রোগে । তাহার দেহে দেখ! দেয় মৃছণ বা 
অপন্মার রোগ । এ রোগের আক্রমণের শেষে দেহটি প্রায়ই ছুর্বল ও 
অসাড় হইয়। পড়িত। 

দিন দিন শিশুর দেহ ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে | সকলেরই 
ধারণ! হয়, এ মৃগী রোগ আর সারিবার নয়। সারা গৃহে নামিয়। 
আসে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকার । 

মাতুল সবস্ুখরাম বড় ভালবাসেন বংশীধরকে । অবসর পাইলেই 
মাঝে মাঝে তাহাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হন, নানা গল্পকথায় 
তাহাকে উৎফুল্প রাখিতে চেষ্টা করেন 

বংশীধরের বয়স তখন চার বৎসর | মাতুলের সঙ্গে একদিন সে 
ভ্রমণে বাহির হইয়াছে । পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা যায় 
বালকের অদ্ভুত ভাবাস্তর | চোখছুটি বিস্ফারিত, ভাবাবেশে সারা দেহ 
থরথর করিয়া! কাপিতেছে। মাতুলের হাতটি সজোরে জকড়াইয়! 
ধরিয়! হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে । ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সবন্ুখরাম 
প্রশ্ন করেন, “কিরে বংশীধর কি হয়েছে তোর? অমন করছিল কেন ? 
আমায় কিছু বলবি ?” 

“মামাজী, মামাজী ! আমার কেতাব কোথার ?” উত্তেজিত স্বরে 
বলিতে থাকে বালক বংশীধর | 

«কোন্‌ কেতাব, কিসের কেতাব; ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌, এখনই 
তোকে আমি তা কিনে দিচ্ছি ।” 

«আমার নিজের দেই কেতাবটি এনে দাও । তা পেলেই আমার 
ব্যারাম সেরে যাবে। আমি ভালো হয়ে উঠবো |” মোহগ্রত্তের 
মতো! কথাটি দে বার বার আওড়ায়। 


১৬০ ভারতের সাধক 


সবনুখরাম ভাবেন, রোগে ভূগিতে ভূগিতে বালকের মস্তিক্ষের 
ধারণশক্তি কমিয়! গিয়াছে । মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপিয়াছে, একটা 
বই চাই। তাই নিয়াই আজ সে এমন উত্তেজিত। বাড়িতে ফিরিয়া 
রংবেরং-এর বই ছুই চারটি আনিয়া দিলেন, কিন্তু বংশীধরের সেদিকে 
কোনে জক্ষেপই নাই। এগুলি দূরে ছু'ড়িয়া ফেলিয়। সে কাদিতে 
বসে তাহার কোন্‌ এক কাল্পনিক বই-এর জঙ্তা | 

মাতুল সাস্তবন! দেন; “বেশ তো, বংশী, এনে দেবে! তোর বই। 
কিন্তু কোথায় রয়েছে, তা তো৷ বলবি |? 

সজলচক্ষে বালক উত্তর দেয়, “ত। রয়েছে আমার কুঠিয়ায়। 
শিগগীর তোমর। খুঁজে নিয়ে এসো । নইলে আমি বাঁচবো ন1।” 
এ অদ্ভুত কথার কি রহস্য তা কে জানে? বাড়ির লোকেরা আর 
ইহা নিয়া মাথ। ঘামান নাই। 

অন্থুখ কি করিয়া ভালো হইবে, এই চিন্তায় জননীর মনে কিন্ত 
একটুও শান্তি নাই। সাধুসস্তের সন্ধান পাইলেই তাড়াতাড়ি সেখানে 
ছুটিয়া যান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাকে ঘরে আনাইয়া 
শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করান, কিন্তু কোনে! কিছুতেই কাজ হইতেছে না। 
বমুনাদেবী ক্রমে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। 

কল্যাণীতে দে-বার এক সতীদাহ অনুষ্ঠিত হইবে । একটি 
ক্ষত্রিয়া নারী পতির জ্বলস্ত চিতায় আরোহণ করার সঙ্কল্প নিয়াছেন ; 
সংবাদ পাইয়া দলে দলে লোক ছুটিয়া চলিয়াছে শ্মশানের 
দিকে । 

সাধারণ মানুষের ধারণা, চিতাশব্যায় উপবিষ্টা সতী নারীর 
আশীর্বাদ একেবারে অমোঘ, তাহা। কখনো ব্যর্থ হয় না । যমুনাদেবী 
স্থির করিলেন, বালক বংশীধরকে নিয়া সতীর কাছে যাইবেন, 
রোগমুক্তির জন্য মাগিবেন তাহার আশীর্বাদ । 

চিতাশয্যার কাছে গিয়া! সাশ্রুনয়নে পুত্রের জটিল রোগের কথা 
নিবেদন করা মাত্র সতী বলিয়া উঠেন, “বহিন, তুমি তোমার এ 
ছেলের জন্ত মোটেই ভেবো! না! । দিদ্ধযোগীর চিহ্ন রয়েছে এর দেহে। 
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অকালম্বত্যু কখনো এর ঘটবে না। তবে একে হয়তো ভোমরা 
ধরে রাখতে পারবে না, ঘর ছেড়ে এ ছেলে নন্্যালী হবে|” 

পুত্রকে নিয় যমুনাদেবী গৃহে ফিরিয়া আসেন । যে কারণেই 
হোক, বেশ কিছুদিন বংশীধর মৃছণ-রোগে আক্রাস্ত হয় নাই। কিন্তু 
বসরখানেক বাদে আবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে শুরু করে। 
আতীয়ম্বজনদের উদ্বেগ আনো! বাড়িয়। যায | 

কল্যাণীর কাছেই কীর্ণা ও মঞ্তিরা৷ নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল। প্রতি 
বসর হাজার হাজার নরনারী এখানে সান করিতে আসে । একটি 
বৃহৎ মেল! উতনবও এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । 

সবন্ুখরাম আত্মপরিজন ও বন্ধুদের নিয়! সে-বার এই মেলায় 
আসিয়াছেন। ক্লান-তপণের শেষে একজন সঙ্গী কহেন, “এখানে 
ঘাটের খুব কাছেই একটা পর্ণ কুটিরে একান্তে বাস করেন এক বড় 
মহাত্মা । যাবে তাকে দর্শন করতে 1” 

সাধুদর্শনের কথায় সবাই মহা উৎসাহী হইয়া উঠে। সবন্থখরাম 
বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বলেন, “না, এত লোক নিয়ে গিয়ে মহাআর 
শাস্তিভঙ্গ করা কখনো! ঠিক নয় । ছোট ছেলেমেয়ের! এই ঘাটে বসে 
থাকুক । চল, আমরা আর সবাই সেখানে যাই। 

সঙ্গীরা সবাই এ কথায় সায় দেয়-_কিস্তু গোল বাধাইয়া বসে 
পাচ বৎসরের বালক বংশীধর | সে বায়ন! ধরে, “না--আমি যাবোই 
সাধুজীকে দেখতে | আমায় নিয়ে চল। আমি এখানে থাকবো না।” 

বালককে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যায় না, তখনি সে শুরু করে 
তুমুল চীৎকার আরু কান্না । মাতুলকে হার মানিতে হয়, বংশীধরসহ 
সবাইকে নিয়া! উপস্থিত হন সাধুর আশ্রমে । 

প্রণাম নিবেদনের পর সাধু একে একে সবাইকে আশীর্বাদ 
জ্ঞাপন করেন। এবার বালকের দিকে সহাস্তে তাকাইয়া মাতুল 
সবস্ুখরাম কহেন, “বংশী, এখানে আসবার জন্য তো৷ এতো কাদাকাটি 
কর্‌লি। কিন্তু এসে কি তোর লাত হলো; বলতো ?” 

বালক কিন্ত ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হুইপ! পড়িয়াছে। এই পর্ণ- 
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কুটিরের এদিক ওদিক তীক্ষ দৃষ্টিতে কি যেন লে খুঁজিয়া বেড়ায় । 
হঠাৎ দৃঢ়ম্বরে সে বলিয়া বসে, “মামাজী, এই তো, এই কুঠিয়ার 
ভেতরেই আছে আমার মেই কেতাব। আমার নিজের হাতে লেখ 
সেই কেতাব। হ্থ্যা, এখানেই রয়েছে ।” 

মহাআর দিকে ফিরিয়। সবসুখরাম যুক্তকরে বলেন, “প্রভু, 
দেখুন এ বালক কি বল্ছে। তার নিজের হাতে লেখা একটা বই 
নাকি এখানে রয়েছে। এ বইয়ের কথ। আগেও ওর মুখে আমরা 
শুনেছি। কিন্তু ব্যাপারটা কিঃ এর ভেতরে কোনো রহহ্য আছে 
কিনা, তা আমর! কি ক'রে বুঝবো ?” 

মহাত্ম। শাস্ত স্বরে কহেন, “আর কি বলে এই বালক, আমায় 
খুলে বল তো? ও 

“প্রভূ, আমার এই ভাগ্নেটি মৃগীরোগে ভুগছে অনেকদিন । শরীর 
বড় ছুর্বল, আর বেশী দিন বাচবে বলে তো মনে হয় না । এই বই 
প্রসঙ্গে বালক কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলে। এ বই ওর নিজন্ব 
বই, আর এটা খুঁজে পেলে ওর রোগ নাকি সেরে যাবে । এখন 
আপনার আশ্রমে এসে তো দৃঢ়ন্বরে বলছে বইটি এখানেই রয়েছে ।” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সাধু মহারাজ কহেন, “গ্ভাখো, 
এ বালক কিন্তু ঠিক বালকভাব থেকে কথাগুলো বলছে না, একটা 
দ্রিবাভাবে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে৷ তোমরা তন্ন তন্ন কারে আমার 
কুটিরে অনুসন্ধান করো! । কোনো পুরানে। হাতে-লেখা পুধি আছে 
কিনা, ছ্যাখো |% 

ছোট খড়ো ঘর। গ্রন্থপেটিক। ছাড়া অন্য আসবাবপত্র তেমন 
বেশী কিছু নাই। অন্ুন্ধানের কাজ শেষ হইল, কিন্তু বালকের 
কধিত বই-এর পাগুলিপি কোথাও পাওয়। গেল না! । 

এবার ভাবাবিষ্ট বশীধরের দেখা গেল নূতন রূপ । কি এক অজ্ঞাত 
. আনন্দে সে তরপুর। সারা দেহ রোমাঞ্চিত, কম্পমান। ছুই চোখ 
বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু“ নাসিকায় ঘন ঘন বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস। 
আত্মপ্রত্যক্সের সুয়ে সে বলিয়া ওঠে, “কুটিবের চালের বাতা ভালো 
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ক'রে খুঁজে ছ্যাখো । ওখানেই পাবে আমার বই । হ্যা, আর ভয় 
নেই, এবারে আমার রোগ যাবে পালিয়ে, তোমাদেরও আর থাকবে 
না! কোনে। কষ্।” 

- বালকের নির্দেশিত সেই স্থানটিতেই পাওয়া গেল একখানি 
পুরাতন হস্তলিখিত জীর্ণ পুথি! এক খণ্ড কাপড় দিয়া সযতে 
জড়ানে।। 

'শীধরের হাতে বইয়ের মোড়কটি দেওয়া মাত্র চোখ-মুখ উজ্জ্বল 
হইয়া উঠে, ভাবাবেশ অন্তছিত হয়। স্বাভাবিক বালক-ভাব আবার 
ফুটিয়া! উঠে তাহার দেহ-মনে। 

সাধুজী গ্রন্থটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেন, বিস্ময়ে তাহার চোখ 
ছুইটি বিস্ফীরিত হইয়! উঠে। সজল চক্ষে আবেগভগ়া! কষ্টে কহেন, 
“এ যে আমার গুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ । গীতার নিরান এতে 
তিনি লিখেছেন, এ গ্রন্থ তার বড়ই প্রিয় ছিল। পাঁচ বদর আগে, 
তার দেহাস্তের প্রাক্কালে বার বার এটি তিনি চেয়েছিলেন । তখন 
খুজে পাওয়া! যার নি এবং এ জন্য মর্মাহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন ।7 

উপস্থিত কলে তো৷ এ কাহিনী শুনিয়া মহা! বিস্মিত । সবন্থখরাম 
কৌতৃহলভরে প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, সেই গ্রন্থের সঙ্গে এ বালকের 
কি সম্পর্ক তাতো বুঝতে পারছিনে | একটু বিশদ ক'রে বলুন ।” 

“ভগবান্‌ গীতাতে বলেছেন, মৃত্যুর সময়ে মানুষ যে ভাবে ভাবিত 
হয়, পরবর্তী জীবনে সেই ভাব ও সেই সংস্কার উদ্গত হতে দেখা 
যায় তার ভেতর । তোমাদের বংশের এই জাতিস্মর বালক পূর্বজন্মে 
ছিলেন আমাদের গুরুদেব । এ আশ্রমেরই অধ্যক্ষ তিনি ছিলেন। 
এখন থেকে এর দেহ রোগমুক্ত হলো । তোমরা লক্ষ্য রেখো; অদূর 
ভবিষ্যতে এর সাত্বিক সংস্কার জেগে উঠবে । আর পূর্বজন্মের মতে 
ইনি এ জন্মেও গ্রহণ করবেন ন্ন্যাস-জীবন ।” 

অতঃপর বাড়ির সবার সঙ্গে বালক বংশীধর কল্যানীতে ফিরিয়া 
আসে। এই ঘটনার পর হইতে আর কোনোদিন কিন্তু যুছ?-রোগে 
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সে আক্রান্ত হয় নাই। ধীরে ধীরে সে একটি সুস্থ সবল কিশোরে 
পরিণত হয়। ৃ | 

কিশোর বংশীধরের জীবনে এবার আসে আর এক বড় ছুর্দৈব। 
অল্পদিনের ব্যবধানে পিতামাতা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিয়। 
চলিয়া যান। মাতুল সবস্থখরাম এই কিশোর ভাগনেটিকে বড় 
ভালোবাসেন | এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন বংশীধরের সকল 
কিছু দায়িত্ব | শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়া প্রকৃত মান্ুষরূপে 
তাহাকে গড়িয়া! তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। 

ভট্টজী নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত নিকটেই থাকেন, তাহার 
টোলে বংশীধরকে পড়িতে দেওয়া হয়। বালক অভি অল্প সময়ে 
সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতির পাঠ শেষ করিয়া ফেলে। 
স্মৃতিশক্তি তাহার অতিশয় প্রখর, একবার যাহ! অধ্যয়ন করে, আর 
কথনে। বিস্মৃত হয় না। শিক্ষাগ্চর ভট্টজী এজন্য তাহাকে বড়ই স্নেহ 
করিতেন, ভাকিতেন শ্রুতিধর বলিয়া । 

কয়েক বৎসর সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ বেদান্ত পাঠে অতিবাহিত 
হয়। অতঃপর সবস্থুখরাম বংশীধরের ফার্সাঁ ও মারাঠী ভাষ শিক্ষার 
ব্যবস্থা! করেন। এই ছুইটি ভাষার উপর দখল ন৷ থাকিলে তখনকার 
দিনে দাক্ষিণাত্যে কেহ সরকারী দণ্ডরে উন্নতি করিতে পারিত না। 
তাই সবসুখরাম তাড়াতাড়ি ভাগনেকে এই ভাষা ছুইটি শিখাইয়া 
নিতে চেষ্টিত হন। প্রতিভাধর বংশীধর্নও অনতিবিলম্বে ইহাতে ব্যুৎপন্ন 
হইয়া! উঠেন । 

বংশীধর তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। সুম্দর 
সুঠাম দেহ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য সহজেই আকর্ষণ করে । খেলার মাঠে 
দৈহিক শক্তি ও মনোবলের দিক দিয়া কেহই তাহার সঙ্গে আটিয়া 
উঠিতে পারে না। 

মাতৃল সবস্থখরাম নবাব সরকারের সেনাবিভাগের একজন ভচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী । তাছাড়া, তার দক্ষতায় নবাব মমতাজ্জল ওমরাহ 
তাহার প্রতি স্প্রসন্ন। তাই দবনুখরাম ভাঁবিলেন, ভাগনেকে সেন! 


বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী ১৬৫ 


বিভাগে ভর্তি করাইয়া দিবেন। দৈহিক বল, সাহস ও দক্ষতা 
বশীধরের যথেষ্ট । কাজেই এ বিভাগের কাজে তাড়াতাড়ি সে 
উন্নতি করিতে পারিবে । এসৰ ভাবিয়া বংশীধরকে অশ্বচালনা ও 
যুদ্ধবিগ্যায় নিপুণ করিয়! তুলিতে তিনি উদ্যোগী হন । অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই দেখা যায়, বংশীধর একজন সুদক্ষ ঘোড়লওয়ার হইয়। 
উঠিয়াছে। অতঃপর সুযোগমতো। মাতুল তাহাকে সেনাদলের শিক্ষা- 
নবীশের কাজে ভণ্তি করিয়! দিলেন। 

নবাবের মেন। শিবিরে সেদিন একটি তেজী আরবী ঘোড়া কেন! 
হইয়াছে । বড় ছুরস্ত ও চঞ্চল এই ঘোড়াটি, সহজে বশে আদিতে 
চায় না। সওয়ার তেমন দক্ষ নয় বুঝিলেই ঝাঁকুনি দিঘা তীহাকে 
ফেলিয়া! দেয়। তাই এ ঘোড়াটি নিয়! কতৃপক্ষ বড় সমস্তায় পড়িয়। 
গিয়াছেন। বংশীধর কহিল, “আপনারা ঘদি অনুমতি দেন, আমি 
এই ছুষ্টু ঘোড়াট!কে সায়েস্তা করতে পারি ।” 

তুরধ্ষ ঘোড়াটি নিয়া শিবিরের অধ্যক্ষের ছুশ্চিন্ত।র অবধি নাই। 
কহিলেন, “এতো খুব ভালে কথা । বংশীধর, তূমি এখনই ঘোড়াটাকে 
কিছুক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে এসো 1” 

বংশীধরের অপর ছুই শিক্ষানবীশ বন্ধু সেখানে দণ্ডায়মান । 
ইহাদের একজন নবাবের পুত্র মেহেদি হুসেন, অপরজন বব্বর হুসেন 
নবাবের অন্যতম ভ্রাতুদ্পুত্র । সেনাবিতাগের নূতন শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে বশীধর সাহস, কৌশল ও দক্ষতায় শীর্ষস্থানীয় ; তাই উপরোক্ত 
হই বন্ধুর কিছুটা ঈর্বা আছে তাহার প্রতি। বংশীধরকে কোনে। 
কৃতিত্বের সুযোগ দিতে তাহার] ইচ্ছুক নয়। ভয় দেখাইয়া তাহারা 
বলে, “এই পাগল! ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে, কেন ভাই শুধু শুধু 
প্রাণট। খোক্সাবি ?” 

বংশীধর নিরস্ব হওয়ার পাত্র নয় | হাসিয়! বলে, “দেখি একবার 
কে জেতে, ঘোস্ভী না তার সওয়ার ।” | 

এই আরবী ঘোড়ার উপর অবলীলায় সে চড়িয়া বসে। অদ্ভুত 
কৌশলে ভাকে আয়ত্তে আনে; তারপরে সপাসপ, চাবুক . চালাইর। 


১৬৬ ভারতের গাধক 


বহুদূরে এটিকে নিয়া উধাও হইয়। যায়। উধবশ্বাসে কয়েক ঘন্টা 
অবিরাম দৌড়ানোর পর ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া পড়ে | শিবিরে 
ফিরিলে দেখা যায়-_পূর্বের সে অবাধ্যতা আর নাই, হূরধর্ষ আরবী 
ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে তাহার সওয়ারের বশে আসিন়্া! গিয়াছে । উপস্থিত 
অনেকেই বংশীধরকে সাধুবাদ করিতে থাকে । 

ঘোড়াটিকে দানাপানি দিয়া আদর জানাইয়া বংশীধর ঘরে 
ফিরিয়! যায় । পরের দিন ভোরে উঠিয়াই কিন্তু শুনে এক ছুঃসংবাদ। 
এত পরিশ্রম করিয়া যে ঘোড়াটাকে সে আয়ত্তে আনিয়াছে, গত 
রাত্রে সেটি হঠাৎ মার। গিয়াছে । 

শিবিরের অধ্যক্ষ বড় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন । নবাব বাহাছুর 
নিজে সথ করিয়া, বনু অর্থব্যয়ে এই তেজী আরবী ঘোড়াটি বিদেশী 
বণিকদের কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এটির মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে 
তাহার ক্রোধের সীম! থাকিবে না । 

এদিকে বংশীধরের লাফল্যে নবাবের পুত্র ও ভাতুত্পুত্রেরও শুরু 
হইয়াছে গাত্রদাহ । তাড়াতাড়ি নবাবকে তাহার! ঘোড়াটির স্ৃত্যু- 
সংবাদ দেয়। আরে! জানায়, “এজন্য দায়ী বংশীধর | অবিরাম চাবুক 
মেরে ঘোড়াটাকে অনর্থক সে দূর দৃরাস্তে ছুটিয়েছে। অতিরিক্ত 
শ্রান্ত হবার ফলেই ঘটেছে এর মৃত্যু ৷” 

নবাব বাহাছুর ক্রোধে অধীর হইয়! উঠেন। বংশীধরকে তখনি 
সেখানে ভাকাইয়া আন। হয় । অভিযোগ শুনিয়। শাস্ত্রে সে বলে, 
“হুজুব্স, কাল সন্ধ্যার পর আস্তাবলে ফিরে এসে এ ঘোড়া আমার 
হাত থেকে সাগ্রহে দানাপানি থেয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় পশুর 
সহজে কোনে কিছু খেতে চায় না । কিন্তু এ ঘোড়াটি খেতে তখন 
কোনে অনিচ্ছা! প্রকাশ করে নি। কাজেই বহুক্ষণ ছুটাছুটির পরেও 
সে বেশ সুস্থই ছিল। মৃত্যু ঘটেছে গভীর রাতে । হয় কোনো 
সংক্রামক রোগে, নয় তো৷ সহিসদের দোষে এ হুর্ঘটন। ঘটেছে । এজন্য 
আমাকে দায়ী কর! কি সঙ্গত ?” 

নবাব রুষ্ট হইয়াই আছেন, এ কথায় কোনো! কান দিলেন না। 


বিশ্ুদ্ধানন্দ সরন্বতী ১৬৭ 


বশীধরের জন্য ব্যবস্থা হইল হাজতবাসের | মাতুল লবন্থখরাম 
দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি, তিনি কাছে থাকিলে নবাবকে বুঝাইয় 
নরম করিতে পারিতেন ৷ হূর্ভাগ্যক্রমে সরকারী কাজে কয়েকদিনের 
জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে গিয়াছেন। কাজেই ইতিমধ্যে বংশীধরকে 
হাজতে প্রবেশ করিতেই হইল । 

কয়েকদিনের মধ্ই সবস্থরাম কল্যাণীতে ফিরিয়া আসিলেন । 
আমুপুধিক সব ঘটন! শুনিয়া তিনি তো স্তস্তিত। অতঃপর নবাব 
বাহাছ্বুরকে অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়! তিনি শান্ত করেন, ভাগিনেয়কে 
যুক্ত করেন হাজতবাস হইতে । 


এদিকে এ কয়দিন কারাকক্ষে বাস করার ফলে বংশীধরের অন্তরে 
জাগিয়াছে নির্বেদ, সংসারের সব কিছুতে আসিয়াছে চরম বিরুক্তি | 
বসিয়া বসিয়! কেবলই ভাবেন, যেখানে প্রতি পদে ঈর্ধা, স্থার্থবুদ্ধি 
আর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গীন উচানো, সেখানে কোথায় আনন্র, 
কোথায় শাস্তি? নাঃ, এমন স্থানে বাস করার কোনে সার্থকতা! 
নাই। এর চাইতে সন্ন্যাসী হইয়। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়। বেড়ানো 
অনেক ভালো । 

কল্যাণীর একপ্রান্তে লোকালয় হইতে দুরে একটি প্রাচীন শিৰ 
মন্দির আছে। মনে শাস্তি নাই, নানা ছৃশ্চিন্তায় ভারাক্রাস্ত বংশীধর 
আজকাল প্রায়ই সেখানে ছুটিয়া বান, নির্জনে আপন মনে চুপচাপ 
বসিয়া থাকেন৷ . সেদিন সেখানে আসিয়া! উপস্থিত হন জটাজুটমগ্ডিত 
সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী । পরমহংসজী নামে এ অঞ্চলে তিনি 
খ্যাত। পূর্বাশ্রমে ছিলেন পেশোয়া বংশের সন্তান । মোক্ষলাভের 
আশায় বুদিন আগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হন, কঠোর তপস্যায় হন 
আপ্তকাম। 

পরমহংসঙ্জীকে দেখ! মাত্র বংশীধর উচ্চকিত হুইয়। উঠেন; নিকটে 
গিয়! নিবেদন করেম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম | 

- আশিস জানাইয়া পরমহংসজী কহেন, “বৎস, দেখছি, অন্তরে 


১৬৮ ভারতের সাধক 


তোমার শাস্তি নেই! এক দুঃসহ জ্বালা বক্ষে নিয়ে বেড়াচ্ছে | কি 
তোমার সঙ্কট, আমায় খুলে বল।” 

“প্রভূ, আপনি সর্বজ্ঞ, ঠিকই ধরেছেন। অন্তরের জালা আমার 
অসহনীয় হয়ে উঠেছে । সংসারের সব কিছুই হয়ে গিয়েছে তিক্ত, 
বিস্বাদ অর্থশুহ্য | স্থির করেছি, মনের ছুঃখ-জ্বাল। এড়াবার জন্ত গ্রহণ 
করবে। সন্্যাসীর জীবন ।”-_কাতর স্বরে নিবেদন করেন বংশীধর। 

“এই তরুণ বয়সে, কেন সংসারের প্রতি তোমার এই বিরক্তি, 
বৎস ?? 

“সাত বৎসর বয়সে পিতামাতা ছুই-ই হারিয়েছি । বালক-জীবনের 
ওপর পড়েছে বিধাতার নির্মম আঘাত। তারপর মাতুলের আশ্রয়ে 
দিন মোটামুটি ভালোই কাটছিল। কিন্তু এবার যেন জীবনের 
বাস্তৰ রূপ, নিষ্ঠুর রূপটাই, আমার অভিজ্ঞতায় বেশী ধর! পড়েছে ।” 

“বিশদ ক'রে মকল কথা আমায় বলো, বম ।” 

“যাদের আমি অকৃত্রিম বন্ধু বলে জানতাম, তাদের চক্রাস্তে 
আমায় যেতে হয়েছে কারাগারে । দেশের শাসক ও প্রতিপালক 
মতিচ্ছন্ন হয়েছেন, ঘোরতর অবিচার করেছেন আমার প্রতি । কয়েক- 
দিনের কারাবাসই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে । বুঝেছি, গোটা 
গৃহস্থ-জীবনই আসলে একট। বন্দী জীবন। শাস্তি নেই, আনন্দ 
নেই, এখানে পড়ে পড়ে অনৃষ্টের মার খাওয়া! ছাড়া আর কোনো 
উপায়ও নেই। তাই তে। সন্গ্যাস নেবে বলে সঙ্কল্প করেছি। কৃপ। 
করে আপনি আমাক এ বিষয়ে সাহায্য করুন ।” 

“বৎস, যিনি তোমার আমার প্রভূ, সবার প্রভু, তিনি আগে 
থেকেই তোমার অবস্থার কথ। আমায় জানিকে দিয়েছেন । এজন্যই 
ঠিক এই সময়ে তোমার সমক্ষে আমার আগমন।” 

“আশা হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, আপনার কথা শুনে । এবার কৃপা 
ক'রে বলুন, কি আমায় কল্পতে হবে 1” 

“বৎস, সন্ন্যান বড় কঠিন ত্রত। এ ব্রত নেবার আগে থে 
প্রস্তুতি চাই। শুধু গৃহত্যাগ করলেই হবে না। নন্স্যাসীকে এ জন্মেই 


বিশ্তুদ্ধানন্দ সরহ্বতী ১৬৯ 


ব্রহ্ধলাভ করতে হবে এবং এজন্য সর্বাগ্রে চাই ত্যাগ বৈরাগ্য, 
্রহ্মচর্য__চাই শান্ত্রাভ্যাস ও কঠোর সাধন।। প্রম্ততির এই ধাপগুলি 
পেরিয়ে ষেতে পারলে তবেই আসবে পরাশাস্তি ও পরাজ্ঞান-_যেজন্তয 
অজানিতে ভোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ।” 

“বেশ প্রভূ, আপনার কথিত মতো দীর্ঘ-প্রস্ততির পথই আমি 
বেছে নেবো! । কিন্তু একটা! প্রার্থনা । কৃপা ক'রে যখন এসেছেনই, 
আপনি আমায় দীক্ষা দিন, সন্ন্যান দিন, এ জীবন কৃতার্থ হোক 1% 

“না বংশ, আমি তোমার গুরু নই। তোমার চিত গুরু 
রয়েছেন উত্তর ভারতে! যথা সময়ে তার দর্শন পাবে। হ্যা 
এবার শোনে। আমার কথা । প্রথমে তুমি পুণ্যতীর্থ নাপিকে বাও । 
সেখানে বৈরাগ্য ও ব্রন্মচর্য অবলম্বন ক'রে বেদ বেদালের অধ্যয়ন 
শুরু করে! |” : 

“আপনার দর্শন ও উপদেশ আবার কবে পাবো, প্রভূ ?॥ সজল 
চক্ষে প্রশ্ন করেন বংশীধর । 

“প্রয়োজনমতো আমি নিজেই আবিভূতি হবো তোমার সকাশে |” 
একথা বলার পর পরমহংসজী মন্দির চত্বর ছাড়িরা প্রবেশ করেন 
সন্নিহিত অরণ্যে ৷ তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়! যান। 

ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বংশীধর মাতুল সবনুখরামের উদ্দেশে এক 
চিঠি লিখিলেন। সতের বৎসরের বালকের সেই চিঠির মর্ম £ 

“জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা এই অল্প বয়সে আমার হয়েছে, তাতে 
দেখেছি_-এ সংসার নিতান্ত ছুঃখময়। এর জটিল জালে জড়িয়ে 
অসহায়ের মতে! কেবলি নির্ধাতন সহা করতে হয়। আর এটাও 
আমি বুঝেছি-_-সংসারের সব কিছুই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী । একমাত্র 
ঈশ্বরই অবিনশ্বর, তার ধামেই রয়েছে পরম শাস্তি, পরম আনন্দ! 
আমি ঈশ্বরলাভের আকাজ্ষ। নিয়েই চিরতরে গৃহত্যাগ ক'রে যাচ্ছি। 
আমায় অনুসন্ধান করায় চেষ্টা করবেন নাঃ কারণ ঘরে ফের। আমার 
কোনো। মতেই সম্ভব নন্ন। পুত্রনিবিশেষে আপনি আমায় পালন 
করেছেন, মাতা পিতার অভাব বুঝতে দেন নি কোনোদিন, আপনার 


১৭০ ভারতের সাধক 


স্সেহ মমতা ও কল্যাণেচ্ছার খণ কখনো! শোধ করার শয়। আমায় 
আপনি মার্জনা করবেন, গ্রহণ করবেন আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম 1” 

সেই ঝাত্রেই গোপনে বংশীধর কল্যাণী ত্যাগ করিলেন । পদত্রজে 
চলিলেন নাসিকের উদ্দেশে | পরের দিন তাহার চিঠি পড়িয়া! মাতুল 
মাথায় হাত দিয়া বলিয়া পড়েন। সারা গৃহে নামিয়া আসে নৈরাশ্যের 
অন্ধকার । 


নাসিকের এক নিষ্ঠাবান্‌ স্ুপগ্ডিত ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে থাকিয়া 
বংশীধর বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন । অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি 
তাহার । তিন বতসরের মধ্যে শিক্ষাগুরুর গ্রন্থাদি তিনি আয়ত্ত 
করিয়া ফেলেন । শান্ত্রপাঠের সঙ্গে মঙ্গে তপস্তার জন্য, প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি লাভের জন্তও তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কোথায় তাহার 
চিহ্িত' সদ্গুরু, কবে তাহার কুপা পাইবেন, কোন্‌ সাধন নিয়া 
অগ্রসর হইবেন, ভাবিয়! কৃল-কিনার! পান না । 

বিষাদ-খিন্ন হৃদয়ে গোরদাবরীর তটে সেদিন বসিয়া আছেন, এমন 
সময়ে দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন কল্যাণকামী সন্গ্যাসী পরমহংসজী | 
ন্েহমাথ! ব্বরে কহিলেন, বৎসর বংশীধর, তুমি এবার পদব্রজে বেরিয়ে 
পড়ে উত্তর ভারতের দিকে । পথে ওঙ্কারনাথের জ্যোতিঞ্িঙ্গ আর 
উজ্জয়িনীর মহাকাল দর্শন ক'রে যেও । ব্রদ্মচারীদের পক্ষে মহাকাল 
মন্দিরে বসে শিবপধ্ণক্ষর মন্ত্রের জপ অত্যন্ত কল্যাণকর । তুমি এই 
জপ-সাধন সেখানে সম্পন্ন কারে 1” 

ওক্কারনাথ তীর্থ লক্ষ্য করিয়া বংশীধর চলিতে থাকেন । তখনকার 
দিনের পর্ঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। মারাঠা শক্তির সবে 
মাত্র পতন ঘটিয়াছে, তাই চারিদিকেই রাজনৈতিক অশান্তি আর 
সামাজিক বিশৃঙ্খল! । পথে ঠগী ও ডাকাতদের উপব্রবও বৃদ্ধির 
পথে। এ অবস্থায় একাকী কোথাও যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক । 
একদল বণিকের সঙ্গে মিলিত হুইয়! বংশীধর পথ চলিতেছেন। 

এই দলে কখন যে কয়েকজন ডাকাত কারবারীর বেশে ঢুকিয়া 


বিশ্বুদ্ধানন্দ সরম্বতী ১৭১ 


পড়িয়াছে তাহা! কেহ বুঝিতে পারে নাই। বংশীধরের কান্তি 
সুগৌর, সুন্দর সুঠাম দেহ, চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ। 
ডাকাতরা ভাবিল, নিশ্চয়ই এ যুবক কোনে! সন্্রান্ত জমিদারের পুত্র, 
কোনো জরুরী কাজে দূরদেশে যাইতেছে । কোমরের পেটিতে প্রচুর 
অর্থ যে লুকানো! আছে তাহাতেও কোনো সন্দেহ নাই । স্থির করিল, 
পথের মধো কোথাও তাহাকে হত্যা করিয়। টাকাকড়ি ও সোনাদান। 
লুটিয়া নিবে। 

যাত্রীদল সেদিন দৌলতাবাদের কাছে আসিয়া! পেঁইছিয়াছে। 
এ সময়ে এক চটিতে অবস্থান করার সময় দুর্বৃত্তের বংশীধরের 
খানে বিষ মিশাইয়া দেয়। অক্পক্ষণের মধ্যেই সে ভূমিতে লুটাইয়' 
পড়ে, দেহটি হয় নীলবর্ণ, অসাড়-_মুখ দিয়া ঘন ঘন ফেনা! নির্গত 
হইতে থাকে । সঙ্গীরা প্রমাদ গণিতে থাকে । এই মুমূর্ষু যুবক 
সম্বন্ধে আর মাথা না ঘামাইয়। তাড়াতাড়ি সেখান হইতে তাহারা 
প্রস্থান করে। ডাকাতের! দেহ তল্লাম করিয়া দেখে টাকাকড়ি 
বংশীধরের কাছে কিছুই নাই। অগত্যা তাহারাও সেখান হইতে 
চম্পট দেয়। | 

স্থানীর এক বিস্তবান্‌ পাটেল এই সময়ে দৌলতাবাদের দিকে 
যাইতেছিলেন। চটির সম্মুখে আসিয়! দেখেন, এক সুদর্শন যুবক 
মৃতপ্রায় হইয়া! পড়িয়া আছে। ব্যাকুল হইয়া! তখনি তিনি গ্রাম 
হইতে এক চিকিৎসক ভাকাইয়া আনেন; চিকিৎসা ও পরিচর্যার 
কলে বংশীধর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠেন । ঘুবকটির উপর পাটেলের 
ইতিমধ্যে বড় মমতা পড়িয়া গিয়াছে । পরম যত্বে তাহাকে তিনি 
এবার দৌলভাবাদে নিজ গৃহে নিয়া যান, সেবা ও শুশ্রীধার যথোচিভ 
ব্যবস্থা করেন। অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই বংশীধরকে অনেকটা 
ভালো! হইয়া উঠিতে দেখা যায়। 

পাটেলের স্ত্রী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন বশীধরকে । মায়ের 
মমত্ব ও স্সেহ দিয়া সদাই তীহাকে ঘিরিয়! রাখিতে ভিনি ব্যস্ত । 
বশীধরকে তিনি জানাইয়া দেন, “ভাখে! বাবা, ভগবানের দয়ায় 
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মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি উঠে এসেছে | ন্থাস্থ্য তো! একেবারেই ভেঙে 
পড়েছে। সাফ কথা বলে দিচ্ছি--তোমার শরীর না সারলে আমর 
তোমায় কোথাও যেতে দেবো না । মনের আনন্দে আমাদের কাছে 
কয়েকমাস থাকো, ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর বাবার 
কথ! ভাববে ।” 

শুধু সেহময়ী গৃহকত্রাহি নয়, বাড়ির আর সকলেও বড় ভালো- 
বাসিয়া ফেলিয়াছে বংশীধরকে, কেহই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী 
নয়। অগতা। কিছুদিনের জন্য তাহাকে স্থান ত্যাগের নঙ্কলপ ত্যাগ 
করিতে হয়। 


পরম আনন্দে ও আরামে দিনগুলি কাটিয়। যাইতেছে । এভাবে 
প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হইল । পাটেলের বৃদ্ধা জননী বংশীধরকে 
নিজের. নাতির মতোই স্সেহ করেন, বংশীধরও তাহার প্রভি কম 
শ্রদ্ধাবান্‌ নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধাকে তিন ভাগবত পাঠ করি 
শুনান। সেদিনও পাঠ চলিতেছে । প্রসঙ্গক্রমে জড়ভরতের উপাখ্যান 
শুরু হয়। রাজ্য, বিস্তবিভব ও আত্মপরিজন সব কিছু ত্যাগ করিয়। 
আপিয়া বনবাসী রাজ শেষটায় আবদ্ধ হন এক হরিণশিশুর মায়ায় । 
অনৃষ্ঠের একি নিদারুণ পরিহান ! এই করুণ কাহিনীটি বর্ণনা করিতে 
গিয়া বংশীধর ক্রন্দন করিতে থাকেন; গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে 
অশ্রধারা। | 

বৃদ্ধা চমকিয়! উঠেন, ব্যাকুল হুইয়া৷ প্রশ্ন করেন, “বংশী, কি হয়েছে 
তোমার £ এমন ক'রে তুমি কীদছো কেন? কে কি তোমায় 
গালমন্দ দিয়েছে, ছঃখ দিয়েছে ?” 

“না দাদী, ছঃখ আমিই দিয়েছি আমার নিজেকে | হঃখের 
সাগরে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার অবস্থা ভরত রলাজারই 
মতো--অথবা তার চাইতে আরো শোচনীয় । জন্গ্যান নেবে। বলে 
আত্মীযস্বজনের ন্েহ প্রেম ঠেলে ফেলে চলে এসেছিলাম । কিন্তু কি 
চরম ছূর্ভাগয আমার--এখানে দৌলভাবাদে এসে এ গৃহপরিজনের 


বিশ্ুদ্ধানন্দ সরস্বতী ১৭৩ 


মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি । নাঃ--আর নয় | আজই আমি এ স্থান 
ত্যাগ করবো, সিদ্ধ করবো! নিজের পবিত্র সক্কল্প।” 

বৃদ্ধা দাদী অনেক করিয়া বুঝাইলেন। পাটেলের স্ত্রী আসিয়া 
শুর করিলেন করুণ ক্রন্দন) কিন্তু বংশীধর নিজ সিদ্ধান্তে রহিলেন 
অচল অটল । 

আচলে চোখ মুছিরা পাটেলের স্ত্রী কহিলেন, “বেশ বেটা, 
সন্গ্যাসের পথে তুমি যখন যাবেই, যাও। আর তোমার আমর! 
বাধা দেবো না । কিন্তু তোমায় আমি নিজ সন্তানের মতো দেখি, 
এভাবে কপর্দকহীন অবস্থায় তৃমি যেতে পারবে না । আমার নিজের 
কাছে জমানে! রয়েছে পঞ্চাশটি সোনার মোহর । এগুলো তোমায় 
সঙ্গে নিতে হবে। খাওয়া-পরা আর আরামের জন্য এগুলো তুমি 
খরচ করবে | হ্থ্যা, এতে তুমি আপত্তি করো! না বেটা 1% 

“ঘোর আপত্তি আছে আমার | ঘর-সংসার ছেড়ে কাঙাল 
সন্াসীর জীবন যে গ্রহণ করতে চলেছে, একগাদা মোহর সে কি 
কারে কোমরে বেঁধে রাখবে ? কেনই ব! রাখবে ? ছি-ছি এ প্রলোভন 
আমায় আপনার! যেন দেখাবেন না। তাছাড়া, এই তো! সেদিন 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখলাম । সঙ্গে একটি কানাকড়িও নেই, 
অথচ ডাকাতের আমায় বিষ খাওয়ালো | সোনার মোহর সঙ্গে 
থাকলে কি আর রক্ষে আছে? না--এসব দেবেন না ?” 

সাশ্রুনয়নে বাড়ির সবাই বশীধরকে বিদায় দেন । স্েহান্ধ পাটেল- 
গৃহিণী কিন্তু এক সময়ে এক কাণ্ড করিয়া বসেন । সামনেই আসিতেছে 
প্রচণ্ড শীত খতু। তাই ঝুলিতে ভরিয়া বশীধরের জন্য একটি জীর্ণ 
কাথ। দেওয়া হয়। পাটেল গৃহিণী গোপনে এই কাখাটির ভাজে 
পঞ্চাশটি মোহর তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়া দেন। মনের একাস্ত ইচ্ছা, 
পথে অর্থের প্রয়োজন হইলে বংশীধর ইহার সদ্ধবহার করিবেন। 

অনেকটা দূর পধ চলিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ একসময়ে 

শীধরের হাতে ঠেকিল এ জীর্ণ কন্থার একপ্রাস্ত। স্থানটি যেন বড় 
ভারী ঠেকিতেছে। ভাজ খুলিয়। তো তাহার চক্ষু স্থির । দেখেন, 
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পঞ্চশটি মোহর গাদাগার্দি করিয়া সেখানে সেলাই করিয়া রাখা 
হইয়াছে । 

মাতৃরূপিণী মহিলার এই স্নেহ নিদর্শন দেখিয়া! চোখ ছুটি তাহার 
শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় অশ্রুপঞ্জল হইয়া আসে । কিন্তু কোনোমতেই যে 
তাহার পক্ষে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয় | পথ চলিতে চলিতে স্থির 
করিলেন, অচিরে কোনে দরিদ্র এবং যোগ্যপাত্রকে মোহরগুলি দান 
করিবেন । 

কয়েকদিন পথ চলার পর বংশীধর ওকষ্কারনাথে আসিয়া পৌছেন। 
পুরাণে বণিত স্ুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিলিঙ্গ এখানে বিরাজিত। দর্শন করিয়া 
বংশীধরের আনন্দের সীম! নাই | দীর্ঘ সময় মন্দিরে ধ্যানজপ করিয়া 
কাটাইয়। দিলেন, নিবেদন করিলেন প্রাণের আকুতি । করজোড়ে 
কহিলেন, “প্রভু, অদৃশ্যলোক থেকে তোমার হাতছানিই আমায় ঘর- 
সংসার ত্যাগ করিয়েছে । দেখো, ত্যাগ-বৈরাগ্য থেকে, তোমার 
আরাধনার পথ থেকেঃ কোনোদিন যেন বিচ্যুত না হই |” 

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া যায়, কাথায় সেলাই কলা! ন্বর্ণযুদ্রাগুলির 
কথা । সানুনয়ে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানান, “প্রভু, এ সোনার 
শৃঙ্খল আর যে সহ্য করতে পারছিনে । তোমার সত্যকার কোনে 
দরিদ্র ভক্তকে এগুলো! দিয়ে দাও 1৮ 

মন্দির হইতে বংশীধর নামিয়া আপিয়াছেন, হঠাৎ প্রাঙ্গণের 
একপাশে তাহার দৃষ্টি পড়িল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবাবেগ 
জড়িত কণ্ে শিবস্তোত্র পাঠ করিয়া চলিয়াছেন__জ্যোতির্ময়ায় 
পুনরুত্তববারণায়, দারিজ্র্য-হুঃখ দহনায় নমঃ শিবায় । 

বংশীধরের অন্তর হইতে কে যেন ভাকিয়া বলে”--ওরে এই তো! 
তোর ন্বর্ণমুদ্রার ভার লাঘব করার ম্ুষোগ উপস্থিত, যোগ্যপাত্র 
যে সামনেই রয়েছে । ূ 

নীরবে এ বুদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশে কিছুক্ষণ তিনি বনিয়! ধাকেন। 
তারপর স্তোত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে সবিনয়ে নিবেদন কযেন-__ 

“দ্বিজবর, দেবাদিদেব আপনার প্রার্থনা শুনেছেন । দারিত্র্য- 


বিশ্তদ্ধানন্দ সরন্বতী ১৭৫ 


ছুঃখ থেকে আপনাকে ত্রাণ করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন 
কিছু অর্থ। আপনি তা গ্রহণ করুন 1” 

উত্তরে ব্রাহ্মণ কহেন, “দেখুন, নিজে আমি পরম আনন্দে আছি। 
শিবধামে বাস করি, আকাশবৃত্তিই আমার সম্বল। প্রভু নিজেই 
তাই নিত্যকার আহার জুটিয়ে দেন। আমার ভ্তোত্রপাঠ ও ধন- 
প্রার্থনা সেজন্য নয় 1” 

“তবে কিসের জন্য |” 

“আমার একটি কন্যা অনেক দিন বিবাহযোগ্যা হয়েছে । সম্প্রতি 
একটি পাত্রের সন্ধানও মিলেছে। কিন্তু আমার মতো! ভিক্ষুকের পক্ষে 
বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করার মতো টাকাকড়ি কই? তাই তো 
রোজ এখানে এসে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি 1% 

“আপনার প্রার্থনা সফল হয়েছে, দ্বিজবর ।” বলিয়াই বংশীধর 
জীর্ণ কাথার মেলাই খুলিয়া ঝকৃঝকে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের 
কৌচড়ে ঢালিয়া দেন । 

বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে ব্রান্ষণ তাহার (রাচডের দিকে তাকাইয়! 
আছেন। মুখে কোনো কথা মরিতেছে না । 

বশীধরের চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি । কহিলেন, “ছ্বিঙ্গবর, নিশ্চিন্ত 
মনে এগুলে! গ্রহণ করুন। এ অর্থ অতি শুদ্ধ, কোনো অসৎ উপায়ে 
অজিত হয় নি। কোনে সম্পন্ন সৎ-গৃহস্থ এই মোহরগুলো জমিয়ে- 
'ছলেন। পুত্রাধিক ন্েহে তা আমায় দান করেছেন । আমি কাঙাল, 
ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সঙ্গ্যাসের পথে বেরিয়েছি। এসব দিয়ে আমি কি 
করবো ? বরং এ অর্থ আপনার মতো ভক্ত দরিদ্র ত্রা্মণের কাজে 
লাগুক। প্রভু জ্যোতিলিঙ্গের কৃূপীতেই আমাদের এ যোগাযোগ 
সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই ।” 

অপার এঁশ কপার এই স্পর্শ পাইয়া, দারিজ্র্য-ছঃখ দহনের এই 
চমৎকারিতা৷ দেখিয়া ত্রাঙ্গণ একেবারে স্তব্ধ, আবেগ বিহ্বল । তুই 

নয়নে তাহার কেবলি ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 


১৭ ভারতের সাধক 


অতঃপর কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর বংশীধর উজ্জয়িনী 
তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হুন। প্রাচীনকাল হইতেই এখানকার 
মহাকাল মন্দিরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে । তাছাড়া, সাধু সন্াসী ও 
তক্ত গৃহস্থেরা মহাকাল বিগ্রহকে পরম জাগ্রত বলিয়াও মনে করেন। 
পরমহুংসজী বংশীধরকে এখানকার মন্দিরে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপের 
নির্দেশ দিয়াছিলেন। বংশীধর” পরমনিষ্ঠায় সে নির্দেশ প্রতিপালন 
করেন। জপসিদ্ধির ফলে অন্তর তাহার পরম শাস্তিতে ভরিয়। উঠে, 
নুতনতর অধ্যাত্ব-চেতনায় উদ্দীপিত হয় । 

প্রায় একমাস কাল তিনি মহাকাল মন্দির চত্বরে অবস্থান করেন। 
কৃচ্চ সাধন ও কঠোর তপন্তার জন্য মন তাহার আকুল । একাদি- 
ক্রমে পাঁচদিন কাটে নিরঘু উপবাসের মধ্য দিয়া । অবশিষ্ট দিনগুলি 
আকাশবৃত্তি কত্রিয়্াই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে এক বৃদ্ধা 
চানাওয়ালী দিনাস্তে বংশীধরকে একমুঠা ভিজা ছোল! দিয়া যাইত; 
তাহা! দিয়াই বৈরাগ্যবান্‌ তরুণ সাধক করিতেন ক্ষুধার নিবৃত্তি। 
দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যানজপে এসময়ে এমন গভীরভাবে তিনি 
নিমগ্ন থাকিতেন যে দিনরাত কোখ। দিয়া চালিয়া যাইত, হুশ 
থাকিত ন।! 

এই সমক্বে আর একবার ঘটে তাহার জীবনের অন্যতম পথ- 
প্রদর্শক পরমহংসজীর আবির্ভাব | পরমহংসজী কহেন, “বৎনঃ এখানে 
আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই | তাড়াতাড়ি উত্তর ভারতের 
গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হও । বিঠৌরে বালীকি তপোবনে রয়েছেন 
অশেষ শান্ত্রবেত্তা) প্রবীণ সাধক, রাঘবেন্দ্র স্বামী। তার আশ্রয়ে 
কিছুকাল বাস ক'রে শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ তুমি আয়ত্ত ক'রে নাও। 
তোমার সাধন প্রস্ততির এ হবে একটা বড় অঙ্গ । আরও একটা 
কথা । পথে আজকাল নান। গোলযোগ হচ্ছে, হঠাৎ কোনে বিপদে 
পড়লে ঘাবড়ে যেয়ো না । প্রভূ মহেশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন ।” 

কয়েকজন পথচারীর সহিত মিলিত হইয়া বংশীধর সিক্ধিয়া 
রাজ্যের মধ্য দিয়া, চলিয়াছেন। এখানকার শামনব্যবস্থায় তখন 
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চরম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ । উত্তরাধিকারীরা সিংহাসনের দাৰি 
নিয়। উদগ্র হইয়া উঠিন্লাছে। চারিদিকে চলিয়াছে চক্রীদের যড়মন্ত্ 
গ্রেপ্তার ও নির্যাতন । সন্দেহৰশে পথচারী বংশীধরও কয়েকজন সঙ্গীসহ 
ধৃত হন। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে । কয়েকদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ 
নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়! তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। ইহার 
কয়েকদিন পরেই বিন্ধ্যাচলের তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া বংশীধর 
কানপুরের কাছে বিঠৌরে উপনীত হুন। 


স্বপ্রাচীন যুগে মহথ্বি বাল্ীকির আশ্রম বিরাজিত ছিল আধুনিক 
বিঠৌরের সংলগ্ন পবিত্র ভূমিতে । আদিকবির পুণ্যময় স্মৃতিকে 
জনমানসে চির উজ্জ্বল রাখার জন্য পণ্ডিতবর রাঘবেন্দ্রজী এখানে 
একটি উচ্চতর শাস্ত্র অধায়নের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন, নাম বাল্সীকি 
তপোবন ! 

এখানে পৌছিয়াই বংশীধর রাঘবেন্দ্রজীর চরণে প্রণত হইলেন, 
নিবেদন করলেন অন্তরের আকাজ্্ষা । দিব্যকাস্তি, বৈরাগ্যবান্‌ এই 
ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া আচার্ধ 'গ্রীত হইলেন । ছুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করার পর প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বস, এ আশ্রমে তোমায় আমি 
আশ্রয় দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও পোষণ করছি) শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে অধ্যয়ন সমাপ্ত ক'রে তুমি তৈরি করবে তোমার অধ্যাত্মজীবনের 
শান্ত্-ভিত্তি।? 

বি?্।রের এই আশ্রমে বশীধর তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন । 
তাহার অমান্ুষী মেধা; প্রতিভা ও শ্রমনিষ্ঠ৷ দেখিয়া আচার্ষের বিস্ময়ের 
অবধি নাই । পরম যত্বে নিজের অধীত বিষ্তা তাহাকে তিনি শিখাইতে 
থাকেন। 
- এই সময়ে ঘটনাচক্রে একদিন বংশীধর তাহার অসাধারণ গুরূ- 
ভক্তির পরিচয় দেন । আচার্য রাঘবেন্দ্রজী সন্ধ্যাবেলার প্রায়ই শিষ্যদের 
নিয়! গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন। সেদিনও গিয়াছেন। বর্ধার 
প্লাবন দেখা দিয়েছে কিছুদিন বাবৎ। স্কীতকায়। গঙ্গ। খরবেগে 
ভা, সা. (৮)-১৭ 


১৭৮ ভারতের সাধক 


বহিয়া চলিয়াছে। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র আনন্দ কলরৰ করিতে 
করিতে স্লান শুরু করিয়া! দিল। একটু পরেই দেখা গেল, ইহাদের 
একজন প্রবল জোতের টানে ভাসিয় চলিয়াছে। রক্ষার কোনোই 
উপায় নাই। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুইয়! সবাই শঙ্কিত হৃদয়ে এ অসহায় 
ছাত্রটির দিকে তাকাইয়! আছে। 

চরম বিপদের আর দেরি নাই। ক্ষণকাল পরেই অবসম্দেহ 
ছাত্রটি গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়! যাইবে । রাঘবেন্দ্র আচার্য উত্তেজিত স্বরে 
ছাত্রদের কহিলেন, “পুরাণে তোমরা তে। গুরুভক্তির কত কথাই 
পড়েছে । তোমাদের ভেতর এমন একজনও কি নেই যে গুরুর 
আশ্রিত এ যুবকটিকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারে ?? 

ধর নীরবে উঠিয়। দাড়ান, মুহূর্ত মধ্যে বাঁপাইল্লা পড়েন বর্ধা- 
বিক্ষুব্ধ উত্তাল গঙ্গায় । সম্ভরণে চিরদিনই তিনি পটু, দেহের শক্তি ও 
সাহসও যথেষ্ট । ভ্রোতের অনুকূলে প্রা এক ক্রোশ সীতরাইয়। 
গিয়। শেষটার বিপন্ন ছান্রটিকে ধরিয়! ফেলিলেন, টানিয়া আনিলেন 
তীরের দিকে । 

ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার গঙ্গার ছুইকৃল ছাইয়! ফেলিয়াছে। 
আচার্য রাঘবেন্দ্রজী মশাল হাতে, অন্যান্ত ছাত্রদের সঙ্গে নিয়া, 
বংশীধর ও তাহার সহপাঠীকে খু'জিতে বাহির হইয়াছেন | অবশেষে 
তাহাদের দেখা মিলিল। সকলে হীফ ছাড়িয়। বাচিলেন । 

বার বার আশীর্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, “বংশীধর; তুমি 
ধন্য । তোমার মতো অস্তেবাসী পেয়ে আচার্য হিসেবে আমি গর্ব 
বোধ করছি। তোমার এই গুরুভক্তি, পরহিতে প্রাণ বিপন্ন করবার 
এই মহত প্রয়াদ সবাইকে উদ্ব,দ্ধ করুক, এই আমার কামনা |? 


শান্ত্রচর্চায় অনেকদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এবারে বংশীধরের 
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ধোগসাধনার আকাল | জ্ঞান সাধনার উপর 
বেশী ঝোঁক থাকিলেও ঈশ্বরলাতের অন্টান্চ শান্সসম্মত পথের 
এসভিজ্ঞতাও- তিনি পাইতে চান। . এবার তাই বিঠৌন ত্যাগ করিয়া 
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তিনি উপনীত হন হিমালয়ে, উচ্চকোটির যোগীমাহাত্মাদের অনুসন্ধান 
শুরু করেন । কয়েকদিন হরিদ্বার কন্থল ও হৃষিকেশে কাটাইয়' 
অবশেষে আনিয়া পৌছান কেদার বদরীর মহাতীর্থে। 

এখানে থাকাকালে সংবাদ পান, নিচে বিষণ প্রয়াগের পর্বতগুহাঃ 
হঠযোগে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ বাস করেন । বড় হ্র্গম ও জনহীন 
সেই অঞ্চল । বনু হুংখ কষ্ট ও পথশ্রম স্বীকার করিয়! সাধক বংশীধঃ 
যোশীবরের গুহায় গিয়া উপস্থিত হন ! ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের 
পর ব্যক্ত করেন মনের অভিলাষ । এই যোগীর কুপায় ও নিজের অনন্থ 
নিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যে হঠযোগে তিনি পারঙ্গম হইয়া উঠেন । 

হঠযোগের ফলে বশীধরের দেহকাস্তি উজ্জ্বল হইয়। উঠে, দেহে 
মনে উদ্ভূত হয় এক অভূতপূর্ব শক্তি। সিদ্ধাই ও যোগসামর্থ্যং 
ধীরে ধীরে দেখা দেয় । কিন্তু এসব কোনো কিছুতেই বংশীধরে, 
শাস্তি নাই, আনন্দ নাই। এতকালের পারব্রাজন, তপস্তা € 
শান্ত্রচর্চার মধ্য দিয়া ঈশ্বরলাভের জঙছ্যঃ ব্রন্মসাক্ষাৎকারের জন্য, ম, 
তাহার উদগ্র অধীর হুইয়! উঠিয়াছে__পরম প্রাপ্তির সঙ্কল হইয়া 
দৃঢতর | কিন্তু হঠযোগের সাধনক্রমের মধ্য দিয়া জীবনের সেই 
লক্ষ্যে তো পৌছিতে পারিতেছেন না । 

নিরপেক্ষ মন নিয়! দিনের পর দিন ভরিয়া দেখিলেন, নিজের 
সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণও কম করিলেন না। চিত্তের যে শুদ্ধত। 
প্রশান্তি ও স্থূর্য সাধিত হইলে পরা চৈতন্যের উদয় হয়। হঠযোগে; 
সাধনায় তাহা! লাত করা ছফ্ফর | বরং এই যোগ সাধনার কলে যে 
দিদ্ধাই ও বিভৃতির ক্ফুরণ হয় তাহার ফলে নবীন লাধকের আত্মা 
ভিমান বাড়িবারই' আশঙ্কা থাকে। হৃদয়ে তাহার এবার দৃঢ় প্রতীঘি 
জন্মিল, পাজযোগের পথ ছাড়া পরমপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই। এবা; 
সেই রাজযোগের রাজপথই তিনি অনুসরণ করিবেন একাস্ত নিষ্ঠাক় 

অতঃপর শিক্ষার্দাতা হঠযোগী মহাত্মাকে অন্তরের গভীর কৃষ্তজ্ঞত 
জানাইয়! বংশীধর বিষুওপ্রয্লাগ হইতে বাহির হুইয়। পড়েন । . উপস্থিত 
হন হ্রধষিকেশে | 


১৮ ভারতের সাধক 


হৃষিকেশে তখন গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমের খুব প্রসিদ্ধি। এই 
আশ্রমে স্বামী পূর্ণাশ্রম ও সতুয়া স্বামী নামে ছুই মহাত্মা অবস্থান 
করিতেছেন। বেদাস্তের ব্রহ্ধাত্বজ্ঞান ও রাজযোগের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে 
ইহারা পারঙ্গম | ইহাদের সান্লিধ্য ও সাহায্য পাইবার জন্য বংশীধর 
গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমে আশ্রর নিলেন। 

সুদর্শন, শান্রবিদ্‌, বংশীধর অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণ স্বামীজীদ্বঘ়ের 
অত্যন্ত স্নেহত্কাজন হইয়া উঠেন। নবীন সাধক হঠযোগে পারদশা 
হইয়া আসিয়াছেন। এজন্য স্বামীজীর! আদর করিয়া তাহার নাম 
দেন_-বীরভদ্র। এখানকার শান্ত্রর্চা ও সাধন-অনুকূল পরিবেশে 
পরমানন্দে বংশীধর প্রায় তিন বংলর কাটাইয়! দেন । 

এই সময়ে আবার একদিন তাহার সম্মুখ আবিভূত হুন 
তাহার চিরকল্যাণকামী পরমহংস মহারাজ, প্রদান করেন তাহাকে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ । 

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে পরমহংসজী বলেন, “বতম বংশীধর, তোমার 
ব্রদ্ষলাভের আকুতি দেখে, শান্ত্রবুংপত্তি দেখে আমি আনন্দিত 
হয়েছি । ইতিমধ্যে হঠযোগ-সাধন তৃমি নিয়েছে! ভালোই করেছো । 
হঠযোগে ব্রহ্মলাভ হয় না) কিন্তু ব্র্মলাভের জন্য হুশ্চর তপস্তা করতে 
হয়-_-তাতে অবশ্যই সাহায্য হয়। দেহ হঠযোগ-কুশল ও দৃঢ় থাকলে 
কৃ ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রস্তুতি ভালোভাবে গড়ে ওঠার অবকাশ 
পায়। কিন্তু বস, সদাই দৃষ্টি নিবন্ধ করতে হবে মূল লক্ষ্যের ওপর । 
আর সে দৃষ্টি যে তোমার. আছে, তা আমি জানি। রাজযোগই 
তোমার আসল পথ, এ পথ নিজেই তুমি খুজে নিতে বেরিয়েছে 
এটা বড় আনন্দের কথা | হ্যা বংল। এবার তোমায় আমি একটা 
নৃতন নির্দেশ দেবো! ।” 

“মহারাজ, আপনার আশীর্বাদই আমায় এগিয়ে দিচ্ছে ধাপে 
ধাপে। আপনার কল্যাণ কামনা আমায় সতত রক্ষা করছে বর্সের 
মতো । আপনার ঘে কোনো নির্দেশ আমার শিল্বোধার্ধ |” যুক্তকরে 
নিবেদন কষেন বংশীবর | 
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“বৎস সময় হয়ে এসেছে । তোমার চিহ্িত সদ্গুরু তোমার 
প্রতীক্ষায় বসে আছেন । অবিলম্বে ভূমি কাশীধামে যাও । সেখানে 
গুরুর কাছে তত্বজ্ঞান লাভ করো । ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ক'রে জীবন 
তোমার সফল হয়ে উঠৃক |” 

পরমহংসজীর নির্দেশপালনে বংশীধর আর বিলম্ব করেন নাই । 
দীর্ঘ দিনের তিতিক্ষা, তপস্তা ও প্রত্যাশা! সফল করার জন্য তিনি 
উপনীত হন কাশীধামে | 


আনন্দদায়িনী কাশী বিদ্যাদাপ্সিনী কাশী--মোক্ষদায়িনী কাশী। 
যুগ যুগ ধরিয়া শাশ্বত ভারতের ললাটে শুচিশুভ্র তিলকরূপে জল্জল্‌ 
করিতেছে এই পুণ্যময়ী ভীর্থনগরী । বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার লীঙগা- 
নিকেতন এই কাশীকে বঝেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গঙ্গার পবিত্র ধারা) 
আর রহিয়াছে অগণিত ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষদের তপন্তারু অনস্ত প্রবাহ । 
তেজঃপুঞ্জকলেবর ত্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মা, ব্রহ্মচারী সাধকদল ও মুযুক্ষুদের 
দর্শন যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়! যায় শান্রবিদ্‌ আচার্য 
আর সনাতন ধর্ম ও সমাজের বিশিষ্ট ধারক বাহকদের। এখানকার 
কত মঠে মন্দিরে সোৎসাহে চলিতেছে বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্ঠার অনুশীলন, 
আবার কত বড় বড় ধর্মসভায় অনুষ্ঠিত হইতেছে নানা দেশ হইতে 
আগত তর্ক-শুরদের বিচার দ্বন্ব। অধ্যাত্-জীবন আর সারস্বত 
জীবনের মিলিত আলোকচ্ছটার এই পুণ্যময় নগরীর দিকৃ-দিগন্তু 
উদ্ভাসিত। ভাই এই কাশীধামে উপনীত হইয়া বংশীধরের আনন্দের 
অবধি নাই। 

করেকদিন ঘুরিক্! দরিয়া! তিনি নগরীর শ্রেষ্ঠ মঠ মন্দির পীঠস্থান 
ও বিদ্যাকেন্দ্র গুলি দর্শন করিয়া বেড়ান। আশ্রয়ের স্থান কোথাও 
মিলে নাই; ব্রহ্মচারী বেশে হত্রতত্র ঘুরিয়! বেড়ান, সত্রে একবেলা 
আহার জুটির বায়, তারপর নিশাযোগে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে 
ঘাটিয়ালদের ছাতার নিচে শয়ন করিয়! গভীর নিদ্রায় চলিয়া পড়েন । 

কাখীতে তখন শক্তিধয় মহাত্মাদ্বয় তৈলঙ্গ ব্বামী ও ভাক্করানন্দের 
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খুব প্রনিদ্ধি। বংশীধর সাগ্রহে ইহাদের দর্শন করিলৈন, ভক্তিভরে 
প্রণাম নিবেদন করিপ্পা ফিরিয়া আসিলেন । 

অন্তনে তাহার বড় প্রশ্ন- কোথায় তাহার চিহিত সদ্গুরু ধাহার 
নিকট হইতে নিবেন সন্ন্যাস দীক্ষা, ধাহার চরণে চিরতরে করিবেন 
আত্মসমর্পণ । মনপ্রাণ তাহার রাজযোগের সাধন গ্রহণে উন্মুখ হইয়া 
উঠিয়াছে। এ সাধন বিনি দিৰেন তাহাকে একাধারে হইতে হইবে 
বৈরাগ্যবান্‌, তপস্তাপরায়ণ, বেদাস্তের অদ্বৈত বিচারে পারঙ্গম এবং 
রাজযোগের নিগুঢ় সাধনায় সিদ্ধিকাম | যে সাধন-প্রস্ততি এ যাবং 
বংশীধরের জীবনে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিয়৷ তুলিতে 
হইলে এমনি এক মহাত্মাকে খু'জিয়! বাহির করিতে হইবে । 

পরমহংসজী আশ্বাস দিয়াছেন, এই কাশীধামেই গুরু তাহার জন্য 
অপেক্ষমীণ। ব্রক্মবিদ্‌ পুরুষের এ আশ্বাসবাণী তো কখনে! মিথ্য। 
হইবার নয়। আশায় আশায় দিন গুণিতে থাকেন বংশীধর । 
_ ইভিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, গঙ্গাতীরে মহারানী অহল্যাবাঈর 
প্রতিষ্ঠিত মঠে এক পরমজ্ঞানী অশেষ শান্ত্রবেত্। মহাপুরুষ অবস্থান 
করেন। বিশেষ করিয়া বেদাস্ত বিচারে ও রাজযোগের সাধনায় 
তাহার তুল্য ব্যক্তি সমকালীন উত্তর ভারতে কেহ নাই। 

প্রত্যুষে গঙ্গান্নান সারিয়া ভশ্ম-ভূষিত ললাটে, প্রদীন্ত ভাক্করের 
মতে! সন্ন্যাসীবর গৌড়স্বামী অহল্যাঘাটে শিশ্ুগণ সহ বসিয়া আছেন । 
ছুরূহ শান্ত্রতত্ব ও সাধনতত্বের ব্যাখ্যা ও আলোচনা চলির়াছে । আর 
প্রবীণ অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো স্বামীজীর অমৃতবাণী 
শ্রবণ করিতেছেন । 

অনেকক্ষণ যাবৎ এই তত্বালোচন। শুরু হইয়াছে । মণ্ডলীর এক 
কোণে বংশীধর নীরবে নিনিমেষে প্রজ্ঞানঘন দিব্যোজ্জল মৃত্তির দিকে 
চাহিয়া আছেন । সর্ধ অন্তর দিয়! উপলন্ধি করিতেছেন)--যে পরম 
বন্ভলাভের অন্ত তিনি সংপার ছাড়িয়াছেন। ভিথারীর মতো দেশ 
দেশাস্তরে ঘুরিয়া মরিতেছেন, তাহা এই মহান্‌ পুরুষেরই করায়ত্ত। 
আত্মদমর্পণ করিতে হয় তে! এমন মহাত্মার চরণেই করিতে হয় 
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শান্তর ব্যাখ্যা ও আলোচনার শেষে বংশীধর উঠিয়া দাড়ান, 
আচার্ষ গৌড়স্বামীর পদপ্রান্তে ভক্তিভরে লুটাইয়া পড়েন। তারপর 
নিজের পরিচয় দিয়! করজোড়ে নিবেদন করেন তাহার অস্তরের 
আকাজ্ষা-_-“প্রভু, সারা দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিক্রমা ক'রে এই 
অভাগার জীবনতরী আজ আপনার চরণপ্রাস্তে এসে ঠেকেছে। 
আপনি এর ভার নিন। কুপা ক'রে আমায় সন্ন্যাস দান ক'রে, খুলে 
দিন মোক্ষপথের দ্বার ।” 

অনিন্দ্যুন্দর যুবক, চোখে-মুখে প্রতিভা ও সাধন-নিষ্ঠার ছাপ। 
আচার্য গৌড়স্বামী মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ বশীধরের দিকে চাহিয়া 
আছেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন করা শুর করেন । কি তাহার 
নাম, বংশপরিচয়, কোথায় কোন্‌ আচার্ষের কাছে কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়াছেন. কোন্‌ সাধন নিয়া কতট। অগ্রসর হইয়াছেন, 
খুঁটিনাটি সকল তথ্যই স্বামীজী মহারাজ জানিয়৷ নিলেন । 

শান্্রালাপ শুর করিতেই দেখা গেল; বয়সে তরুণ হইলেও 
বংশীধর একজন অসামান্য শান্ত্রবেত্তা । দীর্ঘদিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের 
সহিত জ্ঞানাম্ুশীলন তাহার জীবনে যুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মকারাবৃত্তির এক 
বিরাট আধার রূপে সে পরিণত হইয়াছে । বহুদিন যাবৎ অন্তরে 
অস্তরে ব্রহ্ম-নাধনার এমনি এক উপযুক্ত অধিকারী পুরুষের, এমনি 
এক উত্তরন্রীর, প্রতীক্ষায় ছিলেন গৌড়ম্বামী । 

তৃপ্তি ও প্রসন্নতার আচার্ষের স্থগৌর আননখানি প্রদীন্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্ত বংশীধরকে তাহার এ ভাবাস্তর বুঝিতে দিলেন না । 
কণ্ঠন্বরে গাস্তীর্ধয টানিয়৷ আনিকা! কহিলেন; “বৎস, উত্তম কথা । আমি 
তোমায় আমার কাছ থেকে সন্গযাস নেবার নুযোগ দেবো | কিন্তু তার 
আগে কয়েকটা মাস আমার কাছে নূতন কারে তোমায় বেদাস্তের 
পাঠ নিতে হবে। তোমার গ্রহণ ক্ষমতা যদি সম্তোষজনক হয়, 
তবেই তোমায় দীক্ষা দেবো, নতুবা আর কোথাও তোমায় যেতে 
হুবে।? 

বংশীধর. তো! আকাশের চাদ হাতে পাইলেন । বুঝিলেন। আচার্য 
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তাহাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতে চান । বেশ, তাহাতেই 
তিনি সম্মত। 

আচার্য গৌড়ম্বামী আবার কহেন, “হ্যা বস, আর একটা! 
কথা । আমার এ আশ্রমে এখন কিন্তু তোমার স্থান হবে না । তুমি 
যেমনভাবে দিনাতিপাত করছে, তাই ক'রে বাবে । আর প্রতিদিন 
ছুই বেলা আশ্রমে এসে গ্রহণ করবে তোমার পাঠ” 

“যে আজ্ঞে মহারাজ । আপনার নির্দেশ আমার শিরোধার্ষয 1” 
আচার্ধকে প্রণাম জানাইয়৷ নিধিকার চিত্তে বংশীধর স্থান ত্যাগ 
করেন। 

এবার গৌড়স্বামীর ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে শুরু হয় মুছু গুপ্রন । 
আচার্য কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, “তোমরা! কি আমায় কিছু 
বলতে চাও ?” 

হ্যা, প্রভু, আমাদের একটা নিবেদন আছে।” ববিনয়ে 
বলেন এক প্রধান শিষ্য । “আপনার এই বৃহৎ আশ্রমে স্থানের 
অভাব বিন্দুমাত্র নেই, রাজকীয় ভাগ্ডারা তো প্রায়ই লেগে আছে। 
তবে নবাগত ব্রহ্মচারীটিকে এখানে স্থান দিলেন না কেন, বুঝতে 
পারছিনে | ওকে তো বৈরাগ্যবান্‌ ও তপস্তা-পরায়ণ বলেই মনে 
হলো ।? 

“ঠিকই বলেছে! । এ যুবকটির ভেতর বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে 
রয়েছে । আধার বড় ও শুদ্ধ বলেই তো পরীক্ষা হবে কঠোরতর | 
সত্রের শুকনে৷ রুটি থেয়ে আর ঘাটিয়ালের ছাতার নিচে ব্াত্রিবান 
ক'রে আনে কিছুদিন কাটিয়ে দিক। ত্যাগ বৈরাগ্যের শোধন ওকে 
পাকা সোনায় পরিণত করুক | এটাই আমি চাই।” 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়! গৌড়ম্বামী আপন মনে কহিতে থাকেন, 
“ভালো! মন্দের কথ! নয়--তবে একটা পরিবর্তনের সুচনা কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে। কাশীর মঠ-মন্দির ও বিষ্কাকেন্দ্রে এতদিন দক্ষিণী দণ্তী 
সন্গ্যাসীদেরই ছিল একচেটিয়া নেতৃত্ব । উত্তর ভারতের এই প্রতিভাধর 
যুবকটি সেই ধারা একবার পাণ্টে দেবে বলে মনে হচ্ছে 
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পরের দ্দিন হইতেই বংশীধর গৌড়ম্বামীর কাছে পাঠ নেওয়। শুরু 
করেন । ত্যাগ-বৈরাগ্যময় পথে জীবনবাত্রা তাহার আগেকার মতোই 
চলিতে থাকে । ৬০ 

গৌরকাস্তি, সমুন্নত দেহ, প্রতিভা-সমুজ্জল বংশীধর্দে প্রতি 
এ সময়ে অনেক মঠ-মগুলীর মোহাস্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নান! 
প্রলোভন দেখাইয়া এই শান্ত্রবিদ্‌ তরুণকে তাহারা দলে ভিড়ানোর 
চেষ্টা করিতে থাকেন । কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্ঠাই হয় ব্যর্থ। 
গৌড়ম্বামী এখন বংশীধরের জীবন-আকাশের ফ্রুবতারা, অনন্- 
নিষ্ঠায়্ এই কপাল আচাধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাত্পপথের অভি- 
এভিযাত্রায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন । 


উত্তর ভারতে তখন পিপাহী যুদ্ধের ঘোর তাণ্ডব চলিয়াছে। 
বারাণসীভেও এই সময়ে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ দেখ! দিতে থাকে। 
শাস্তিরক্ষার জন্তা কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে একদল গোর! সৈন্য মোতায়েন 
রাখেন । কিছু সংখ্যক সেনা মাঝে মাঝে গল্াবক্ষে টহল দিয়া বেড়ায় । 
সেদিনও তাহারা নদীতে ঘুরিয়। বেড়াইতেছে। ইংরেজ সেনার 
আবির্ভাব দেখিয়া ঘাটের লোকজন ভয়ে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। 
এমন সময়ে বংশীধর ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত । 

নির্জন ঘাটে কে এই লোকটি, কি তাহার অভিসন্ধি? বজরার 
ইংরেজ সৈনিকরা সন্দিহান হয়, তাড়াতাড়ি তীরে নামিয়া আসে। 
বহিবাস-পরা অর্ধনগ্ন বংশীধরের সম্মুখে তাহার সঙ্গীন উচাইয়। ধরে, 
ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে নান। প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকে । বংশীধরও 
বথাষযথ উত্তর দেন এই প্রশ্নোত্তরের মর্মীর্থ-_ 

“ওহে, একলাটি এখানে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন, বলতো! 1? 
গোরা সৈনিকের জিজ্ঞাসা করে। 

“কেন, আমায় দেখে কি বিদ্রোহী বলে মনে হচ্ছে? পরিচ্ছদ 
দেখে বুঝতে পারছে! না যে আমি একজন ভিক্ষাজীবী সাধু?” 
-_-বশীধর মুডকি হাসিয়া! উত্তর দেন । 
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বংশীধরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার সপ্রতিভ 
হাসি দেখিয়া, গোরার1 একটু আশ্বস্ত হয়, বলে--“নাঃ তোমায় দেখে 
মনে হচ্ছে তুমি বদমায়েস নও | তুমি সাধু-_জ্যোতিষী। আচ্ছা 
তুমি জ্যোতিষী গণনা করতে পারে! ? 

“কি তোমাদের প্রশ্ন, বলই ন। সাহেব; একবার চেষ্টা ক'রে দেখি 
পারি কিনা ।” সকৌতুকে বলেন বংশীধর | 

“ছ্যাখো, সাধু; এলাহাবাদে এখন জোর লড়াই চল্ছে। বিদ্রোহী 
সিপাইরা ইংরেজ সরকারের কেল্লা ঘিরে ফিলেছে। আমন বড় 
ছুশ্িন্তায আছি। বলতে পারে। এ কেল্লার পতন ঘটেছে কিনা ?” 

«খুব পারি। আচ্ছা তোমরা! আমার পায়ের কাছে মাটির 
দিকে তাকিয়ে দেখতো | কি দেখছে? পি'পড়ের সারি মাটির 
একট। উচু চক্রের চারপাশ ঘিরে রয়েছে। ভেতরে ঢুকছে না”_তাই 
না? এলাহাবাদ ছর্গের অবস্থাও এমনি । সিপাইরা ছর্গ অবরোধ 
করেছে, কিন্তু ঢুকে পড়ার মতে। শক্তি সঞ্চর এখনো করে নি” 

গোর! সৈ'নকেরা এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া! উঠে । বলে, “সাধু। 
তৃমি বড় ভালো লোক । আচ্ছা যাওঃ তুমি তোমার খুশী মতো নদীর 
ঘাটে চলাফেরা করতে পারো ॥” 

নিঙিকার চিত্তে বংশীধর ঘাটের এক কোণে বসিয়। পড়েন; 
তারপর ধ্যান-ভজনে রত হন । 


কয়েকমাস গত হইয়াছে । সাধনা, স্বাধ্যার ও গুরুসেবার মধ্যে 
দিয়া বংশীধর আচার্য গৌড়ম্বামীর আরে! ঘনিষ্ঠ আরো! প্রিয় হইয়া 
উঠিয়াছেন। পরীক্ষার কয়েকটি পর্যায় সমাপ্ত হইয়াছে । গুরু এবার 
নবীন তপন্বীকে সন্গাধ দীক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিলেন । উত্তরায়ণের 
পৃথিমায়) শুভ নক্ষত্রে, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া! গেল। বংশীধরের 
সম্মান নাম হইল বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী । 

অলৌকিক মেধা প্রতিস্তার় অধিকারী, সৎ ব্রাঙ্মণকুলে জাত এই 
নবীন শিষ্য । গুরু মনে মনে স্থির করিয়াছেন তাহাকেই করিবেন 
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গদির উত্তরাধিকারী, তাহার সন্ন্যাসী মণ্ডলীর তবিষ্যৎ-নেতা | কাশী- 
ধামের সারম্বত সমাজে ও শাক্সবিদ্‌ সন্গ্যামী সমাজে যাহাতে সে 
শীর্বস্থানীয় হইয়া! উঠে, সে প্রস্ততি সাধনেও গৌঁড়ম্বামী কোনো! ক্রুটি 
রাখিলেন না| প্রাচীন শান্তর ও অধিবিগ্ায় তাহাকে পারল্গম করিয়া 
তুলিতে লাগিলেন। 

মীমাংসা দর্শন, বেদান্ত, প্রাচীন ও নব্যন্ায়। কপিল দর্শন, 
শৈবতন্ত্র, প্রভৃতির মুল, প্রকরণ) টীক। ভাষ্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী 
একে একে আয়ত্ত করিয়া ফেলেন । কয়েক বৎসরের মধ্যে গুরু 
তাহাকে নিজন্ব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপনা কার্ষেরও দায়িত অর্পণ 
করেন । 

কাশী ও উত্তর ভারতের শাস্ত্রার্থ বিচারসভাগুলিতে অশেষ শান্ত্র- 
বিদ্‌ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ আবির্ভূত হইতেন জলস্ত পাবকের মতে।। 
শাস্ত্রের নিহিতার্থ উদঘাটনে, সনাতন ধর্মের বিজয়কেতন সংস্থাপনে 
তিনি ছিলেন এক অপ্রতিদন্দ্ী নেতা । কাশীর মঠ মণ্ডলী আখড়া! 
ও গৃহীমগ্ডল যেখানেই বিশুদ্ধানন্দ যাইতেনঃ লাভ করিতেন সকলের 
স্বত:স্ুর্ত শ্রদ্ধা ও সম্রম। শিষ্ের এই সাফল্যে আচার্য গৌডন্বামীর 
আনন্দের মীম! নাই । 


এ সময়ে মণ্ডলীর সকল দন্গ্যাসীকে একদিন তিনি সমবেত 
করিলেন, ঘোষণা করিলেন, তাহার দেহাস্তের পর বিশুদ্ধানন্দ 
সরস্বতীই হইবেন মঠ-মগুলীর মোহাস্ত এবং পরিচালক । তাই 
যতদিন এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন, মঠের ভাবী উত্তরাধিকারী 
বিশুদ্ধানন্দের আচার-আচরণ ও আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে 
ছিল তাহার নুতীক্ষ দৃষ্টি । প্রিয় শিস্তের অস্তন্ে আত্মাভিমান যেন 
কখনে! না আসে- এ অন্ত তাহার সতর্কতার অবধি ছিল না! 
মঠের একদিনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ মিলে ।-_ 

বিশুদ্ধানঙ্গের আগমনের কয়েকবৎসর পুর্বে আচার্য গৌড়ন্বামী 
তিনজন  ব্রক্মচারীকে সঙ্গযাদ দেন। ইহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপ 


১৮৮ তারতের সাধক 


ছিলেন প্রবীণতম এবং গুরুদেবের সর্বাপেক্ষা ন্েছভাজন | সেদিন 
একটি তত্বের মীমাংসা! নিয়া বিশুদ্ধানন্দের সহিত স্বামী বিশ্বরূপের 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। উভয়েই দক্ষতার সহিত শাস্ত্র প্রমাণ 
উপস্থাপিত করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিশুদ্ধানন্দই জয়ী হন। 
কিন্ত বিতর্কের কালে হঠাৎ এক সময়ে বিশুদ্ধানন্দ শাস্তভাব হারাইয়া 
ফেলেন, ত্রুদ্ধন্বরে প্রধান গুরুভ্রাতাকে কিছু কড়া কথাও তাহাকে 
বলিতে শুন। যায় । 

এভাবে বিশুদ্ধানন্দ তাহার চিত্তের প্রশান্তি হারাইবেন, গুরু 
তাহা ভাবিতে পারেন নাই। তাই হ:খিত অন্তরে তাহার দিকে 
একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন, 
দীর্ঘ সময় কাহারো সহিত কোনে বাক্যালাপ করিলেন না । 

বিশুদ্ধানন্দ বুঝিলেন, সাময়িক উত্তেজনা বশে গুরু-মহারাজের 
অন্তরে আঙ্জ তিনি আঘাত দিয়াছেন । তখনি ছুটিয়া গিক্লা আচার্য 
গৌঁড়ম্বামীর পদতলে পতিত হইলেন, ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন অকুষ্ 
চিত্তে ।  দৃঢ়ত্বরে কহিলেন, “প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন । আপনাকে 
আম কথ দিচ্ছি, স্বামী বিশ্বরূপঙ্গীকে এখন থেকে আমি পরমপুজ্য 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই দেখবো, আজীবন গুরুজ্ঞানে তার সেবা ক'রে 
যাবে । এতে কোনোদিনই অন্যথ। হবে ন1।” 

এ অঙ্গীকার বিশুদ্ধানন্দ £কানোদিন বিস্মৃত হন নাই, উত্তরকালে 
অক্ষরে অক্ষরে ইহ। পালন ্ গিয়াছেন। 

১৮৫৯ খ্রীঙ্গীব্দে আচার্য গৌভস্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়া 
যান। সন্গ্যাসী মগুলীর সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধানন্দকে তাহার 
উত্তরাধিকারীরপে বরণ করেন, কিন্তু আপত্তি উঠে বিশুদ্ধানন্দজীর 
দিক হইতে । প্রবীণ গুরু-ভ্রাতা বিশ্বরূপজীক্ চরণে প্রণাম করিয়া 
তিনি বলেন, “মগুলীর সবাকার স্েহ ও সমর্থন আমার ওপর আছে 
জেনে আমি আনন্দিত, গোর্বান্বিত | কিন্তু জাপনি বর্তমান থাকতে 
আমি এ পদাধিকার গ্রহণ করতে পারি নে। আপনি বয়োজোর্ঠ, 
আপনিই এ পদের উপবুক্ত। তা; ছাড়া, আপনি নিগ্গেই অবগত 


বিশ্ুদ্ধানন্দ সরদ্বতী ১৮৯ 


আছেন, আপনাকে গুরুজ্ঞানে এত বৎসর যাবৎ আমি সেবা করে 
আসছি । আপনাকে মঠের মোহাস্ত গুরুরূপে রেখে সেই সেবাকর্মই 
অব্যাহত রাখতে চাই |” 

বিশ্বরূপ স্বামী চমকিয়! উঠেন । বললেন, “এ তুমি কি অদ্ভুত 
প্রস্তাব করছো বিশুদ্ধানন্দ । গুরু মহারাজ স্বয়ং তোমায় ঘোষণ। 
ক'রে গেছেন তার উত্তরাধিকারী বলে। আমরা সবাই সাগ্রহে আজ 
সে মনোনয়ন সমর্থনও করছি। আর তুমি বলতে চাচ্ছে আমি 
বয়োবৃদ্ধ। তা হলে কি হয়, আমি তো জানি আমার চাইতে বয়সে 
ছোট হলেও তুমি--জ্ঞানবৃদ্ধ। তাছাড়া, গুরুজীর অবর্তমানে তুমি 
যদি আমাকেই গুরু বলে মানতে চাও) তবে তোমায় আমি আদেশ 
দিচ্ছি, অবিলম্বে তুমি মোহাস্তের গদিতে অধিষ্ঠিত হও, সবার 
অভিলাষ পূর্ণ করো 1” 

বিশুদ্ধানন্দজী .গুর গৌড়ন্বামীর গদীতে আরোহণ করিলেন । 
কিন্ত যতকাল তিনি বাচিয় ছিলেন, জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা ও গুরুপ্রতিম 
বিশ্বরূপ স্বামীর পরামর্শ না! নিয়া কোনে কষে ব্রতী হন নাই। কোনো 
গুরুতর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই | 


একাদিক্রমে দীর্ঘ উনচল্লিশ বৎসরকাল কাশীর অধ্যাআ-সমাজে 
ও সারস্বত-সমাজে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী একাধিপত্য করেন । প্রতিদিন 
গঙ্গান্নান ও ধ্যান-জপের পর ভন্ম-তিলকাঙ্কিত ললাটে এই মল্গ্যাপী- 
ভাস্কর শিষ্য ও তক্ত দর্শনার্থীদের সম্মুখে পরমতত্বের উপদেশ দিতেন। 
তাহার শ্রীমুখ নিঃস্থত বেদাত্তের অদৈত বিচার ও রাজযোগের নিগৃঢ় 
সাধন তত্ব শুনিয়া শত শত শ্রোত! হইত কৃতকৃতার্থ। 

সনাতন ধর্মের হর্গশিখরের শীর্বপতাক। ছিলেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্র 
সরস্বতী । উত্তর ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন অন্যতম 
অগ্রণী সাধক ও শক্তিধর নেতা । ধর্ম ও সমাজের বন্ছতর সমস্যা, 
ব্হতর বিচায় বিতর্ক উপস্থাপিত করা হইত এই মহাপুরুষের সম্দুখে। 


১৯৩ ভারতের সাধক 


বেদৌজ্জল! বুদ্ধির সাহায্যে সব কিছু সমস্যা, সংশয় ও বিতর্কের 
সমাধান অনায়ামে তিনি করিব! দিতেন । 

শাস্তার্থ বিচারসভায় অনুগামী সন্গ্যামীদের নিয়া বিশুদ্ধানন্দ 
বিরাজিত থাকিতেন শান্ত্রমৃতিরপে, ব্রহ্গানাধনার নিফল দীপশিখা- 
রূপে । নাধু সন্ন্যাসী, শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নিরক্ষর জনগণ মকলেরই 
সহজ শ্রন্ধা, প্রেম ও আন্ুগত্য কি করিয়া তিনি অনায়ালে লাভ 
করিতেন তাহা ছিল এক প্রম বিস্ময় | 

পুরীধামের পর্বজনশ্রদ্ধেয় আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার সহিত 
বিশুদ্ধানন্দজী দীর্ঘদনের সখ্যতাস্ত্রে আবদ্ধ ছিলেন । কাশীতে 
আমিলেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ প্রায়শ তাহার মঠে আসিয়। দর্শন 
দিতেন । ছুই ব্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মার মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছলিত 
হইয়া উঠিত। অসিঘাটের হরিহরবাব। ও বনপুরোয়ার বীতূরণগানন্দজী 
তখন নবীন সাধক । এ সময়ে প্রায়ই তীহারা বিশুদ্ধানন্দজীর 
চরণতলে গিয়া! উপবেশন করিতেন, লাভ করিতেন শাস্ত্র ও সাধনার 
নিগুঢ় উপদেশ ।১৯, মণ্ডলী ও সম্প্রদায় নিবিশেষে জিজ্ঞান্ু ও মুযুক্ধু 
সন্ন্যাসীরা! বিশুদ্ধানন্দজীকে সর্বদা! দর্শন করিতে আমিতেন, জানিয়া 
নিতেন পরম তত্বের রহস্ত | 

সন্নাসপী শিরোমণি বিশুদ্ধানন্দজীর সারত্বত প্রতিভা! দেশ-বিদেশ 
হইতে বু বিগ্ভার্থীকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। উত্তরকালে 
ইহাদের এক একজন চিহি্ত হইয়াছেন দিকৃপাল পগ্ডিতরূপে ।২ 


১ নাঙ্ষাধাব!, হরিহরবাঝ। ও বীতরাগবাবার সছিত বিশুদ্ধাণন্দজীর 
যোগাযোগের কাহিনী পেখক বীতরাগবাবার নিকট হইতে জানিয়াছেন। 
কালী বিশ্ববিদ্ালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বনপুরোয়ায় এই ব্রহ্ম মহাত্মা! বাস 
করিতেন । ১৯৬ পালে দেড়পত বৎসর বয়সে তাহার ছেহাস্ত ঘটিয়াছে। 

২ ইহাদের মধ্যে অ।ছেন--হ্বারভাঙ্গায় বাচ্চা বাঃ ভাটপাড়ার তারাচরণ 
তর্করত্ব ( কাশীরাজের সভাপঙ্িত ) ও তাহার হ্বনামধন্ত পু গ্রমথনাথ তর্ককৃঘণ 
মহারাষ্ট্রের সখারাম ও কাকারাম ভট্ট, খোদ্বাইএর নানুরাম,। রাজস্থানের 
চেতরামজী, অস্থিকাগত ব্যাপজী, লাহোরের গুকুপ্রসাধ, মীরা্টের সেবকরাম, 
.স্বামীরাম মিশ্র, সত্যচরণ প্রভৃতি । ভ্রঃ শিবম্ আশ্বিন ১৩৭২, বিশুদ্ধাম'দ 
( অধ্যাপক বটুনাথ ভষ্টাচার্ধ ) 


বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ১৯১ 


উত্তর ভারতের রাজরাজড়াদের মধ্যে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠা ছিল 
অসামান্য । ইহাদের কেহ কেহ ছিলেন তাহার গুণমুগ্ধ, কেহ বা ভক্ত 
শিঙ্যু। .কিন্করের মতো! তাহার আদেশ পানে ইহাদের অনেকে 
যত্ববান্‌ ছিলেন । স্বামীজীর আদেশে বন্ছু সত্তর সন্গ্যাসী-মঠ ও 
আখড়ায় এই রাজার! অন্নবন্ত্রের যোগান দিতেন । 

আর্ষ সমাজের প্রবর্তক, সংস্কীরপন্থী নেতা, দয়ানন্দ স্বামী তখন 
সনাতন ধর্মের উপর প্রবল আঘাত হানিতেছেন। উত্তর ভারতের 
সর্বত্র সফর করিয়া পণ্ডিত ও সাধু মগ্ুলীকে স্বমতে আনয়নের জন্য 
তাহার প্রয়াসের অস্ত নাই । সেবার কাশীতে আসিয়াও তিনি বন্ধু 
ভাষণ দিতে থাকেন । কাশীর মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ শান্ত্ার্থ নির্ণয়ের 
জন্য এক বিচারসভার অনুষ্ঠান করেন । এই সভায় দয়ানন্দের প্রতিপক্ষ 
ব্পে উপস্তিত থাকেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও তাহার ছাত্র কাশীরাঙ্জের 
সভাপগ্ডিত তারাচরণ তরকরতু । বিচারে দয়ানন্দের পরাজয় ঘটে, 
এবং ইহার পর উত্তর-পূর্ব ভারতে তাহার নৃতন মতবাদ আর বেশী 
বিস্তারিত হওয়ার স্থযোগ পায় নাই। 

১৮৯০ সালের কুস্তমেলায় যোগদান স্বামীজীর জীবনের এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ধর্মমেলায় যোগদান তো নয়, এ যেন এক 
বিজয় অভিধাত্রা। সন্ন্যাসী, ভক্ত ও শান্ত্রবিদ্‌ পণ্ডিতদের এক বিরাট 
বাহিনী মস্থরগতিতে অগ্রসর হয় বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে । চলার পথে 
যেখানেই যান, কাশীধামের এই বহুলখ্যাত মহাত্মার শিবিরের চারি- 
পাশে দেখ যাক ভক্ত জনতার ভিড় । রাজন্াজড়া ও শেঠের দল 
থাকেন স্বামীজী মহারাজের সেবায় সদা তৎপর । 

মেলাক্ষেত্রে শাস্ত্মৃণ্ি, ব্রহ্মবিদ্‌ এই মহাপুরুষ প্রতিভাত হন এক 
দর্শনীয় পুরুষ রূপে । সহত্র সহত্র মুমুক্ষু নরনারী সদ। তাহাকে বেষ্টন 
করিয়া থাকে । আর্ত ভক্তেরা সমাগত হয় দলে দলে! স্বামীজীর 
কপাপ্রসাদ লাভ করিয়! তাহারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়। 

১ কাশ্মীর, পিদ্ধিয়া, জয়পুর, ইন্দোর, বুন্দী, ছারাভাজা, শিশোড়ী প্রভৃতির 
রাজারা স্বামীজীর পরম অনুগত ছিলেন । ভ্রঃ শিবম। আত্ছিন ১৩৭২ 


১৯২ ভারতের সাধক 


মেলা হইতে ফিরিবার পথে কাশ্মীরের মহারাজা রণবীরসিংজীর 
অনুল্পোধে স্বামীজী শ্রীনগরে পদার্পণ করেন। এই কাশ্মীর যাত্রাকে 
উপলক্ষ করিয়া স্বামীজী সে-বার উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র 
নরনারীকে দর্শন দেন, সর্বত্র সধ্ারিত করেন নৃতনতর আধ্যাত্মিক 
উদ্দীপন] | 

অতঃপর আটবৎসর স্বামীজী মরদেহে অবস্থান করেন এবং এই 
সময়ে কাশীধাম ত্যাগ করিয়া আর কোথাও তিনি গমন করেন নাই 
ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মপীঠ ও বি্ভাকেন্দ্রে সন্ন্যাসী সমাজের এই 
মহাপুরুষ বিরাজিত থাকেন এক অত্যুজ্জল আলোক স্তস্তরপে । 


বিধি নির্দিষ্ট কর্ম প্রায় উদ্যাপিত হইয়াছে । এখন শেষ লগ্নটির 
জন্য স্বামীজী প্রভীক্ষমাণ। শরীর প্রাচীন হইয়। পড়িয়াছে, আঙ্গকাল 
মঠের বাহিরে কোথাও তাহার যাওয়। হয় না, চিত্ববৃত্তি সদাই ধাকে 
ব্রহ্ধধানে নিমগ্ন । মাঝে মাঝে স্বেচ্ছামতো সন্ন্যাসী শিষ্যদের স্বাধ্যায়ে 
তিনি সহায়তা করেন । 

গঙ্গাতীরে অহল্যাবাঈ ঘাটের উপরেই স্বামীঙ্গীর মঠ | মঠের 
দ্বিতলকক্ষে বসিয়! উদাস নেত্রে সেদিন গঙ্গার আোতধারার দিকে 
ভাকাইয়া আছেন। এক নবীন মন্ন্যাপী শিষ্য একথণ্ড কঠোপনিষং 
নিয়। চরণতলে উপবেশন করেন । প্রণন্ন মধুর হাস্তে গ্রন্থটি হাতে 
তুলিয়া নিয়! ন্বামীজী ধীরে ধীরে শুরু করেন তাহার পাঠ ও 
ব্যাখ্যান। ক্রমে আসিয়া! পড়ে সেই প্রনিদ্ধ কারিকাটি যাহাতে 
বলা আছে-_নুযুয়। নাড়ীর কথা । দেহের শত শত নাড়ীর মধ্যে 
এই নাড়ীটি মুর্ধস্থলে গিয়া সংলগ্ন হয় এবং এই পথেই আগ্তকাম 
যোগীর প্রাণ উৎক্রমণ করে। 

কারিকাটি ব্যাখ্যা করার সময় নবীন সন্ন্যাসী ছাত্রটি হঠাৎ 
একটু উনমনস্ক হইয়া পড়ে । ৰড় বিরক্তি বোধ করেন ্বামীজী 
মহারাজ। দৃঢ়ম্বরে বলিয়। উঠেন, “এখন তো এ নাড়ীর কথায় কান 
দিচ্ছে! না, দেখে! অতি শীমই এই নাড়ী-পথে হবে আমার দেহযন্ত। 


বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী ১৯৩ 


তারপর এই নাড়ীর কথা আর হয়তে। তোমার স্মৃতি থেকে মুছে 
যাবে না ।? 

নবীন সন্্যাপী বড় লজ্জিত হন, বার বার করজোড়ে গুরু 
মহারাজের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকেন । 

কয়েকদিন পন্রেই বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রতীক্ষিত শেষ লগ্নটি 
আসিয়া! পড়ে । 

১৮৯৮ শ্রীষ্টাবের চন্দন একাদশীর পুণ্যতিথি। সময় আসন্ন জানিয়! 
স্বামীজী শিত্যদের আদেশ দেন, “আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার 
দেহটি স্থাপন করো গঙ্গা বিধৌত এ বুরুজের ওপর | তোমরা সবাই 
ভাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও ।” 

শিস্তেরা শোকবিহবল হইয়া পড়েন। মৃদু কণ্ে স্বামীজী তাদের 
আশ্বাস দেন, “শোক কেন বলতো 1? আত্মজ্ঞানীর জন্মই বা কই, 
স্ৃত্যুই বা কই? তোমর। চিত্তের স্থ্র্য অটুট রাখো 1? 

বুহজের উপর নিয়া যাওয়া হইলে জরা'জীণ দেহটি নিয় স্বামীজী 

স্নু হইয়া উপবেশন করেন। তারপর সঙ্ঞানে প্রাণবায়ুকে চালিত 
.শপ্লন সুযুয্নার মধ্য দিয়! ব্রন্মরন্ত্রের পথে । 

তত্ক্ষণাৎ চারিদিকে এ সংবাদ রটিয়া যায় । দশাশ্বমেধ ঘাটে 
সমবেত হয় সহম্্ সহ্ত্র ভক্ত ও দর্শনার্থী নরনারী | ব্রহ্গলীন মহাত্মার 
মরদেহটি পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া বিসর্জন দেওয়। হয় পৃতসলিল! 
ভালীবথীর গর্ভে । 


1, সা, (৮)-১৩ 





ভাগীবথীর ছই তীরে নামিয়া আসিয়াছে সন্ধ্যার অন্ধকার । 
আকাশের বুকে ছই চারটি তার! মিটমিট করিয়া জলিতেছে। নদীবক্ষ 
স্তব্ধ নিস্তরঙগ, নোঙর-করা বজরাখানিতেও তেমনই অথগ্ড নীরবতা । 
একটি সুদর্শন যুবক ত্রস্তপদে সি'ড়ি বাহিয়! উপরে উঠিরা আসেন, 
নিভৃত কক্ষের দ্বারে বার বার করেন করাঘাত। 

সৌম্য, প্রশাস্ত মুক্তি এক বৃদ্ধ ধ্যান-কক্ষ হইতে বাহির হইয়! 
আসেন । স্সেহপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করেন, “কি বাবা» কি চাই তোমার ?” 

যুবকের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়! 
উঠেন, “মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? আমায়ও কি 
দর্শন করাতে পারেন ?? 

ধ্যানোখিত বৃদ্ধ তাপস সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম নেতা _দেবেন্দ্রশাথ 
ঠাকুর । গঙ্গার উপরে এই হাউস বোটে নিভৃত তপস্তায় কিছুদিন 
যাবৎ দিন কাটাইতেছেন। তাহার সম্মুখে দণ্ডারমান মুমুক্ষু তরুণ_ 
নরেক্দ্রনাথ দত্ত । 

যুবকের হৃদয়োচ্ছাস ও ব্যাকুলতার মর্ম বুকিতে দেবেন্দ্রনাথের 
বিলম্ব হইল না । সন্সেহে নিকটে বসাইয়া তাহাকে শাস্ত করিলেন, 
দিলেন নান! আশ্বাস ও উপদেশ । তারপর নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ 
চাহিয়। থাকিয়! বলিলেন, “বাবা তোমার চোথ ছুটি ঠিক যোগীদের 
মতো । একনিষ্ঠ হয়ে সাধন করো! | তুমি সফলকাম হবে 

নরেন্্রনাথ বজরা হইতে নিক্াস্ত হইলেন। দেবেন্্রনাথের 
ব্যক্তিত্ব ও প্রবোধবাক্য তাহার উত্তেজনা হীন করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
প্রাণের অদম্য পিপাসা মিটিল কই? মূল প্রশ্নের উত্তর তো তিশি 
সাধক দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাইলেন না । 
715 নরেজ্্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার আর এক চিত্র। দক্ষিণেশ্বরের 
».. পোজ স্কীয়ে ঘেবী ভবতারিণীর মন্দিয়ে সন্ধ্যারতির কামর-ঘণ্টা বাজিয়া 
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সবেমাত্র শেষ হইয়াছে । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত পরিবৃত হুইয় 
বসিয়া আছেন। নরেক্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া াড়ান। 
ঝড়ের আলোড়ন তাহার অন্তরে | ব্যাকুল কণে প্রশ্ন করেন, “মশাই 
আপনার কি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়েছে 1? 

বহু সাধু-পুরুষকে একথা বার বার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 
কেহই তো এ পর্যস্ত হাঁ” বলেন নাই। ইনিও যর্দি আজ তাহাকে 
নিরাশ করেন ? 

সহজ কণে, প্রত্যয়ের সুরে, অবিলম্বে রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 
“সেকি গে! দেখেছি বইকি? এই যেমন তোমাদের দেখছি-_ 
এমনি কারেই তো রোজ দেখছি। শুধু তাই নয়, তোমাকেও 
দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামতো চলতে হবে ।” সঙ্গে সঙ্গে 
স্মিতহান্তে বটুয়া হইতে কিছুটা সুপারী তুলিয়া লইয়া ঠাকুর 
চিবাইতেছেন । নরেকন্দ্রনাথ অপার বিস্ময়ে এই দেব-মানবের দিকে 
নিমিমেষে তাকাইয়া আছেন । বাক্য মনের অতীত ঈশ্বরকে এমন 
করিয়া! পাওয়া যায়, এই ছুঃসাহসের কথা এমন সহজ প্রত্যয়ভর! 
কণ্ঠে কেহ তো আজ অবধি বলে নাই । 

যে প্রশ্ন তিনি আজ দক্ষিণেশ্বরের পুজারী ব্রাহ্মণের পদতলে 
বসিয়া করিলেন, তাহ। শুধু তাহার নিজ জীবনেরই প্রশ্ন নয়, তাহা! 
যে উনবিংশ শতাব্দীর সকল বুদ্ধিজীবীদেরই সংশয়-পীড়িত প্রশ্ন ! যুক্তি, 
বিজ্ঞান ও অধিবিষ্যার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিয়। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও 
দর্শনের কামনা ইহাতে নিহিত । 

দীর্ঘদিনের সেই প্রশ্শের উত্তর আজ মিলিয়াছে। সে উত্তর 
বাস্তব অনুভূতিতে প্রোজ্জল, সহজ প্রত্যয়ে পূর্ণ । ঠাকুর অকুষ্ঠ কণ্ঠে 
দাবি করিতেছেন, তিনি তাহাকে ভগবত দর্শন করাইয়। দিবেন; 
যেমনটি নিজে দর্শন করিয়াছেন তেমন করিয়াই দিবেন। 

এবার বলিবার পালা নরেনের। আত্মসমর্পণের প্রয়োজন 
সর্বাধিক, সে প্রস্ততি আজ তাহার কোথায় ? রামকৃষ্ণের তত্ব ভাহার 
হদয়ে ফুটিয্লা উঠিতে পারিতেছে কই ? এই অর্ধোন্মাদ অর্ধশিক্ষিত 
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সাধকের পদে তাহার সমস্ত কিছু ব্যক্তিত্ব) শিক্ষা-দীক্ষা উৎসর্গ 
করিতে পারিতেছেন কই ? 

কিন্ত নরেনকে পারিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরীক্ষা 
নিরীক্ষার ফলে এই আত্মসমর্পণকে আমর। সম্ভব হইতে দেখি। 
এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস ঠাকুরেরই করুণালীলার এক নিরবচ্ছিন্ন 
ইতিহাস । দিনে দিনে পলে পলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভালবাসার মধ্য 
দিয়া রামকৃষ্ণ তাহার স্বরূপটিকে, তাহার পরমতত্বকে নরেকন্দ্রনাথের 
জীবনে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুরের এই আত্মসাৎ- 
ক্রিয়াই নরেনের আত্মনমর্পণকে সহজতর করিয়া! তোলে, অধ্যাত্মশিল্ী 
রামকৃষ্ের মহান্‌ স্থপতি তাহারই মধ্যে ধীরে ধীরে রূপায়িত হইয়া 
উঠে। আচার্য বিবেকানন্দের ঘটে চমকপ্রদ অভ্যুদয় । ভারতবর্ষের 
অধ্যাত্ব-জীবনে এ অভ্যুদয় ঘটায় কল্যাণকর উজ্জীবন, ত্বরান্বিত 
করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক সেতুবন্ধন । 

এক ছুজ্ঞেয় এশশক্তির আকর্ষণে যুবক নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন | এই একই এঁশশক্তির 
লীলা তাহার বাল্য ও কৈশোর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে) আ্োত- 
ধারার গতিপথের মোড় ঘুরাইয়াছে বার বার-_উত্তরণ ঘটাইয়াছে 
মুক্তির মহাসাগরে । 

শিমুলিয়ার অভিজাত দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বংশের রামমোহন দত্ত ছিলেন স্থুগ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান্‌ 
উকিল। বিপুল বিস্তবিষয় তিনি রাখিয়া! যান, কিন্তু পুত্র হর্গাচরণ 
ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই, পঁচিশ বংসর বয়সে পত্ধী ও একমাত্র শিশু- 
পুত্র বিশ্বনাথের মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই 
বিশ্বনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দের জনক 1 

বিশ্বনাথ কলিকাতার প্রসিদ্ধ এটনা' রূপে পত্সিচিত হইয়। উঠ্ঠেন। 
ধনক্গনপূর্ণ বিশাল ভবনে রাজসিকতার সহিত বাদ কল্পিতে তিনি 
অভ্যস্ত হন। উদার ও আশ্রিত জনের পালক বলিল ত্তীঙ্ছার খ্যাতি 
ছিল। সার পড়ী .ভূবনেশ্বরী ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ! প্রাচীনপন্থী 
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মহিলা । প্রতিদিন স্বহস্তে শিবপুজ। না করিয়া তিনি জল গ্রহণ 
করিতেন না । ইঠ্টনিষ্ঠা, তেজন্ষিত1 ও কর্মকুশলতায় তিনি ছিলেন 
অনন্-সাধারণ । 

একদিন ভুবনেশ্বরী শিবার্চনায় বসিয়াছেন। সেদিন কি জানি 
কেন এক গভীর ধ্যানতন্ময়তা তাহাকে পাইয়। বসে। প্রায় সমস্ত 
দিনই ধ্যানাবেশে কাটিয়া যায়, তারপর রাত্রিতে ক্লাস্ত দেহে পুজা- 
কক্ষেই নিজ্ায় অভিভূত হইয়া! পড়েন । 

এই সময়ে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন। জটাজুটমগ্ডিত 
রজতগিবিসন্নিভ মহেশ্বর তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া সম্তানরূপে 
ক্রোড়ে আদিতে চাহিতেছেন । 'শিব--শিব' উচ্চারণ করিতে করিতে 
ভুবনেশ্বরী নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন । 

ইহার পরের বৎসর) ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভূবনেশ্বরী 
দেবীর অঙ্ক আলো! করিয়! আসে এক সুদর্শন শিশু । সেদিন ছিল 
পৌষ-সংক্রান্তি মকর-বাহিনী পুজার দিন। এই নবাগত শিশুপুত্রই 
নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের শক্তিধর সন্গ্যাসী)- স্বামী বিবেকানন্দ । 

বাল্যকাল হইতেই নরেন ছুরস্ত, প্রাণচঞ্চল। কি যেন এক 
অব্যক্ত অধীরত! নিয়! সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ার । আবার এই 
অশাস্ত বালকের আধারে কখনো কখনে। এক ছজ্ঞেক্স ধ্যানের ধার 
নামি! আসে, অকম্মাৎ কি করিয়া! সে রূপান্তরিত হইয়া যায়। 

বালক তাহার সাথীদের সহিত একদিন পুজা-অর্চনার খেলায় 
রত। চক্ষু মুদিয়! ধ্যানজপের অভিনয়ও বেশ শুরু হইয়াছে। হঠাৎ 
কোথা হইতে এক গোথব্রা সাপ ফণ! নাচাইয়! আসিয়? উপস্থিত । 
খেলার সঙ্গীর! তে। ভীত ত্রস্ত হইয়া সেখান হইতে ছুটিয়। পলাইল। 
নরেনের কিন্তু কোনোই হু'শ নাই। হই চক্ষু মুদিয়া অচঞ্চলভাবে 
উপবিষ্ট, সম্মুখে সাপটিও ফণা মেলিয়! স্থির হইয়া আছে। বালকের 
খেলার অভিনয় কোন্‌ অজানা মুহূর্তে ধ্যানের গভীরে তলাইয়া 
গিয়াছে কে জানে? বাড়ির লোকে মহা সন্ত্রস্ত, পাছে বালকের 
অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সবাই চুপ করিয়া আছে। কিছুকাল পরে 
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সাপটি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আর আত্মীয়-স্বজনের 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়। বাচিলেন। 

নরেন পরে বলিয়াছেন, “বালক বয়সে একদিন ধ্যান করিতে 
ছিলাম | ধ্যান শেষে চুপ করিয়া বসিয়া কাছি, হঠাৎ দেখিলাম-- 
ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ভেদ করিয়! এক জ্যোতির্ময় দিব্য মৃতি সম্মুখে 
দণ্ডায়মান । মুগ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড ও কমগুলুঃ নয়নে অপরূপ 
সিদ্ধতা । জ্যোতির্ময় পুরুষ কি যেন বলিতে বাইতেছিলেন । অবাক্‌ 
হইয়! তাহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়াছিলাম | হঠাৎ যেন ভয় হইল-_ 
দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।৮ কোন্‌ এক দিব্য পুরুষ 

যেন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন। 


বালক নরেনের নিদ্রার ভঙ্গিটিও বড় অদ্ভুত । উপুড় হইয়া তাহার 
শয়নের অভ্যান। নিদ্রা আকর্ষণের সময়ে, বহির্জগতের চেতন। 
ধীরে ধীরে কমিয়। আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অলৌকিক 
অনুভূতি । দেখেন, আলোকোজ্জল পথ বাহিয়া একটি দিব্য বালক 
একটি গোলাকার জ্যোতির্সয় পিগ্ড ঠেলিয়! নিয়! তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । এই জ্যোতি-গোলক ক্রমে তাহার ভ্রমধ্যে 
আসিগ। স্থির হয়, তারপর জ্যোতির রাশি অজশ্র ধারায় উহা হইতে 
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে । এই দিব্য আলোক ধারায় তলাইয়। গিয়া 
অতঃপর ধীরে ধীরে সে নিদ্রায় অভিভূত হয়। 

নরেনের নিজের কিন্তু ইহা বিস্মরনকর মনে হইত না| ভাবিতেন, 
এ তো সকলেরই নিদ্রা অভিজ্ঞতা । শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে এই 
অনুভূতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এটা যে ধ্যান-সিদ্ধের 
লক্ষণ গো 1” 

নরেনের তখন চৌদ্দ ৰতসর বয়স, রায়পুরে পিতার লঙ্গে বায়ু 
পরিবর্তনে আসিয়াছেন । একদিন একাকী গো-শকটে বিজ্ধয পাহাড় 


১ প্রমথ বত ঃ স্বাধী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড 
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দিয়া বাইতেছেন। এখানে হঠাৎ কাহার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা 
হয়। পাহাড়ের গায়ে তৈরি হইয়াছে একটি মৌমাছির চাক। সে 
দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই অন্তরে জাগিয়া' উঠে এক অভূতপূর্ব 
আনন্দের শিহরণ | উত্তরকালে তিনি নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিকা রাজ্যের আদি অস্তের কথা ভাবিতে 
ভাবিতে মন জগৎ-নিয়স্তা ঈশ্বরের অনস্ত উপলব্ধিতে এমনভাবে 
তলাইয়া৷ গেল যে, কিছুকালের জন্য বাহা-সংজ্ঞার লোপ হইল । 
কতক্ষণ যে এভাবে গে।-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ হয় না। যখন 
পুনরায় চেতন! হইল তখন দেখিলাম উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া 
অনেক দূরে আসিয়া পৌছিয়াছি।” প্রথম জীবনে নরেনের ধ্যানা- 
বেশের ইহ1 এক অপুর্ব নিদর্শন | 

১৮৭৯ সালে নরেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ঢুকিলেন। 
ব্যক্তিত্ব, মেধা! ও প্রাণশক্তি তাহার প্রচুর, তাই ক্লাসের ছেলেদের 
নেতা! হইয়! উঠিতে দেরি হইল ন1। অধ্যাপকেরাও তাহাকে চিনিয়া 
নিলেন এক অপাধারণ ছাত্র রূপে । জেনারেল এসেম্বলীতে তখন 
প্রতিভাবান্‌ ছাত্রের অভাব ছিল না। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও তখন 
এখানেই পড়িতেন, নরেন্দ্রনাথের এক ক্লাস উপরে । একবার এক 
বিতর্কসভায় নরেনের উপর খুশী হইয়৷ দর্শনবেত্তা অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহের 
বলেন, “এই তরুণ দর্শনশান্ত্রের এক প্রতিভাধর ছাত্র । আমার 
মনে হয়, জার্মানী ও ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্ভালয়েও এর মতো একটি ছাত্র 
খুঁজে পাওয়া! বাবে না।” 

নরেন তখনও এফ-এ পত্রীক্ষা দেন নাই । কিন্তু ডেকা্ট, হিউম ও 
বেন-এরপ সুক্ষ দার্শনিক তত্ব তিনি পড়িয়া! ফেলিয়াছেন । ডারুইন ও 
স্পেন্সারের চিন্তাধারার সহিতও তাহার পরিচয় নিবিড়। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকদের যুক্তিবাদ ও বিচার বিতর্কের মধ্যে সত্যের প্রকৃত পথটি 
তিনি খ্ঁজিয়। পাইতেছেন না। দিক্ভ্রাস্ত পথিকের মতো অবস্থা 

বাংলার সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে প্রায় সাত বদর খাব! 
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রামমোহনের ধর্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের দ্বার। কিছুটা রূপান্তরিত | 
নৈতিক জীবনের দৃঢ় আদর্শও সমাজজীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
কিন্তু তাহাতে নরেনের প্রাণের পিপাস। মিটিতেছে কই ? অধ্যাত্ম- 
সাধনার রসে জীবনের শুফ তরু মুঞ্জরিত হইয়। উঠে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
মধ্য দিয়া সাধকের প্রাণে আমে পরম শাস্তি। কইসে শাস্তি তে! 
পাওয়া যাইতেছে ন।? 

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণে নব্য শিক্ষিত নরেন দিশে হারা । 
ব্রা্মদমাজের ছায়াতলে আলিয়া! দ্লাড়াইলেন, ভাবিলেন, শাখত 
সত্যের সন্ধান এবার হয়তো মিলিবে, কিন্তু কোথায় তাহা! ? সংশয় 
জাগে মনে, ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? জীবন পথের শেষে অমৃত 
কুম্তটি হাতে নিয়! যে জীবনপ্রভু প্রসন্ন মধুর হাসি হালেন, তিনি কি 
শুধু কবির কল্পনা ? 

সন্দেহ সংশয় যাহা কিছু আন্মুক না কেন নরেন্দ্র কিন্তু ব্যবহারিক 
জীবনের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা একই ভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। 
শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। বড় হইয়াও উচ্চতর প্রেরণায় 
তিনি উদ্ধদ্ধ-_ত্যাগী সাধকের জীবনই যাপন করিতেছেন । 

নংশয় ও বিচার বুদ্ধির গহন অরণ্যে কিন্তু একটা দিব্য অনুভূতি 
মাঝে মাঝে স্ষুরিত হইয়া! উঠে । ধ্যান করিতে যখন বসেন, তখন 
তো কোনে অবিশ্বাস অসস্তোষের ছায়াপাত অন্তরে হয় না? স্বচ্ছন্দ 
ধ্যানাবেশে তিনি অস্তলন হইয়া! যান। 

প্রায়ই একট! জ্যোতিঃপুঞ্জ আবিভূতি হয়, আর তাহার নয়ন 
সমক্ষে এক ত্রিভুজ যন্ত্রের অপরূপ ছবি রচনা! করে । অজান। আনন্দে 
নরেন্দ্রনাথের হৃদয় রসায়িত হইয়া উঠে । ভাবেন, এ কোথাকার 
ইঙ্গিত? অতীন্দ্রিয়লোকের অস্ভুরালে তবে তো তাহার জীবন প্রভু 
বিরাজ করিতেছেন । কিন্তু কে তাহাকে এই পরমধন মিলাইয়! দিবে ? 
অন্তর মধিত করিয়া প্রশ্ন উঠিতে থাকে; কোথায় সেই সত্যন্তষ্ঠ 
মহাপুরুষ যিনি ভগবত সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং অভীন্সিত পথে 
তাহাকে ধিনি চালনা করিবেন ? 
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১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস। শিমুলিয়া পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে । নরেনের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ 
মিত্র পরম ভক্তিভরে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়া আসিয়াছেন । 
ভক্তি সংগীত গাওয়া হইবে, তাই নরেনের ভাক পড়িল। নরেন 
যেমন নানা বৈঠকে ঘ্ঘুক্সিয়া বেড়ান__তেমনই আসিয়া উপস্থিত । 
ডাহার কণ্ঠে গান শুনিয়া পরমহংসদেবের আনন্দের অবধি নাই। 
সন্সেহে নিকটে ডাকিয়। এই প্প্রিয়দর্শন যুবকের দেহলক্ষণ মিলাইয়! 
দেখেন । পরিচয় গ্রহণের পর আমন্ত্রণ জানান, “দক্ষিণেশ্বরে একবার 
যেয়ো; কেমন ?” 

এফ, এ পরীক্ষার ব্যস্ততায় কয়েক মাস নরেন দক্ষিণেশ্বরের কথা 
ভুলিয়াই ছিলেন। আত্মীয় রাম দত্ত ও প্রতিবেশী স্তুরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভক্ত । তাহাদের কথায় সেদিন ঠাকুরের কথা মনে পড়িল 
কয়েকজন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । 

উত্তরকালে রামকৃষ্ণ এই এঁতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন 
“দেখলাম, নরেনের নিজের দেহের দিকে কোনোই লক্ষ্য নেই। 
মাথার চুল ও বেশভূষোর বাহার নেই। বাইরের কোনে! জিনিসেই 
ইতর সাধারণেক্র মতো। আট নেই । সবই যেন আল্গা । চোখ হছুটো 
দেখে মনে হয়, ওর মনের অনেকটা কে যেন ভেঙর থেকে টেনে 
রেখেছে । মনে হল, বিষরী লোকের জায়গা কলকাতায় এতবড় 
সত্বগ্চণী আধার থাকাও সম্ভব !১ 

ঠাকুর রামকৃষ্ের সম্মুখে নরেন উদাস স্বরে গান ধরিলেন-- 

| মন চল নিজ নিকেতনে; 
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে 
ভ্রম কেন অকারণে ? 
বিষর় পঞ্চক আর ভূতগণ 
সব তোর পর কেহ নয় আপন, 
_ পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন 
.. ভুলেছ আপন জনে ? 
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নিজের অজ্ঞাতসারে এ কি গান নরেন গাহিলেন ? যাহার 
কাছ হইতে আসিয়াছেন, ধাহার কাছেই আবার ফিরিতে হইবে, 
এ যে সেই পরমাত্ীয় পরমাত্মার কথ! । 

সেই পরমাআ্মারই আনন্দধন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে বসিয়। 
আছেন। ঠাকুরকে নরেন চিনেন নাই, কিন্ত ঠাকুর নরেনকে তখনি 
চিনিয়াছেন। মন প্রাণ ঢালিক়া নরেন গহিলেন--আর ঠাকুর ততক্ষণে 
হইয়াছেন ভাবাবিষ্ট । ক্রমে বাহ্জ্ঞান তাহার তিরোহিত হইল। 

নবপরিচিত রামকৃষ্ণ সেদিন “'আপনজনের? মতোই তাহার মহিত 
ব্যবহার করিলেন । লৌকিক জীবনের চেনা-পরিচয়ের উধ্বে? জন্ম- 
জন্মাস্তরের বোগস্থত্রে গাথা রহিয়াছে এই আত্মীয়তার বোধ । 

নরেনকে হাতছানি দিয় ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় নিভৃত স্থানে 
নিয়া যান। ছুই নয়নে তাহার দরবিগলিত প্রেমাশ্রুর ধারা । ঘনিষ্ঠ 
স্হৃদের মতো বলিতে থাকেন “এত দিন পরে আসতে হয়? আমি 
যে এতকাল অপেক্ষা ক'রে আছি তা ভাবতে নেই? বিষয়ী লোকের 
বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে বাচ্ছে। প্রাণের 
কথ। বলতে ন1 পেরে পেট ফুলে গেল !” 

তারপর ঠাকুরের অবিশ্রাস্ত কান্না । নরেন তো বিস্ময়ে হতবাক্‌। 
আবার এই উন্মাদ ব্রাহ্মণ হাত জোড় করিয়া তাহাকে, সাশ্রুঃনয়নে 
বলিতেছেন, “জানি, জানি প্রভু; তুমি সেই খষি, জীবের ছৃর্গীতি 
দূর করতে তুমি এসেছ !” 

বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, ব্রাহ্মদমাজের সভ্য, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় 
উদ্ধুদ্ধ তরুণকে এই ব্রাহ্গণ কি বলিতে চাহিতেছেন? যেন কোন্‌ 
এক প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্বোধনের জন্য তাহার এই আকুতি । অথবা 
এটা কল্পনাবিলান ? নরেনের চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হইয়া যায়! 

ঠাকুর ক্ষণকাল পরেই নিজের ঘরে ছুটিয়া যান। কিছু মাখন 
মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া! নবরেনকে স্বহস্তে খাওয়াই! দিতে থাফেন। 
নরেন তাহার সঙ্গীদের সহিত এসব ভাগ করিয়। খাইতে উৎস্দুক-_ 
কিন্ত তাহা শুনে কে? 
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রামকৃষ্ণ নেহমাখ। স্বরে বলেন, “ওরা খাবে এখন । তুমি আগে 
খেয়ে নাও |” | 

সবটা ভোজন করাইয়া! ঠাকুর হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে 
থাকেন, “বল শিগগীর আর একদিন এখানে আসবে, একলাটি 
আমার কাছে আসবে 1” নরেনকে কথা দিতেই হয়। তারপর 
সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়। গিয়া! তিনি হাফ ছাড়েন । 

নরেনের অন্তরে তখন চিন্তার ঝড় বহিতেছে। এই ব্রাহ্গণ কি 
উন্মাদ? আর তাই বাকি করিয়া হয়? ঈশ্বরের জন্তই তো সর্বস্ব 
ছাড়িয়াছেন। উত্তরকালে তিনি বলিয়াছেন, “নির্বাক হইয়া ভাবিতে 
লাগিলাম, উন্মাদ হুইলেও ঈশ্বরের জন্য এরূপ ত্যাগ জগতে খুব কম 
লোকই করিতে সক্ষম। উন্মাদ হইলেও এ বাক্তি মহাপবিত্র, 
মহাত্যাগী এবং এজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পুজা ও সম্মান পাইবার 
বার্থ অধিকারী । এরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাহার চরণ 
ব্দনার পর তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া 
আদিলাম 1” 

নরেন চলিয়া! গেলে ঠাকুরের কি অবস্থা? তাহার নিজের ব্নায় : 
“নরেন চলে গেলে, তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতরটা চবিবশ 
ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলবার নয়। সময় সময় এমন 
যন্ত্রণা! হত যে মনে হত বুকের ভেতরটা যেন কে গামছা নিংড়ানোর 
মতো জোর ক'রে নিংড়াচ্ছে। নিজেকে তখন সামলাতে পারতুম না । 
ঝাউতলায় নির্জনে গিয়ে ভাক্‌ ছেড়ে কীদতুম,_-ওরে তুই আয়রে, 
তোকে না দেখে আর থাকতে পারছ না।” 

এ আহ্বান আত্মার আত্মীয়ের । এ আহ্বান ঈশ্বরীয় কর্মবজ্জের | 
এ অমোঘ আহ্বান নরেনকে চুম্বকের মতে। ঠাকুরের কাছে আকর্ষণ 
করিয়া নিয্াছিল। 

মাসখানেক পর নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। রামকৃষঃ 
একাকী তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। নরেনকে দেখামাত্র 
তিনি আনন্দে অধীর । পরম স্েছে শধ্যার এক পাশে তাহাকে 


২০৪ ভারতের সাধক 


বসাইলেন। ইহার পরই একেবারে ভাবাবিষ্ট । কিছুক্ষণ অশ্ফুটস্বরে 
কি বলিতে বলিতে নরেনের কাছে আপিয়! দক্ষিণ পদ দিয়া তাহাকে 
স্পর্শ করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল নরেনের দিব্য ভাবাস্তর | 

তিনি নিজেই ইহা বিবৃত করিয়াছেন, “আমার এক অপূর্ব 
উপলান্ধ উপস্থিত হইল। চাহিরা দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির 
সহিত গৃহের সমস্ত বস্ত বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া 
যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সধ- 
গ্রানী মহাশুন্তে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ 
আতঙ্কে অভিভূত হইয়! পড়িলাম, মনে হইল-_আমিত্বের নাশেই 
মরণ, সেই মরণ সন্মুখেঃ অতি নিকটে ! সামলাইতে না পারিয়। 
চীৎকার করিয়া বলিয়া! উঠিঙ্গাম, “ওগে! তুমি আমায় একি করলে, 
আমার যে বাপ মা আছেন! অদ্ভুত পাগল আমার একথা শুনিয়। 
থল্খল্‌ করিয়া! হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তঘ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তবে এখন থাক্‌। একবারে 
কাজ নেই, কালে হবে 1”১ 

ইহার পরই নরেন্দ্র আত্মনংবিৎ ফিরিয়া! পান। স্থির হইয়া তিনি 
ভাবিতে থাকেন, এই উন্মাদ ব্রান্মণের মধ্যে কোন্‌ বিরাট শক্তি 
বিরাজিত ? নরেনের মতো! স্বাতন্ত্রযবাদী, দু চেতা। বিচারশীল যুবকের 
ইচ্ছাশক্তিকে অবলীলায় ইনি চূর্ণ করিতে পারেন। শুধু তাহাই 
নয়, একতাল কাদার মতো তাহাকে ছানিয়া স্বেচ্ছামতো! রূপ দান 
করিতেও তিনি সক্ষম । দিব্যশক্তিসম্পন্ন এমন মামুষকে পাগল বলিয়া 
উড়াইয়! দেওয়াই ব৷ যায় কি করিয়া ? 

আর এক দিনের অলৌকিক অভিজ্ঞতা ও অনুরূপ | দক্ষিণেশ্বরের 
নিকটে যছু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ও নরেন সেদিন বেড়াইতেছেন | 
কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ধ্যানাবিষ্ট হইয়া পড়েন । তারপর অকণ্মাং 
নবেন্দ্রকে স্পর্শ করামাত্র তাহার সংজ্ঞা লোপ পায় । 


১ দ্বামী সারদানন্দ ১ লীলাপ্রস্, ৫ম খণ্ড 
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বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আদিলে নরেন দেখেন, রামকৃষ্জ তাহার বক্ষে 
মৃহভাবে হাত বুলাইভেছেন, আননখানি তাহার দিব্য আনন্দের 
আভায় সমুজ্ল ! এই দিনকার বাহ্যজ্ঞান লোপের অবস্থায় নরেনের 
সহিত ঠাকুর রামকষ্ণের এক অলৌকিক প্রশ্বোত্তর চলিয়াছিল। 
অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এ কথোপকথনের সারমর্ম ঠাকুর উত্তরকালে 
ভক্তদের কাছে নিজেই বর্ণন। করিয়াছিলেন । 

বিলুগু-সংজ্ঞা নরেনকে সেদিন তিনি তাহার স্বরূপ ও পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করেন। কোথা হইতে, কেন সে আসিয়াছে এবং কোন্‌ 
কর্মপাধনের দায়িত্ব তাহার, এই প্রশ্নও তাহাকে করা হয়। নরেন 
ঠাকুরকে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন । ঠাকুর বলিতেন, “এ থেকেই 
জেনেছিলাম, নরেন সেদিন জানতে পারবে সে কে? সেদিন আর 
ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়সঙ্কল্প সহায়ে যোগমার্গে সে তার দেহ 
ত্যাগ ক'রে চলে যাবে । নরেন বে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ !” 

ঠাকুরের দিব্য দেহের এতটুকু স্পর্শ, তার ফলেই একি বিচিত্র 
অধ্যাত-অনুভূতি ! নরেন ভাবিতে থাকেন, তবে কি এই মহাঁ- 
সাধকের করুণ সম্পাতে অসস্ভবও সম্ভব হয়? মানুষের জন্ম- 
জন্মাস্তরের সংস্কাররাশি হয় অপস্যত ? তাহার নিজ দেহের গবেষণা- 
গারেই যে ইহার কিছুটা সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে । 

এই সঙ্গে যুক্তিবাদী মনের নানা সন্দেহও দেখা দেয়। এই 
দিব্যকান্তি ব্রাক্ণ কোনে। সম্মোহন বিদ্ভা আয়ত্ত করে নাই তো? 
নরেনের আত্মবিশ্বাসের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। স্থির 
করেন। বেশ কিছুদিন খু'টিয়। খু'টিয়া না৷ দেখিয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
না চালাইয়া, রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করিবেন না। 

ঠাকুর কিন্তু দিব্যদৃ্টি বলে জানিয়া বসিয়া আছেন, নরেন 
তাহারই বাণীবাহক, তাহার এশ-নির্দিষ্ট লীলার সে প্রধান পরিকর । 
নয়েন যে তাহার চোখে এক সহত্রদল কমল-_-কবে এটি ফুটিয়! 
উঠিবে রঙে রসে সৌগন্ধে, এ জন্তই যে তিনি প্রভীক্ষমাণ। একথাটি 
মাঝে মাঞে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াও বসেন। | 
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একদিন দক্ষিণেখ্বরে কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পরিবৃত 
হইয়া! রামকৃষ্ণ ধর্মকথা কহিতেছেন । সহস! ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশব, 
বিজ্গয় ও নরেনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন । কি যেন তিনি 
ইহাদের মধ্যে খু'জিতেছেন | 

এই সভ! ভাড়িয়া গেলে কহিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতন্নে 
একটা শক্তি, যার ফলে সে জগং বিখ্যাত হয়েছে । আর নরেনের 
ভেতর সেরকম আঠারোটা শক্তি বর্তমান । আবার দেখলাম, 
কেশব ও বিজয়ের হৃদয়ে প্রদীপের মতো জ্ঞানালোক জ্বলছে; কিন্তু 
নরেনের দিকে চেয়ে দেখি--তার ভেতরে জ্ঞান-সূর্য উদিত হয়ে 
রয়েছে । মায়! মোহের লেশ পর্যস্ত নেই |” 

নরেন চমকিয়। উঠেন । প্রতিবাদ করিয়া! বলেন, “মশাই কি সব 
বলছেন ? লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে | কোথায় জগছিখ্যাত 
কেশব ও মহামন। বিজয়কুষ্ণ, আর কোথায় আমার মতো এক নগণ্য 
ছোড়া! 

ঠাকুর অপহায়ের মতো উত্তর দেন, “কি করবে৷ রে, তুই কি 
ভাবি যে আমি এসব বলেছি । ম! যে আমাকে সমস্ত দেখালেন, তাই 
তে বল্লুম । মা তো আমাকে সত্যি বই মিথ্য। কখনো দেখান নি, 
তাই তো আমি একথা বলেছি।” 

তেজন্বী, তর্কবিশারদ নরেন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
বলিয়া বসেন, “ওস্ব অতীন্দ্রিয় রূপ-টুপ, মা কালীর দর্শন, নির্দেশঃ 
আপনার নিজের মাথার খেয়াল । দেহ-বিজ্ঞান বলছে, আমাদের 
ইন্ড্রিয়ের বিকার অনেক সময় আমাদের প্রতারিত করে|” 

ঠাকুর যেন ছোট বাঁলকটি, ভীত হইয়া ভাবেন--তাই তে।! 
সত্যনিষ্ঠ নরেন তাহাকে ভূল বুঝাইতে যাইবে কেন ? 

মা! জগদম্বার নিকট সব কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তিনি আখ্বস্ত 
হন। বলিতে থাকেন, “মা! আমাকে বলে দিলেন, ও ( নরেনের ) 
কথ! শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও সব কথাই সত্য বলে মানবে ।” 

তরুণ ভক্তদের কথা উঠিলেই রামকুষ নরেনের প্রশংসায় পঞ্চ- 


বামী বিবেকানন্দ ২০৭ 


মুখ । বলেন “নরেনের মতো একটি ছেলেও দেখতে পেলুম ন!। 
যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বল্তে-কইতে, 
আবার তেমনি ধর্ম বিষয়ে । সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে 
করতে সকাল হয়ে যায়, হুশ থাকে না !--আমার নরেনের ভেতর 
এতটুকু মেকি নেই। বাজিয়ে দেখ, টং টং করছে । আর সব 
ছেলেদের দেখি, ষেন চোখ-কান টিপে কোনে। রকমে ছ-তিনটে পাস 
করছে, ব্যস্॥ঠ এই পর্স্ত। এ করতেই যেন তাদের সব শক্তি 
বেরিয়ে গেছে । নরেনের কিন্তু তা নয়-_হেমে খেলে সব কাজ 
করে, পাস করাটা! ষেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাঙ্গমমাজেও 
যায়, সেখানে ভজন গায়) কিন্তু অন্য সকল ত্রান্ষের মতন নয়--সে 
যথার্থ ব্রন্গজ্ঞানী | ধ্যান করতে ব'সে তার জ্যোতি দর্শন হয়| সাধে 
কি তাকে ভালবাসি 1? 

নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের বড় সহজ প্রত্যন্স । প্রান্সই বলেন, 
“ও খাপ খোল! তলোয়ার) ও অথগ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ খষি।” 

নিজের আচার-ব্যবহারেও এই তরুণ ভক্তের অসামান্ততাকে 
সকলের সামনে ফুটাইয়! তুলেন | দক্ষিণেশ্বরে বণিক সম্প্রদায়ভূক্ত 
অনেক ভক্ত যাওয়া-আস। করিত; ঠাকুরের জন্ত নিয়া যাইত ফলমূল 
মিষ্টি। এই সব সকাম নিবেদনের বস্ত ঠাকুর নরেনকেই খাইতে 
দিতেন । বলিতেন, “ওর কোনে হানি হবে না 1৮ 

নরেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবাদী, বাহ্বাক্ফোট তাহার বড় কম ছিল না। 
একদিন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া! দর্পভরে বলেন, 
“মশায়, আজ হোটেলে, সাধারণে যাকে অথাগ্ভ বলে তাই খেয়ে 
এসেছি” ঠাকুর এ কথায় গুরুত্ব না দিয়! উত্তর দেন, “ওরে ভোর 
ওতে দোষ লাগৰে না। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন 
রাখে, তা হুবিষান্নের তুল্য, আর শাকপাতা৷ খেয়ে যদি কেউ বিষয় 
বাসনায় ভূবে থাকে তরে ত! শোর গরু খাওর়ারই সমান ।” 

সমাগত ভক্তদের দিকে চাহিয়া বলিতেন, “নরেনের ব্যতিক্রমে 
দোষ নেই:। ওর ভেতরে জ্ঞানাগ্রি সব সময়ে জছলছে। আহারের 


২০৮ ভারতের সাধক 


সব রকম দোষকে ভম্ম কারে দিচ্ছে। এসব অনাচারে ওর মন 
কলুষিত হবে না।” 

তার পর সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া! ঠাকুর এই চিহ্িত ভক্ত 
সম্বন্ধে বলেন, «ও জ্ঞান-খড়া সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ড বিখগ্ড 
ক'রে ফেলেছে । মহামায়া তাই তো! ওকে নিজের আয়ত্তে আনতে 
পারছে না !” 

নরেন কিন্তু মনের দ্বিধাদ্বন্, মতবিরোধ সবকিছু সকলের সাক্ষাতে 
স্প্টভাবে ব্যক্ত করেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার তীব্র শ্রেষে; যুক্তি 
আর বাক্যবাণে সকলে জর্জরিত হন । 

নরেন সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের সদস্য, নিয়মিত প্রার্থনায় সেখানে 
যোগ দেন। ঠাকুরের সাকার আরাধনা, তাহার অদ্বৈত উপলব্ধির 
কথা, স্ষেচ্ছামতো৷ হাপিয়! উড়াইয়া! দেন। রামকঞ্জের কিন্তু তাহার 
এই ভাবী উত্তরসাধকের উপর স্থির বিশ্বাস। এই রাজকীয় শিকারকে, 
লক্ষ্যবস্ত এই সিংহকে, আয়ত্তে আনার সুযোগের প্রতীক্ষা তিনি 
করিতেছেন । 


শীঘ্রই এক আকম্মিক ঘটনায় তাহার ও নরেনের সম্পর্ক নিকটতর 
হইল । নরেন ব্রাহ্মমমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন । 

নরেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুর তাহার 
অদর্শনে অধীর । তাই এক রবিবার তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য 
সোজা সাধারণ ব্রাক্মমাজে গিয়া তিনি উপস্থিত । শ্রীরামকৃষ্ণের 
সংস্পর্শে আসিয়া কেশব, বিজয়, চিরঞ্জীব, প্রভৃতি ব্রাহ্মনেতাদের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে।১ শিবনাথ প্রভৃতি একদল ব্রন্ম আচার্য তাই 
তাহার সংত্রব তেমন পছন্দ করিতেছেন না। তাহার সংস্পর্শ ঘথা- 
সম্ভব এড়াইয়! চলিতেই তাহারা চান। কিন্তু আগ্রহাকুল রামকৃষণের 
এতকিছু ভাবিবার অবসর কোথায়? নরেনেক খোঁজে, বৎসহার! 
গাভীর মতো সেদিন তিনি সমাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত । 


১. যাক্স্‌ মলের : রামকৃফণ-হিজ, লাইফ, এণ্ড সেইংস্‌ 
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সমাজ মন্দিরে ঢুকিয়াই ঠাকুর ভাবাৰিষ্ট | দেহ রোমাঞ্চিত, পা 
ছুটি টলিতেছে। এই অবস্থায় বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। 
নরেন্দ্র প্রতি রবিবারে সমাজ-গৃহে আসেন। সেদিনও উপস্থিত । 
ঠাকুর কেন আসিয়াছেন, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল ন1। 

বেদীর আচার্য বা আর কোনে। ব্রাহ্ম নেতাই কিন্তু ঠাকুরকে 
অভ্যর্থন! জানাইলেন না। শিষ্টাচার বজিত এক বিরূপ পরিবেশ । 
ঠাকুরের কিন্ত কোনো হু'শই নাই, অচিরে সমাধিস্থ হইয়া! পড়িলেন। 
কৌতৃহলী জনতার ভিড় এড়ানোর জন্ত মন্দিরের গ্যাসের আলোক 
নিভাইয়! দেওয়া হইল । অতিকষ্টে ঠাকুরকে নিয়! নরেন মন্দির 
হইতে নিক্ষান্ত হইলেন, উপনীত হইলেন দক্ষিণেশ্বরে | 

কাহার সহিত সাক্ষাতের জন্যই ঠাকুরের এই অপমান বরণ ! 
নরেনের মর্মে এ ঘটনাটি তীক্ষভাবে বিদ্ধ হইল। ভালোবাসা 
উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও কম হয় নাই । ব্লামকৃষ্ণের এই দুর্বলতার 
জন্য তাহাকে তীব্র ভাষার তিরক্ষার 'করিলেন। তারপর তয় 
দেখাইয়া বলিলেন, “মশাই, শেষটাম্ন এই মায়ার জন্য আপনাকে 
বিপদে পড়তে হবে। পুরাণে আছে, ভরত রাজ! হরিণের কথ! 
ভাবতে ভাবতে- হরিণ হয়ে যান, আপনারও ভাগ্যে আছে বি 
পরিণাম ! 

রামকৃষ্ণ যেন জগদন্বার বালক পুত্রটি । বিষণ্ন মনে তখনই মায়ের 
নিকট ছুটিয়া বান। আবার তাহার বাক্যে আশ্বাদিত হইয়া যখন 
ফিরিয়া আসেন, আননখানি আনন্দের আতাম্স উজ্জল | স্মিত হাস্য 
নরেনকে বলিতে থাকেন, “বা শালা ! আমি তোর কথা শুনবো না। 
মা বলে দিলেন, তুই ঘে ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। 
তাই এত ভালোবাসিস।- যেদিন ওর তেতর সেই নারারণকে না 
দেখতে পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি নে ।” 

এই দেব-শিশুর কাছে, জগন্মাতার চরণে সমপিত-প্রাণ সন্তানের 
কাছে, নক্েশ্্রনাথকে লেদগিন হার মানিতে হইয়াছিল-| 

রেন ঈক্ষিণেশ্বত্বে আসিলেই ঠাকুক্বের আনন্দ উৎলিয়া উঠে। 


তা, সা. (৮)-১৪ 
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মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়। এমন উদ্দীপন! হয় যে তিনি সমাধিস্থ 
হইয়! পড়েন । 


সামনেই বি-এ পরীক্ষা | পড়া তৈরি করার জন্য নরেন কিছুদিন 
যাবৎ ব্যস্ত, দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর তাহার 
জন্য অস্থির হুইয়া পড়িলেন। একদিন নরেনের সহিত সাক্ষাতের 
জন্য নিজেই কলিকাতায় আসিয়া! উপস্থিত। পড়াশুনা! ও ধ্যান- 
ধারণার সুবিধার জন্য নরেন্দ্র তখন তাহার মাতামহীর বাসাবাড়ির 
এক নিভৃত কক্ষে বাস করিতেছেন । দোতলার এই ক্ষুদ্র ঘরটির 
নামকরণ করিয়াছেন “টং” | একটি ক্ষুদ্র তক্তপোশের উপর মাছর 
পাতা, চারিদিকে ছড়ানো! রহিয়াছে বইখাতা' । মেজের একদিকে 
ভূপ করা তামাকুর গুল ও ছাই। অপর দিকে তানপুরা ও বায়া- 
তবল। । এ পরিবেশ ঘরের মালিকের অশাস্ত মনেরই যেন এক 
হুবন্থ প্রতিচ্ছবি । 

ঠাকুর নিচ হইতে “নরেন, নরেন' বলিয়া চীৎকার করিতে 
থাকেন। নরেন ছুটিয়া! আসিয়া, ঠাকুরকে অত্যর্থন করিয়া উপরে 
নিয়া বান। সাশ্রুনয়নে, গদ্গদ স্বরে ঠাকুর বলিতেছেন, “তুই 
এতদিন যাস নি কেন রে? তুই এতদিন যাস নি কেন?” 

প্রেমলীলার শেষ এখানেই নয়। দক্ষিণেশ্বর হইতে গামছায় 
বাঁধিয়া নরেনের জন্য সন্দেশ আনিয়াছেন। ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিয়া 
বলিলেন, “ধর খা) খা ।” 

ন্নেহপুর্ণ স্বরে কহেন, “একটা গান শোন! দেখি, অনেকদিন 
তোর ক শুনি নি।” 

বড় অযাচিত এ আগমন আর বড় অহেতুক এ কৃপা। নরেন 
অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তানপুর৷ লইয়া ধীর কঠে সংগীত শুরু 
করিলেন. | ৮ | ্‌ 
জাগ মা কুলকুগুলিনী, 
(তুমি) জন্ধানন্দ ত্বরূপিদী । 


স্বামী বিবেকাননা ২১১ 


(তুমি) নিত্যানন্দ ব্বরূপিনী, 
প্রন্থপ্ত ভূজগাকারা 
আধার-পদ্ম-বাসিনী | 
ঠাকুরের মন তখন উধ্বতর চেতনায় উঠিয়! যাইতেছে । ক্রমে 
সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। 

'নরেন ঠাকুরের ধরণ-ধারণ আজকাল কিছুটা বুঝিয়৷ নিয়াছেন। 
ভজন গান্রে মাধ্যমেই ঠাকুরকে বাহ্য-জ্ঞানের ভূমিতে অবতরণ 
করাইতে হইবে। তাই গাহিতে লাগিলেন, “একবার তেম্‌নি তেম্নি 
তেম্নি ক'রে নাচ মা শ্যামা |? 

ধীরে ধীরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আমেন। তারপর আদরের 
ধন নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়া গিয়া তবে শান্ত হন । | 

স্বার্থগন্ধহীন এই অপাধিব প্রেমের বন্যা দিনের পর দিন যেন 
নরেনের জীবনের. ভিত্তিমূল শিধিল করিয়া দিতেছে । ইহারই 
উল্লেখ করিয়! স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, “ঠাকুরের 
এই ভালোবাসাই আমাকে চিরকালের মতো বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। 
এক! তিনিই ভালোবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন_-সংসারের অন্য 
সকলে স্বার্থসিদ্ধি জন্য ভালোবাসার ভানমাত্র ককিয়! থাকে |? 

দিব্য প্রেমের চুম্বকাকর্ষণে নরেন ধীরে ধীরে ঠাকুরের অস্তিত্বের 
সহিত মিশিয়া াইতেছেন । কিন্তু ইহার পরই আসে ঠাকুরের আন 
এক রূকম পরীক্ষা । কিছুদিন পর্যন্ত তিনি নরেনের দিকে মোটেই 
দৃষ্টি দেন না। অহেতুক কপার ধারাটি হঠাৎ বেন প্রত্যাহার করিয়! 
নিয়াছেন। নরেন্দ্রকে দেখ! মাত্র আগে উল্লসিত হইয়া! উঠিতেন। 
এখন আর সেরূপটি দেখা বায় না! । ডাকিয়া একবার একটি কথাও 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন না। নরেন্দ্রনাথেরও যেন এই তাচ্ছিল্য 
আজকাল তেমন আর কিছু যায় আসে না। পূর্ববৎ নিয়মিতন্ভাবে 
ঠাকুরকে গিয়া তিনি দর্শন করেন। তারপর ভক্তদের সহিত 
বাক্যাললাগ করিয়াই ফিরিয়া আসেন নিজগৃছে । 

এই অবহেলা ও ওধাসীগ্ের ' পালা! প্রায় 'এেকমাদ চলিল। 


২১৭ ভারতের সাধক 


ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা. করিলেন, “আচ্ছা, আমি তো তোকে ডেকে 
আজকাল একটা কথাও বলি না। তবে তুই এখানে রি করতে 
আসিস্‌ বল্‌ দেখি ?? 

নরেন্দ্র অবলীলায় উত্তর দিলেন, “আপনার কথা শুনতে তো 
আমি না। আপনাকে ভালোবাসি; সব সময়ে দেখতে ইচ্ছে করে-_- 
তাই আমি ।” | 

তুর্ধর্য সিংহ এইবার ধরা পড়িয়াছে শিকারীর জাল বেষ্টনীতে । 
নরেনের এই অকপট স্বীকারোক্তিতে ঠাকুরের তাই আনন্দের 
অবধি নাই। শ্মিত হাস্তে বলিলেন, “আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা 
করে ) দেখছিলাম- আদর-যত্ব না পেলে তুই পালিয়ে যাস্‌ কিন! ; 
তোর মতো আধারই এতটা তাচ্ছিল্য সহা করতে পারে 1% 


রামকৃষ্চ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নরেনকে অদ্বৈতৈ তত্ের 
মর্ম-কথা বুঝাইতেন | বলিতেছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ | নরেন 
ব্রাহ্মমাজের দ্বারা প্রভাবিত, এমন কট্টর অদ্বৈতবাদের কথায় 
তাহার মন সায় দেয় না। মন্দির চত্বরের এক পাশে প্রতাপ 
হাজরা থাকেন। নরেন সেখানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্পগুজব 
করেন, ভামাক খান। কথা প্রসঙ্গে নরেন হাজরার সম্মুখে বসিয়া 
সেদিন বলিতেছেন, “আচ্ছা! মশাই, একি কখনো হতে পারে? 
ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, য। কিছু ছু'চোখে দেখছি সকলই ঈশ্বর !? 

হাজরাও এ কথার উপর ব্যঙ্গ করিয়া এক মন্তব্য করেন। 
উভয়ের মধ্যে হাসির রোল উঠে। ঠাকুর তাহার কক্ষে ভাবাঝিষ্ট। 
নরেনের হাস্তরব কানে যাইতেই বাহিরে চঙ্গিরা আসেন । নয়ন 
আধ-নিমীলিত, পরনের কাপড়থানি বালকের মতো! বগলে ধর! । 
নিকটে আসি স্মিত হাস্তে অন্ফুট স্বপ্নে প্রশ্ন করিলেন, “তোর! কি 
বল্ছিদ রে?” তারপর একটু কাছে খেঁধিয়! নক্সেনকে.স্পর্শ করিতেই 
ঘটে এক সন্ভুত কাণ্ড! নরেন সমাধিমগ্ন হইয়া! বান । 


স্বামী বিবেকানন্দ ২১৩ 


এ যেন এীন্্রজালিকের স্পর্শ ! হাস্ত-পরিহাসরত নরেনের সততায় 
বিপ্লব টিয়া গেল! মুহুর্ত মধ্যে সমস্ত চেতনার, সমস্ত অস্তিত্বের যেন 
এক বিরাট রূপান্তর সাধিত হইয়। গিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে নরেনের 
উপলব্ধি হইল, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বত্রন্মাণ্ডে আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব 
নাই। এই অপূর্ব দিব্য অনুভূতি জাগ্রত রহিল সারাদিন ব্যাপিয়া | 

তারপর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেও দেখা গেল এই চৈতন্ময় 
অবস্থ। অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । আহারে বসিয়! তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 
অন্ন, থালা) পরিবেশনকারী, সব কিছুই সেই এক পরম ব্রহ্মেরই 
রূপায়ণ। রাস্তা-ঘাটে, কলেজে সেই একই অভিজ্ঞতা । শুধু ছুই 
একদিন নয়, কয়েকদিন এই চিন্ময় অনুভূতি সর্বসত্তায় ওতপ্রোত 
রহিল । 

স্বামীজী বলিয়াছেন, “বখন 'আ্াচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমে যেত 
তখন জগংটাকে মনে হত স্বপ্। হেছুয়! পুকুরে বেড়াতে গিয়ে তার 
চারদিকের লোহার রেলিঙে মাথা ঠুকে দেখতাম, ঘ1 সব দেখছি তা 
স্বপ্নময় ন। বাস্তব । হাত পা'র অসাড়তার জন্ত মনে হত, পক্ষাঘাত 
হবে না তো? বেশ কিছুকাল এই ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার 
হাত থেকে পরিত্রাণ পাই নি। খন প্রকৃতিস্থ হলাম তখন ভাবলাম 
--এই হচ্ছে অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস । তবে তো শাস্ত্রে যা লেখ। 
আছে, তা মিথ্যে নয়। সেই অবধি অদ্বৈততত্বের ওপর আর সন্দেহ 
জাগে নি।” 

শুদ্ধতম প্রেমের ছূর্ভেষ্ভ বেড়াজালে ঠাকুর নরেনকে জড়ীইয়া 

ফেলিক্সাছেন। এইবার বাস্তব অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য 
দিয়া ধীরে 'ধীরে তাহাকে চৈতগ্তের তোরণ-দ্বারে উপস্থিত করিয়া 
দিলেন। পরিহাস ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয় স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী 
নরেন পরম সত্যের অনুসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন ৷ পূর্ণ প্রত্যয়ের 
মধ্যদিয়া ধীরে ধীরে আজ ভাহারই ঘটিল আত্মপ্রকাশ | 

সিংহ এবার এক লম্ফে লক্ষ্যবস্তর উপরে বাপাইয়! পড়িয়াছে-_ 
রামকষ্ের তবজ্ান প্রবিষ্ট হইরাছে নয়েনের সর্বসত্তীয়। .. ... 


২১৪ ভারতের লাধক 


নয়েনের স্বীকৃতি ও শরণাগতির এক অপূর্ব চিত্র শরৎ মহারাজ 
অঙ্থিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালের শীতকাল। শরৎ ও 
শশীর সহিত হেছুয়ায় বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন তাহার প্রত্যয়তরা 
মর্ম-কথা উদ্ঘাটন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এঁশ নিদিষ্ট কর্মলীলার 
আভাস তখন তিনি পাইল্মাছেন। তাহার কূপাবলে কত শরণাগত 
ভক্তের কত সংস্কার বন্ধন কাটিতেছে, দিব্য আনন্দের অধিকারী 
তাহার! হইতেছেন, ইহার অপূর্ব বর্ণন। দিলেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি- 
লাভে তিনি নিজেও যে আজ ধন্ত। তারপর সজল নয়নে প্রেম 
গদ্গদ স্বরে নরেন গান ধরিলেন-_ 


প্রেমধন বিলায় গোরা যায়, 
টাদ নিতাই ভাকে আয় আয়, 
(তোর! কে নিবিরে আয় !) 
প্রেম কলসে কলনে ঢালে 


তবুনা ফুরায়! 


তরুণ সাধকের হৃদয়ের কপাউখানি সেদিন উন্ক্ত। আপন 
মনে অস্ফুট স্বরে তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “ছ্থ্যা, সত্য সত্যই 
তিনি বিলাচ্ছেন। যা কিছু শ্রেয়, প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল; 
মুক্তি বল, গোর! রায় বাকে বা ইচ্ছে তাকে যেন তাই বিলাচ্ছেন। 
কি অদ্ভুত শক্তি !_রাত্রে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকর্ষণ 
করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন--শরীনের ভেতন্ে যেটা আছে 
সেইটাকে। তারপর কত কথা কত উপদেশের পর আবার ফিরতে 
দিলেন । সব করতে পারেন-_দক্ষিণেশ্বরের গোর! রায় সত্যিই 
সব করতে পাবেন ।” 

অতীন্দ্রিয়লোকের অভ্যন্তরে, পরম চেতনা ও শক্তির মাকে 
মহাসাধক রামকৃষ্ণ সমাসীন। তাহার সহিত নরেঙ্রনাধের পরিচয় 
এইবার সাধিত হইতেছে। সেই নিগৃঢ় অধ্যাত্মলোকের চমকপ্রদ 
বার্ডারই আভাস তাহার সেদিনকার কথায় ফুটিয়! উঠে) 
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সাধনপথের দিগনির্ণয় হুইয়াছে-_নরেন্্র শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহার 
জীবনপ্রভুরূপে স্বীকার করিয়াছেন । তাই বুঝি এবার ঠাকুর শুরঃ 
করিলেন নরেনের পরীক্ষা ও জীবনমচ্ছন। দারিজ্র্যের পীড়ন আসে 
বার বার। তারপর ঘটে পিতার আকতম্মিক মৃত্যু। এই ছুর্দৈবিময় 
অধ্যায়ের সৃত্রপাত হয় ১৮৪৪ শ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে | ইহার কিছুকাল 
আগে নরেন বি, এ, পরীক্ষা দিয়! উঠিয়াছেন। 

পিতা! বিশিষ্ট এটনাঁ হইলেও তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। সঞ্চয় 
দূরের কথা খণের বোঝা-ই কিছুটা রাখিয়া গিয়াছেন । আর দেই 
সঙ্গে রহিয়াছে মা ও কয়েকটি ভাইবোনের খাওয়া পরার দায়িত্ব। 
মাতা ও পুত্র সাহনের সহিত এই সংগ্রামে রত হইয়াছেন। যে 
সংসারের মাসিক ব্যয় হাজার টাকা, আজ তাহা ত্রিশ টাকায় 
চালাইতে হইতেছে । কিন্তু এই টাকারই বা সংস্থান কোথায় ? 

এই সময়কার. সঙ্কটের বাস্তব চিত্রটি উত্তরকালে বিবেকানন্দের 
নিজের ভাষায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, “ম্ৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব 
হইতেই' কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্রপদে 
চাকুরির আবেদন হন্ডে লইয়া মধ্যান্ের প্রথর রৌদ্রে অফিস হইতে 
অফিসাস্তরে ঘ্ুরিরা বেড়াইতাম-_অস্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ হুঃখের 
দুখী হইয়া! সঙ্গে থাকিত।, কোনোদিন থাকিতে পারিত ন!, কিন্তু 
সর্বত্রই বিফল হইয়া ফিরিতে হুইয়াছিল। সংসারের সহিত এই 
প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্যার্থশৃন্য 
সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল- ছূর্বলের, দরিপ্রের এখানে স্থান 
নাই। .ছুইদিন পূর্বেও যাহারা আমাকে সাহাষ্য করিতে পান্ধিলে 
ধন্' হইত, ঝময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ 
বাকাইতেছেন।..'যেদিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহার্য 
নাই এবং হাতে পয়স] নাই সেদিন মাতাকে “আমার নিমন্ত্রণ আছে? 
বলিয়া বাহির 'হুইতাম এবং পামান্ত কিছু ০ কোনোদিন ব৷ 
অনশনে, কাটাইয়৷ দিতাম” 

এত কিছু ঘুঃখ-কষউট ও রানার উপর ছিল জ্ঞাতিদের় 
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শত্রুতা | বাড়ি হইতে উচ্ছেদ করার জন্য তাহারা জোর মামলা শুরু 
করিয়] দিয়াছে। 

এই সব উৎগীড়নের সঙ্গে আছে আর এক ধরনের উৎপাত। 
এক ধনী মহিলার দৃষ্টি আগে হইতেই সুদর্শন তরুণ নরেনের উপর 
পড়ে । স্থুযোগ বুঝিয়া এবার তিনি লোভ দেখাইতে থাকেন, 
তাহাকে গ্রহণ করিলে নন্বেন অচিরে এই অর্থকষ্ট হইতে নিক্ৃতি 
লাস্ত করিতে পারেন । নরেন্দ্র কিন্ত ঘুণাতরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। 

এক ধনী বন্ধু আমোদ-প্রমোদের জন্য এই সময়ে নব্েনকে 
তাহার বাগানবাড়িতে নিয় যায় । নরেন গিয়া দেখেন, সুরা এবং 
বারাঙগনারও ব্যবস্থা সেখানে রহিয়াছে । সকলে যুক্তি করিয়া 
স্ীলোকটিকে হঠাৎ নরেনের বিশ্রাম-কক্ষে প্রেরণ করে। যুবতীর 
দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়! তেজস্বী নরেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
থাকেনঃ--কেন সে এই পাপের পথে নামিয়াছে? সত্যকারের সুখ 
তাহার জীবনে কখনো মিলিয়াছে কি? 

তারপর তীক্ষ পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বলিয়া! উঠেন, “বাছা; এই 
ছাইভন্ম দেহটার তৃপ্তির জন্য তো৷ কত কিছু করলে । কিন্তু মৃত্যু কি 
তোমায় ছাড়বে? সেতো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। পারের সম্বল 
কিছু করেছ কি? এসব ছেড়ে, ভগবানকে ভাকো11% 

রমণী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, ফিরিয়া আসিয়। অন্ুযোগের 
সুরে বলে, “ছিঃ এমন লোকের কাছেও কি আমায় পাঠাতে হয় 1” 

সাহস ও অকপটতা! নরেনের আজন্ম বৈশিষ্ট্য । বাগানবাড়ি 
হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সবাইকে বলিতে থাকেন? “জানো? আজ 
বাগানে গিয়ে কত আমোদ-প্রমোদ করে এসেছি। টি মদ; 
মেয়েমানুষ সবই সেখানে ছিল |? 

এ-সব কথা পল্লবিত হইয়! পরমহংসদেবের .কানে পৌঁছিল। 
নরেন অধঃপাতে গিয়াছে! রামকৃষ্ণ গঞ্জিরা উঠিলেন। "চুপ কর্‌ 
শালার ! .মা বলেছেন, মে কখনো! অমন হতে পারে না ।- যোবিৎ- 
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সংসর্গ ওর হবে না। আর কখনে! আমাকে ওসব কথা বললে আমি 
তোদের মুখ দেখবে! নাঁ।” . 

নরেনের জীবনপ্রভূ তাহার জ্যোতিঃনিষ্যন্দী তৃতীয় নয়নটি যে 
সতত তাহার দিকেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সে নয়নের দৃষ্টি-সীমা 
এড়াইয়৷ চলার উপায় তাহার কই? 


কখনো অভিমানে, কখনে। বা দারিদ্র্যের পেষণে নরেন তাহার 
উদ্মা প্রকাশ করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জানান | কিন্তু ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাতের পর হইতে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি তিনি লাত করিয়1- 
ছেন, বে অপ্রাকৃত দর্শন তাহার হইয়াছে, তাহ তে৷ বিস্মৃত হইবার 
নয়? অন্তঃসধ্ারী আলোকজআ্োত ধীরে ধীরে তাহার জীবনের গভীরে 
প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে । আব ঠাকুর রামকৃষ্ণের কপার 
উৎস হইতেই যে-সে প্রবাহ নামিয়া আদিতেছে তাহা অস্বীকার 
করিবার উপায় কই ? 

নরেন্দ্রনাথ তখন বেকার । সেদিন ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্ন দেহে গৃহে 
ফিরিতেছেন। শেষটায় রাস্তার পাশে এক বারান্দায় শুইয়া পড়িতে 
তিনি বাধ্য হন। চেতন! তখন বিলুপ্ত প্রায় । এই সময়ে জাগিয়া 
উঠে এক বিস্ময়কর অতীন্দ্রির অনুভূতি । উত্তরকালে নিজেই তিনি 
ইহ1 বিবৃত করিয়াছেন, -“সহস! উপলব্ধি করিলাম, কোন্‌ এক 
দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর এক-_-এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি 
পর্দা যেন উত্তোলিত হইল । তখন শিবের সংসারে অশিব কেন, 
ঈশ্বরের কঠোর স্তায়পরতা ও অপার করুণার সামপ্রস্ত কোথাক়্__ 
এই শ্রেণীর যে সকল বিষয় নির্ণর করিতে না' পারিয়! মন এতদিন 
নান! সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা 
অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম । আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠ্রিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে 
বিদদুমাত্, কান্তি নাই, মন অমিত ব্ল ও শান্তিতে পূর্ণ? এবং রজনী 
অবসান হুইবান হক্পই বিলম্ব আছে |” 
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ইহার পর অন্তরে শুরু হয় এক নৃতনতর আলোড়ন। তীব্র 
বৈ্লাগ্যের ঝড় বছিতে থাকে । জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসায় 
তাহার কি আসে যায়? জাগিয়া উঠে দৃঢ় প্রত্যয়, সংসারের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া! থাকার জন্য তো তাহার জন্ম হয় নাই! মুক্তির 
আব্বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। স্থির করিলেন, সংসার 
ত্যাগ করিয়া! নিবেন সন্ন্যাস জীবন । 
কয়েকদিন পরে রামকষ্চ কলিকাতায় এক ভক্তগৃহে আপিয়াছেন। 
নরেনকে সেদিন এক রকম জোর করিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়া 
গেলেন। ঘরের মধ্যে বু ভক্তজনের সমাগম । ঠাকুর ভাবাকিষ্ট 
হইয়া বিয়া আছেন । হঠাৎ নরেনের নিকটে আসিয়া! একতৃষ্টিতে 
তাহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর সজল চক্ষে গুন্গুন্‌ 
স্বরে গান ধরেন,-- 
কথা কহিতে ডরাই 
ন1!' কহিতেও ডরাই, 
(আমার ) মনে সন্দ হয় 
বুঝি তোমায় হারাই, হারাই ! 
এ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিতে নরেনের দেবি হইল না । সর্বজ্ঞ 
ঠাকুর তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পটি ধারগা ফেলিয়াছেন। আসন্ন 
বিচ্ছেদের ব্যথা! তাহার এই গানের পদে লুকানো । 
নরেনের মনের রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ যেন মুহূর্তে অর্গলমুক্ত হইয়া 
গেলস। ঠাকুরের মতে। তাহার চোখ ছুটিও অশ্রু-ছলছল। 
উভয়ের এই ব্ুহস্তময় আচরণে বিস্মিত হইয়া সবাই নীরবে 
বসিয়। আছেন। ঠাকুর সহ্থাস্তে তাহাদের দিকে তাকাইরা বলিলেন; 
“আমাদের ভেতর একটা ব্যাপার হয়ে গেল।” 
সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে ডাকিয়া রামকষঃ গোপনে 
বলিজেন, “ওরে আমি জানি, তুই মায়ের কাজের জন্যই এসেছিস্‌। 
সংনার়ে থাকা তোর হবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার 
জার থাক্‌।. কথ! কয়টি নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেন আলোক-লক্চেড । 


স্বামী বিবেকানন্দ : ২১৯ 


সরাসরি মর্মমূলে গিয়া এগুলি বিদ্ধ হইল। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে. 
মনে পড়িল ঠাকুরের ছলছল ছুটি আয়ত নয়ন আর অন্তরের প্রেম-. 
প্রবাহ । এ প্রবাহ নরেন্্রনাথের মতো এরাবতকেও ভাসাইয়া 
নিবার পক্ষে যথেষ্ট । 

বাড়ির মামল! ক্রমে আরো! জটিল হয়! জ্ঞাতিরা উৎখাতের 
মামলায় তাহাকে কাবু করিতে চাহিতেছে। পুস্তক প্রকাশক ও 
এটনীরি অফিসে চূড়ান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে কিছু কিছু 
উপার্জন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে মা ও ভাই-বোনদের অন্ন- 
সংস্থানই হয় না। তহুপরি মোকদ্দমার ব্যয়। অর্থাভাব ক্রমে 
চরমে উঠিল । 

আত্ম-পরিজনের অন্নকষ্ট আর তো সহ হয় না। নরেন একদিন 
ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। স্থির করিলেন, যে ঠাকুরের 
উপর জীবনের সমস্ত' ভার চাপাইয্সা তিনি বসিয়া আছেন, আজ 
মা ও ভাই-বোনের অন্নসংস্থানের জন্য তাহারই কৃপা ভিক্ষা মাগিয়! 
নিবেন। সব অন্তর খু'জির়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণই যে তাহার 
জীবনের একমাত্র সম্থল। এঁহিক পারুত্রিক যাহা কিছু চাহিবার; 
তাহার নিকট ছাড়। আর কাহার কাছে চাহিবেন ? আধ্যাত্মিক ও 
সাংসারিক ছুই জীবনেরই বোঝা আজ তিনি ঠাকুরের পদে সমর্পণ 
করিতে পারিলে বাঁচিয়া যান। আত্মবিশ্বাস তাহার চিরতরে ধুলিসাৎ 
হইয় গিয়াছে। 

তখনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে চাপিরা! ধরিলেন। কহিলেন 
“মশায়, সংসারের ভাবনা আর আমি ভাববো না আপনি মাকে 
বলে ব। হয. একটা ব্যবস্থা.করুন ।” 

“ওরে, আমি যে ওসব কথ! বলতে পারি ন1। তুই নিজে মাকে 
জানাস্‌ না! কেন? মাকে যেমানিস নাঃ তাই এত বিপদ হুচ্ছে। 
কালীঘরে গিয়ে মায়ের কাছে আজ তুই যা চাইৰি, মা তোকে তাই 
দেবেন। মা যে আমার চিন্বতী, ব্রন্মশক্তি। ইচ্ছেমাত্র' সবকিছু করতে, 
পাবেন । . তুই ঘা না ভার কাছে।” 


২২৯ ভারতের সাধক 


গভীর রাত। নরেন ধীর পদে দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়া 
বসেন। নিবিড় ভাবের ঘোরে তিনি আবিষ্ট। সেদিনকার অনুভূতি 
সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরে বলিয়াছেন, “যাইতে যাইতে একটা গাঢ় 
নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া! পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল | মাকে সত্য 
সত্য দেখিতে ও তাহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব--এইরূপ 
স্থির বিশ্বানে মন তন্য সকল বিষয় ভূলিয়! অত্যন্ত একাগ্র ও তন্ময় 
হইয়া! এ কথাই ভাবিতে লাগিল । মন্দিরে উপস্থিত হইয়া! দেখিলাম, 
সত্য সত্যই মা চিন্বপী, সত্য সত্যই তিনি জীবিত এবং অসীম প্রেম ও 
সৌন্দর্যের প্রত্রবণরূপিণী। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় উচ্ছৃসিত হইল, 
বিহ্বল হইয়! বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাণিলাম, 
“মা! বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাতে তোমার 
অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ ক'রে দাও । শান্তিতে প্রাণ 
আপ্লুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অন্তহিত হইয়া একমাত্র মা-ই 
হৃদয় পুর্ণ করিয়! রহিলেন ।” 

পাষাণ প্রতিমার ঘটিমাছে চিন্ময়ী জগজ্জননীর দিব্য আবির্ভাব । 
নরেনের সমগ্র সত্তার মূলে জাগিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন । অক্নবন্ত্ে 
নগণ্য এমস্তা! তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই মায়ের কাছে 
তাহা জানাইতে পারেন নাই । ঠাকুরের নির্দেশে তিন তিন বার 
মন্দিরে গিয়া বপিলেন। কিন্ত সে প্রশ্নটি আর উঠাইতে পারিলেন 
কই? ৃ 

বার বারই ভাবেন, কোন্‌ লজ্জায় এই তুচ্ছ কথ! জগজ্জননী 
আগ্তাশক্তিকে তিনি জানাইতে যাইবেন 1 ঠাকুরের মূল্যবান কথাটি 
অমনি তাহার মনে পড়িয়া যায় । ভক্তদের প্রার়ই তিনি বলিতেন। 
“রাজার প্রসন্নতা লাভ ক'রে তার কাছে তুচ্ছ ০০৪০ চাওয়া 
দে যে নিধোধের কাজ রে।” 

মায়ের কাছে দেদিন শুধু জ্ঞানতক্তি প্রার্থনা করিয়াই নরেক্রনাৎ 
ফিরিয়া আমিলেন। ] 

সহসা এই ঘটনার অর্থ. তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উটিল। 


স্বামী বিবেকানন্দ ২২১ 


বুঝিলেন। ইহা ঠাকুরেরই এক রহস্তময় লীলা । নতুবা যে সমস্তার 
কথা বলিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া দক্ষিশেশ্বরে. আসিয়াছেন, মুখ 
ফুটিয়া তাহা বলিতে এমন ভূল বার বার হইবে কেন? 

বাড়ির অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এবার তাই টাকুরকেই ধরিয়] 
বসিলেন। উপায়াস্তর অভাবে রামকৃষ্চকেই সেদিন বলিতে হয়, 
«আচ্ছা, যা মোটা ভাত-কাপড়ের ক্ট কখনে! হবে ন1 1” 

সব কিছু ভালমন্দ ঠাকুরের পায়ে নরেন ইতিপুর্বে বিলাইয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু মা ভাই-বোনের কর্তব্যের বোঝাকেও সেখানে 
নামানোর কথা তো কখনে। ভাবেন নাই? রামকুষ্চ আজ যেন 
নিজেই কপ করিয়া এ বোঝা কাড়িয়া নিলেন। দায়িত্ববোধ ও 
আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে একটা সুক্ষ অহংবোধ । তাও 
ঠাকুর নরেনের জীবন হইতে বুঝি মুছির1 ফেলিতে চাহিলেন। 

চিন্সয়ী জননীর. অপরূপ দর্শন ! এ দর্শন নরেনের অন্তরে সেদিন 
অবিরাম আনন্দের প্রত্রবণ বহাইয় দেয় । ঠাকুরকে ধরিয়া তখনই 
জগজ্জননীর এক স্ভতি-গান শিখিয়া, নেন। আনন্দাবেশে সারা 
রাত তাহার ঘুম হয় না গানের কলি কেবলই কণ্ঠে গুারণ করিয়! 
ফিরিতে থাকে-_ 


তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী, 

( আমার ) ম। ত্বংহি তারা । 

তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা | 

তোরে জানি মা ও দীনদয়ামরী 

তুমি ছুর্গমেতে হুঃখহরা! 1” 

নরেন ব্রহ্মময়ীকে ,দেখিয়াছেন, ব্রন্মের সাকার রূপ মানিয়া 

নিয়াছেন; তাই রামকৃষ্ণের আজ-আনন্দের অবধি নাই । বালকের 
মতো তিনি হান্তমুখর । বাইকে ডাকিয়া! বার বার বলিতেছেন, 
জানো ধনরেন মাকে মেনেছে ! বেশ হয়েছে না 1 


২২ ভারতের সাধক 


পরদিন নরেন কলিকাতায় ফিরিবেন। প্রণাম করিতেই ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট । ছোট ছেলেটির মতো! নরেনের কোলে উঠিয়া বসেন, 
ভাবজড়িত কণ্ঠে কহেন, “দেখছি কি--এটা (নিজের দেহ ) আমি 
আবার ওটাও ( নরেনের দেহ ) আমি । সভ্য বলছি, কিছুই তফাৎ 
বুঝতে পারছি না । যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় ছুটে 
ভাগ দেখাচ্ছে--সত্য সভ্য কিছু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে 
_ ভা) ম ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন 1” 

অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর এবার তামাক খাইতে শুরু করিলেন 
তারপর কল্কেটি নরেনের মুখের সামনে নিয় কহিতে লাগিলেন 
“থা, আমার হাতেই খা” নরেন সসঙ্কোচে মুখ কিরাইয়। নেন 
কিন্তু ছাড়া পাইবার উপায় নাই। ঠাকুরের হস্তে তাহাকে এই 
তামাক খাইতেই হইল । কিন্তু কল্কেটি ঠাকুর যেই. নিজ মুখে 
লাগাইতে যাইবেন নরেন শিহরিয়। উঠিলেন, হাত চাপিয়া! ধরিলেন 
থাবারের অগ্রভাগ কাহাকেও দেওয়া হইলে ঠাকুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে 
তাহা গ্রহণ করিতেন না । এখন যেন সবই বিপরীত । 

ঠাকুর ত্ুদ্ধ হইয়। কহিলেন, “দূর শালা! তোর বড় তেদ বুদ্ধি 
তুই আর আমি কি আলাদ। ? 

ঠাকুরের এই আচরণ গুরু ও শিত্তের একাত্মকতা ও অভেদ' 
যেমন বুঝাইতে চাহিতেছে, তেমনি সামনে তুলিয়া ধরিতেছে অদ্বৈত 
অনুভূতির আদর্শ । 

আর একদিনের কথা! | রামকৃষ্ণ সেদিন নিভৃতে নরেনবে 
দক্ষিতেশ্বরের পঞ্চবটীতে ডাকিয়া নিয়া যান তারপর ন্েহ- 
কহেন) “গ্াখও তপস্তার কলে আমার ভেতর অনেক কাল হু, 
অনিমাদি বিভূতি সব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা দিয়ে আর বি 
করবে? যার পরনের কাপড় ঠিক থাকে নাঃ এসব সেকি ক 
কাজে লাগাবে ? কিন্তু মা তো বলেছেন, তোকে তার, অন্েক্ .কাৎ 
করতে হবে। ভোর ভেতরে শক্তি সঞ্চার ক'রে, ওগুল্লো বা; 
.দিয়ে দি, তুই কাজে লাগাতে পারবি.। কি বলিস?” 
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ঈশ্বর লাভের দৃঢ় সন্কল্প তখন নরেনের, হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। 
যোগ বিভূতির এশ্বর্য প্রলোভন তাহাকে টলাইতে পারিবে কেন ? 
উত্তর দিলেন, “কিন্ত মশায়, এসব তো! আমার ঈশ্বর দর্শনে সাহায্য 
করবে না! তবে এতে আমার কি লাভ? আগে ভগবৎ-দর্শনরূপ 
আসল কাজটি হয়ে যাক, তারপর এব কথ! ভাবা যাবে ।” 

প্রিয় ভক্তের এই নিস্পৃহতায় ঠাকুরের চোখে-মুখে সেদিন ফুটিয়া 
উঠে অপার প্রসন্নতার দীপ্তি। 


ভক্তজন পরিবৃত শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন স্বীয় কক্ষে বসিয়া ধর্মকথা 
কহিতেছেন। 'সর্জজীবে দয়া" এই কথাটি বলিতে বলিতেই তিনি 
লমাধিস্থ হুইয়া পড়িলেন। তারপর বাহাজ্ঞান কিবরিয়া আসিলে 
আবেশজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়!__জীবে দয় ? 
দূর শাঙ্গা ! কাটাণুকীট তুই-_জীবে দয়া কি করবি? দয়! করবার 
তুই কে? না, না, জীবে দন! নয় শিবজ্ঞানে সেব! !” 
নরেন সকলের সঙ্গে বসিয়। ঠাকুরের অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে- 
ছিলেন। এক মুহুর্তে তাহার অন্তর্লে।ক হইতে একটা পর্দা যেন 
উঠিয়া! গেল। ঠাকুরের প্রজ্ঞানঘন বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিল সেবা- 
ধর্মের মহিমা । 
বিবেকানন্দ উত্তরকালে মুযুক্ষু গুরুভ্রাতাদের কহিয্নাছিলেন, 
“কি অদ্ভুত আলোকই সেদিন ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম ! 
শু, কঠোর ও নির্মম বলিয়! প্রসিদ্ধ বেদাস্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত 
সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই তিনি প্রদর্শন 
করিলেন । অদৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সংসার ও লোকসঙ্গ 
সর্বতোন্ভাবে বর্জন করিয়া বনে াইতে হইবে এবং ভক্তি ও ভালবাসা! 
প্রভৃতি কোমল '্াবসমূহকে হৃদয় হুইতে সবলে উৎপাটিত করিয়! 
চিরকালের মতে। দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে--এই কথাই এতকাল 
শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর আজ ধাহা৷ ভাবাবেশে বলিলেন, 
তাহাতে বুঝা গেল -বনের বেদাস্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের 
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সক কাজে উহাকে অব্লম্বন করিতে পার। যায়। মানব যাহ 
করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেৰল প্রাণে 
সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল -_ঈশ্বরঃ 
জীব ও জগত্রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনে; 
প্রতি মুহুর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাদিগবে 
ভাঙ্গবাসিতেছে। যাহাদদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া করিতেছে 
তাহার! সকলেই তাহার অংশ-_তিনি। সংসারের সকল, ব্যক্তিবে 
যদি সে এঁরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাঁহ! হইলে আপনাকে বং 
ভাবিয়া! তাহাদিগের প্রতি রাগ, ছ্েষঃ দস্ত অথবা দয়া করিবার তাহা: 
অবসর কোথায়? এরূপে “শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করিতে করিতে 
চিত্তশুদ্ধ হইয়/সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরে; 
অংশ, শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়া ধারণ] করিতে পারিবে । 

“ঠাকুরের এ কথায় তক্তিপথেরও বিশেষ আলোক দেখিছে 
প'ওয়া বায়। সর্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না৷ দেখিতে পাওয়া যায় 
ততদিন বার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লা সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত 
থাকে | শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরবে 
সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক বধার্থ ভক্ভিলাভে তক্তপাধক স্বল্পকালেই 
কৃতকার্য হইবে, একথা বল! বাহুল্য । কর্ম বা রাজযোগ অবলম্বনে 
যে সকল সাধক এগ্রদর হইতেছে তাহারাও এ কথায় বিশেষ 
আলোক পাইবে । কারণ, কর্ম না করিয়া দেহী যখন একদণ্ডও 
থাকিতে পায়ে না, তখন “শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ করানুষ্ঠানই যে 
কর্তব্য এবং উহা? করিলেই তাহার! আশু লক্ষ্যে পৌছাইবে, একথা 
আর বলিতে হইবে ন1.। যাহা! হউক ভগবান্'ঘদি কখনো দিন দেন 
তো আজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার 
করিব-পগ্ডত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া 
মোহিত করিব।”৯ 
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ঠাকুরের কথাগুলি নরেনের জীবনে সেদিন উপস্থিত হয় নৃতন 
দিগদর্শনরূপে | উত্তরকালে প্রধানত এই দ্িগদর্শনকেই ভিনি কাজে 
লাগাইয়! ছিলেন । 

ভক্ত শিষ্যদের ঠাকুর সাধারণত ভক্তি-শান্ত্র পড়িতে বলিতেন। 
কিন্ত নরেনের জন্য অন্ত ব্যবস্থা । জানিতেন, নরেন উত্তরকালে 
চিহ্নিত হুইবেন এক বিশ্বখ্যাত আচার্ধরূপে, বিশ্বজনীন অদ্বৈতবাদের 
ব্যাখ্যাতা বূপে। তাই অদ্বৈতভাবের উদ্দীপক শান্ত্রাদি বখন নরেন 
পড়িতে বসিতেন, ঠাকুর বরং আনন্দিতই হইতেন। নরেনকে এ 
সময়ে প্রায়ই উপনিষদ? ব্রন্গনুত্র, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গভীরভাবে 
অধ্যয়ন করিতে দেখ যাইত । 

সহজাত জ্ঞান-বৈয়াগ্যের অধিকারী ছিলেন নরেন, কিন্তু তাহার 
সত্তার গভীরে লুকানো ছিল (্রেমতক্তির এক বিপুল উৎম। ঠাকুর 
তাই বলিতেন, “এ রকম চোখ কি শুষ জ্ঞানীর কথনে। থাকে রে? 
জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির ভাবও বে তোর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে | বাহিরে 
জ্বানমাাঁ হইলে কি হয়, ঠাকুর যখন কীর্তনানন্দে মাতিতেন, দেখ 
যাইত--নন্েনও সকলের সঙ্গে হাত ধরাণরি করিয়া ভাবাবেগে নৃত্য 
শুরু করিয়। দিয়াছেন । 

রামকৃষ্ণ জানিতেন, নরেন নিত্য সিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, সর্ব মায়ামোহের 
উধের”ণ সে অবস্থিত | তাই কেবলি তাহার ভয় হইত-মায়ার প্রভাব 
নরেনের উপর কিছুটা না থাকিলে এঁশ নির্দিষ্ট কর্ম তো সে সম্পন্ন 
করিতে পারিবে না। নিজের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া যে কোনো মুহুর্তে 
দেহটি ছাড়িয়া দিবে, চলিয়া যাইবে স্বস্থানে | সজল নয়নে ঠাকুর 
তাই. জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা জানান, “মাগো? ওর ভেতর তুই 
একটুখানি মায়! প্রবেশ করিয়ে দে; নতুবা কোনো! কাজই তো! করতে 
পারবে না ।” 


১৮৮৪ গ্রষ্টাকে নরেন ও অন্ঠান্থ ভক্তদের জীবনে আসে চরম 
হর্দৈব। ঠাকুক শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় হুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের 
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আক্রমণ ঘটে । চিকিৎসার জন্য তাহাকে কিছুদিন কলিকাতায় রাখা 
হয়, তারপর নিয়া যাওয়া হয় কাশীপুরের বাগানে । 

ঠাকুরের সেবা শুভ্রা ও সান্লিধ্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই সময়ে 
ভক্তমণ্ডলীর পরম প্রস্ততিটি গড়িয়৷ উঠিতে থাকে । তরুণ সাধকদল 
নরেনের নেতৃত্বে ঠাকুরের সেবায় একাস্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 
আর গুরুর অধ্যাত্-শক্তি ধীরে ধীরে তাহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে 
থাকে । বীজাকারে রামকৃষ্ণমগ্ডলীর সৃচন। এইখানে । 

যুবক ভক্তের! পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করেন আর অবসর 
পাইলেই জপ, ধ্যান ও কীর্তনে নিবিষ্ট হইয়! থাকেন। নরেক্দ্রনাথ 
এই সময়ে ঈশ্বর লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল | পরমহংসদেবের 
অনুমতি নিয়া এ সময়ে পঞ্চবটীতলে প্রায়ই তিনি সাধন করিতেন । 
বিববৃক্ষতলে রাতের পর রাত ধুনি জ্বালানো থাকিত, আর তিনি 
উহার সম্মুখে নয়ন নিমীলিত করিয়া! থাকিতেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। 
এ সময়ে ধ্যান করিতে করিতে প্রায়ই দর্শন করিতেন একটা 
ত্রিকোণাকৃতি জ্যোতি । ঠাকুরকে এই দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে 
সংক্ষেপে উত্তর দেন, “ওরে, ওটা ব্রহ্ধযোনী |” 

এক একদিন নরেনের ধুনির ধারে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্ব 
দর্শন সব ঘটিতে থাকে | চিন্ময়লোকের দেবদেবীরা অনেকে নেখানে 
আবিভূত হুন। এই সময়কার সাধনকালে সাধক নরেনের প্রাণে 
বিরাজিত ছিল অপূ্ধ শাস্তি ও সর্ব | শক্তির প্রকাশও মাঝে মাঝে 
দেখা যাইত। 

একদিন কালী তপন্বী (স্বামী অভেদানন্দ ) ও তিনি পাশাপাশি 
বসিয়! ধ্যান কত্রিতেছেন। হঠাৎ নরেনের ইচ্ছা হইল; কালীকে 
তিনি স্পর্শ করিবেন। এ ইচ্ছ৷ কার্ষে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটিল এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড। স্পর্শ করা মাত্রই গুররুভ্রাতার দেহে 
বৈহ্যতিক তেজের মতো! এক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া! গেল, বাহজ্ঞান 
হারাইয়া দিব্য চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়। পড়িলেন। 

সদ মনজাগদৃষ্টি শ্রীয়ামকৃষ। তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথকে ভাকাইলেন। 
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তাহাকে সতর্ক করার জন্ত সহান্তে কহিলেন;--“কি কচ্ছিস্‌ রে! 
এ যে দেখছি, না জমাতেই খরচ ? 

কাশীপুরে ও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটাতে নরেনের সাধন চলিয়াছে। 
ধীরে ধীরে তিনি ধ্যানলোকের গভীর স্তরে ডূবিয়া যাইতেছেন। 
এক এক দিন বিচিত্র অনুভূতি ও অপ্রাকৃত দর্শনাদিও হইতেছে । 
ধ্যানাবস্থার পর একদিন দেখিলেন, তাহারই এক অবিকল প্রতিমুত্তি 
চিন্ময় দেহে সম্মুথে আবিভূতি। এই অপ্রা্কত মুক্তি প্রায়ই বহুক্ষণ 
ধরিয়া তাহার সম্মুখে অবস্থান করিত। তাহারই হাবভাব ও কথা- 
বার্তা অনুকরণ করিয়া যাইত। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহ! শুনিলেন | নরেনকে 
আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “এতো ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ রে!” 

এই সময়ে একদিন নরেনের মন গৌতম বুদ্ধের তপস্তাক্ষেত্র, 
বুদ্ধগয়! দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে । স্থির করেন, সেখানে গিয়া 
কয়েকদিন সাধনা করিবেন । গুরুভাই তারক ও কালী সহ তিনি 
হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিলেন, কাহাকেও কিছু বলিয়াও 
গেলেন না। ব্যস্ত হইয়া সকলে ঠাকুরকে এ সংবাদ জানাইলেন। 
স্মিহাস্তে তিনি উত্তর দিলেন, “তোর ভাবিস নি? নরেন কোথাও 
যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে ।-- এদিক ওদিক এখন 
যাচ্ছে বটে, কিন্তু এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়ে যাবে 
কোথায় ?” ূ 

বুদ্ধগয়ার পবিত্র পরিবেশে ধ্যান করার সময় নরেন এক দিব্য 
অনুভূতি লাভ করেন। কিন্ত তৎদত্বেও মন সেখানে টিকে নাই। 
অল্প কিছুদিন পরেই পরমহংসদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া নবীন 
সাধকের] দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন |. 


ঠাকুরের ভক্ত বুড়োগোপাল নানা তীর্থ দর্শন করিয়া কাশীপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাহার অভিলাষ এই উপলক্ষে সাধুদ্দিগকে 
ভোজন কল্লান ও কিছু দান করেন। শ্রীরামকৃষ্ের কাছে এ ইচ্ছা 
ব্যক্ত করিলে বঙ্গিয়া উঠিলেন, “কোথায় আর সাধু খুঁজে খুঁজে 


২২৮ ভারতের সাধক 


বেড়াবি, বলতে! ? এই সব ছেলেদের খাইয়ে দে। তাতেই ভোর 
কাজ হবে।” 

নির্দেশ মতে ব্যবস্থাদি করা হইল । প্রত্যেক তরুণ ভক্তকে এই 
উপলক্ষে ঠাকুর নিজ হাতে একটি করিয়া গৈরিক বস্ত্র, বহির্বাস। 
মালা ও কমগুলু দান করিলেন। আনুষ্ঠানিক কৃত্যে ঠাকুর সেদিন 
যান নাই, কিন্তু এই গৈরিক দানের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্সভাবে সুচনা 
করিলেন তাহার গৈরিকধারী সাধক-বাহিনীর | 

সমাধির গভীরে ডুব দিবার জন্য নরেন এবার ব্যাকুল হইয়। 
উঠিয়াছেন। নিধিকল্প সমাধির জন্য বার বার ঠাকুরকে এসময়ে 
তিনি ধরিয়! বসেন, উত্ত্যক্ত করিতে থাকেন। 

পরমহংসদেব একদিন আশ্বাস দিলেন, “ওরে আমি ভাল হয়ে 
উঠলে, তুই য1 চাইবি তাই দেব |” 

নরেন্দ্রন্ণথ তখন পরম প্রাপ্তির আগ্রহে অধীর চঞ্চল । অবুঝ 
বালকের মতো বলিয়া বসেন, “কিন্ত আপনি যদি আর ভাল ন! হুন। 
তবে আমার দশ। কি হবে ?” 

অস্ষুটন্বরে ঠাকুর মন্তব্য করেন, “শাল! বলে কি? 

দেহী বা বিদেহী যে কোনো অবস্থায়ই থাকুন, ঠাকুর তাহার 
আশ্বাসবাণীকে রূপায়িত করিবেন, এই মহজ প্রত্যয় থাকাই তে। 
নরেনের পক্ষে স্বাভাবিক! নরেনের কণায় ইহার ব্যতিক্রম দেখ! 
গেল। ঠাকুর বুঝিলেন, শিত্ের ব্যগ্রতা সীম ছাড়াইয়া যাইতে 
বসিয়াছে। বীর প্রশাস্তকণ্ে জিজ্ঞাস! করিলেন; “আচ্ছা, ঠিক ক'রে 
বল দেখি তুই কি চাস্‌?” 

নরেন্দ্রনাথ এবার সোৎসাহে বলিয়া! উঠিলেন, “আমার ইচ্ছা! হয়; 
শুকদেবের মতে। একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। 
তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নিচে নেমে এসে আবার 
সমাধিতে চলে যাই ।” 

রামকৃষ্ এইবার উত্তেজিত হুইয়! উঠিয়! বসেন। তিরস্কারের 
স্বরে নরেনকে বলেন, “ছি! ছি! তুই এত বড় আধার তোর 
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মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলুম, বটগাছের মতো হবি, তোর 
ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা ন! হয়ে তুই কিন! 
নিজের মুক্তি চাস্‌! এতো তুচ্ছ কথা, অতি হীন কথা রে! নান! 
অত ছোট নজর করিস্‌ নি। আমি বাপু সব ভালবাসি--মাছ খাবো 
তো! ভাজাও খাবো। সিদ্ধও খাবো, ঝোল অন্থলও খাবো । তাকে 
সমাধি অবস্থায় নিঞ্ঘণভাবে উপলব্ধি করি, আবার নান! মৃত্তির 
ভেতর এহিক সম্বন্ধের বোধেও ভোগ করি। একঘেয়ে ভাল লাগে 
না__তুইও তাই কর। একাধারে জ্ঞানী আর তক্ত ছুই-ই হ।” 

কিন্ত এই তিরক্কীরের কয়েক দিন পরে পুরস্কারের ব্যবস্থাও 
ঠাকুর করিয়াছিলেন । নরেন এক রাত্রিতে কাশীপুরের নিভৃত কক্ষে 
বলিয়া ধানমগ্র। সঙ্গে অপর একর বয়স্ক ভক্তও সাধন নিরত-_- 
ইহাকে নরেন গোপালদ' বলিয়া ভাকেন। নিবিড়.ধ্যানে আবিষ্ট 
নরেন হঠাৎ এক সময় চীৎকার করিয়া! বলিতে থাকেন, “গোপালদ, 
ও গোপালদা ! আমার শরীর কোথায় গেল ?” 

গোপালদা বার বার তাহার অঙ্গে করাঘাত করিতেছেন, কিন্তু 
দেহে চেতনার কোনো লক্ষণই নাই। ক্রমে অন্ত গুরুভ্রাতারাও 
সেখানে উপস্থিত হইলেন | | 

এই সংবাদটি শুনার পর পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইল, 
“বেশ হয়েছে, থাক্‌ খানিকক্ষণ এরকম হয়ে । ওরই জন্য যে আমান 
জ্বালাতন ক'রে তুলেছিল ।” 

গভীর রাত্রে বাহুজ্ঞান ফিরিয়া আসে, নরেন ধীরপদে ঠাকুরের 
শষ্যাপাশে গিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর বলেনঃ “কেমন, মা তো! 
আজ তোকে লব দেখিয়ে দিলেন । চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল । 
এখন তোকে কাজ করতে হুবে-যখন আমার এই কাজ শেষ 
হয়ে যাবে তখন আবার চাবি খুলবো |” 

নরেন নিগসিমেষে দিব্যলোকের এই এন্্রজালিকের দিকে চাহিয়। 
বহিলেন। তারপর অসীম শ্রদ্ধার শক্তিধর গুরুর চনসণে নিবেদন 
করিলেন স্তাহাক্স প্রণতি, চিরতরে করিলেন আত্মসমর্পণ । 
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উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “সেদিন দেহাদির বুদ্ধি 
একেবারে তিরোহিত হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর 
কি! একটু 'অহং ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। 
এরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর ব্রন্মের ভেদ চলে যায়--সব এক 
হয়ে যায়। যেন মহাসমুদ্রে জল, জর্ল ছাড়। আর কিছুই নেই। ভাব 
আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।” 

সমাধি হইতে ব্যুখানের পর সেদিন নরেনের মনে হইতেছিল-_ 
যেন মস্তক ব্যতীত তাহার দেহের আর সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব অবলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । 

তারপরই অর্ধবাহা অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্খে উপবিষ্ট 
গোপালদাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ভাকিয়। উঠিয়াছিলেন । 

আর একদিনের কথা । গিরিশ ঘোষের সহিত নরেন এক 
বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছেন। মশার দংশনে গিরিশচন্দ্র তো অতিষ্ঠ। 
থানিক বাদেই তিনি আসন ত্যাগ করিলেন । ততক্ষণে নরেন্দ্রনাথ 
ধ্যানের গভীরে ডূবিয়া গিয়াছেন | শরীরে এত মশা! বসিয়াছে যে 
মনে হয়, দেহথানি কালো কম্বলে আবৃত । গিরিশ উচ্চ ত্বরে 
নরেনকে ভাকিতে থাকেন, কিন্ত তাহার দেহে চেতনার কোনোই 
লক্ষণ নাই। অবশেষে আসন ধরিয়া ভাহাকে টানিয়। ফেলা হইল। 
দেখা গেল, দেহ একেবারে বাহৃজ্ঞানহীন-_মৃতবৎ কঠিন। বহুক্ষণ 
পরে সেদিন নরেনের জ্ঞান সঞ্চার হয়| 

সাধন ভজন ও ধ্যানের মধ্য দিয়া নরেন গুরুকপার বনুতর 
নিদর্শন পাইতেছেন। দিব্য আনন্দে হইতেছেন ভরপুর । এই দঙ্গে 
মনে তাহার জাগিতেছে প্রবল আশঙ্কা | পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
আর বেশীদিন এই মরদেহে থাকিবেন না) এই হুশ্চিন্তা এবার 
তাহাকে পাইয়া বসে । 

একদিন মনে এক দৃঢ় সম্বল করিলেন। কালকোগের কবল 
হইতে ভ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্ধার করিতে পারে এমন এক এঁশী শক্তির 
আবাল তিনি ছঙ্িজ চান । সেদিন সঙ্জধার পর! হইতে সমস্ত 


গ্বামী বিবেকানন্দ ২৩১ 


রাত্রি তিনি উন্মাদের মতো 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 
বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। তাহার বাহৃজ্ঞান 
তখন তিরোহিতপ্রায়। 

উদ্মত্ত অধীর নরেনের 'রাম রাম' শব্দ ক্রমশ উচ্চতর হুইতেছে। 
গভীর রাতে ঠাকুরের কানে পশিল এই নামের ধ্বনি । তাহার 
আদেশে অর্ধবাহ অবস্থায় নরেনকে ধরিয়া আনা হইল স্সেহমধুর 
কে পরমহংসদেব কহিলেন, “ওরে, কেন তুই এসব ক'রে এত কষ্ট 
পাচ্ছিন? তোর মতো এমন উন্মত্ত যে আমি বারো বছর ছিলাম ! 
এক রাত্তিরে তুই আর কতট! করবি, বাপু?” 

ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্য ও প্রশাস্ত মুখচ্ছবি নরেনের হাদয়ে 
সাস্বনার নেহ-প্রলেপ বুলাইয়! দেয়, তিনি শাস্ত হন। 

দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
নরেনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতেন । গুরু-শিষ্যের এই 
মিলন ছিল বড় রহস্যময় । অপর ভক্তগণ তখন ঠাকুরের নির্দেশে 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়া! বাইতেন, আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঠাকুর ও 
নরেব্দ্রনাথ ছুই তিন ঘণ্টা কাল নিমজ্জিত থাকিতেন অধ্যাত্ম-চেতনার 
গভীরে । 

শেষের দিনটি আসন্ন । ঠাকুর সেদিন নরেনকে আহ্বান করিয়! 
সম্মুখে বসাইয়াছেন। নিষ্পলক তৃষ্টিটি নরেনের দিকে স্থির নিবদ্ধ। 
ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধিস্থ হুইয়! পড়িলেন ৷ নরেনের সত্তার গভীরে 
তখন চলিয়াছে অবিরাম মন্থন । উপলব্ধি করিতেছেন- প্রীরামকৃষ্খের 
শরীর হইতে তড়িং কম্পনের মতো! একটা! সক্ষম তেজ-রশ্মি তাহার 
দেহের ভিতরে স্চালিত হইতেছে । 

নরেন ক্রমে বাহাজ্ঞানশুন্ত হইয়া পড়েন। চৈতন্য লাভের পর. 
তিনি দেখেন, নীরবে উপবিষ্ট ঠাকুরের চোখে অশ্রুধারা । 

“একি রূহস্ত, কিছুই যে আমি বুঝাতে পারছিনে |” প্রশ্ন করেন 
নরেজ্রনাথ। 

ঠাকুর বীর কণ্ঠে কহেন, “ওরে, আজ বধাসর্বন্য তোকে দিলে 


২৩২ ভারতের পাধক 


ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। 
কাজ শেষ হলে তারপর ফিরে যাবি।” 

নরেনের ছুই চোখও অশ্রু ছলছল হইয়1 উঠিয়াছে। জীবনপ্রভূর 
দিকে তাকাইয়া অসহায় বালকের মতো তিনি কাদিতে লাগিলেন । 

ঠাকুরের মরলীলা সংবরণের ছইদিন পূর্বেকার কথা। ঠাকুর 
সেদিন ব্যগ্রভাবে নরেনকে নিজের কক্ষে আহ্বান করিলেন। 
কহিলেন, “গ্ঠাখ, নরেন তোর হাতে আমি এদের সবাইকে দিয়ে 
যাচ্ছি। তুই সবার চাইতে বুদ্ধিমান, শক্তিধর । এদের ভালবাসা 
দিয়ে বেধে রাখবি। যাতে এরা! ঘরে ফিরে না গিয়ে সাধনভজন 
নিয়ে পড়ে থাকে, তার ব্যবস্থা। কিন্তু তোকেই কত্তে হবে।” 

নরেন্দ্রনাথ নত মস্তকে স্তব্ধ হইয়া ঠাকুরের নিকটে বসিয়া 
আছেন। বুঝিলেন, ঠাকুরের দেহত্যাগের দিনটি প্রায় সমাগত | থে 
এঁশ কর্মের আভাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাকে দিতেন, আজ কি 
তাহাই করিলেন স্পষ্টতর ? অনেক কিছুর দায়িত্বভার কি তাহাকে 
দিয়া গেলেন ? নরেনের মনে পড়ে, কিছুদিন আগেকার কথা । 
ঠাকুরের সামনে বসিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নরেনের প্রশংসা 
করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ সোৎসাহে বলিয়। উঠেন, 
“ওগো কথায় বলে অদ্বৈতের হঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন-_ 
সেই রকম নরেনের জন্তেই তো সবগো। ওর জন্যই যে এবার 
আমার আমা |? 

ঠাকুর শুইয়।! আছেন । দর্শনার্থী ও ভক্তের! মাঝে মাঝে তাহার 
কক্ষে আসা-যাওয়া করিতেছে । হঠাৎ ঠাকুরের কি খেয়াল হইল, 
এক টুকরা! কাগজ চাহিয়া নিয়া ধীরে ধীরে লিখিলেন-_-“নরেন 
লোকশিক্ষা দিবে ।” 

আধ্যাত্মিক মণ্ডলীর নায়করূপে প্রিয়তম টি তিনি নিধাচন 
করিয়া রাখিয়া গেলেন; ভক্তদের মধ্যে এ তথ্যটিই কি তিনি সেদিন 
জানাইয়! দিলেন ? কিন্তু নরেনের অন্তরের সম্মতি ইহাতে মিলিতেছে 
কই? ভিনি বলিয়। উঠেন, “আমি কিন্তু ওসব পারবো না ।॥ 


স্বামী বিবেকানন? ২৩৩ 


দৃঢকগ্ে রামকৃষ্ণের আদেশ উচ্চারিত হইল, “তোকে কত্তেই হবে, 
তোর ঘাড় করবে !” 

১৮৮৬যস্রীষ্টাব্দের ১৬ই £আগস্ট। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন । 
ভক্তদল চরম মুহুর্তটির কথা চিন্তা করিয়া মুহামান | এই সঙ্কটে নরেন 
বিষাদখিক্প হৃদয়ে চুপচাপ বসিয়া! আছেন। হঠাৎ মাথায় বিছ্যুৎ- 
ঝলকের মতো খেলিয়া গেল একটা বড় প্রশ্ন । ঠাকুর তাহার ভগবং- 
সত্তা সম্বন্ধে নানা ধরনের ইঙ্গিত এযাবৎ জানাইয়াছেন । কিন্তু 
মরলীলা অবলানের পূর্ব মুহূর্তে তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কি স্পষ্টরূপে 
জানাইয়! যাইবেন না? এই ভক্তদল ধাহার সহিত নিবিড় যোগন্ুত্রে 
আবদ্ধ, শেষের দিনে সেই দেবমানবের পরিচয় তাহারই শ্ত্রীমুখে 
ধ্বনিত হইয়া! উঠুক; ইহাই নরেনের অন্তরের আকুল প্রার্থন। | 

সর্বজ্ঞ সদ্গুর সমস্তই বুঝিয়াছেন। ন্লোগধন্ত্রণা। বিস্মৃত হইয়া 
তিনি নরেনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। অনুচ্চ, তীক্ষ কষ্টে কহিলেন, 
“ওরে এখনও তোর জ্ঞান হলো,না ? সত্য সত্যি বলছি, যে রাম 
যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্জ--তবে তোর বেদাস্তের 
দিক দিয়ে নয়!” 

নরেন তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক । ভাবাবেগে তাহার নয়ন 
ছুটি অশ্রুসজল হইয়! আমিল। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত এই কথ! কয়টিই উত্তরকালের 
মহান্‌ আচার্ষ, শ্বামী বিবেকানন্দকে যোগায় দিব্য প্রেরণা, উদ্ধ,দ্ধ 
করে তাহাকে বিশ্বব্যাপী কর্মসাধনায়। 


ঠাকুর চলিয়! গিয়াছেন। শিষ্যদের তাপিত হৃদয় তখন শুধু মরু 
প্রাস্তরের মতো! খা! খা করিতেছে । জীবনের পরমাশ্রয় দুরে সরিয়। 
গিয়াছে। আশা, আনন্দ ও উৎসাহের লেশমাত্র কাহারে! জীবনে 
অবশিষ্ট নাই। 

নরেন ও তাহার এক গুরুতাই সেদিন শোকাকুল হৃদয়ে 
কাশীপুরের বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হাদয়ে তাহাদের প্রচণ্ড 
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শৃম্ততা। ভাবিতেছেন, ঠাকুর মরদেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের এ 
কোন্‌ নিরালম্ব অবস্থায় রাখিয়া গেলেন 1? এমন সময় অদূরে ভাসির! 
উঠে এক অভাবনীয় দৃশ্য ? নরেন দেখেন, গুরুদেবের দিব্যদেহ 
অদূরে দণ্ডায়মান । সর্বশরীর তাহার অব্যক্ত আনন্দে শিহরিয়া 
উঠে | তবে কি মহাপ্রয়াণের পরেও ঠাকুর তাহার তক্তদের উপর 
পর্ববৎ কপাদৃষ্টি রাখিতেছেন ! চিন্ময় দেহে আবিভভূ্তি হইয়া দিতেছেন 
পরম আশ্বাস! 

হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিয়! নরেন মৌন হইয়া আছেন । মনে 
আশঙ্কাও কম নাই। ওই অলৌকিক দর্শন তাহার নিজের বল 
মনের ভ্রান্তি নয় তো ? 

সর্ব সন্দেহের নিরসন করিয়া সঙ্গীয় গুরুভাই এবার চীৎকার 
করিয়া উঠেন, “নরেন, এ গ্ভাখোও এ গ্যাখো 1” 

জ্যোতির্ময় দেহে ঠাকুরের এই আবির্ভাব! অধ্যাত্ব-সম্ভতানদের 
এ আবির্ভাবের মধ্য দিয় বুঝাইয়া দিলেন--শিষ্তেরা যেমন আছেন: 
তেমনি আছেন তাহাদের সদ্‌গুর । আনন্দে অধীর হইয়। উচ্চকণ্ে 
তাহারা অপর গুরুভাইদের ডাকিতে লাগিলেন । ঠাকুরের অলৌকিক 
মৃতি ততক্ষণে অন্তহিত হইয়া! গিয়াছে ! 


শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্তু এবার তরুণ মন্্যাসীদের মাথা! গুজিবার ঠাই হইবে 
কোথায়? ৃ 

ঠাকুরের পরমভক্ত স্ুরেন মিত্র এ ছুঃসময়ে আগাইয়া আসেন । 
কহেন, «একটা বাঁড়ি ভাড়। ক'রে একত্রে থাকো, ঠাকুরের স্মৃতি বুকে 
নিয়ে সাধনভজন করো । এর মাসিক ভাড়া আমি চালিয়ে যাবো 1? 
নরেন প্রভৃতি যুবক-ভক্তের! হাক ছাড়িয়া বাচেন। 

বরাহনগরে গঙ্গার ধারে যৎসামান্ ভাড়ায় একটি বাড়ি নেওয়। 
হয়। জঙ্গলাকীর্ণ বাড়িটি পুরাতন এবং দীর্ঘদিন মনুষ্য পরিত্যক্ত । 
ইহাই বরাহনগরের মঠ । 
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এইবার নরেক্জনাথের নেতৃত্বের পালা । ভক্তদের কেহ কেহ 
তখন পরীক্ষার পড়! তৈরির জন্য স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন ৷ নরেন 
এক একদিন ঝড়ের মতো তাহাদের উপর নিপতিত হন, তেজোদৃপ্ত 
কে বলেন, «তোরা এই অমূল্য জীবনট1 কি একজামিন দিয়েই 
কাটাবি, ঠিক করেছিস? এই কিঠাকুরের উপদেশ পালন করা ? 
এ জন্যই তিনি জগতে এসে এত কষ্ট ক'রে গেলেন ? তোর! সন্স্যাসী, 
ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত তবু একজামিন পাস ক'রে সংসারের উন্নতি কামনা 
করিস? ত্যাগ আর ভোগ-বাসন! কি এক সঙ্গে থাকতে পারে ? 
ধিক ধিক তোদের ! শিগণীর ও সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে মঠে চল্‌।” 

নরেনের সাহস, প্রেরণা ও বৈরাগ্যের আহ্বান তরুণদলকে 
প্রস্তাবিত করে । একে একে তাহার! মঠে যোগ দিতে থাকেন । 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই ভক্তদল নিয়া যে নবগঠিত সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ 
করে, নরেন হন তাহার অধিনায়ক | 

এই গুরুভ্রাতাগণ অতি সহজেই নরেনের হাতে আত্মসমর্পণ 
করিতে পারিয়াছিল। কারণ, তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত-_ 
নরেন ঠাকুরেরই প্রতিনিধি, তাহার নেতৃত্ব মানিয়! চলা তাহাকে 
আনুগত্য দেওয়া মানেই ঠাকুরের সন্তষ্টি বিধান করা। 

ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভক্তদল এবার ঘর ছাড়িয়৷ বাহির 
হইয়াছেন । একাস্ত নিষ্ঠায়, ছুশ্চর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে তাহারা 
কৃতসঙ্কল্প। এই পথের কোনো বাধা কোনো ছুঃ চারা ভাহারা 
আমল দিতে চায় না। 

বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, “বরাহনগরে এমন কত দিন 
গিয়েছে যে খাবার কিছুই নেই, ভাত জোটে তে নুন জোটে না। 
দিন কয়েক হয়তো ছ্ছুন-ভাত চললো, কিন্ত কারুরই গ্রাহা নাই। 

জপশ-্ধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন 

শুধু তেলাকুচো পাতাসিন্ধ ও নুন-ভাত--এই মাসাবধি চলছে। 
আহা! সেসব কি দিনই গেছে! সে দিনে কঠোরতা দেখলে ভূত 
পালিয়ে যেত 1? 
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কৌপীন-সম্বল এই ভক্তদের একযোগে ঘরের বাহিরে যাইবারও 
উপায় ছিল না। দেওয়ালে একখানা মাত্র কাপড় টাঙানো থাকিত, 
যে যখন মঠবাড়ির বাহিরে যাইত, এই কাপড়খানিই থাকিত তাহার 
কোমরে জড়ানো । 

এই চরম ছুরবস্থার মধ্যেই কিন্তু তাহাদের ধর্মালোচনার বা 
দর্শনের কৃটতর্কের বিরাম ছিল না। কঠোর সাধনায় ব্বাত্রির পর 
রাত্রি অতিবাহিত হইয়! যাইত | তপস্তার অগ্নিতে প্রদীপ্ত এক এক 
জনের চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বধিত হইত। মঠে দেখা করিতে 
গিয়া ঈশ্বরোন্নাদ এই তরুণদল ও তাহাদের দলপতিকে দেখিয়া 
সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। 

এই সময়ে এক একদিন ব্বামকৃষ্ণের স্মৃতিতে উদ্দীপিত হইয়া 
নরেন কহিতেন, “সত্যের প্রচার কার্ধে অনেকেই ব্যস্ত হয় কিন্তু তারা 
ন। জেনেই তা করে । আমি সেটা জেনে--তারপর করবো ।” 

্ ৃ 

ইহার অব্যবহিত পরেই নরেনের জীবনে দেখা! যায় এক নূতন 
অধ্যায়ের সুত্রপাত। সার। ভারত পর্যটন ও তীর্থ পরিক্রমার তীব্র 
আকাঙ্ষ! তাহাকে পাইয়া বসে। পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে দণ্ড 
কমপগ্ুনুঃ দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী সেদিন মঠের বাহির হইয়া পড়েন। 
কথনে। 'নারায়ণ হরি? বলিয়! গৃহস্থদের ছ্বারে ভিক্ষার জন্ত দাড়ান, 
কথনে। বা করেন আকাশবৃত্তি। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বৈচিত্র্য 
এই পরিব্রার্জন ভরপুর হইয়া! উঠে। 

সে-বার নরেন্দ্রনাথ বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। ক্ষুৎপিপাসা ও 
পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন । পথপার্খ্ে বসিয়া এক দরিদ্র; নীচ জাতীয় 
বাক্তি ধুমপান করিতেছে । নরেন তাহার নিকট কলিকাটি চাছিলে 
সে ব্যস্তসমস্ত হইয়। বলিল, “মহারাজ, ময় ভাী 17 

উত্তর শুনিয়া সঙ্গ্যানীবর নিরস্ত হন, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই ভাবিতে 
থাকেন, “নাং এভো। ঠিক নয় । ঠাকুরের এত আশীর্বাদ? অদ্ধৈত- 
বাদের এত বিচার-বিশ্লেষণ--ভার পরও দেখছি আমার €তদজ্ঞান 
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তিরোহিত হয় নি? জাতিভেদের সংস্কার যে মনের অত্তস্তলে 
আজও তেমনি উদগ্র হয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিয়া 
আসেন। সেই মেথরের হাত হইতে কলিকাটি টানিয়া নিয়! ধূমপান 
করেন। তারপর তাহার হৃদয় শান্ত হয়। 

স্বামীজী বৃন্দাবনে আদিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে কৌগীনটি 
রাখিয়া উলঙ্গ হইয়া তিনি স্গানে নামিলেন। জল হইতে উঠিয়! 
দেখেন, একটি বানর এটি টানিয় নিয়া দূরে পলাইয়া গেল। বহু 
চেষ্টার পর ইহা! পুনরুদ্ধার কর! গেল বটে, কিন্তু তখন কৌগীনটি 
একেবারে ছিন্নভিন্ন । লজ্জা নিবারণের কোনোই উপায় নাই। বড় 
অভিমান জাগে এবার স্বামীজীর মনে | কুগেশ্বরী রাধা-রাণীর নিকট 
সঙ্কল্প জানান, লোকালয়ে আর না আসিয়! বনাঞ্চলেই তিনি বাস 
করিবেন। দেখা যাক্‌ তাহার জন্য কোনে। সুব্যবস্থা হয় কিনা । 

অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্র ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড । স্বামীজী 
দেখেন--এক ব্যক্তি ভাহাকে পিছন দিক হইতে ডাকিতেছে, ছুটিয়া 
আসিতেছে ভ্রতবেগে | উলঙ্গ স্বামীজীও ধাবিত হইয়াছেন সম্মুগ্ের 
দিকে। কিছুক্ষণ পরে কোনোক্রমে নিকটস্থ হইয়া হাপাইতে 
ইাপাইতে লোকটি নিবেদন করিল) “মহারাজ। এই বনের পাশেই 
আমার ঘর। কৃপা ক'রে আপনি সেখানে পদার্পণ করুন, আপনাকে 
নববন্ত্র ও ভোজ্য নিবেদন ক'রে আমর! কৃতার্থ হই ।৮ 

বলা বাহুল্য স্বামীজী সানন্দে স্বীকৃত হইলেন; ভোজন ও নববস্ত্র 
পরিধানের পর বাহির হইলেন লোকালয়ে । 

আর একবার গাজীপুরের অপর পারে তিনি এক স্টেশনে বসিয়া 
আছেন। পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর, দেহভার আর যেন 
বহিভে পার্িতেছেন না । নিকটস্থ বৃক্ষছায়ায় বসিম্না এক শেঠজী 
সোৎসাহে প্রচুর পুরী-কচুরী-হালুয়া উদরস্থ করিতেছে । ভোজন শেষে 
লোকটি বিদ্রুপ শুরু করে, সংসার-ত্যাগী মহারাজ কপর্দকহীন, আর 
তাহার মতো সংসারীর1 খাইয়া-দাইয়া কেমন পরম স্থখে দিনযাপন 
করিতেছে । 
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হঠাৎ কিন্তু এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটিল। এক ব্যক্তি ত্রস্তব্যন্থে 
পুঁটলীতে বাধিয় কিছু মিষ্টদ্রব্য ও এক কুঁজে। জল নিয়া স্বামীজীর 
সম্মুখে উপস্থিত । সঙ্রদ্ধভাবে খান্ভাদি নিবেদন করিয়া সে ততক্ষণাং 
তামাক সাজিতে বসিয়া যায়। স্বামীজীর প্রশ্নের উত্তরে জানায় 
নিকটেই তাহার একটি খাবারের দোকান রহিয়াছে-__-জাতিতে দে 
হালুইকর । আজই প্রত্যুষে সে দেখে এক বিচিত্র স্বপ্ন। এক 
সন্ন্যাসীবাবা তাহাকে কহিতেছেন-__-স্টেশনের একপ্রান্তে এক সাধু 
অনাহারে রহিয়াছেন অবিলম্বে সে যেন তাহার সেব! নির্বাহ করে । 
প্রথমবারের স্বপ্র-দর্শনকে হালুইকর তেমন গুরুত্ব দেয় নাই। তারপর 
শব্যায় শুইয়া আরও ছুইবার সে একই রকমের স্বগ্াদেশ পায়। 
তাই এমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে । 

স্বামীজীর ছুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। পরমাশ্রয়দাতা 
ঠাকুরের কপার ধারা মরজগতের পরপার হইতেও তাহার জন্ত 
এমনিভাবে বহিয়া আমিতেছে ! 

গাজীপুরে উপনীত হইয়া স্বামীজী পওহারীবাবার সান্লিধো 

আনেন । সিদ্ধপুরুষ বলিয়া এ অঞ্চলে তাহার খুব প্রসিদ্ধি। তা ছাড়া; 
পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি টাঙানো রহিয়াছে 
দেখিয়৷ তিনি এই সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন । 

স্বামীজী এই সময়ে অজীর্ণ ও কোমরের বাতরোগে ভুগিতে 
ছিলেন। ভাবিলেন, পওযহারীবাবার নিকট হঠযোগ ও রাজযোগের 
শিক্ষা কিছুট! গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? 

তাছাড়া এই মহাত্সার কাছে দীক্ষা নিৰেন বলিয়াও তিনি স্থির 
করিলেন। পওহারীবাবা সানন্দে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন 
এবং অনুষ্ঠানের দিনক্ষণও স্থির হইয়। গেল। 

দীক্ষার পুরবদিন রাত্রে কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপার ঘা ব্বামী 
বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবজীবনে এ ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম ।' 

স্বামীজী শষ্যায় শয়ন করিয়। আছেন । অকম্মাৎ লক্ষ্য করিলেন 
তাহার কক্ষটি দিব্যলোকের শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে। 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৩৯ 


আর উহ্থার মধ্যে ফুটিয়া! উঠিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের মুতি। ঠাকুরের 
কারুণ্যতরা নয়ন ছুইটি স্বামীজীর দিকে নিবন্ধ, অপরিমেয় স্সেহ 
মমতা উহা! হইতে ঝরিয়। পড়িতেছে। 

গুরুদেবের এই অলৌকিক আবির্ভাব সেদিন তাহার সমগ্র সত্বায় 
জাগাইয়! তোলে প্রচণ্ড আলোড়ন । তাছাড়া, আত্মগ্নানির আগুনেও 
হৃদয় বলিতে থাকে | এ তিনি কি করিতে যাইতেছেন ? ঠাকুরের 
প্রতি যে অচল৷ ভক্তি, যে আত্মসমর্পণ এতকাল ছিল তাহ! কি লোপ 
পাইয়াছে? তিনি কি গুরুদেবের অবিশ্বাসী শিষ্য ? উত্তেজনায় 
তাহার শরীর কম্পিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে। তারপর স্বামীজী 
উচ্চ স্বরে স্বগতোক্তি করিয়া! উঠেন, “না, না, কখনোই ত। হবে না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ এ হৃদয়ে ঠাই পাবে না। প্রভু, এ 
দাস যে চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত | জয় রামকৃষ্ণ 1? 

ইহার পরেও কয়েকদিন ধরিয়া! ঠাকুরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। 
সবিম্ময়ে ভাবিতে থাকেন, সত্যিই তো, ৰিদেহী রামকৃষ্ণের সদাজাগ্রত 
চক্ষু ছুইটি আজিও তাহার প্রিয় শিষত্যের সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত ! 
স্বামীজী শিহরিয়! উঠেন, ঠাকুরের করুণার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়! 
দুই নয়নে ৰঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু | 

ইহার পর নৈনিতালের নিকটে, হিমালয় ক্রোড়ে স্বামীজীর এক 
তুর্পভ অধ্যাত্ব-অনুভূতি লাভ হয়। সঙ্গী গঙ্গাধর মহারাজকে ডাকিয়া 
সেদিন তিনি আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, “গঙ্গাধর, আজ এই 
অশ্বখবৃক্ষের তলে আমার জীবনের এক অমূল্য ক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল । 
এর ফলে আমার জীবনের একটা প্রধান সমস্তার সমাধান হয়ে 
গিয়েছে ।” 

তখনকার দিনলিপিতে স্বামীজী তাহার নিগৃঢ সাধন-অনুভূতির 
কথা লিধিয়াছিলেন--“আমি আজ ক্ষুদ্র দেহপিগড আর বিরাট মহ্থা- 
সৃ্টির একাত্মকতা অনুভব করেছি। বিশ্বের ঘা কিছু সব এই ক্ষুদ্র 
দেহমধ্যেই রয়েছে । উপলব্ধি করলাম, প্রতি পরমাণুর মধ্যেই বিশ্ব- 
সংসার রয়েছে বিরাজমান |” 


২৪৪ ভারতের সাধক 


হৃধষিকেশের বিখ্যাত বেদাস্তী সাধু ধনরাজগিনির আশ্রমে স্বামীজী 
কিছুদিন ছিলেন । কয়েকজন গুরুভ্রাতাও এই সময়, তাহার সঙ্গে 
থাকিতেন | হিমালয়ে বসিয়া কঠোর তপস্তায় কিছুদিন কাটাইবেন 
বলিয়া স্বামীজী মনে মনে স্থির করিয়াছেন । কিন্তু কোথা হইতে 
এক আকস্মিক ছর্দেব আসিয়া উপস্থিত হয়, তিনি এক ছুশ্চিকিৎস্ত 
ধরনের জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন অবস্থা নিতান্ত সন্কটাপন্ন হইয়৷ 
পড়ে । দেখা যায়, সর্বশরীর হিম হইয়াছে, নাড়ীর গতি স্তবপ্রায়। 
অস্তিমকাল উপস্থিত জানিয়! গুরুভ্রাতার! শোকে মুহামান, কেহ কেহ 
ইষ্টনামও স্মরণ করিতেছেন । 

হঠাৎ তাহার কুটিরদঘারে আসিয়া ফাড়ান জটা-জুটমণ্ডিত এক 
বৃদ্ধ সাধু । তরুণ সন্গ্যাসীদের এই সঙ্কটের কথ শুনিয়া তাহার হাদয় 
বিগলিত হয়। গৃহমধ্যে ঢুকিয়া মৃতকল্প স্বামীজীকে তিনি কিছুটা 
মধু ও পিপুল চূর্ণ খাওয়ায় দিলেন । অতি সাধারণ একটি ওষুধ 
কিন্ত তাহার ক্রিয়া যেন অমোঘ মন্ত্রৌষধির মতো৷ | রোগী ধীরে ধীরে 
চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন । ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সাধুটি পাহাড়িয়া পথে 
নামিয়া কোথায় অনৃখ্য হইয়। গিয়াছেন। নুস্থ হইয়! উঠিয়া স্বামীজী 
গুরুভাইদের কাছে ভাকিলেন, কহিলেন, “বাহাজ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে 
থাকবার সময় কি দেখেছিলাম জানিস ? দেখলাম, আমি যেন জগতে 
বিধাতার এক বৃহৎ কাজের ভার নিয়ে এসেছি । সে এশ কাজ 
যতদিন শেষ না হবে, আমার যেন বিশ্রাম নেই-- শাস্তি নাই 1” 

এখন হইতে গুরুভাইর! স্বামীজীর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তাহার কর্মজীবনে আসে নৃতনতর উৎসাহ; 
প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা, আর অধ্যাত্বজীবন হইয়া উঠে আত্মবিশ্বাসে 
ভরপুর । ন্বামীজী ও তার গুরুভাইরা স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন, 
মৃত্যুর দ্বারে গিয়াও নরেন এক অদৃশ্য কল্যাণময় শক্তির ইঙ্গিতে 
ফিরিয়া আসিলেন। এ বৃদ্ধ মন্ন্যাসী ছিলেন সেই অধৃষ্থ নিয়স্তা- 
শক্তিরই দুত। ব্বামীজীর জীবনে এ ঘটনাটির মধ্য দিয়া এক নূতন 
পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৯ 


ইহার পর হুইতে স্বামীজী একাকী সমগ্র ভারত পরিব্রাজন 
করিতে থাকেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া কয়েক বৎসর 
তিনি গুরুভ্রাতাদের হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! নেন, নিঃসঙ্গ 
জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহাকে বলিতে শুনা 
বাইত, “গুরুভাইদের মায়াও মায়া বরং তা আরও প্রবল। এ 
মায়ার পাকে পড়লে সাধনার পথে বিদ্ব ঘটে । আমি আর কোনো 
মায়ার বেড়া-ই রাখতে চাইনে ।” 

ত্যাগী দণ্তী সন্যাসীর বেশে স্বামীজী ভারতবর্ষের দিকৃদিগন্তে 
ঘুরিয়া বেড়ান। এ দেশের অগণিত পলী ও জনপদে-_ভাঙ্গী, 
দোসাদ ও দিনমজুরের গৃহে হইতে নৃপতির রাজপ্রানাদে, ভারত- 
আত্মার সন্ধানে তাহার এই অভিযান! ভারতের মুত্তিকার বুকে 
কান পাতিয়। শুনিলেন তার হদ্‌স্পন্দন, . ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের 
চোখে মুখে রূপায়িত দেখিলেন পরমাত্মার ছায়া । অদ্বৈতবাদী 
সন্ন্যাসীর মুক্তির সংগীতে আসিল নূতন স্পন্দন, নৃতন গতিবেগ । 

এই ভারত পরিক্রমা স্বামীজীর অধ্যাত্জীবনের এক বড় প্রস্ততি | 
বেদাস্তবাদের নব প্রচারক, সন্ন্যাসী-সৈনিক বিবেকানন্দের যোদ্ধ- 
জীবনের পাথেয় এই সময়েই সঞ্চিত হইয়া উঠে । 

আলোয়ার, খেতড়ি, পোরবন্দর; রামনাদ প্রভৃতি রাজাদের 
শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তিনি এই সময়ে প্রাপ্ত হন। এই নিস্পুহ, 
তেজন্বী সন্ন্যাসীর পদপ্রাস্তে এই রাজন্তদের শির সেদিন লুটাইয়। 
পড়ে । 

স্বামীজী সে সময়ে খেতড়ির মহারাজের সম্মানীয় অতিথি । 
একদিন মহারাজার জয়পুরস্থিত রাজ-উদ্যানে বসিয়। নান। ধর্মকথ। 
হইতেছে । এমন সময় এক স্ৃকষ্ঠী বাঈজীকে আহ্বান করিয়া আন। 
হইল, রাজ-অতিথির সম্মুখে সে ভজন সংগীত গাহিবে। 

স্বামীজী কিন্তু এই রূমণীকে দেখিয়াই স্থান ত্যাগের জন্য উঠিয়া 
ধাড়ান। তরুণী সংগীত-ব্যবসায়িনীর সম্মুথে বসিয়া গান শুনিতে 


তাহার সংস্কারে বাধিল। খেতড়ির নৃপতি সানুনয়ে বলেন; “ম্যামীজী, 
ভা, সা. (৮)-১* 


২৪২ ভারতের সাধক 


এ কিন্তু চমৎকার ভজন গায়, এর গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন । 
আপনি দয়! ক'রে একটু শুনুন |” 

এ নারীর কণ্ঠে বৈষ্ণব-সাধক স্ুরদাসের প্রার্থনা বন্কৃত হইয়। 
উঠে 


প্রভূ মেরা অওগুণ চিত না ধরো, 
সমদরশী হ্যায় নাম তুমহারে। | 
এক লোহা পুজামে রহত হ্যায়। 
এক বহে ব্যাধ ঘর পর 

পরশকে মন দ্বিধা নাহি হোয় 
হু এক কাঞ্চন করো । 


সুর-মূ্ছনা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া একই তত্বকে উদ্ঘাটিত 
করিতে চাহিতেছে আর বলিতেছে-.“অজ্ঞানোসে ভেদ হ্যায়, জ্ঞানী 
কাহে ভেদ করে! !” | 

স্বামীজী উচ্চকিত হইয়া! উঠেন ! মুহূর্তে চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটি 
পর্দা সরিয়া যায়। সংস্কার হয় বিদুরিত। সত্যিই তো! সমদশাঁ 
তিনি কায়মনোবাক্যে হইতে পারেন নাই । ভেদবুদ্ধি ও সংস্কীরের 
মূল অন্তস্তল হইতে উৎপাটিত আজিও হয় নাই। সর্বভূতে ব্রহ্ষানু- 
ভূতির জন্য, পরম উপলব্ধি জন্য, তগস্তা শুরু করিয়াছেন । কিন্ত 
সে তপস্তার মূলেই যে আপন ভেদবুদ্ধি দিয়! কুঠারাঘাত হানিয়া 
বসিয়াছেন। এই বাঈজীর ভজন গানের মধ্য দিয়! তাই কি ঠাকুর 
তাহার জীবনে অভেদজ্ঞানের সাড়া নূতন করিয়া! আজ জাগাইয়া 
তুলিলেন? 

তখনি গা়িক। নারীর কাছে অগ্রনর হইয়া কহিলেন, “মা, আমি 
তোমার নিকট ঘোর অপরাধ করেছি । তোমাকে ঘ্বণা ক'রে আমি 
এস্থান ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম । কিন্তু তোমার এই গানের মধ্য 
দিয়ে তুমি আমার ঠৈতন্যকে জাগ্রত করেছো 17 

দেশীয় রাজ-রাজড়া ও অমাত্য যখনই যিনি স্বামীজীর দর্শনে 
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আদিতেন, তিনি তাহার সম্মথে নিজের নবাবি্ৃত ভারতকেই তুলিয়া 
ধরিতেন। স্বদেশের পরিচয় তাহার নিকট ছুইরূপে পরিশ্ষুট হয়। 
একটি তাহার শাশ্বতরূপ-_ প্রাচীন এঁভিহ ও আধ্যান্মিক সম্পদের 
গরিমায় ভাস্বর । আর একটি তাহার বর্তমানের রূপ-_যাহা দারিদ্র্য, 
কুসংস্কার ও নিপীড়িত আত্মার হাহাকারে ভরা । 

ভারতের আত্মিক পরিচয়ের মধ্য দিয়াই দেশাত্মবোধ ও আত্ম- 
মর্যাদাকে জাগাইয়! তুলিতে হইবে খধিদের শিক্ষারদীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন 
করিতে হইবে, দেশীয় রাজসভাগুলির নিকট ইহাই ছিল তাহার 
বক্তব্যের নির্যান। আরো কহিতেন, “ধর্ম ভারতের বর্তমান ছূর্দশার 
কারণ নয়, ধর্মের অভাবই দায়ী এই এই দুর্দশার জন্ত। ধর্মের শক্তি 
তখনই বাড়ে যখন তা মানুষের কর্মজীবনে হয় রূপায়িত।” 

দেশীয় রাজাদের অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন কেহ 
কেহ গুরুজ্ঞানে পদসেবাও করিয়াছেন। কিন্তু কখনো! এই রাজসেবার 
আকর্ষণ বা মোহে তিনি পড়েন নাই। এই তেজস্বী অপ্রতিগ্রাহী 
রাজ-সন্স্যাসীর পদে রাজাদের শির বার বার লুষ্টিত হইয়াছে, তাহার 
অকুতোভয়তা৷ ও বৈরাগ্য দর্শনে তাহারা বিস্মিত হইয়াছেন । 

একবার মহীশূররাজ স্বামীজীকে একটি উপহার গ্রহণের জন্য 
গীড়াগীড়ি করিতে থাকেন । সন্্যাসীকে মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিতে 
নাই বলিয়া! স্বামীজী এড়াইতে চান, কিন্তু মহারাজও ছাড়িবেন না। 
অগত্য। স্বামীজী সকলকে বিস্মিত করিয়া সামান্ত একটি ভু"কা চাহিয়া 
বসিলেন। শর্ত থাকিল--উহাতে কোনে! ধাতুর সংস্রব থাকিবে না । 
মহারাজ অবিলম্বে দেশীয় শিল্পীদের কারুকার্ধে খচিত একটি সুদৃশ্য 
কা তাহাকে উপহার দিলেন। মাব্রাজে পৌঁছিবার পরই কিন্তু 
এই হু'কার সদ্গতি হইয়া গেল। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে স্বামীজী 
আশ্রয় নিয়াছেন। লক্ষ্য করিলেন, তাহার পাচক ত্রাঙ্গণ এই 
ই'কাটির দিকে বার বার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। স্বামীজী এই 
হকাটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দিলেন। মহারাজের, উপহারের 
মূল্য ভাহার নিকট ষেন এক কানাকড়িও নয়। 
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গুজরাটের পোরবন্দর রাজসভায় স্বামীজী উপস্থিত হুইয়াছেন। 
শঙ্কর পাগুরাং সেখানকার এক প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি তখন বেদের 
অনুবাদ করিতেছিলেন। স্বামীজী নয় মাস কাল সেখানে থাকিয়! 
তাহার কাজের সহায়তা করেন এবং বেদ এবং পতঞ্জলির মহাভাধ্য 
এই সময়েই পাণুরাং-এর সাহায্যে তিনি আয়ন্ত করিয়। নেন। 

নবীন দন্ন্যাসীর অপূর্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতশিরোমণি 
পাওুরাং বলিয়াছিলেন, “ন্বামীজী, আমার মতে আপনার মনীষা ও 
প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদ] শুধু পাশ্চাত্য দেশেই হতে পারে । আপনি 
সেখানে আমাদের সনাতন সভ্যতার তত্ব ব্যাখ্যা! করুন। পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য উভয় দেশেরই কল্যাণ হবে ।” 

পাশ্চাত্য দেশ পর্যটনের চিস্ত। বীজাকারে স্বামীজীর অন্তরে এই 
সময় হইতেই প্রবেশ করে। 

ঠাকুর রামকুষ্ের বাণী__জীবরূপী শিবের সেবা বার বার তাহার 
মনে পড়ে । ভাবেন, মাতৃভূমি ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন শিক্ষা- 
দীক্ষাহীন মানুষকে অন্ন যোগাইতে হইবে- আধ্যাত্মিক চেতনায় 
তাহাদিগকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে । কিন্তু তার আগে প্রয়োজন 
জনগণের দারিজ্র্য ও তামসিকত। দূর করা । 

কিন্ত সে উদ্দেশ্য সফল করিবার উপকরণ কই? মনে তার 
দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল-_পাশ্চাত্যদেশে যাওয়। ছাড়া! আর উপায় নাই। 
ভোগসবন্ব, উদ্ভ্রান্ত জড়বাদের কেন্দ্রে তিনি ভারতের অধ্যাত্মবাণী 
প্রচার করিবেন আর ইহার পরিবর্তে আনিবেন সে দেশের সাহাব্য, 
যাহ দ্বারা এ দেশ হইবে সমৃদ্ধতর | 

এশ নির্দিষ্ট ত্রতের জন্ শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে চিহ্নিত করিয়। 
গিয়াছিলেন। তাহারই উদ্ভোগপরৰ যেন এই সময়ে অনুষ্ঠিত হুইতে 
দেখিতেছি | এই লময়ে গুরুভাই অভেদানন্দজীর সহিত বোম্বাইতে 
স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর অস্তরলোকের প্রস্তুতির কথাটি 
স্বামী অভেদানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন--“এই সময়ে স্বামীজীর হৃদয়টি 
যেন অগ্নিকুণ্ডের মতো হইয়াছিল। আর কোনো চিন্তা নাই । ফেবল, 
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কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা৷ করা ধায়_ 
অহনিশ তাহাই ভাবিতেন ।-**স্বামীজীকে তখন দেখিলে মনে হইত 
যেন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ধাবাত ! আমাকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন-_ 
গ্াখ, কালী, আমার ভেতর এমন একটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় 
পাছে ফেটে যাই।” 

এই সময়ে মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রকাণ্ড এক ভক্তদল জুটিয়! গেল। 
ইহাদের উৎদাহে ও নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি পাশ্চাত্য দেশে 
ধর্ম প্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন। সিকাগোতে বিশ্বধর্ম- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে । সেখানে তাহাকে প্রেরণের জন্য সকলেই 
অত্যন্ত ব্যগ্র। 

স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গ! পেরুমল প্রভৃতির চেষ্টায় জনসাধারণ 
হইতে টাদাও কিছু উঠিল। মাত্রাজী শিষ্যদের কাছে স্বামীজী 
নিজের অভিপ্রায় 'স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন।_“এখন হিন্দৃধর্মকে 
জগতবাসীর কাছে প্রচার করার সময় এসে গিয়েছে। খযিদের 
এই মহান্‌ ধর্নকে আর সন্ীর্ণ ঝেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখলে 
চলবে না, জগতময় একে ছড়িয়ে দিতে হবে । মনাতন ধর্মের প্রাচীন 
হর্গ জীর্ণ হয়েছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তাকে কোনোরকমে 
রক্ষা! ক'রে জড়ের মতো বসে থাকলে চলবে না। এর পুনঃসংক্কার 
ক'রে জগতের মমক্ষে বার হতে হবে, পুর্ণ উদ্ভমের সঙ্গে চারদিকে 
প্রচার করতে হবে এর মহিমা 17 

আমেরিকায় যাওয়ার জন্ত টাদা তোল হয়। কিন্তু স্বামীজী 
পতিত হন মহা! সমস্তায় | অন্তরে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি বিদেশে 
যাইতে উদ্ঞ্জহইয়াছেন ? দেশের কাজে 1 ধর্মের কাজে ? না নিজের 
প্রচ্ছম্ন অহংবোধ তাহাকে এদিকে ঠেলিয়! নিতেছে ? 

ভগবানের নিগৃঢ় উদ্দেশ্ট যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তাহ! জানিবার 
উপায় কই? এযাবং কোনে। স্পষ্ট নির্দেশ তে তিনি পান নাই। 
এক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই সমীচীন | তক্ত ও 
বন্ধুবান্ধবদের এ পিথ্ধাস্ত তখনি জানাইয়া দিলেন | সংগৃহীত টাদার 


২৪৬ ভারতের সাধক 


অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়৷ দেওয়া হইল। কিন্তু মান্রাজের 
ভক্ত শিস্তেরা দমিবার পাত্র নন। কিছুদিন পরেই তাহাদের উদ্ভম ও 
হৈ-চৈ আবার শুরু হয়। তাহাদের উৎসাহের শোতে পড়িয়া 
স্বামীজীও আবার ভাবিতে বসেন । ঠাকুর সশরীরে নাই, তাহার 
নির্দেশ পাইবার আশা আর কোথায়? কিন্তু শ্রীমা তো৷ রহিয়াছেন। 
তিনি তো তাহারই অংশস্বরূপিণী | মায়ের অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেই 
তো! সব সমস্যার সমাধান হয় ? স্থির করিলেন, তাহার নির্দেশ চাহিয়! 
এখনি পত্র দিবেন। ইতিমধ্যে সেদিন এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া 
গেল। 

ত্বামীজী রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন, বুম আদিতেছে না। 
এমন লময়ে হঠাৎ এক অতীন্দ্রিয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয় তাহার নয়ন 
সমক্ষে। দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঘন দিব্যযুত্তি ভারত সাগরের 
তীর হইতে দেশাস্তর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে । সোজামুজি সমুদ্রের 
উপর দিয়া ঠাকুর অপর পারে চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকেও 
আদেশ দিতেছেন তাহাকে অনুলরণ করার জন্য | বিম্মিত স্বামীজী 
শহ্যায় উঠিয়া বলিলেন! তবে কি এটাই ঠাকুরের অভিপ্রেত! 
ঠাকুরের অস্ফুট ধ্বনি তখনও তাহার কানে বাজিয়া চলিক়াছে_- 
“আয়, আয় 1” তবে দ্বিধা-ছন্দের অবকাশ আর কোথায় ? 

অবিলম্বে স্বামীজী সারদ! দেবীকেও একখানা পক্র লিখিলেন। 
তখন আর মতামত চাওয়া নয়, ঠাকুরের নির্দেশে সঙ্কল্প তিনি স্থিরই 
করিয়াছেন । এবার মাতা ঠাকুরাণীর আশীর্বাদটি তাহার চাই। 

লিখিলেন, “মাগো। মহাবীর যেমন বনামনাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রের 
উপর দিয়া লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন্ব। আমিও তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম।”- 

নরেন অনেকদিন হয় একলা নানা স্থান ঘৃরিতেছেন, সারদামণি 
বেশ কিছুদিন তাহার সংবাদ পান নাই। পত্র পাইয়। তাহার আনন্দের 
আর সীমা রহিল না।. নরেন তাহার দৃষ্টিতে শুধু ঠাকুরের প্রধান 
শিহ্যই নয়-_-এই শিষ্বের মাধ্যমে ঠাকুর একটা বড় এশকার্ষ সম্পর 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৭ 


করিবেন ইহাও সারদ! দেবী মনেপ্রাণে জানেন। ঠাকুরের মরদেহ 
ত্যাগ করার পর অলৌকিক অনুভূতির মধ্য দিয়া এ তত্বটি তাহার 
কাছে পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছিল। একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন__ 
ঠাকুরের জ্যোতির্ময় সৃক্ধ্ম দেহ ধীরে ধীরে নরেনের দেহে প্রবেশ 
করিতেছে । ঠাকুর একদিন নরেনের দেহের মাধ্যমেই তাহার মহা- 
লীলার বিস্তার সাধন করিবেন, এ বিশ্বাম এখনে। তাহার আছে। 

আজ নেই নরেন ঠাকুরের কর্মবজ্ঞের খত্বিক রূপে পাশ্চাত্যদেশে 
যাইতে অনুমতি চাহিতেছে । আর এই সম্বন্ধে প্রত্যাদেশও যে 
ইতিমধ্যে শ্রীম! প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনিও ধ্যানাবেশে দেখিয়াছেন+_ 
সমুদ্র তরজের উপর দিয়া ঠাকুর অগ্রসরমান, আর নরেন তাহার 
অনুগামী । নরেনকে তাহার নিজের এই অলৌকিক দর্শনের কথা 
জানাইয়। তিনিও তখনই পত্র দিলেন । জানাইলেন অন্তরের পরিপূর্ণ 
আশীবাদ । 

স্বামীজী তাহার ভক্ত শিষ্যদের আহ্বান করিলেন, সানন্দে 
কহিলেন, “আমেরিকায় যেতে এবার আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তত। 
মার আশীবাদ আমি পেয়ে গেছি !” 

মাদ্রাজের ভক্তদের উৎসাহ এবং শ্বামীজীর শিষ্য খেতড়ি-পাজের 
অর্থানুকৃল্যে ন্বামীজীর যাত্রার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইল।৯ 

১৮৯৩ সালের ৩০শে মে তারিখ। বোম্বাই হইতে জাহাজে 
তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন। পরিধানে রডীন রেশমী আংরাখা ও 
উ্ণীষ। পরিচয়ের জন্য থাকিল নৃতন একটি নাম- স্বামী বিবেকানন্দ । 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাস্তের পর শিঙ্বোরা আটপুরে বিরজ1 হোম করিয়া 
সন্ন্যান নেন। এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের নাম হয়-_বিবিদিষানন্দ । 
হিমালয়ে ও ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে পরিব্রাজন কালে স্বামীজী 
মহাব্া নানা! সময়ে নানা নাম গ্রহণ করিতেন । এবার বিদেশে 
যাওয়ার প্রাকালে কি নাম নিবেন ভাবিতেছিলেন। প্রিয় শিষ্য 


১ বেনীশক্কর শর্ম! £ শ্বামী বিবেকানন্দ-_-জীবনের বিস্বৃত অধ্যায় (ইং) 


২৪৮ টা তারতের সাধক 


থেতড়িরাজ বলিলেন, *ম্বামীজী, আপনি জগতের বিবেক উন্মেষ 
করার জন্য তৈরি হচ্ছেন--আপনার এবারকার নাম হোক, 
বিবেকানন্দ ।” 


দিকাগোতে তখন বিশ্ব-মেলার অধিবেশন বসিয়াছে। এইথানেই 
বিশ্ব-ধর্মসভা বসিবার কথা । সেখানে পৌছিয়া' খবরাখবর করার 
পর তো স্বামীজীর চক্ষুন্থির। প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখ 
গত হইয়াছে । তাছাড়া, তথন জুলাই মাস- সেপ্েম্বরের আগে 
ধর্মসভার অধিবেশনও বসিবে না । তিনি নিজে ব। তাহার উৎসাহী 
ভক্তের! কেহই আগে হইতে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন 
বোধ করেন নাই। আগামী কয়েক মাসের ব্যয় নিরাহ কি করিয়া! 
হইবে তাহাই এক বড় সমস্তা | 

আমেরিকায় পদার্পণ করিবার সময় তাহার নিকট মাত্র ১৭৯ 
পাউগ্ড অবশিষ্ট ছিল। সামান্ত পুজি, আর দেশটিও ব্যয়ব্ছল। অর্থ 
যা কিছু ছিল তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া আমিতেছে। সম্মুখে মাফ্িন 
দেশের নিদারুণ শীত। পর্যাপ্ত শীতবন্ত্রও তিনি সঙ্গে আনেন নাই। 
এই দেশ ভারত নয়, জড়বাদী ভলার পুজারীদের দেশ । এখানে 
সন্ন্যাসীর ভিক্ষা! মিলে না-_ন্বামীজী বিষম বিপদে পড়িলেন। 

কিন্ত এ অবস্থায় হাল ছাড়িবার পাত্রও তিনি নহেন। খরচ 
কমানোর জন্য কিছুদিন সিকাগো ছাড়িয়া বোস্টন শহরে গিয়া 
বাম করিতে থাকেন। এই সময়েই আকম্মিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। স্বামীজীর লোকোত্তর প্রতিভা ও বিদ্যাবত্বা দর্শনে অধ্যাপক 
তো বিষুপ্ধ। সোতসাহে তখনি তাহাকে ধর্মণভায় গ্রহণ করিতে 
তিনি উদ্যোগী হইলেন । ্‌ 

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার কোনো নিদর্শনপত্র স্বামীজীর কাছে 


রমা রলযা লাইফ অব বিবেকানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৯ 


নাই; একথা! রাইট সাহেবকে তিনি জানাইলেন | স্মুবিজ্ঞ অধ্যাপক 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “ম্বামীজী, আপনার কাছে এই নিদর্শন 
চাওয়া, আর সূর্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! 
- একই কথা ।” 

যে সংস্থা ধর্মসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তার সভাপতি 
ছিলেন মিঃ রাইটের বন্ধু । স্বামীজীর পরিচয়পত্রে তিনি সেই বন্ধুকে 
লিখিলেন, “ইনি এমনি একজন মনীষী যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলির সব ক'টি বিজ্ঞ অধ্যাপকের বিদ্যা একত্র করলেও ভা এ'র 
পাগ্ডিত্যের সমতুল হয় ন11” 

স্বামীজীর অর্থাভাব রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সন্গদয় অধ্যাপক 
তাহাকে সিকাগে। স্টেশনের একখানি টিকেট আর মেলা অভ্যর্থন। 
কমিটির নামে একটি পরিচয়পত্র দিয়া রওন। করিয়। দেন | 

কিন্ত স্বামীজীর পরীক্ষার যেন আর শেষ নাই। সিকাগে 
শহরে পেঁছিয়া দেখেন, মেলা স্থানের ঠিকানাটি তিনি হারাইয়া 
ফেলিয়াছেন। শীতের রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে, এ অপরিচিত 
স্থানে আশ্রয় পাইবারও কোনে? সম্ভাঝন। নাই। 

ধনী লোকেরা দরজায় গেলেই পরিচারকের। তাহাকে নিগ্রো 
ভাবিয়া ছার রুদ্ধ করিতেছে । রাত্রির জন্য মাথা গু'জিবার একটা 
স্থানও মিলিতেছে না । অনন্তোপায় হইয়। সে রাত্রির মতো স্টেশনের 
এক খালি প্যাকিং বাক্সের ভিতরে আশ্রক্প নিতে হয়। পরদিন 
প্রভাতে ক্ষুধার্ত হইয়া! ছুই এক স্থানে ভিক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
সে দেশে ভিক্ষা দিবার নীতি নাই। শ্রাত্ত ক্লান্ত মলিন বেশধারী 
এই বিদেশীকে বহু ধনী গৃহস্থই তাড়াইয়া দেন। এক ব্ষীয়সী 
মহিলা ঘরের জানালা দিয়! দেখিতে পান নিরাশ্রয় বিদেশী তরুণ 
অর্থের অন্ত ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কিন্তু কোথাও কিছু মিলিতেছে 
না। মনে তাহার জাগিয়া উঠিল.সহানুসূতি । তখনি নিচে নামিয়া 
আসিয়া স্বামীজীকে দোর খুলিয়। দিলেন--দিলেন আভার ও আশ্রয় 1- 
এই মহিলার নাম মিসেস হেইল্‌। 


৫৪ ভারতের সাধক 


স্বামীজী সুস্থ হইলে এই সহ্ৃদয়া মহিলা তাহাকে ধর্মমেলায় 
পৌছাইয়া দিলেন । পরম কারুণিক ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর 
সতত নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনেকবারের মতো! এবারও স্বামীজী এই 
ঘটনায় তাহা উপলব্ধি করিলেন । 


১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর । সিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটের 
প্রাসার্দোপম ভবনে সাড়ম্বরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। 
কাডিন্তাল গিবন্সকে কেন্দ্র করিয় .সার1 পৃথিবীর ধর্ম প্রতিনিধিরা 
উপস্থিত। শ্রোতাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইউরোপ আমেরিকার বনু 
মনীষী, অধ্যাপক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক ৷ 

তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট । গৈরিক 
রঙে রূজিত রেশমী আংরাখা ও উষ্ভীষে ভূষিত এই হিন্দু প্রতিনিধির 
আকর্ষণ যেন সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছে । সুন্দর সুঠাম তার দেহ, 
চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি আভিজাত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে ভরা 
এই সন্ন্যাসী যেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ। দৃগ্ভঙ্গী ও তেজ দেখিয়া! মনে 
হয়, আদর্শবাদ ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইনি যেন এক কূর্ধ্ষ ক্লাস্তিহীন 
যঘোদ্ধা-_চিহ্নিত আঁধনায়ক | 

স্বামীজীকে তাহার জীবনে এমন গুরুগম্ভীর, এমন গুরুতপূর্ণ 
বক্তৃতা মঞ্চে কথনও ফাড়াইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক ও ধর্নেতাগণ ইহাতে ভাষণ দিতেছেন। নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের মতবাদ তাহারা অপূর্ব পাগ্ডিত্য ও বাগ্সিতার সহিত 
বিশ্লেষণ করিতেছেন । স্বামী বিবেকানন্দকেও তাহার ধর্মের তত্ব, 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ধর্মের তত্ব জানাইতে হইবে--এবং 
এখনই তাহা জানাইতে হইবে । অন্থান্ত প্রতিনিধিদের মতো! পুর্ব 
হইতে কোনে! কিছু লিখিয়া বা তৈরি হইয়াও তিনি আদেন নাই । 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিবেশনের সন্ভামঞ্চে বদিয়া এই ত্রিশ বৎসর 
বয়স্ক হুঃসাহসী যুবকের হৃদয় আজ যেন হঠাৎ কাপিয়া উঠিল। 

এবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের পাল । সভাপতি আহ্বান 
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জানাইলেন তাহাকে । স্বামীজী কিন্তু এড়াইয়া গেলেন, কহিলেন, 
ইহার পরে তিনি বক্তৃতা করিবেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাহার 
ডাক পড়ে, ঘণ্টা বাজাইয়া৷ তাহাকে ডাকা হয়। কিন্তু এবারও 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন এখন নয়। সভাপতি আর তাহাকে 
এড়াইতে দিতে রাজী নন। দৃন্বরে বলিয়া বসিলেন, ইহাই এই 
প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রদানের শেষ স্থুযোগ। কি আর করা যায়, 
স্বামীজীকে এইবার উঠিয়! দাড়াইতে হয়। 
ইষ্টনাম গ্রহণ করিয়া সমবেত নরনারীকে তিনি আহ্বান জানান, 
“আমেন্িকাবাসী ভগ্রি ও ভাতবৃন্দ!” মুহুর্ত মধ্যে যেন এক ইন্দ্রজাল 
ঘটিয়া যায়। এই আহ্বানের আস্তরিকতা অভিভূত করিয়া ফেলে 
সভার প্রতিনিধি ও দর্শকদের | যুবক ন্গ্যাসীর অভিনন্দন আর 
শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি যেন থামিতে চাহে না । শত শত লোক 
উঠিয়া দাড়াইয়া জানায় বিপুল সংবর্ধন! | 
ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজীর আত্মবিস্মৃতি কাটিয়া গেল। বুঝিলেন 
এই অভিনন্দন ও এই স্বীকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায়। জগজ্জননী 
আগ্াশক্তির এ এক নিগৃট় লীলা । এ লীলারই ক্রীড়নক হিসাৰে 
আজ তিনি এখানে দণ্ডারমান ! স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও নেতৃত্ব ফিরিয়া 
পাইতে স্বামীজীর বিলম্ব হইল না। অত:পর হৃদয়ের অনর্গল উৎদ 
হইতে বহিতে থাকে তাহার চাঞ্চল্যকর ভাষণ। 
অমোঘ শক্তিমত্তায় মণ্ডিত হইয়া স্বামীজী সেদিন ধর্মপভার 
চিত্ত জয় করিলেন । সমগ্র পৃথিবীর ধর্মপ্রচারক ও দার্শনিকদের 
সমক্ষে ইহা যেন এক চাঞ্চল্যকর বিক্ষোরণ! শ্রোতাদের মধ্য, 
মাফিন সমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ইহাদেরই স্বীকৃতির 
মধ্য দিয়! মাঞ্িন দেশের সম্মুখে সেদিন ফুটিয়া উঠিল বিবেকানন্দের 
ভাত্বর মৃতি। বেদাত্তধৃত সনাতন হিন্দুধর্মের সংবাহকরূপে পাশ্চাত্য 
দেশের প্রাণ-কেন্দ্রে ঘটিল তাহার অভ্যুদয় । এক বিরাট সম্ভাবন। 
স্থচিত হইল ইহার মাধ্যমে | | 
 কামকৃষ*বিবেকানন্দের লীলা-জীবনে সেদিনকার এই ঘটনাটি 


২৫২ ভারতের সাধক 


ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ | শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সচ্চিদানন্দ সাগরবিহারী 
এক প্লাজহংস। ধ্যানময় প্রশান্ত মহাকারণে তাহার সতা সদা 
ভাসমান। আর বিবেকানন্দ সেই রাজহংসেরই পক্ষ-বিধুনন | ধর্ম- 
মহাসভার সেদিনকার এই আলোড়ন-_গতি-চঞ্চলতা কি এই পক্ষ 
বিধুননেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া ?১ 

বিবেকানন্দ তাহার আনন্দচঞ্চল শ্রোতাদের নিকট ঘোষণ! 
করিলেন, “পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্স্যাসীলজ্বের পক্ষ থেকে আমি আজ 
আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। সর্ধধর্মের জননী-ন্বরূপা সনাতন ধর্মের 
প্রতিনিধিরূপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কোটি কোটি হিন্দুর পক্ষ 
থেকে আপনার। গ্রহণ করুন আমার আতস্তরিক ধন্যবাদ |” 

সনাতন ধর্মের সমন্বয়কারী রূপটি উদ্ঘাটন করিয়া তিনি আরও 
বলেন, “যে ধর্ম সমগ্র জগৎকে পরমতসহিষুঃতা এবং সকল মতের 
সর্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা! দিয়েছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব 
করে থাকি। আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসহিষুণতায়ই বিশ্বাসী 
নই। আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে জাতি 
পৃথিবীর স্বদেশের উৎপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের জাতিবর্ণ নিখিশেষে 
আশ্রয় দিয়েছেঃ আমি সেই জাতির অন্যতম মানুষ বলে মনে মনে 
গবিত। আমি আপনাদের গর্বের সঙ্গে বলবো, যে বৎসর রোমানর। 
ইন্ছুদীদের পবিত্র দেবালয়গুচলো৷ ধ্বংস করে ফেলে, সেই বৎদর 
হতাবশিষ্ট ইস্রাইল বংশীয়দের আমরাই দক্ষিণ ভারতবর্ষে স্থান 
দিয়েছিলাম। যে ধর্ম জরৎুস্ট্রপন্থী মহান্‌ পারপীক জাতির 
অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়েছে, অদ্যাবধি লালন-পালন করছে, আমি 
সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করছি 1” 

ধর্ম-মহাসভার বিরাট কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়। স্বামীজীর উদাত্ব- 
কষ্টে নির্গত হইল সেই পবিত্র ক্লোক। অগণিত ভারতবাসী শৈশৰ- 
কাল হইতে যাহ! আবৃত্তি করে--_ 


১ র্যা র্লযাঃ লাইফ অব বিবেকানন। 
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রুচীনাং বৈচিত্র্াদৃজুকুটিল 
নানাপথ জুষাং। 
বৃণামেকো গম্যস্তমসি 
পয়সামর্ণৰ ইব॥ 

__নদ-নদী সকল যেমন নান। ধারায় নানা পথে সাগর অভিমুখে 
বহিয়! যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু, সরল ও কুটিল নানা পখগামী 
মানব-ধারার, হে প্রভো। তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল। 

গীতার প্রচারিত মহান সত্যের কথাও তিনি শুনাইলেন। 
পুরুষোত্তম বলিয়া! গিয়াছেন,_যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, 
আমি তাহার নিকট সেই ভাবেই প্রকাশিত হই-_হে পার্থ মনুস্যাগণ 
সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে । 

ভারতধর্মের মূল সুরটি ব্যাখ্যা করার পর ধর্মসভার সম্মুখে অপূর্ব 
আশার বাণীও তিনি ধ্বনিত করিলেন-_“সাম্প্রদায়িকতা, গৌঁড়ামী 
ও ধর্মন্ধতার মৃত্যুকাল আনম্ন। আমি সবাস্তঃকরণে ভরসা করি, এই 
মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্ধনি বেজে উঠলো 
ত1 ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যুবাতা জগতে ঘোষণা করুক। একই রকম 
লক্ষ্যে মানব জাতি আজ এগিয়ে চলেছে, এবার তার ভেতরকার 
পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হোক, তরবারি বা লেখনীর 
দ্বারা পরগীড়নের হুর্মতির ঘটুক অবসান !” 

মনীষী রমা রল্যার ভাষায়, সম্মেলনের অপর বক্তারাও 
প্রত্যেকেই ভগবানের কথাই বলিয়াছিলেন--কিস্তু সে ভগবান্‌ 
ছিলেন তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভগবান্‌। কিন্তু বিবেকানন্দ--একু] 
বিবেকানন্দ, সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে 
বিশ্বনত্তায় মিলাইয়া*দিলেন। ইহা ছিল রামকৃষ্ণেরই উষ্ণ নিশ্বাস, 
বাহ! সমস্ত বাধা-বিস্ অতিক্রম করিয়া আজ তাহার শ্রেষ্ঠ শিহ্ের 
মাধ্যমে উদ্গত হইল। আর বিশ্বধর্ম সম্মেলন এই তরুণ মন্ন্যাসীকে 
জ্ঞাপন করিল তাহার স্বতোৎসানিত অভিনন্দন । 

ইহার পর স্বামীজীকে প্রায় দশ বারটি বক্তৃত। এই সম্মেলনে 
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দিতে হয়। ঘুক্তি, প্রেরণা এবং আদর্শবাদিতার শক্তিতে তাহা 
অমোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সম্মেলনের সদস্যদের ডিগাইয়া 
তাহার প্রচারিত এই শাশ্বত সত্যের মহাবার্তা অবিলম্বে জনচিত্ত 
আলোড়িত করিয়া তুলে। বিশ্বধর্ম মহাসভার প্রখ্যাত মনীষী ও 
জনসাধারণ, একযোগে উভয়ের চিত্ত স্বামী বেবেকানন্দ অবলীলায় 
অধিকার করিয়! বসেন। এই বিবেকানন্দ কিন্তু তাহারই শিষ্য যিনি 
ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো ধারই ধারিতেন না; নিজনাম দস্তখত 
করিতে গিয়া লিখিতেন রামকেষ্ট।” স্বামীজীর সবকর্মের প্রচ্ছন্ন 
নিয়ামক সেই শ্রীরামকৃষ্চ | শ্রীরামকৃষ্ণেরই তিনি বেন একটি ক্ষুদ্র 
জাহুদণ্ড। জাছুদগুধারী ঠাকুর সের্দিন বুঝিবা সবার অলক্ষ্যে মিটিমিটি 
হাসিতেছিলেন । 

মাকিন সংবাদপত্রগুলি স্বীকার করিয়া! নেয়, স্বামী বিবেকানন্দ 
নিঃসন্দেহে ধর্মমেলার শ্রেষ্ঠ বাক্তিত্ব । নিউইয়র্ক হেরাল্ড এই সময়ে 
লিখে, “ইহার বক্তৃতা শুনিবার পর মনে হইবে, ভারতবর্ষের মত 
জ্ঞানৈশ্বর্যমণ্তিত দেশে আমাদের দেশের ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করা 
নিরুদ্ধিতার কাজ ।”১ 

মাকিন দেশের মনীষী, সমাঞ্জনেতা ও ধনকুবেরগণ স্বামীজীর 
প্রজ্ঞ' পাগ্ডত্য ও ব্যক্তিত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়। গেলেন । তাহার এই 
জনপ্রিয়তাকে ধর্মলম্মেলনের সভাপতিও তাহার কাজে লাগাইতে 
ছাড়িতেন না। নীরস তত্বালোচনার আনরে যখন শ্রোতাদের 
ধৈর্যচযুতি ঘটিতে থাকিত তিনি তখন ঘোষণা করিতেন, অধিবেশনের 
কোষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার ভাষণ দিবেন । জনমগ্ডলী 
অমনি আগ্রহী হইয়! উঠিত, স্বামীজীর বক্তৃতা শোনার আকর্ষণে ধৈর্য 
ধরিয়া ঘণ্ট'র পত্র ঘণ্টা অপেক্ষ। কর্সিত | 

ত্বামীজীর ভক্ত ও অনুরাগী পাশ্চাত্য দেশীয় চরিতকারেরা লিখিয়া 
গিকাছেন, “সিকাগোর বিরাট ধর্ম-মহাসভান। বামীজী যে মহালত্য 


ডঃ আর, পি, মজুখণার : বিবেকানন্দ ইন্‌ আ মেরিক|। 
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প্রচার করেন, যে বিস্ময়কর আশার বাণী শ্রবণ করান, খ্রীষ্টেরর পর 
আর কোনো প্রাচ্যবাপীর মুখ থেকে পাশ্চাত্য দেশ তেমন কথা শ্রবণ 
করে নাই'। তার ভাবরাশি চিরদিন পাশ্চাত্যের ধর্সোন্নতি ও ধর্ম 
বিস্তারের সহায়করূপে গণ্য হবে, গৃহীত হবে জগতের ভবিষ্যৎ 
অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনরূপে ।”১ 

শুধু মাত্র কয়েকটি প্রাণস্পশ্শা বক্তৃতা এবং ব্যক্তিত্বের বলে জন- 
মানসের এমন দিথ্িজয় পৃথিবীতে খুব কমই দেখা! গিয়াছে । 

এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও খ্যাতির প্লাবন স্বামীজীর অন্তরে 
সেদিন কিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্য্টি করে? প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রঞ্চলির 
্তস্তে স্তস্ভে তখন তরুণ হিন্দু সন্গ্যাসীর বিজয়গাথা। এই জয়গৌরব 
কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়কে ভিতরে ভিতরে ভারাক্রান্ত করি৷ তোলে। 
ভাবিতে থাকেন, খ্যাতির একি বিড়ম্বনা! আজ শুরু হইয়াছে তাহার 
জীবনে ? ত্যাগী এবং একাস্তচারী সন্গ্যানী জীবনে যুক্ত বিহঙ্গের মতো 
তিনি ছিলেন স্বাধীন, স্বতন্্ব। সেজীবনকি আর ফিরিয়া পাইবেন 
না? তপন্তাময় জীবন, ঈশ্বরধূতজীবন _-তাহানও ঘটিতেছে অবসান । 
আশঙ্কা! আসে অন্তরে । আমেরিকায় আসিয়া এ যাবৎ পদে পদ্দে 
দাক্সিত্র্য ও প্রত্যাখ্যানের সহিত তাহাকে যুঝিতে হইয়াছে-_-এইবার 
বুঝি এশ্বর্ষের প্রাচুর্য তাহাকে গ্রাম করিতে চায়। 

স্বামীজী রাতারাতি সমগ্র মাফিন দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। 
কোটিপতি গুণগ্রাহিগণ তাহার যে কোনে! আজ্ঞা নিমেষে পালন 
করিতে সমুৎসুক। এক রাত্রে এক ধনীর প্রাসাদে তিনি আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন। চারিদিকে বিলাদের প্রাচুর্য । রসনাতৃপ্তিকর : 
ভোজ্যদ্রব্যের অবধি নাই। ভোজন ও আপ্যায়ন শেষে স্থকোমল 
শয্যায় শয়ন করিলেন । কিন্তু ঘুম আসিল না। এই বিলাস বৈভবের 
পরিবেশে তাহার ছু:খিনী জন্মভূমির স্মৃতি বৃশ্চিকের মতো! দংশন 
করিয়া! উঠিল। নিরন্ন শিক্ষা-দীক্ষাহীন কোটি কোটি দেশবাসীর হঃখে 


১ স্বামী বিবেকানন্দ ঃ ইস্টার্ন এগ ওয়েস্টার্ন ভিনাইপল্স 
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তিনি মুহামান হইলেন । সমস্ত রাত্রি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন, 
নিদ্রা আসিল না! । 

স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্সিতা তখন সন্মোহনের কাজ 
করিতেছে | এই সময়ে এক গুণগ্রাহিণী ধনাঢ্য তরুণী স্বামীজীকে 
নিবেদন করিতে চায় তাহার বিত্ব-বিষয় ও রূপযৌবন । প্রশান্ত কে 
তিনি উত্তর দেন, “আমার কাছে এমনতর প্রস্তাব করতে নেই। 
আমি যে সন্গ্যাপী! নিখিল বিশ্বের সমস্ত নারীই যে আমার- মা 1” 


আমেরিকার বক্তৃতা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়া স্বামীজী যেন 
ঝটিকাবেগে বিভিন্ন অঞ্চলে নিপতিত হইতে থাকেন। বেদান্ত ও 
মানবধর্মের শাশ্বতরূপ ফুটিয়া উঠে তাহার শক্তিদৃপ্ত ভাষণে । সংবাদ- 
পত্রে তাহাকে অভিহিত কর! হয় 'সাইক্লোনিক হিন্দ্ু' নামে । 

গৌতম বুদ্ধের আড়াই হাজার বৎসর পরে ভারত বহির্দেশে এই 
তাহার প্রথম প্রচারক ও বাণীবাহককে প্রেরণ করিয়াছে । প্রতীচ্য 
সত্যতার অগ্রদূত মাকিনদেশ তাহার সেই বাণী এবার কান পাতিয়' 
শুনিল। 

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাহার 
সত্যাবিফারের অপূর্ব উপহার লইয়া আজ পশ্চিমের দ্বারে উপস্থিত! 
আর সেই বিবেকানন্দ হইতেছেন শ্রীরামকৃষ্ের সম্তান__শ্রীরাম- 
কৃষ্ণেরই অধ্যাত্বসত্তার তিনি প্রাণময় প্রকাশ | এই শক্তিধর দৃতকে 
সহসা! ফিরাইয়। দিবার উপায় কই? 

প্রতীচ্য সভ্যতার ধর্মকেন্দ্র; আমেরিক৷ তাই বিবেকানন্দকে গ্রহণ 
করিল। শুধু তাহার বাগ্মিতার মধ্য দিয়া নয়__ব্যক্তিত্ব, সত্যনিষ্ঠ৷ ও 
ত্যাগধূত জীবনের প্রতি শ্রদ্ধান্থিত হইয়াই তাহাকে গ্রহণ করিল। 

ইহার জন্ত কিছুটা প্রাথমিক প্রস্ততিও মাফিন দেশের ছিল; 
একথা অস্বীকার করিবার যো৷ নাই। বিবেকানন্। উনবিংশ শতকের 
শেষ দশকে আমেরিকায় উপস্থিত হন। মাঞ্চিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
তখন যে মানসিকতা বর্তমান, তাহা তাহার বর্ম-প্রচারের পক্ষে কিছুট। 
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অন্ুকূলই ছিল । মনীষী এমার্সন এবং থোরে! ইতিপূর্বে তাহাদের 
রচনার ভারতীয় ত্রহ্মবাদ ও অতীল্দ্রিয় অনুভূতির সমর্থন জানাইয়া 
গিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স-এর সমর্থকের! ও কবি হুইটম্যানের 
আধ্যাত্মিকতাও যেন এজন্য কিছুটা ভূমি প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছিল। 
কৰি হুইটম্যানের কবিতায় বুঝি ভারতদূত বিবেকানন্দেরই আসম্স 
পদধবনির ইজিত ফুটিয়! উঠিয়াছিল, টু 
“হে মোর নগরী---*১* 
এ স্যাখো, আমাদেরই দ্বারে 
আস্ছে এ আদি-মাত।। 
ভাষার প্রথম কাকলী 
শোন]! গিয়েছিলে! ভার নীড়ে, 
আর, সমস্ত কাব্যের ছিল সে উৎস-মুখ 
,স্বপ্রাচীন ভার বংশধারা** ৮০ 
এ শোন, আসছে সে, 
-ব্রন্ষের সস্তৃতি !” 
আবার অপর দিকে দেখি, মাফিন সমাজে সাধারণ মানুষ ভোগ- 
সর্বস্ব জীবনের পিছনে ছুটিয়। হইতেছে দিশাহারা, মানসিক ভারসাম্য 
সেহারাইয়া বসিয়াছে। এই উদ্ভ্রান্ত, শ্রাস্ত ক্লান্ত মানুষদের সামনে 
স্বামীজী তুলিয়া ধরিলেন আত্মিক জীবনের আদর্শ, প্রচার করিলেন 
ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-শক্তির 
স্পন্দনে তাহা প্রাণবন্ত, বিবেকানন্দের নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন ও 
অনুভূতির প্রত্যয়ে তাহা প্রোজ্জল-_মন্ত্রচৈতত্যময় ! 
স্বামীজী তখন প্রচারের উৎসাহে মত্ত্। প্রতি সপ্তাহে বার 
চৌদ্টি করি৷ বক্তৃতা তাহাকে দিতে হয়| এক এক দিন শরীর ও 
মন ক্লাস্তিতে নিস্তেজ হুইয়া পড়ে । নূতন বক্তব্যও অনেক সমক্প 
যেন খুঁজিয়া পান না। তয় হয়, তবে কি তাহার জ্ঞানের পুজি 
নিংশেষিত ! আবার এই সংশয় ও নৈরাশ্টের যুহুর্তে হঠাৎ হাদয়ে 
জাগিকস। উঠে অলৌকিক অনুভূতি, প্রত্যয় ও প্রাণের আবেগে উচ্ছল 
তা. সা ৮)-১৭ 
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হইয়া উঠেন। এক এক দিন রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পান পরবর্তী 
দিনের ভাষণটি কে যেন তাহার কানের কাছে পরিফাররূপে বলিয়া 
যাইতেছে । পরের দিনের বক্তৃতায় এই অলৌকিক ভাষণের স্মৃতিই 
তাহাকে সাহায্য করিত | 

বিবেকানন্দের চতুর্দিকে এবার আরো ভিড় জমিয়৷ উঠে । এ ভিড় 
মুমুক্ষু, অধ্যাত্মপন্থী। সংশয়বাদী, আর অজত্র হুজুগ-প্রিয় নরনারীর । 
সত্যানুরাগী তেজদৃণ্ত সন্গ্যাসীর যেন রবাহুত জন-সংঘট্ট ভাল লাগে 
না! জনসভায় দঈাড়াইয়া প্রশ্ন করেন, “হীষ্টান বলে তোমরা! পরিচয় 
দাও; কিন্তু গ্রীষ্টের আত্মার কি সন্মান তোমর। দিয়েছে৷ ? যীশু আবার 
যদি আসেন তার শয়নের জন্য একখণ্ড প্রস্তরও কি আজ তার 
জুটবে ?” 

তীত্র কষাঘাতে পাড্রীদল ক্ষেপিয়! যায় । শ্রোতাদের কাহারো 
কাহারো! চৈতন্য সত্য সত্যই জাগিয়। উঠে, স্বামীজীর কাছে তাহারা 
করে আত্মসমর্পণ | 

স্বাধীনচেতা স্বামীজী কিছুদিনের ভিতর সী 
কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়৷ নিলেন। ইহার ফলে প্রচুর 
আধিক ক্ষতি হইল, কিন্তু তিনি তাহাতে দৃক্পাত করিলেন ন1। ধনী 
বন্ধুরা তাহার কাজের জন্য এই সময়ে অজস্র অর্থ দিতে চান, কিন্ত 
শর্ত তাহাদের অনুমোদিত সমাজ 'ছাড়। স্বামীজী অপর কোথাও 
মিশিতে পারিবেন না। কুদ্ধ হইয়া তিনি বললেন, “শিব! শিব! 
কখনো। দেখেছে! কি, পৃথিবীর কোনে বিরাট কাজ ধনীরা করতে 
সক্ষম হয়েছে? হৃদয় আর মস্তিফই সৃষ্টি করে--টাকার থলির দে 
ক্ষমতা নেই |” 

গঠনমূলক কাজ এখন হইতে শুরু হয়।. স্থির করেন, সত্যিকার 
মুক্তকামী নরনারী ধাহারা, ঘনিষ্ঠ সাঙ্গিধ্যে থাকিয়া, তাহাদের মাধা 
বিতরণ করবেন তত্ব উপদেশ । কয়েকজন দরিদ্র ভক্তের আধিক 
সহায়ত! নিয়া কাজ শুরু করেন। নিউইয়র্কের এক সাধারণ অঞ্চলে 
৮৯. মেরী লুই বার্কঃ শ্বামী বিবেকানন্দ ইন্‌ আমেরিকা 
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&টকয়েক ঘর ভাড়া নেওয়া হয় | আসবাবপত্র-হীন কক্ষে পাশ্চাত্য 
ভক্তগণ পা মুড়িয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়! থাকেন। স্থান সন্কুলান 
না হওয়ায় বহু লোক দি'ড়িতে বসিয়াও শোনেন তাহার ভাষণ ও 
বাখ্যা। কিছুদিন পরে, বেদান্ত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশস্ততর 
ভবনে স্থানাস্তরিত হয় । 

এই সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজীর চারিদিকে আসিয়া জুটেন 
একদল বিশ্বস্ত ভক্ত ও কমমী। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ম্যাভাম 
মেরী লুইস (ব্বামী অভয়ানন্দ ), ভাঃ স্তাগুস-বার্গ (স্বামী কপানন্দ ) 
মিলেস ওলি বুল, মিস ওয়ান্ডো, গুডউইন, মিঃ লিগেট, মিস মেরী 
ফিলিপ, মিসেস মার্থার স্মিথ মিসেস গুডইয়ার, প্রভৃতি । 

ইহাদের উপলক্ষ করিয়া স্বামীজী যে ভাষণ দেন তাহা হইতে 
সংকলিত হয় তাহার রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ । এই গ্রন্থ 
£য়টি প্রকাশের পর্ন পাশ্চাত্য সমাজে আলোড়ন পড়িয়া যায়। 

শিষ্য ও শিল্যাদের শুধু প্রেরণ! দিয়াই তিনি ক্ষান্ত. হইতেন ন|। 
শাধ্যাতিক লাধনের পথে ইহাদের তিনি সতর্কভাবে পরিচালিত 
করিতেন। এই সময়ে বিবেকানন্দের জীবনে এশী শক্তির নান! 
প্রকাশ, ঘটিতে দেখা যায় । সিস্টার ক্রিস্টিনের স্মতিকথায় ইহার 
'কছু কিছু উল্লেখ রহিয়াছে । ন্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য ও লিপিকার 
গুডটইন সম্পঞ্কিত এক ঘটনাতে ইহার প্রমাণ মিলে । একদিন 
ধডউইন জড়বাদের সমর্থন করিয়। স্বামীজীর সহিত তুমুল তর্ক জুড়িয়া 
'দয়াছেন। কিছুতেই বিতগ্ার অবসান হইতেছে ন।। হঠাৎ স্বামীজীর 
মনশ্চক্ষে গুডউইনের অতীত জীবনের চিত্রগচলি একের পর এক 
ভাসয়। উঠিতে থাকে । স্বামীজী সেই ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়। 
ৃঢক্ষরে গুডউইনকে বলেন, “তুমি তো এই ধরনের জীবনই যাপন 
রে এসেছে। ? তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরুবে বল ?” ১ 

অতীক্দ্িয় শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয়ে প্রচণ্ড ধাককা! খাইলেন গুভউইন। 


সিস্ট।র ক্রিষ্টিন£ আন্পাবংলিশড রেমিনিসেনক্স 
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জড়বাদ সমর্থন করিয়া যে গলাবাজী করিতেছিলেন, তখনি তাহা 
নীরব হইয়! পড়িল। 
নিউইয়র্কে স্বামীজী তাহার স্থায়ী সংগঠন 'বেদাস্ত সমিতি" স্থাপন 
করিলেন । বিশ্বস্ত কয়েকটি শিহ্-শিষ্যার উপর কর্মভার ন্যাস্ত করিয়া 
অতঃপর তিনি প্রচার কার্ষের জন্য উপনীত হুন ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ 
সতর্ক ও রক্ষণশীল দেশ । কিন্তু এখানেও স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট 
আলোড়নের স্যঙি করে। বনু ইংরেজ সাধক স্বামীজীর উপদেশ 
নিশ্ন। অধ্যাত্মপথে অগ্রসর হন । 
 স্বনামথ্যাত রাজনীতিক নেতা ও মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৯৬ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার 
এক চিঠিতে সেখানকার সমাজে বিবেকানন্দের কর্মসাফল্যের পরিচয় 
রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি ইতিপূর্বে “দি ডেড পুলপিট' 
নামক প্রবন্ধ থেকে “ৰিবেকানন্দ-ইজম' সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধত 
করেছি, তা থেকেই আপনি অবগত হয়েছেন যে, বিবেকানন্দের 
প্রচারিত মতবাদের প্রসারহেতু বহুশত ব্যক্তি প্রকাশ্টভাবে খ্রীষ্টান 
চার্চের বন্ধন ছিন্ন করেছেন ।'".এছাড়া, আমি বহু শিক্ষিত ইংরেজ 
ভদ্রলোককে দেখেছি ধারা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এবং 
ভারতীয় ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ব শ্রবণ করবার জন্তঠ সততই 
আগ্রহ প্রকাশ ক'রে থাকেন ।?” 
ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর এবং জার্মানীতে দার্শনিক পল 
ভয়সনের সহিত স্বামীজীর গভীর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় । কিন্তু স্বামীজীর 
ইউরোপ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে তাহার একদল একনিষ্ঠ 
ভক্তের আত্ম-নিবেদন | মিল মুলার, মিস নোবল ( ভগ্নি নিবেদিতা ) 
মিঃ স্টাতি ও সেভিয়ার দম্পতি ইহাদের অন্যতম | এই শিশ্তু-শিষ্যাগণ 
স্বামীজী ও ভারতবর্ধের জন্ত নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া ধহা হন । 
আমেরিকার রামকৃষ্ণ মিশন ও শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ তখন দিন 
দিন বাড়িতেছে। প্রধান ভক্তেরা গুরুর পতাকা! একান্ত নিষ্ঠায় 
বহন করিয়া! চলিয়াছেন। কিন্তু বিবেকানন্দেন্র সম্মুখে যেন নূতনতর 
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জীবনের দৃশ্যপট খুলিয়। যাইতেছে । ভারতবর্ষের হঃখ-দারিদ্র্য 
মোচনের জন্য, বিদেশ হইতে সাহায্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় 
তাহার আগমন । কিন্তু উদ্দেশ্য তাহার তো সফল হয় নাই। তাই 
এবার দেশে ফিরিতে তিনি ইচ্ছক। ভারতে বসিয়াই যে ভারতকে 
আজ বাঁচাইতে হইবে ! রোগীর সঞ্জীবনী শক্তি রহিয়াছে তাহার অস্তঃ- 
সঞ্চারী প্রাণধারায়, সেই শক্তি দিয়াই ভাহাকে উজ্জীবিত কারতে 
হইবে। বিবেকানন্দ এবার ভারত-ভূমির দিকেই দৃষ্টি ফিরাইলেন। 
কিন্ত সেই স্বভাব-যোদ্ধার অস্তর্লোকে আজ যেন নৃতনতর, নিগৃঢতর 
জীবনের আম্বাদ ! 

১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে স্বামীজী তাহার ভক্ত মিঃ 
ফ্রান্সিস লেগেটকে এক পত্র লিখেন | তাহার জীবনধারার গুরুহপূ 
পরিবর্তনের ইঙ্গিত ইহাতে ফুটিয়া উঠিতে দেখি,__“প্রেমময় ভগবান্‌ 
লীলাময়, আমি তাহার লীলার সঙ্গী। তাহার এই জগতের না 
আছে যুক্তি, না আছে ছন্দ। আর কোন্‌ যুক্তিই বা তাহাকে 
বাধিতে পারে ? তিনি লীলাময়, তাহার খেলার আগাগোড়াই হাসি- 
কান্নার খেলা | কি মজা, কি আনন্দ !-..এই পৃথিবীর খেলার মাঠে 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের যেন তিনি ছাড়িয়া দিয়াছেন । কাহাকে 
প্রশংসা করিবে, কাহাকে তিরস্কার করিবে? তাহাদের না আছে 
মাথা, না আছে বুদ্ধি। তিনি আমাদের মাথায় একটু বুদ্ধি ঢুকাইয় 
দিয়া আমাদিগকে লইয়া তামাশ! করিতেছেন । এবার কিন্তু আর 
তামাশা! চলিবে না।...ছেই একটা জিনিস আমি এবার শিখিয়াছি। 
জ্ঞান ও যুক্তি তর্কের উপরে আছে, “অনুভূতি, “প্রেম” আর প্রেমময় | 
সেই প্রেমে ব্রসে পাত্র পূর্ণ করিতে পারিলে আমরা আনন্দে ভরপুর 
হইব, পাগল হইব।” 


বিবেকানন্দ নিজ দেশে ফিরিয়া আমিলেন। “এবার কেন্দ্র 
ভারতবর্ষ ।' পাশ্চাত্যের শিক্ষিতমহলে চাঞ্চল্য স্প্ি করার পর বীর 
সন্ন্যাসী ভারতের নিষ্তরঙ্গ জীবনে তুলিলেন এক প্রচণ্ড আলোড়ন । 


২৬২ ভারতের সাধক 


ন্প্তিমগ্ন জাতির উপর পড়িল ঝটিকার আঘাত । আত্মবিন্বৃত। পর- 
ভর ভারতবর্ষের সম্মুখে সেদিনকার ব্বামী বিবেকানন্দ যেন এক 

পরম বিস্ময়! এই দেশেরই মধ্যে সেদিন এমন এক বিরাট পুরুষ 
অভ্যুখিত হইয়াছেন, ধাহার কণ্ঠ-নির্ধোষ সারা পাশ্চাত্য দেশকে 
কীপাইয়৷ তুলিয়াছে, ধাহার চরণ-ধুলি নিবার জন্য আধুনিক সভ্যতা" 
গাঁ মানুষের দল ভিড় করিয়া দাড়াইতেছে। জয়গৌরবদীপ্ত এই 
সন্গ্যাসীর ললাটে রহিয়াছে ভারতেরই আত্মপরিচয়ের তিলকচিহ্ন। 
ভারতেরই অধ্যাত্মচেতনার মহিমায় তাহ] সমুজ্জল। ত্যাগী সন্ন্যাসী, 
বীর সন্গ্যাপী, বিবেকানন্দের জীবনে জীবন লাভ করিয়। সমগ্র দেশ 
সেদিন জাগিয়া উঠিল । 

এন্্রজালিক রামকুষ্ণের জাহুদণ্ড দেশে ও বিদেশে নৃতন নৃতন 
দৃশ্ঠপট উন্মোচন করিয়। চলিয়াছে। 

অগণিত দেশবাসী বিবেকানন্দের সংবর্ধনায় সেদিন উন্মত্ত | স্কুল 
কলেজের ছাত্র আর দেশীয় রাজ-রাজড়া সবাই হাত মিলাইয়াছে: 
একযোগে টানিতেছে তাহার শোভাষাত্রার গাড়ি। সে এক অপূর্ব 
দৃশ্য । ধনী-নির্ধন রাজা প্রজা সকলেরই মধ্যে দেখ! দিয়াছে ব্বতক্ুর্ত 
আনন্দ উচ্ছ্বাস। এই সন্ন্যাসী প্রতিনিধির জয়-গৌরবের পটভূমিকায় 
ভারতবাসী তাহার নিজের রূপ; নিজদের পরিচয়, যেন নৃতন করিয়া 
দেখিয়া নিতে চাহিতেছে। জাতীয় উল্লাস ও গবে যে বিস্ফোরণ 
সেদিন ঘটিয়া গেল, তাহার মধ্য দিয় আমাদের নব-জাগৃতির 
ইাতহাসে:দেখা দিল এক নূতন পদক্ষেপ। 

এই ব্লাজোচিত সম্মান ও সংবর্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ কহিলেন, 
“এ সংবর্ধনা আমার নয়, আমার মধ্য দিয়া দেশবাসী আজ সংবর্ধন। 
জানাইয়াছে ভারতের মন্স্যাস ধর্মকে, ত্যাগপূত জীবনকেঃ আর নিজের 
অধ্যাত্বশক্তিকে । 

রুগ্র-্লাম্ত দেহে তিনি ব্বদেশে ফিরিয়াছেন-_দীর্ঘ অবকাশ ও 
বিশ্রাম এবার তাহার প্রয়োজন । কিন্তু যোদ্ধা সন্ন্যাসীর সত্যকার 
অবসর কোথায়? জীর্ণ অপটু দেহ নিয়াই কর্মশ্োতে তাহাকে 


স্বামী বিবেকানন্দ ৃ ২৬৩ 
আবার ঝাঁপাইয়! পড়িতে হইল । তাহার দেশই যে তাহার এশত্রত 
উদ্াপনের প্রধান ক্ষেত্র । 

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, আমেরিকায় গিয়া ভারতের অধ্যাত্ম- 
সম্পদ সেখানে বিলাইবেন, পাশ্চাত্যের ভোগসবন্থ জীবনের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিবেন আত্মিক জীবনের বার্তা। আর ইহাক্স পরিবর্তে 
ব্যবহারিক জীবনে দক্ষ, বিত্তবান, মাকিন সমাজ হইতে এদেশের জন্য 
আনিবেন আধিক উন্নয়নের চাবিকাঠি । নিরন্ন মুতকল্প জনগণকে 
বাঁচাইয়! তুলিবেন অন্নবন্ত্র ও প্রাণ-প্রাচূর্য দিয়া । সে উদ্দেশ্য তাহার 
ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড জয়-গৌরব নিয়া তিনি দেশে 
ফিরিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে অধ্যাত্ব-ভারতের জয়পতাকা তিনি 
প্রোথিত করিয়! আপিয়াছেন। ফলে জাতির লাভ হইয়াছে-_দুইটি 
বিরাট বস্তু; একটি, নিদ্রিত ভারতের জাগরণ__অপরটি। 
মহাসভার বিজয়' ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের মধ্য দিয়! আধুনিক ভারতের 
জনসমাজে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা । পাশ্চাত্যের জয়মাল্য 
লাভের ফলে দেশের জনমানসের অধিকার অধলীলাঝ় তাহার করারস্ত 
হইয়াছে। জাতির আশা ও আকাজ্ষা আজ তাহাতেই কেন্দ্রীভূত 
হইতে চাহিতেছে। আর এই কেন্দ্রস্থল হইতেই স্বামীজী তাহার 
অধ্যাত্মশক্তির উষ্ণ ধারাক্রোত সমগ্র সমাজ দেহে সঞ্চালিত করিলেন । 

দেশকে জাগাইয়! তুলিতে, তাহার প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিতে, 
যে প্রয়াস এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা! কি এবার সার্ক 
হইবে? মহান্‌ হিমগিরির তৃষার তপ এবার তবে কি গলিয়। ঝবিয়া 
পড়িবে ? 

দেশবাসী উতৎকর্ণ হইরা। বিবেকানন্দের বাণী শুনিল। এ বানী 
ভারতাত্মার বাণী, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সম্তানের বাণী- পাশ্চাত্যের 
ধর্মবুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইহা সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রতি ধুলি-কণার 
প্রতি শ্রদ্ধায় ইহা ভরপুর, আধ্যাত্মিক ভারতের চেতনায় ইহা 
মহিমময়। আধুনিক ভারত এমন শক্তি-দৃপ্ত এমন নাজ 
ভাষণ আর কখনও শুনে নাই। 


২৬৪ ভারতের সাধক 


স্বামীজী আহ্বান জানাইলেন, “হে আমার ভারত ! জাগ্রত 
হও! কোথায় তোমার জীবনী শক্তি? সে শক্তি ঘে তোমারই 
আত্মায়।”.*' প্রত্যেক ব্যক্তির মতোই প্রত্যেক জাতির জীবনেও একটি 
করিয়া মূল সুর বর্তমান থাকে । ইহাই তাহার প্রধান ও কেন্দ্রীয় 
স্থরঃ ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া! উঠে তাহার মহান্‌ জীবনের 
একতান। ভারতবর্ষের এই মূল নুর রহিয়াছে তাহার অধ্যাত্ব- 
সত্তায়। ইহাকেই ধারণ করিয়া! জাতির পুনরুজ্জীবন সাধনের নির্দেশ 
তিনি দিলেন। কহিলেন, “তোমার ধর্মের প্রাণশক্তির মধ্য দিয়েই 
সমাজ সংস্কার আর রাজনীতির কথা প্রচার করতে হবে । প্রত্যেক 
মানুষকে তার নিজের পথটি বেছে নিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক 
জাতিও তার নিজের পথ গ্রহণ করে । আমরা! ভারতবাসী, আমাদের 
পথ অনেক আগেই বেছে নিয়েছি । সে পথ হলো--অবিনশ্বর আত্মার 
প্রতি বিশ্বান।” 

ভাষণ শুনিয়া! মনে হয়, জাতির চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য স্বামী 
বিবেকানন্দ ডুব দিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আত্মার গভীরে । সেখান 
হইতে প্রাণরস আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নব জাগ্রত ভারতবাসীর 
মানসক্ষেত্রে ভারতধর্মের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছেন। 

ভারতের এই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ শুধু তাহার নিজের 
জাগরণের জন্য, নিজের খদ্ধি পিদ্ধির জন্ঠ নয়। সার! পাশ্চাত্য 
জগৎও রহিয়াছে ইহারই প্রতীক্ষায় । এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়! 
স্বামীজী ভাক দিলেন, “তোমার হাতে যে শক্তি আছে ত৷ ব্যবহার 
করে৷ । সে শক্তি এত বিরাট যে, যদ্দি তুমি শুধু তাহ! মনেপ্রাণে 
উপলব্ধি কবে ও নিজেকে তার যোগ্য ক'রে তোল, তবে তুমি বিশ্বের 
আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারবে । কারণ, ভারতবর্ষ হচ্ছে 
বিশ্বজগতের মানস-গঙ্গ। |” 

এদেশের সমাজজীবনে তখন সংস্কার আন্দোলন প্রবল বেগে 
চলিতেছে । কিন্তু এ আন্দোলন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা হইতে 

স্বামীজী মনেপ্রাণে বুবিয়াছিলেন, এ সংস্কার আন্দোলন 
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জাতির মর্সমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের এঁতিহাদিক 
ধারা এবং সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সংস্কারকামীরা বুঝিতে 
পারেন নাই। তাই ইহাদের সহিত পার্থক্য জানাইয়া নিজ আদর্শ 
তিনি ঘোষণা করিলেন--“সমাজকে ভেঙে-চুরে সংস্কারকেরা উন্নয়নের 
যে পথ দেখালেন তা সাফল্যের পথ নয়। এই সংস্কারকদের আমি 
বলতে চাই, তাদের চাইতে আমি আরও বড় সংস্কারক। তারা 
এক-আধটুকু সংস্কার চান__ আমি সেস্থলে আমি চাই আমূল সংস্কার। 
আমাদের পার্থক্য সংস্কারের কর্ম-পদ্ধতিতে | তাদের প্রণালী ভেঙে- 
চুরে ফেলা-__আমার প্রণালী সংগঠন । আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই। 
আমি স্বাভাবিক এবং মূলগত উন্নতিতে বিশ্বাসী 1? 

ধবংসমূললক সংস্কার আর যুক্তিহীন রক্ষণশীলতা1-_এই ছুইটি হইতেই 
বিবেকানন্দ নিজেকে পৃথক করিয়! নিলেন । বেদাস্তের তত্বকে সমাজের 
সর্বস্তরে ছড়াইয়। দিয়া এক অখণ্ড অধ্যাত্মপমাজ তিনি গড়িয়া তুলিতে 
চান। তামসিক জড়বুদ্ধি ও সামাজিক ভেদ-বৈষম্য এই দেশে এক 
চরম বিপর্যয় আনিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে স্বামীজী ঘোষণ! করিলেন 
বৈদ্বাস্তিক অভেদ-তত্ব । সর্বজীবের অভ্যন্তরে অনুস্যাত রহিয়াছেন 
শিব। এই শিবের পুজায় জানাইলেন আহ্বান-_-“যিনি তোমার 
অস্তরে বাহিরে, তুমি ধীহার স্থলদেহ ও ধিনি 'দর্ধত পাণিপাদো” 
শুধু সেই বিরাট আত্মার পূজ। করো 1” জাতি সংগঠনের জন্য চাই 
বৈরাগ্যবান্‌ তেজস্বী কমাঁদল। এ জন্যও তিনি সেদিন জানান তাহার 
উদাত্ত আহ্বান । 

শ্রীবামকৃঝের সাধন-তত্বে শক্তি, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনেরই 
সমন্বয় রহিয়াছে । দর্ব মত ও পথকেও ঠাকুর মিলাইক্সা নিয়াছেন । 
কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যেন তাহার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। 
বিবেকানন্দ তাহার পরম প্রিয় অধ্যাত্মব-সম্তান। অদ্বৈতবাদের প্রি 
ভাহার আত্যন্তিক নিষ্ঠা যেন একদেশদশিতার পরিচয় দিতেছে । 
ঠাকুরের সমহয়ের বাণীর মূলকথা কি তাহার শ্রেষ্ঠতম শিশ্ ভুলিয়া 
বণিয়াছেন 
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স্বামীজীর “বেদাস্তের আদর্শ" নামক বক্তৃতায় এ প্রশ্নেরই উত্তর 
সেদিন পাওয়! গেল £ “আমি অভিযোগ শুনেছি যে, আমি অদ্বৈত- 
বাদের কথা খুব বেশী ক'রে বলি আর দ্বৈতবাদের কথা খুব কম বলি। 
হ্যা, আমি খুব ভাল ক'রেই জানি, দ্বৈতবাদের মধ্যে কি অপরিমেয় 
ভাব রসের উন্মাদনা, কি অন্ীম আনন্দোচ্ছাস রয়েছে । সমস্তই 
আমি জানি। কিন্তু এখন আমাদের কীাদবার সময় নয়-_এখন 
কোমল হবার সময়ও নয়। এই কোমলতা এদেশে যুগ যুগ যাবং 
বর্তমান--আর আমরা যেন তুলার মতোই নরম হয়ে গিয়েছি। আজ 
আমাদের দেশ যা চায়, তা হলো লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্বায়ু। 
বিপুল ইচ্ছাশক্তি, বা অপ্রতিরোধ্য, যা অমোঘ । এতে যদি সনুদ্রের 
অতল গভীরে নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি ঈ্রাড়াতে হয়; তাতেও 
ক্ষতি নেই। তাই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন দৃঢ়তা । এ 
দেশকে গড়ে তুলবার জন্য, শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, 
আবশ্যক অদ্বৈতবাদের আদর্শকে উপলব্ধি করা_এঁক্যের আদর্শকে 
উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা . আমাদের চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস--প্রবল 
আত্মবিশ্বাস।” 

১৮৯৭ সালের. ১ল! মে স্বামীজী বলরামবাবুর ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
গৃহী ও সাধু ভক্তদের এক সত্তা আহ্বান করিলেন। সকলের 
অনুমোদনক্রমে স্থাপন কর! হইল 'রামকৃঞ্ণ মিশন” । বিবেকানন্দ 
হইলেন ইহার মূল সভাপতি আর স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা কেন্দ্রের 
সভাপতি । 

'মশন প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু গুরুভাইদের অনেকে প্রথমটায় 
্বামীজীর আদর্শ ও কর্মনথচী সোৎসাহে গ্রহণ করতে পারিতেছেন নী 
কাহারও কাহারও মনে নানা দ্বিধা ছন্দ আসে, প্রশ্ন জাগে--জীব- 
সেবা, লোকশিক্ষা, সভা-সমিতি এসব কি শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত 
ছিল। নিজের কথা-বার্তায়। উপদেশে, আচরণে ঠাকুর কি ঈশ্বর 
উপলব্ধির উপরই সর্বদা জোর দিতেন না? ন্বামীজীর পথে চলতে 
গিয়ে ঠাকুরের পথ থেকে কি তারা দূরে দরে যাচ্ছেন না? 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের নৃতন ভাষ্য করিতেছেন বিবেকানন্দ । 
কেউ কেউ এ ভাষ্তের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন | 

স্বামীজী উত্তেজনায় ফাটিয়া! পড়িলেন। কহিলেন, «অনম্ভুভাবসম 
ঠাকুরকে তোরা বুঝ াদের বুদ্ধির গণ্ডত বন্ধ করে রাখত 
চাস? তাহবেনা। আমি এ গণ্ডি ভেডে ভার ভাব সারা পূধিবীময 
ছট়য়ে দিয়ে যাব। আমাক তিনি কখনও তার পুঙ্জা প্রচার করতে 
বলেন নি' ধান ধারণা প্সার ধর্মের যেসবউচু তত্ব আমাদের 
শিখিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জগৎকে শিক্ষা দিতে হবে | 
মনে কারস নি, আমি আর একট নৃতন দল স্থাপন কর বসেছি। 
প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা সবাই ধন্য হয়েছি এবার 
ভ্রিজগতের লোকের কাছে তার ভাব বিতরণ করতে ঠবে। একাজের 
জন্যই যে আমাদের জন্ম !” 

ইহার পর স্বামীজী দৃঢ় কণ্ঠে যাহা বলিলেন, তাহা শাম প্রতায়ের 
শক্তিতে উদৃবুদ্ধ, আর ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রণয় সমুজ্জল। বল.ল্শ, 
“ছ্যখও প্রভুর দয়ার বহু |নদর্শন আমি এ জীবনে পেয়েছি । ব্শে 
অনুত্বব করেছি, তান আমার পেছনে দাড়িয়ে এসব কাঙ্গ জারয়ে 
নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে আমি গাছতলায় পড়ে থাকণম। 
যখন কৌপীন বাঁধবার কাপড় পর্যন্ত ছিল ন।;, যখন এক পরসাও 
সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা] ঘুরবে! মনে করেছি, তখনও দেখেছ তান 
দয়ায় যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানেই সাহায্য পেয়েছি । আবার 
যখন বিবেকানন্দকে দেখবার জন্ত সিকাগোর রাস্তায় ঘেয়ে যদ্দর 
গদি লেগে যেত তখনও তারই দয়ায় ৩৩ মানসম্ত্ণ-যার শঙাংশের 
একাংশ পেলেও দাধারণ লোক একেবারে ক্ষেপে যায় অনায়াসে 
হজম করেছি। প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি, বিজয় লাভ করেছি। 
এখন চাই এই দেশের জন্য কিছু করতে। তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার 
কাছে সাহায্য কর্‌, দখবি তীর ইচ্জায় সকলেরই কল্যাণ হবে ।” 

আর একদিনের বাদানুবাদেও স্বামীলী গঞ্জিয়! উঠিয়। ধ্যান ভঙ্গন- 
পরায়ণ, ঈশ্বর দর্শনের অন্য ব্যাকুল গুরুভাইদের বলেন, “মনে করেছিস্‌ 
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এতেই তোদের মুক্তি আসছে হাতের মুঠোয়? আর শেষের দিনে 
রামকৃষ্ঠাকুর এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গোলোকে টেনে 
নিয় যাবেন! আর জ্ঞানের চা, লোকশিক্ষা এবং আর্ত অনাখের 
সেবা, এ সব মায়-_কেনন। পত্রমহংসদেব ওসব করেন নি। আর 
কাকে ন্াকে নাকি বলেছিলেন, “আগে ভগবান্‌ লাভ কর্‌--তারপর 
আর সব। পগপ্নের উপকার করতে যাওয়! অনধিকার চ্1,_-যেন 
ভগবান্‌ লাভ করা মুখের কথা । ভগবান্‌ একট। খেলনা কিনা যে; 
খু'ঁজলেই মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে 1” 

বিবেকানন্দ মনেপ্রাণে শিশ্বান করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এশ 
কর্মের মহানাক্সক্। ঠাকুরের করুণাঘন বপটিই তাহার শস্তরে চির- 
ভাত্বর হইয়া! রহিয়াছে । তাই তাহার গ্রীমুখের বাণী__শিবজ্ঞানে 
জীবের সেবা-_ম্মরণ রাখিয়াই ব্যাকুল হইয়াছেন সেবাধ্ন অনুনরণের 
জন্যঃ কর্মযোগের একট। ভিত্তিভূমির জন্য | করুণাঘন ঠাকুরের 
জীন-প্রেমের ভিত্তিতে স্বামীজী তাহার সেবাধর্মের নব ব্যাখ্যা 
কণযোগ অনুষ্ঠানের নব পরিকল্পনা স্থির করিলেন । 

গুকপ্রাতার! বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুর তাহার প্রিয্নতম সন্তান 
্ব(মীজীপ্ মধ্য দিয়াই তাহার লীলা! প্রকটিত করিতেছেন । অপার 
স্নেহ ভালবাসায় ও নেতৃহ শক্তিতে স্বামীজ্জীও তাহাদের বাঁধিয়া 
রাখিয়াছেন। কিন্তু ভবুও সন্দেহের যে ছায়াপাত মাঝে মাঝে হয়। 
এবার তাহা দূরীভূত হইল । 

ইহার পর দেখা যায়--ৃশ্যপট একেবারে বদলাইয়া! গিয়াছে । 
যে রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের পুজা ও ভোগরাগ ছাড়িয়া বার বৎসরের 
মধ্যে একদিনও মঠের বাহিরে যান নাই, তিনি মাজাজে প্রচার- 
কার্ধে বাহির হইলেন। অথণ্ডানন্দ মুশিদাবাদের হুত্ডিক্ষ ত্রাণকাধে 
আত্মনিয়োগ করিলেন। সারদানন্দ এবং অভেদানন্দ ইতিপূর্বে 
প্রচারের উদ্দেশে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। লোক হিতে 
ব্রতী “মিশনের' প্রকৃত ভিত্তি এইবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। 

আমেরিক। হইতে স্বামীঙ্গী যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, মঠ 
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নির্মাণের উদ্দেশ্যে তাহাদ্বারা পঁয়ভাল্লিশ বিঘ। জমি ক্রয় করা হয়। 
অথচ এই মঠ ও সেবা-সংস্থার এই ভিতটিকে গোভাতেই তিনি 
কিন্তু প্রয়োজনবোধে উড়াইয়া৷ দিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় 
তখন প্লেগের মহামারী শুরু হইয়াছে । জনগণ আতঙ্কে আস্থর | মঠের 
কাদের স্বামীজী সেবাকার্ষে উদ্ধদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে একজন 
প্রশ্ন তোলেন, প্রচুর অর্থ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু মে অথ 
কোথা হইতে পাওর1 যাইবে ? 

মহাবৈরাগী বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “প্রয়োজন হুলে 
এখনি মঠের সবটা জমি বিক্রি করে দেবো, কাজ চালিয়ে যাবো । 
আমরা ফকির, মুগ্টিভিক্ষা ক'রে আর গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে 
পারি। যদি জায়গ! জমি বিক্রর্ন করলে হাজার হাজার লোক্র 
প্রাণ বাচাতে পারি, তবেই তো। এসব সার্থক । নইলে কিসের এই 
জায়গা, কিসের জমি?” সারা জীবনের আদর্শকে নিঃশেষে অব 
এবার এমন সাহস ও মনোবৃত্তি করজনের আছে? ভাগ্যক্রমে 
সেবাব্রতীদের কর্ম উদযাপনে এই চরম ব্যবস্থার প্রয়োজন গে 
সঙ্কটে দেখা দেয় নাই | 

সেদিন বিবেকানন্দ এক ভক্তকে বেদান্ত পড়াইতেছেন । এমন 
সময় গিরিশ ঘোষ সেখানে আমিয়! উপস্থিত । স্বামীজী তীহাকে 
উদ্দেশ করিয়। রুহস্যচ্ছলে কহিলেন, «“ক্-সি, তুমি তো এসৰ কিছুই 
পড়লে না? শুধ কেষ্ট! বিছু নিয়েই দিন কাটালে !” 

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন__“ম্বামীজী, ওসবে তোমারই বেশী 
প্রয়োজন । কারণ, তোমাকে দিয়েই যে ঠাকুর লোকশিক্ষা দিতে 
চেয়েছিলেন |? পু 

তারপর গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণ' 
হইল। গিরিশ মুচকি হাপিয়া ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন; 
“আচ্ছা নরেন, তুমি তো বেদবেদাস্ত ঢের পড়েছ, কিন্ত তাতে অগণিত 
হুঃষীর হুঃখ, বৃভুক্ষুর আর্তনাদ, আর পাপাচারগুলে! নিবারিত হয় 
কি?” সঙ্গে সঙ্ষে প্রতিভাবান নাট্যকার ভার অনবন্ধ ভাষায় ছুঃখ 
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দারিদ্র্য বাস্তব জগতের এক ছৃঃসহ, বীভৎস চিত্র আক! শুরু 
করিলেন । স্বামীজীর হৃদয় ততক্ষণে বেদনায় বিক্ষোভে অধীর হইয়! 
উঠিয়াছে। নয়নের উদ্‌গত অশ্রু গোপনের জন্য তিনি দ্রুতপদে 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়া! যান। গিরিশ তখন উপস্থিত ভক্তটিকে 
যে কথাটি বলিলেন, বিবেকানন্দের অধ্যাত্ম-জীবনের তাহা এক 
চমৎকার ভাষ্যন্বরূপ। বলিলেন, “দেখলি তো। তোন্ন গুরুর হৃদয়ট। ! 
এই যে পরের ছঃখে এমন অশ্রমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা-_-এই 
জন্যই 'আমি তাকে বড় বলে মানি, তার বিছ্ধেবুদ্ধির জন্য নয়! ছুঃখ- 
দর্দশশার কথ। যেই শোনা, অমনি বেদ-বেদাস্ত ফেলে উঠে যাওয়া । 
সমস্ত বিষ্তে-বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল । তোদের ন্বামীজী যেমন 
জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক ।” 

১৮৯৮ সালের জুলাই মাস। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
ভ্রমণ করার পর স্বামীজী অমরনাথ দর্শনে রওনা হইলেন। সঙ্গে 
রহিয়াছেন ন্েহধন্যা শিত্যা নিবেদিতা । বৃটেন-কন্তা। মিস্‌ মার্গারেট 
নোবল একদিন স্বামীজীর আত্মিক প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ হন এবং তাহাকে 
গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর গুরুর মাতৃভূমি ভারতের সেবায় 
নিজেকে করেন 1নবেদন। নাম হয় তার নিবেদিতা । এ সময়ে 
স্বামীজীর শিক্ষা ও প্রেরণায় সাধিক। নিবেদিতার আত্ম-নিবেদনের 
সার্থকতম রূপটি যেন মূর্ত হইয়! উঠিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের 
মানস-কন্তারূপে ঘটিতেছে তাহার আত্মপ্রকাশ | 

নিবেদিতার আগে কোনো পাশ্চাত্য রমণী হিন্দুধর্ের সন্স্যাসা শ্রম 
গ্রহণ করে নাই। এদিক দিয়া তিনি অনন্তা । এই পাশ্চাত্য-শিষ্যার 
জীবনে যেটুকুও ব। ভাবালুতার স্পর্শ বর্তমান ছিল স্বামীজীর কঠোর 
(নয়স্ত্রণ ও সাধন-নির্দেশ তাহা নিক্ষরুণভাবে মুছিয়। দিয়াছিল। 

শ্বামীজী চাহিয়াছিলেন, নিবেদিত হিন্দু নারীদের শিক্ষার ব্রতী 
হোক, কায়মনোবাক্য শুদ্ধাচারিণী হিন্দু নারীরূপে গড়িয়া উঠুক । 
এ [বয়ে স্পষ্ট নির্দেশও দিয়াছিলেন--ভোমায় এখন চিন্তায়, ভাবে; 
অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে । তোমার জীবনকে 
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এখন ভিতরে বাইরে নৈষ্টিক ত্রান্ষণ-ব্রন্মচাক্িণীর আদর্শে গঠিত 
করিতে হইবে । যি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় 
ঠিক জুটিয়া যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে 
হইবে_-এমন কি তার স্মৃত্টিকু পস্ত তাম রাখিতে পারিবে না” 

নিবেদিতা ছিলেন স্বমীজীর চরণে উৎসগাত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ট 
'্ধ্য। গুরু তাহার এই শিষ্যপকে ভারতীয় ধম ও সমাজের মেবায় 
এক যোগিনীরূপে শড়িয়। তুলিয়াছিলেন। 

অমরনাথে যাওয়ার কালে দেখ! যায় স্বামীজীর এক অদ্ভুত 
*পাস্তর । অদ্বৈওবাদের পতাকাবাহী সেই যোদ্ধা! সন্ন্যাসী আর নাই | 
এখন তিনি এক তীর্থচারী ভক্ত সাধক, প্রভু অমরনাথের নিষ্ঠাবান্‌ 
ঠপাসক। শ্রীরাবকৃষ্ণের ভর্তি-আ।পুত সত্তাথান যেন তাহাতে এবার 
,ঞারিত হইয়াছে । গুরুদেবের এই নতুন মৃত ও দিব্য কমনীয়ত। 
'শনে সোদন শি্কা নিবোদতার বিস্ময়ের অস্ত ছিল ন!। 

ন্নানাস্তে অমরনাথের তুষার-লিঙ্গের সম্মুখে ব্বামীজী সাঠাঙ্গে 
গুণুত হইলেন । গুহামধ্যে শঙ শৃ* ভক্তের কণ্ঠে ডদ্গীত হইতেছে 
»্বগান | এই স্তবগানের অনুরণন চলিম্লাছে আগ্রহাকুল দর্শণাহীদের 
পগয়ে। শিব বিগ্রহের দর্শতশ ভাগ)বান্‌ সাধকেরা লাভ করি £ছেন 
“ব্য অনুভূ,ত। 

প্রভু অমরনাধের দিব্য দর্শন পাইলেন স্বামীঞ্জী, ধ্যানাবিষ দেহ 
'রাইয়! ফোলল বাহাজ্ঞ!ন | বন্ুক্ষণ পরে চেতনা কিরিয়। আ'সিলে 
দখা গেল, চোখ মুখ স্বগাঁয় আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত । 

সঙ্গীরা বার বার প্রশ্ন করেন। অঙান্দ্রিয় লোকের কোন্‌ দর্শন 
ধান অভিজ্ঞতা স্বামীজীর হইয়াছে । কিন্তু উত্তরে তিনি কোনো 
'কছুই সেখানে প্রকাশ করিলেন না । 

উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে বলিতেন-ন্বয়ং 
*'বুনাথ তাহাকে কৃপা করিয়া এই সময়ে দর্শন দেন এবং প্রভূ 
উহাকে ইচ্ছামৃত্যুর বরও প্রদান করেন। সমাধিমগ্স মহাযোগী 
শংকর চিরাঁদনই বিবেকানন্দের উপাস্ত | তাহার দিবা দর্শন সেদিন 
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স্বামীজীর সর্বসত্তায় আনন্দময় অনুভূতির তরঙ্গ তুলিয়া দেয় 
অস্তর্লোকে “শিব শিব" ধ্বনি নিরস্তর ধারায় স্পন্দিত হইতে থাকে 1১8 

অমরনাথ হইতে নামিয়া আসিয়া বিবেকানন্দ আবার এক নৃতনভচ 
ভাবময় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। আগ্ভাশক্তির ধ্যানে দেহ-মন্;, 
প্রাণ তখন তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, চারিদিকে 
জগজ্জননী মহামায়ার লীল! প্রকটিত, আর তিনি যেন তাহারই অঙ্কে 
ক্ষুদ্র শিশুটি হইয়। রহিয়াছেন। মুখে নিরম্তর রামপ্রসাদী সুরের 
গুন্গরনানি, আর অন্তরে ত্ব্গায় আনন্দের উচ্ছ্বাস। 

শিষ্যদের একদিন কহিলেন, “যে দিকে ফিরছি, কেবলই মায়ের 
বরাত্তয় মৃত্তি দেখছি। তিনি যেন আমায় ছোট ছেলের মতে| ক'রে, 
নিজের হাতে ধরে নিয়ে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ।” 

মাতৃমাধকের অন্তরে তখন ভক্তির প্রবল প্রতশ্রবণ বহিতেছে। 
কাশ্মীরের ভাল-হুদের উপর হাউসবোটে তখন বাস করিতেছেন । 
মুস্গমান মাঝির কন্ঠাটিও তাহার চোখে যেন আগ্াশক্তির এক 
কল্যাণময়ী প্রকাশ । জননী উম জ্ঞানে বখন এই বালিকা মুসলমান 
কুমারীটিকে তিনি অর্চনা করিতে বসিতেন, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের 
নয়ন অশ্রসজল হইয়া উঠিত। 

ধ্যান-তন্ময়তার মধ্য দিয়! ক্রয়ে বিবেকানন্দের হৃদয়ে জাগিয়। 
উঠে ব্রহ্গময়ী মহাঁকালীর উপলন্ধি। “জননী মহাকালী' নামক 
কাব্য-বন্দনাটি এই সময়ে তাহার লেখনী হইতে নি:ম্ত হয়। 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এটি রচন। করিবার পরই স্বামীজীর বাহা চেতন! 
দীর্ঘ মময়ের জন্তা বিলুপ্ত হইয়া যায় । 

অদ্বৈতবাদী, বেদাস্তকেশরী ন্বামীজীর অন্তর এখন মাতৃধ্যানে 
.স্ভরপুর । আগ্যাশক্তির প্রলয়ঙ্করী মুত্তির উপাসনা! যেন তাহাকে 
পাইয়া বসিয়াছে। এই সময়ে প্রারই বলিতেন, “ভীমার উপাসন!্‌ 
দ্বারাই যে ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় অনস্ত জীবন লাভ করা 
যায়। মৃত্যুকে চিন্তা কর্‌-_লোলরসন কালীকে ধ্যান কর। মা-ই 

১ মিস্টার নিবেদিতা ১ দ্ধ মাস্টার আযাজ. আই স' ছিম্‌। 





স্বামী বিবেকানন্দ ২৭৩ 


'য়ং ব্রহ্ম । তার আঘাত, অভিশাপও যে আশীর্বাদ ! হৃদয়টিকে 
শান ক'রে ফেল। তবেই না মার দেখা পাবে!” 
এ 'নাচুক তাহাতে শ্যামা? কবিতায় স্বামীজীর অন্তর্লোকে উতন্তাসিত 
এই সংহাররূপিণী তত্বটি ফুটিয়া! উঠিয়াছে £-_ 
| সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী, 

সুথ বনমালী-_ তোমার ছায়া | 

করালিনী কর কণচ্ছেদ, 

হোক মায়া ভেদ-_ 

স্থখ স্বপ্নে দেহ দয়! ॥ 


স্বামীজী সেদিন কাশ্মীরের ক্ষীরভবানী দেবী-বিগ্রহ দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। কি এক দৈবী আকর্ষণে এই প্রাচীন বিগ্রহের প্রতি 
তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়। পড়েন । কয়েকদিন মায়ের মন্দিরে বসিয়া 
নিবিষ্ট হন পুজা ও ধ্যান-জপে । 

একমনে সেদিন মন্দিরে বসিয়া জপ করিতেছেন । এক সমগ্ষে 
দৃষ্টি নিবন্ধ হইল ভগ্ন দেউলের উপর। বিধ্মীর আক্রমণ ও 
অত্যাচারে স্থানে স্থানে ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছে । এক অব্যক্ত ব্যথায় 
লীধকের অন্তর বার বার গুমরিয়া ওঠে । মনে খেলিয়া যায় চিন্তার 
ঝলক, “মায়ের ভক্তের! মন্দির ও বিগ্রহের এই অত্যাচান্ন অবমানন। 
কি কারে সহা করেছে? আমি নিজে সে সময়ে উপস্থিত থাকলে 
কিছুতেই এটা ঘটতে দিতুম না, নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে করতুম 
মায়ের মন্দির রক্ষা |” 

সহসা শোনা যার এক অলৌকিক কণম্বর “ওরে, আমার 
মন্দির তেঙেছে, তোর তাতে কি? তুই কি আমায় সবত্র রক্ষা 
₹রিস,_না! আমিই তোকে রক্ষা করি? আমার ইচ্ছায় কি এখানে 
নাত-তলা ব্বরধচিত মন্দির এখনি গড়ে উঠতে পারে না 1" 
_ বিৰেকানন্দ চমকিয়! উঠিলেন। এই দৈববাণীর আঘাত তাহার 
গ্ার-সতায় তুলিল প্রচণ্ড আলোভন। সত্যই তো। আস্তাশক্কি, 
মা, (৮)-১৮ 


২৭৪ ভারতের সাধক 


জগজ্জননী যিনি, সর্বশক্তির উৎদ যিনি, তাহার শক্তিকে এমন 
সীমিত বলিয়। তিনি ভাবিবেন কেন? কেন তাহার এই ধৃষ্টতা 
মায়ের নিরাপত্তা বিধান তিনিই করিষেন, কেনই বা তাহার এই 
অহংবোধ ? মায়ের সংসার মা-ই তো চালাইয়! থাকেন। পরাশত্তি 
তিনি--ভাহার শক্তিতে বিশ্বত্রক্ষাণ্ড বিধিত। গ্রহ-তার। দল তাহারই 
প্রেমের সুত্রে গাথা । তাহারই জ্ঞানে সর্বস্থষ্টি চৈতন্যময়) স্পন্দিত 
বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডের এক কোণে, ক্ষুদ্র অঙ্গনে ক্রীড়ারত শিশু এই 
বিবেকানন্দের শক্তি সত্যই কতটুকু? 

ক্ষীরভবানী মন্দিরের অলৌকিক অভিজ্ঞত। ব্বামীজীর জীবনে 
এক নূতন অধ্যায়ের সুচনা! করে। তাই শ্রীনগরে যখন ফিরিলেন 
সঙ্গীর তাহার চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভা দেখিয়া চমকিয় 
উঠিলেন। 

দেবী ভবানীর প্রসাদী ফুল সকলের মাথায় ঠেকাইয়া, ভাব গদ্গাদ 
স্বরে, বিবেকানন্দ বলিলেন, “ওরে, এখন আর “হরি ও? নয়। এখন 
আমার শুধু--'মা" আর “মা? । মা যেনিজে আমায় বৃহত্তম সত্য 
বুঝিয়ে দিলেন, তার সংসার তিনি নিজেই দেখছেন, আমার কেন 
একে রক্ষা করবার এমন স্পর্ধা? তবে স্বদেশের ভাবন। ভাববারই 
বা আমার কি দরকার ? ত্রহ্মময্নী মায়ের কোলে আমি যে একা 
ক্ষুদ্র শিশু মাত্র!” 

তারপর বিম্ময়াবি্ শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়! কহিলেন, “আর য 
কিছু বলবার ব্যাপার আছে তা প্রকাশ করতে পারছিনে। বলা; 
আদেশ নেই !” রর 

সকল মায়িক আবরণের উধের্ব নিজের অধ্যাত্ব-সত্বাকে প্রসারিত 
করিয়া দিতে বিবেকানন্দ এবার প্রয়ামী হইয়াছেন । ব্যবহার 
জীবনের চারিদিকে বুতর কর্মের তন্ত জড়ানো ৷ ক্ষীরভবানীর দৈব 
কল্যাণবাণী আজ সেগুলি শিধিল করিয়া দিল। 

অন্তরের অন্ততস্তলে স্বামীজী উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন! 
তিনি কোনে। ধর্মান্দোলনের অষ্টা নহেন, জননেতা নহেন। 


স্বামী বিবেকান্ন্ ২৭৫ 


[এখন সর্ব মায়ামোহ-ছিন্ন সন্গ্যাসী--জগজ্জননীর কোলে উপবিই এক 
বৈরাগী সাস্তান ! | 
ধ্যানতন্ময় স্বামীজী এই সময়ে প্রায়ই একল! থাকিতে পছন্দ 
করিতেন । আবার ভাবাবেশে মাঝে মাঝে কোথায় কোন্‌ সুদুকে 
' যেন অদৃশ্য হইয়! যাইতেন। 
একদিন সঙ্গীর! বিস্মিত হইয়! দেখেন; কোথা হইতে মস্তক মুণ্ডন 
করিয়া এক দীন মন্ন্যালীর বেশে তিনি আনিয়৷ উপস্থিত। মুখে 
হ্বরচিত-_“জননী মহাকালীর'? শ্লোকগাথা | মায়ের প্রলয়ঙ্করী শক্তির 
বর্ণনা! দিতে গিয়। বলিয়া উঠিলেন, “গ্ভাখো, এর প্রতিটি কথা সত্য । 
আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি। গ্যাখো, আমি মৃত্যুকে বরণ 
করেছি।” 
মহামায়ার স্ুঙ্মতম আবরণ তিনি দূর করিয়াছেন, সর্ব বন্ধনের 
জাল করিয়াছেন ছিন্ন।-_-এই কি তার মৃত্যুবরণ ? 


বেলুড়ে সেদিন মঠ স্থাপনের উৎসব দিবস । গঙ্গান্রান করার পরু 
স্বামীজী ঠাকুরের ভন্মাস্থিপূর্ণ তার আধারটি শিরে বহন করিয়া 
চলিলেন। নৃতন মঠে কর! হইল ইহার প্রতিষ্ঠা 

এই সময়ে তিনি এক সঙ্ন্যানীকে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর আমার 
বলেছিলেন, “তুই কাধে ক'রে আমার যেখানে নিয়ে যাবি, আমি 
দেখানেই যাবো? সেখানেই ধাকবে!-_সে গাছতলাই কি আর কুঁড়ে 
ঘরই কি? সেজন্তযেই আজ আমি নিজেই এই আত্মারামের কৌটা 
“ধায় বয়ে নিয়ে এলাম । 

মঠের. ব্রহ্মচারী শিষ্যদের কাছে মন্গ্যাস জীবনের ভ্যাগপুত মহিম! 
স্বামীজী সর্ধদা কীর্তন করিতেন । এই সঙ্গে জীবসেবার মূল তত্বটিও 
তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। তাহার তেজোগর্ড 
ধাণীতে তরুণ শিষ্যদের মধ্যে জলিয়! উঠিত ত্যাগ ও আত্মবিশ্বাসের 
মিশিখা | 

উৎকণণ হুইপ! তাহার! শুনিত স্বামী বিবেকানন্দের অভয় বাণী, 


২৭৬ ভারতের সাধক 


“ওরে, ভয় পাস্নে। জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলে! আত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস | প্রকৃত বিশ্বাসই ভেতরকার 
দৈবীশক্তিকে জাগ্রত ক'রে তোলে ।"*'মনে রাখিস গুটিকয়েক 
শক্তিমান লোক জগৎ টলমল ক'রে ফেলতে পারে !” 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাহার গুরুর নামাঙ্কিত মঠ ও মিশন ছিল 
জীবসেবা ও ঈশ্বরোপলব্ধির পবিভ্রভূমি । ইহাদের স্বাতন্তযঃ বৈশিষ্ট্য ও 
গৌরবকে কোনে মতেই ক্ষু হইতে দিতেন না। এ বিষয়ে একদিন 
দৃপ্তভঙ্গীতে তিনি তাহার মতবাদ ঘোষণ! করিয়াছিলেন__“ছ্যাখো, 
মঠের ব্যাপারে কিন্তু গৃহস্থদের কোনে! কর্তৃত্ব চলবে না । নন্গ্যাসীরাও 
টাকাওয়ালা লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখবে না| গরীবদের 
সাথেই তাদের কারবার। গরীবদেরই যত্ব করবে, ভালবাসবে ও 
যথাসাধ্য সেবা করবে | এ দেশের অধিকাংশ মঠ ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় 
বড় মানুষের দাসত্ব করেছে-_তাদের দয়ার উপর নির্ভর করেছে। তাই 
তো তারা উচ্ছন্ন গেছে। প্রকৃত সন্গ্যাসী তাদের ত্রিলীমায় যাবে না । 
কাম-কাঞ্চনের দাস যার!) তারা কি ক'রে কাম-কাঞ্চনত্যাগীর প্রকৃত 
শিষ্য, প্রকৃত বান্ধব, হতে পারে ? 

তরুণ ব্রদ্মচারীদের সন্গ্যাসনিষ্ঠার প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টি ছিল 
সদা জাগ্রত, শাসন ছিল অতি কঠোর । তিনি বলিতেন, “একথাটা 
যেন ভূলো না। বখন দেখবে সন্গ্যাস-আদর্শ থেকে পিছিপ্পে পড়ছো। 
এ কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অনুপযুক্ত, তখন গাহ্স্থ্য আশ্রমে 
প্রবেশ করা বরং ভাল, কিন্তু সঙ্গ্যাসাশ্রম কলুষিত কর! অনুচিত । 
সকালে উঠবে, ধ্যানজপ করবে, আর খুব তগস্তা লাগাবে । স্বাস্থ্য 
আর সময়মতে। খাওয়া-দাওয়ার উপর নজর রাখবে । আর কথাবার্তা 
কইবে শুধু ধর্ম সম্বন্ধে । সাধনাবস্থায় এমন কি খবরের কাগজ পড়! 
বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও সমীচীন নয় 1” . 

সাধনার্থী তরুণ ব্রহ্মচারীদের জন্ঠ এমন কঠোর বিধিনিয়ম্ট। 
এ সময়ে তিনি প্রবর্তন করিয়া যান। 

সে-বার কাশ্মীরের তীর্ঘদর্শন হইতে ফিরিগ্া আসিয়া 
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দেখিতে পান একটি তরুণ ব্রজ্মচারী মা-সারদামণির আশ্রমে কাজকর্ম 
দেখাশুনা করিতেছে । ব্রন্গচারীটি সৎ এবং শুদ্ধসত্ব, কিন্তু স্বামীজী 
কাহারো! কথায় নিবৃত্ত হইবার পাত্র নন। তৎক্ষণাৎ গঞ্জিয়৷ উঠিয়' 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন । শ্রীমায়ের আশ্রমে নারী ভক্তগণ বাস 
করিতেন, শ্রীমাকে দর্শনের জম্চও মহিলাদের সমাগম ছিল । ব্রহ্মচারী 
ভক্তদের পক্ষে এই নারী সাল্লিধ্যকে স্বামীজী ক্ষতিকারক মনে 
করিতেন। এমনই ছিল তরুণ সাধকদের সম্পর্কে তাহার ব্রহ্মচর্ষের 
নৈষ্টিক বিধান। এই ভতননার পর অবিলম্বে মায়ের আশ্রমের কাজে 
একজন প্রবীণ সন্গ্যাসীকেই নিযুক্ত কর! হয়| 

“শিববোধে জীবের সেবায় মঠের কমীরদের বিবেকানন্দ সদাই 
অনুপ্রাণিত করিতেন । ভাবময় উদাত্ত কে কহিতেন,_ “ওরে, সর্ব- 
জীবের সমষ্টি যে ভগবান্, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস 
করি। সকল জাতির যার। ছ্বৃন্ত, দরিদ্র ও নিগীডিত তারাই বে 
আমার ভগবান! এই ভগবানের জন্য আমি বারে বারে জন্মাতে 
চাই ; এজন্য জন্ম জন্ম হঃখ পেলেও আমার খেদ নেই ।” 

যুগ যুগ ধরিয়া এদেশের নরম মৃত্তিকার ভাবালু ও কোমল 
মানুষের জন্ম হইয়াছে । কঠোর সংযম, নিষ্ঠা ও শক্তির অভাবে 
অনেক কিছু মহতী প্রচেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে । তাই নবীন 
সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী তাহার সতর্ক বাণী বার বার 
উচ্চারণ করিয়া গিরাছেন। 

আজীবন বিবেকানন্দ স্বপ্প দেখিয়াছেন ; সে স্বপ্ন সফল করার জন্য 
করিয়াছেন জীবনপণ | তিনি চাহিয়াছেন, আত্মত্যাগী সবস্ব-পণকারী 
শত শত তরুণ সন্গ্যাসী তাহাকে করিবে অস্ভুসরণ | ভারতের আত্মিক 
উজ্জীবনে, তাহার ধ্যানের ভারত গঠনে তাহারা করিবে জীবনপাত। 
সে স্বপ্ন তাহার সফল হয় নাই, ধ্যানকল্পন। রূপায়সিত হয় নাই। কিন্তু 
বিবেকানন্দের অভ্যুদয় কি ব্যর্থ হইয়াছে? তাহা! তো হয় নাই। 
তাহার বিপুল অধ্যাত্মশক্তি ও কর্মব্রতের মধ্য দিয়া ভারতাত্ম! সেদিন 
'জাগিয়া উঠে-_ধর্ম ও সমাজে উঠে নৃতনতর প্রাণ-স্পন্দন । আর 
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সমাজের সংস্কার ও ধ্বংসের পরিবর্তে জাগিয়! উঠে ন্থপ্িধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী । 
সনাতন অধ্যাত্-জীবনের উৎস হইতে প্রাণশক্তি আহরণে জাতি 
প্রবৃত্ত হর। এই জাগরণের পরোক্ষ কলশ্রুতি বাংলার অগ্নিধুগের 
মুক্তিপ্রয়াসঃ তিলক ও গান্ধীজীর মুক্তি-সংগ্রাম। স্বামী বিবেকানন্দের 
আন্দোলনের ফলে ভারতের অন্তনিহিত এঁক্যের বোধও সবার 
অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য নাগমশাই একদিন বেলুড় মঠে 
বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। নাগমশাই ছিলেন ভক্তি 
ও দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ । এই সাধক সম্বন্ধে স্বামীজী বলিতেন, “ছ্যাখোঃ 
সার1 পৃথিবীটা ঘুরে এলাম কিন্ত নাগমশাইর মতে। মহাপুরুষ চোখে 
পড়লো না ।” 

বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়ের এই সাক্ষাতের পটভূমিকায় 
স্বামীীর অধ্যাত্ম-পরিচয়টি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের কাছে সেদিন স্পষ্টভর 
হইয়! উঠে। 

নাগমশাই স্বামীজীর চরণ বন্দনার উদ্দেশ্টে সাষ্টাঙ্গে ভূলু্ঠিত 
হইলেন। “ও কি করছেন, ও কি করছেন,”-_বলিয়া স্বামীজী তখন 
উঠিয়া ধাড়াইয়াছেন । নাগমহাশয় করজোড়ে বলিয়া উঠেন, “আমি 
যে দিব্যচক্ষে দেখছি-_-আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম । আপনার 
দর্শনে আমার ভবক্ষুধা একেবারে দূর হয়ে গেল। জয় জয় ঠাকুর 
রামকৃষ্ণ । জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ |? 

বেদাস্ত পাঠ নিরত ব্রহ্ষচারী ও সন্্যাসীদের স্বামীজী আহ্বান 
করিলেন । মুক্তপুরুষ নাগমশাই ঠাকুরের কথা আজ ইহাদের কিছু 
শুনাইবেন, ইহাই তাহার অভিলাষ । কিন্তু অহং-বোধ বিরহিত সাধু 
নাগমশাইকে দিয়! এসব বলানো স্বকঠিন । ভিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আমি আর কি বোলবো, আমি আর কি বোলবো 1? আমি এখাক্জে 
শুধু দেখতে এসেছি, ঠাকুরের লীলার ০ মহাবীরজীকে দেখতে 
এসেছি । জ্য় রামকুঞ্ণ ।” 

কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ থাকার পর নাগমহাশয় আবার কহিলেন; 
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“আপনাকে কে বুঝবে ? দিব্যদৃষ্টি না খুললে তো চেনবার যো নেই । 
একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন ; আর সকলে, তার কথায় বিশ্বাস করে 
মাত্র, কিছুই বোঝে না” 

সিংহবিক্রম, ভূবনবিজয়ী যোদ্ধা-সন্ন্যাসী মুহুর্ত মধ্যে তাহার মহিমার 
উন্নত শিখর হইতে নামিয়া আসেন । বালকের সরলতা ফুটিয়া উঠে 
চোখে মুখে । বিনয় নসর বচনে প্রবীণ গুরুভাইকে বলেন, “নাগমশাই; 
কি যে কর্ছি, কি না করছি--কিছুই বুঝতে পারছিনে। এক এক 
সময়ে এক এক দিকে মহা! ঝৌক আসে, আর সেই মতো! কাজ কারে 
বাই। এতে ভাল কি মন্দ হচ্ছে_কিছুই বুঝতে পারছিনে ।” 

নাগমশাই উত্তরে কহিলেন, “মনে নেই? ঠাকুর যে বলেছিলেন, 
চাবি দেওয়া রইলো । তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বুঝা মাত্রই 
বে লীলা ফুরিয়ে যাবে ।” 

গুরুর চরণে নিবেদিত-প্রাণ নাগমশাই ছিলেন এক সিদ্ধপুরুষ | 
দৈম্ত ও আত্মগোপনতার আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষকে 
বিবেকানন্দ ভালরূপেই চিনিতেন। তাই স্বীর আরব্য কার্ষে তাহার 
আশীর্বাদ সেদিন তিনি চাহিয়া! নিলেন। 


১৮৯৯ সালের মধ্যভাগে স্বামীজীকে আর একবার আমেরিকা 
ও ইউরোপে যাইতে হয়। পাশ্চাত্য-বিজয়ের সে পূর্বতন উৎসাহ 
উন্মাদনা এবার নাই। এবার শুধু কর্মকেন্দ্রসমৃহের তত্বাবধান ও 
সংগঠনের পালা | পাশ্চাত্যের দ্বারে আগের বার যে আশা পোষণ 
করিয়া! তিনি আনিয়াছিলেন, অনেক দিন হয় সে আশাকে বিসর্জন 
দিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রকৃত স্বরূপ আজ তাহার নিকট 
(ইদ্ঘাটিত। ইহারই উল্লেখ করিয়! শ্বামীজী একদিন বলিলেন, 

“পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা ষেন এক অট্হাস্তের মতো-_-কিস্ত তাহার 
তলায় রয়েছে মর্মভেদী কান্না । এর পরিণতিও কাক্লাতেই | হাপি 
টাটা তামাশ! ঝা কিছু সব রয়েছে উপরিভাগে) কিন্ত ভিতরটা এর 


২৮ ভারতের সাধক 


বড়ই করুণ। আর ভারতে উপরেই যত বিষাদ, যত কান্না--ভিতরে 
আছে নিধিকার এক পরম চেতনা, আর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ 1” 

মহান্‌ কর্মযোগী বিবেকানন্দের ব্রত উদযাপনের সময় যেন 
নিকটতর হইয়! আসিয়াছে | রামকৃষ্ের জ্যা-মুক্ত তীর কি এবার 
তাহার গতিবেগের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিতেছে? স্বামীভীর 
ভক্ত শিষ্য! মিস্‌ ম্যাকলিয়ডের নিকট লিখিত পত্রে তাহার তৎকালীন 
মানসিকতা! কিছুটা বুঝ! যায়। তিনি লিখিতেছেন__“আমি ভালই 
আছি। লড়াই-এ হার জিত ছুই-ই হলো, পু্টলী-পৌঁটলা বেঁধে 
সেই মহান্‌ 'মুক্তিদাতার? প্রতীক্ষায় বসে আছি। অব. শিব পার 
কর মেরে নাইয়া_হে শিব আমার তরী এবার পারে নিয়ে যাও, 
প্রভু ।.."“যতই যা হোক, আমি যে এখনও পূর্বের মেই বালক বই 
আর কেউ নই-_ঘে বালক দক্ষিণেশ্ববের পঞ্চবটি তলায় শ্রীরামকৃষ্ণের 
মমৃতবাণী অবাক্‌ হয়ে শুনতো, আর বিভোর হয়ে ষেতো । সেই তো 
আমার সত্যিকারের স্বভাব! কর্ম আর অপরের কল্যাণ, সেগুলো 
আমার বহিরাবরণ মাত্র। এবার আবার তার ভাক শুনতে পাচ্ছি, 
সেই পরিচিত মধুর কণয্বর__যা স্মরণ হলেই মন আনন্দে নেচে 
ওঠে ।--বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মমতা উড়ে যাচ্ছে, কর্ম 
আজ বিস্বাদে ভরা । জীবনের মোহ কেটেছে-__রয়েছে তার স্থলে, 
কেবল আমার প্রভুর আহ্বান ধ্বনি । যাই প্রভু, যাই। এ তিনি 
বলছেন, 'স্বৃতের সৎকার ম্বতের দলই করুকগে, তুই ও সব দু"গ্রে 
ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয় ।* যাই প্রভু বাই!» 
.. "ষ্্যা) এইবার আমি ঠিক চলেছি। সম্মূথে অনন্ত শার্তিমিয় 
রি মুত্র । মায়ার এতটুকু তরঙ্গভঙ্গ তার শাস্তি বিদ্লিত করছে 

'*"€সইপশিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা; আচার্য বিবেকানন্দ কিন্ত, আল 
রি পড়ে আছে শুধু পূর্বের সেই বালক, প্রতুর চিরশি 
গুরুর চঝ়পাত্রিত চির-ভূত্য । গ্রকর্দিন আমার কর্মের মধ্যে মান: 
বশেক্র ভাব উদ্‌গত হত, তাঁলবাপান্প মধ্যে পাত্রাপাত্র বিচার আসতো 
গরিজরতার পশ্চাতে থাকতে! কলচ্ষোগের হুক আকাভ্া। আমার 


আভার্ঠ সহ 


তারতের আত্মিক সাধনা ও ধন্-সংস্কৃতির ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের 
অবদান যেমনি বিপুল তেমনি বৈচিত্র্যময় । জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমভক্তির 
মানা সাধনা ও দার্শনিকতার ধারা এই প্রাচীন ভূখণ্ড হইতে 
উৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে দেশের দিকৃবিদিকে | 

দক্ষিণতারত আমাদের উপটৌকন দিয়াছে তাহার যোগৈশ্বধ্য- 
সম্পন্ন শৈবসাধক আর প্রেমভক্তি-সিদ্ধ আড়বার গোষ্ঠী, দিয়াছে 
শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য । রামানুজ, মধব, বিষ্ুম্বামী, 
নিষ্বার্ক, বিদ্ভারণ্য, জ্ঞানদেব, তুকারাম প্রভৃতি সিদ্ধ সাধক ও 
ধর্্ঘনেতাঁর একের পর এক এখানে ঘটিয়াছে অভ্যুদয় । 

আয়োদশ শতকে আচার্য মধ্বের আবির্ভাব শুধু দক্ষিণ ভারতেরই 
নয়, সমগ্র ভারতেরই এক স্মরণীয় ঘটনা। ব্রন্ষস্ূত্রের তক্তিবাদী 
ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া তিনি এক নবতর দ্বৈতবাদী দর্শনের প্রচার করেন 
তাহার নৈঠিক বৈষ্ঞবীয় সাধনা, ভাবময় প্রেরণ ও সংগঠনশক্তি ভক্তি. 
আন্দোলনকে নৃতন প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ভরিয়া! তোলে। ভারতীয় জন- 
জীবনে আচার্য মধব পরিচিত হইয়া! উঠেন ভক্তিবাদী চতুঃসম্প্রদায়ের 
অন্যতম ব্রহ্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তকরূপে। তাহার প্রচারিত তত্ব ও ধর্ম্মাদর্শ 
যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বল্পভাচারীদের মতবাদকে অনেকাংশে প্রভাবিত 
করিয়াছে একথাও অস্বীকার করার উপায় নাই। 

মধ্ব আবিভূর্ত হন ১১৯৯ ধৃষ্টাবে ।১ ভারতের দক্ষিণ-পণ্চিম 

১ মতান্তরে ১২৩৮ থৃষ্টাবে । দ্রঃ 930৪ 220 : 93088957926 310. 
২, ভরে, 91791061197 8 ৪1510791510 98151500200 10100 2০11" 
€:0805 95506005 0, ৪০. স্বরচিত গ্রন্থ “ভারত তাৎপর্য নির্ণয়+”এ মধ্ব 
আপন জন্ম স্থত্ধে যে শকাবের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ১১৯৯ খুষ্টাবেরই 


নির্দেশনা দেয়। জীকুর্মম-এ মধ্যের প্রশি্ধ হ্বামী নরহরি তীর্থের এক অশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই অন্ুশাঁদন মধ্বের জীবনকাল নির্গয়ের সহাঙ্গক।.. 


২ ভারতের সাধক 


উপকূলের কাছাকাছি বেলে-গ্রামের পাক! ক্ষেত্র ভাহার জন্মভূমি । 
তখনকার দিনে এ অঞ্চল ছিল তুলুব দেশের অন্তর্গত। আজিকার 
দিনের ধারোয়ার জেলা, উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া এবং মহীশুর 
রাজ্যের পশ্চিম অংশ নিয়া গঠিত ছিল ত্রয়োদশ শতকের তুলুব | 
আজও ইহার একাংশ তুলুব নামে পরিচিত। শঙ্করের জন্নস্থান 
শঙ্গেরী ও ম্যাঙ্গোলোরের দূরত্ব মধ্বের জন্মস্থান হইতে চল্লিশ 
মাইলের বেশী হইবে না। 

পাজকার তিন ক্রোঁশ দূরেই সাগর বিধৌত পবিত্র তীর্থ উভ,লী।১ 
শেষশায়ী অনস্তেশ্বর বিষুণ ও চন্দ্রমৌলীশ্বর শিব, এই ছুই জাগ্রত 
বিগ্রহের মন্দির এখানে অবস্থিত। দেশের দূর দূরাস্ত হইতে ভক্ত 
নরনারট এখানে সমবেত হয়, স্নান তর্পণ ও পুজা শেষে যে যাহার ঘরে 
ফিরিয়াযায়। বিষুতক্ত ও শিবভক্তদের এই মিলনভূমিই উত্তরকালে 
পরিচিত হইয়া উঠে আচাধ্য মধ্বের সাধনপীঠ ও লীলাকেন্দ্ররপে । 
ভক্তি-সাধনার এক নৃতন ধার! তাহার মাধ্যমে এখান হইতে উৎসারিত 
হয়| তাহার উত্তরসূরী ও ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিও এই পবিত্র তীর্থের 
সহিত নানাভাবে বিজড়িত রহিয়াছে । 

মধ্বের পিতার নাম মধ্যগেহ নারায়ণ তট্ট। প্রতিভাধর আচার্ধ্য 
হিসাবে ভট্ট এ অঞ্চলে সুপরিচিত। বেদ-বেদাস্তে তিনি পারঙ্গম, 
আবার সাধন-জীবনে নিষ্ঠাবান বিষুতক্ত। স্ত্রী বেদব্তী যেমনি 
রূপসী তেমনি মহাভক্তিমতী। গৃহে নারায়ণ-শিল! প্রতিষিত। 
এই শিলাময় দেববিগ্রহের সেবা, ভোগরাগ, ধ্যানজপে অধিকাংশ 
সময় তাহাদের অতিবাহিত হয়। বিশেষ বিশেষ পার্ধণের দিনে 


০ম স্পা 





সপ পি সপ প্রত সা 


১ উড়ু অর্থে নক্ষত্র, "প? হইতেছে পতি। নক্ষত্্রপতি অর্থাৎ চর নীম 
উড়প। চন্দ্রের তগন্তায় প্রসন্ন ঘে শিব তিনিই এ স্থানে অধিরঠিত।. তাই 
চন্্রমৌনীগ্বর শিবের নাম অন্গুসারে এ তীর্থের নাম হইয়াছে ডি পী। প্রাচীন 
কালে উড় পী রজতপীঠপুর নামেও আখ্যাত হইত । 


আচার্ধট মধ্ব ৩ 


উভয়ে তক্তিভরে গিয়। উপস্থিত হন উড়ুগীতে | কুলদেবতা৷ অনস্তেশ্বর 
নারায়ণের অঙ্চনায় প্রাণমন ঢালিয়। দেন । 

মধ্যগেহ ভট্ট মোটেই বিত্তবান নন। সম্বলের মধ্যে রহিয়াছে 
পৈতৃক একটি বানগৃহ আর একটি বাগিচা । এই বাগিচার ফসল 
আর অধ্যাপনার সামান্য কিছু আয় দিয়াই কোন মতে তাহার 
সংসারের ব্যয় নির্বাহ হয়। 

ভষ্টবংশ খুবই প্রাচীন । কর্মকাণ্ডের বিখ্যাত আচার্য্য কুমারিল 
ভট্টের অন্থগামী ব্রাহ্মণ ইহারা | পঞ্চ বা ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি 
সময়ে বনবাসী কদন্ব রাজ ময়ূর বন্মণ এই নেষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের কয়েকটি 
দলকে আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় হইতে এই ভট্ট ব্রাহ্মণের। তুলুব 
অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। যজ্জক্রিয়া, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও 
শুদ্ধতর জীবনচর্ধ্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এই আগন্তক ক্রাঙ্মণের! 
সমাজনেতারূপে নিজেদের করেন স্থপ্রতিষ্ঠিত। 

এই ওপনিবেশিক ব্রাহ্মণদের অনেকে ছুই এক পুরুষের মধ্যেই 
শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের অনুগামী হইয়া পড়েন । সাধারণভাবে তাহাদের 
মধ্যে শিবভক্তির প্রাবল্য দেখা যায় । 

কালক্রমে এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক বিষু₹ 
উপাসনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন । আচার্য মধ্বের পিতা মধ্যগেহ 
ভট্ট ছিলেন এমনি এক ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব ব্রাহ্ণ। 

মধ্যগেহ ভট্ট্রের ছুই পুত্র ও এক কন্তা। কিন্তু ভাগ্যের কি 
নিদারুণ পরিহাস, নিতান্ত তরুণ বয়সে ছুইটি পুত্রই একে একে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেল। শোকের আঘাতে ভট্টদস্পতি 
একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। 

কয়েক বংসর ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে । কিন্তু গুত্রশোকের 
দহনজ্বালা মধ্যগেহ তখনে। তুলিতে পারেন নাই। তাছাড়া, মনে 
এক নৃতন দুশ্চিন্তাও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নৈষিক ব্রাহ্মণ তিনি। 
বার বারই ভাবিতে থাকেন, অপুত্রক অবস্থায় এদেহ ত্যাগ করিলে 
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পিগুদান করার তো কেহ থাকিবে না| মাঝে মাঝে তাই উড়ুপীতে 
অনভ্তেশ্বর মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হন, ইস্টের চরণে নিবেদন করেন 
অন্তরের আকুতি ! 

সেদিন ছিল দশহরাঁর শেষ দিন--নবমী | মধ্যগেহ ভট্ট উড়গীর 
নারায়ণ মন্দিরে বসিয়া! একমনে অপ ধ্যান করিতেছেন । ভাবতন্ময় 
অবস্থায় প্রহরের পর প্রহর কি করিয়া কাটিয়া যায় হু'স নাই। 
রাত্রি ক্রমে গতীর হইয়া উঠে। তক্ত দর্শনার্থীরা একে একে যে যাহার 
ঘরে ফিরিয়। গিয়াছে । ঠাকুরের শয়ান শেষে দীপ নিভাইয়া পুজারীরা 
নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রামরত। শুধু ভক্তপ্রবর মধ্যগেহ ভট্ট শ্রীমুদ্তির 
সম্মুখে রহিয়াছেন ধ্যানস্থ। 

হঠাৎ গর্ভ-মন্দিরটি এক ঝলক শুভ্র জিগ্ধ ন্বর্গীয় জ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । ভর ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। বিস্ময়ে আনন্দে 
তিনি অভিভূত এসময়ে কানে আসে এক দৈবী কণ্ঠস্বর । করুণা, 
বিগলিত কণ্ঠে ঠাকুর কহেন, “আমার প্রিয় ভট. তুমি প্রচণ্ড শোক 
পেয়েছ তরুণ বয়সের পুত্র ছুটি হারিয়ে। কিন্তু কি করবে বল? 
প্রাক্তন খণ্ডিত হয়েছে, তাই তো আর তাদের থাকা সম্ভব হয় নি, 
মর্ত্য থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে । ছুংখ কারো না ভট্ট” শোক 
যেমন আঘাত হানে তেমনি আনে পরম কল)।ণ। শোক মানুষকে 
করে আত্মস্থ, করে পবিত্রতর |” 

মধুর মোহময় বঙ্কার প্রভুর দিব্যকে। কিন্তু ভট্ের বুকে তাহ। 
অন্থুরণন তোলে কই? উপধুর্ণপরি ছুইটি পুত্রশোকে হৃদয় তাহার 
আজ মরুভূমি । তাহা শীতল হয় কই, শান্ত হয় কই? 

প্রভূ আবার স্সেহার্দরন্বরে বলিতে থাকেন, “ভট্ট, জেনে রাখো। 
মানুষ শৃম্ত হয় পূর্ণ হবে বলে, রিক্ত হয় সিক্ত হবে ব'লে । শোক- 
বিষাদের কালিমা! ঝেড়ে ফেল। আর খেদ করো না । ঈশ্বরীয় 
বিধানে এক শুদ্ধাত্ম! কুলপবিত্রকারী পুত্র আসবে তোমার গৃহে। 
নবতর ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হবে সে। আজকে দশহরার, 
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শেষ দিন_নবমী। তোমার একটি শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হবে ঠিক 
একবৎসর পরে, এমনি পবিত্র তিথিতে |” 

দৈবী বাণীর রেশ ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়, কিন্তু মধ্যগেহ 
ভট্টের হৃদয়ে এই বাণী তুলিয়া! দেয় ভাবোচ্ছাসের এক উত্তাল 
তরঙ্গ । অপার আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরপুর তটু তখনই ছুটিয়৷ যান 
পাজকায় নিজগৃহে। পুলকতর! কণ্ঠে গৃহিণী বেদবতীর কাছে বর্ণন। 
করেন মন্দিরের অত্যাশ্চর্ধয অভিজ্ঞতার কাহিনী । আনন্দাশ্র 
ঝরিতে থাঁকে ছুই নয়নে । 

উড়ুগীর অননস্তেশ্বর মন্দিরের দৈববাণী ফলিয়া যাঁয়। ঠিক এক 
বৎসরের ব্যবধানে, ১১৯৯ খুষ্টাব্দের নবমী তিথিতে এক শুতলগ্নে 
ভট্টগৃহিণীর কোল আলে! করিয়া আবির্ভ্তি হয় এক শিশুপুত্র 
উত্তরকালে যে কীন্ভিত হইয়া উঠে মহাসাধক মধ্বাচাধা নামে। 

যেমনি অনিন্দ্যস্ুন্দর, তেমনি সর্ববস্থলক্ষণযুক্ত এই শিশু। তক্ত 
ভট্ুদস্পতির আনন্দের আর অবধি নাই। ঠাকুরের কৃপাপ্রসাদ- 
বপে পাইয়াছেন এই পুত্রটিকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাই তাহার নাম 
রাখিলেন বাসুদেব 

বাস্থুদেবের বাল্য জীবনের নানা অত্যাশ্যধ্য ও অলেকিক 
কাহিনী প্রচলিত আছে।১ একদিন সাধীদের নিয়া সে খেলায় 

১ অধ্ব-শিক্য পর গুত অ্রিবিক্রম আচার্যের পুজ্ধ নারায়ণ আচাধ্য মধ্ববিজয় 
ও মণিষঞ্জরী নামে নানা! কাহিনী সম্বলিত সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ রচন! করেন। 
পৌরাশিক ভঙ্গীতে রচিত এই ছুইটি গ্রন্থে মধ্ব সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক 
ঘটনার উল্লেখ আছে । মধ্ব জীবনের রূপরেখা অঙ্কনে নারায়ণ আচার্য্যের রচন। 
আমাদের সাহায্য করিলেও উগ্র সাশ্রদদাপ়িকতা৷ ও অযৌক্তিক শঙ্কর বিরোধিতার 
ফলে গ্রন্থ ছুইটির মু্যহানি ঘটিয়াছে। আচাধ্য অরিবিক্রম, নারাসণ প্রন্ঠৃতি 
শিশ্তেরা! মধ্বকে বায়ুর অবতার বলিয়! মনে করিতেন । মাধব বৈষবদের মত্তে, 
পৃথিবীতে ঘখনই নারায়ধ অবতার-রূপে আসিয়াছেন, তখনই তাহার সহায়ক 
হইয়া আসিয়াছেন বাযু। রাম ও কৃষ্ণ অবতারের সহায়ক হনুমান ও ভীম 
উভয্নেই বাধুপু্ম। শেষ অবতার মধ্বাচার্ধয )_প্রজ্ঞানাননা ; বেদাস্দর্শন, পৃষ্ঠা ৫১৮ 
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মাতিয়া আছে। হঠাৎ দেখা গেল, একটি ছর্দাস্ত ষাড় নিকটস্থ রাস্তা 
দিয়া হেলিয়া ছুলিয়া চলিতেছে । বালক বাসুদেবের কি এক অদ্ভুত 
ঝৌক চাপিয়া যায়_ তড়িৎবেগে ষাঁড়ের পুচ্ছ ধরিয়া সে ঝুলিয়া 
পড়ে। যাড়টিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠে, দ্রেতবেগে 
ধাবিত হয় সম্মুখের এক নিবিড় অরণ্যে । সঙ্গী সাথীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত, 
আর্তন্বরে সবাই চীৎকার করিতে থাকে, ভট্টগ্রহের আশেপাশে 
মহা সোরগোল পড়িয়া যাঁয়। ধর্-ধর্‌ শব্দে সবাই পশ্চাদ্ধাবনে 
রত হয়। 

বাসুদেব সেদিন যেন এক উদ্দাম খেলায় মাতয়। উঠিয়াছে। 
পুচ্ছ হইতে সে যেমন তাহার বজ্তমুষ্টি শিথিল করিবে না, যগুপ্রবর ও 
কোনমতে হার মানিতে রাজী নয়। বন-বাদাড়, কণ্টকময় পথে 
কয়েক প্রহর ছুটাছুটির পর ক্লাস্তদেহ ষাড়টি অবশেষে মধ্যগেছের 
বাড়ীর কাছে আসিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে । বালক বাস্থদেবের 
চোখে মুখে তখন তৃপ্তির হাসি ফুটিয়। উঠিয়াছে। সকলের উদ্বেগ- 
ভরা প্রশ্সের উত্তরে সগব্ধধ সে তাহার অন্তত বন-ভ্রমণের কাহিনী 
বর্ণনা করিতে লাগিল । 

আর এক দিনের কথা । একটি বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে 
সন্ধ্যার পর ভট্দম্পতি বান্ুদেবকে নিয়া উড়ুপীর অনস্তেশ্বর মন্দিরে 
গিয়াছেন। ল্নান তর্পণ পুজা সমাপন করিতে বেল। গড়াইয়া যাঁয়। 
তারপর সন্ধার সময় বনপথ দিয়! সবাই গ্রামে ফিরিয়! চলিয়াছেন। 
এমন সময়ে হঠাঁৎ তাহাদের পথ রোধ করিয়া দাভায় এক ছুষ্ই 
অশরীরী প্রেত। মধ্যগেহ ও বেদবতী ভয়ে জড়সড়ো হইয়। 
পড়েন, কিন্তু বালক বান্ুদেবের মধ্যে দেখা যায় 'গক অদ্ভুত 
প্রতিক্রিয়।। মুহুর্তমধোে তাহার চোখ মুখের ভাব একেবারে 
পরিবন্তিত হইয়! যায়। গ্্রীবা সমুন্নত, চোখছুটি ক্রোধে আরক্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। একটি পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মত দবন্ধরে এ প্রেতের উদ্দেশে 
বিড়-বিড়, করিয়া কি এক 'আরণ-মন্ত্র সে উচ্চারণ করিতেছে। 
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প্রেতটি তৎক্ষণাৎ ভীততাবে তাহাদের সম্মুখ হইতে অস্তহ্িত হইয়া 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেবও ফিরিয়া আসিল তাহার বালক 
স্বভাবে। ইষ্টনাম জপিতে জপিতে অতি সন্তর্পণে বালককে বুকে 
করিয়া তট্টদম্পতি ঘরে ফিরিয়া আসিলেন | 


কৈশোরে বাস্থদেবের উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া! গেল। 
এবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তাহাকে পাঠানো হয় গ্রামের টোলে। 
অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা বাস্থদেবের । অধ্যাপকের৷ বিস্মিত হইয়া 
যান। দেখা যায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিভিন্ন শাস্ত্র তিনি আয়ত্ত 
করিয়া ফেলিয়াছেন। তত্বের নির্ণয় ও বিচার বিশ্লেষণে জন্মিয়াছে 
তাহার অসামান্য অধিকার । 

ক্রীড়া অঙ্জনেও বাস্ুদেবের সুখ্যাতি কম নয়। অমিত সাহস, 
বজকঠিন দেহ আর দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়া ষে কোন প্রতিযোগিতায় 
অনায়াসে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়! নেন। দক্ষিণ কানাড়ার 
ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুস্তী খেলার প্রচলন খুব বেশী। এই খেলায় 
বাস্থদেব অদ্বিতীয় । তাই সঙ্গীর। রহস্য করিয়া তাহার নামকরণ 
করে ভীম ।১ 

যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বান্থদেব পরিণত 
হইয়াছেন এক পূর্ণাঙ্গ মানবে । ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক ছুইয়েরই 
অপূর্ব্ব সমাহার ঘটিয়াছে তাহার জীবনে | অসামান্য দৈহিক ও 
মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী যেমন তিনি হইয়াছেন, তেমনি 
অর্জন করিয়াছেন শান্্র-জ্ঞান ও ধ্যান মননের শক্তি। বিচারের 
শক্তিতেও কম তুর্র্য তিনি হন নাই। 

১ অনেকের ধারণী, প্রথম জীবনের এইসব দৈহিক পরাক্রমের কথ প্মরণ 
রাবিয়াই উত্তরকালে মধ্বের অন্থগামীর] তাহাকে বারুপুত্র বা বায়ুর অবতার 
বলিক্স। প্রচার করিতে শুরু করেন। নারায়ণ 'ভটট রচিত মধ্ববিজন্ব ও 
মণিমঞরীতে এই বাসু-তত্টি বার বার উল্লেখিত. হইয়াছে । 





৮ ভারতের সাধক 


কয়েকশত বৎসর আগে বাম্থদেবের পূর্বপুরুষ ছিলেন কর্মকাণ্ডের 
অনুগামী, যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী । একাদশ শতকের কাছাকাছি ইহাদের 
মধ্যে এক দৃরপ্রসারী পরিবর্তনের সুচন। দেখা! যায়। এ সময়ে 
আচার্য রামানুজের অভ্যুদয় ঘটে এবং তাহার অভ্যুদয়ের মধ্য 
দিয়াই পরিণতি লাভ করে প্রেম-ভক্তি-সিদ্ধ আড়বারদের সাধনা ও 
মতবাদ । রামানুজীয় ভক্তিবাদ সারা দাক্ষিণাত্যে প্রবল তাঁববন্তা 
প্রবাহিত করে, শঙ্কর বিরোধী দ্বৈতবাদের প্রভাব নানা স্থানে অনুভূত 
হইতে থাকে । 'অনস্তশায়ী বিষণ ও মুরলীধর কৃষ্ণের মহিম! 
কতকগুলি মঠ মন্দির ও সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধারে 
ছড়াইয়া পড়ে। বান্ুদেবের পিতা মধ্যগেহ ভট্ট ছিলেন ভক্তি 
রসাশ্রিত সাধনধারার একজন ধারক ও বাহক । তাহার ইট 
অনস্তেশ্বর নারায়ণ, আর গৃহে পুজিত হইতেন শালগ্রাম শিল!। 
পুত্রের বাস্থদেব নামকরণ হইতেও অনুমান করা যায়, মধ্যগেহ ভট্ট 
বেদাস্তী বা কন্মকাণ্ডী সাধক ছিলেন না, সাধন-জীবনে ভক্তিমার্গই 
তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন । 

বলা বাহুল্য পিতার এঁতিহা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব আর গৃহের 
ভজন-পুজনময় পরিবেশ বাুদেবের ধর্মীয় আদর্শ ও সাধন-জীবনকে 
অনেকাংশে প্রভাবিত করিয়! তেলে । অতি তরুণ বয়সেই এই 
প্রতিভাধর পণ্ডিত পরিণত হন এক শুদ্ধাচারী ভক্তিপরায়ণ সাধকে | 


উড়ূগীতে শাস্্রবিদ আচার্য্য ও সাধুসন্ন্যাসীর সংখ্যা কম নয়। 
ইহাদের মধ্যে বিদ্কাবত্ত' ও সাধনার দিক দিয়। বিশিষ্টতম হইতেছেন 
আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশ। বাস্থদেব মনে মনে স্থির করিলেন, এবার 
এই মহাত্মার কাছেই বেদ-বেদাস্ত ও ফড়দর্শনের উচ্চতম পাঠ 
গ্রহণ করিবেন । 

সেদিন অতি প্রত্যুষেই উড়ুপীতে অচ্যুতপ্রকাশের মঠে গিয়! 
তিনি উপস্থিত। শ্রদ্ধাভরে প্রণাম নিবেদন করিয়া! নিজের পরিচয় 


আচার্ধয মধব ৯ 


দিলেন, কহিলেন, “আচাধ্যবর, অনেক আশা নিয়ে আপনার চরণে 
শরণ নিতে এসেছি। আপনি আমায় কৃপ। করুন, শাস্ত্রতত্বের 
উপদেশ দিয়ে করুন কৃতকৃতার্থ।” 

“বৎস, তোমার পিতা মধ্যগেহ নারায়ণ ভট্টকে আমি জানি | 
তিনি সুপগ্ডিত এবং বিষ্ণুর উপাসক| তার ছেলে হয়ে আমার মত 
অদ্বৈত বেদান্তীর কাছ কেন তুমি শাস্ত্রের পাঠ নিতে এলে? এর 
রহস্য কি আমায় খুলে বলতে! ?” জিজ্ঞাস্থ নেত্রে চেয়ে থাকেন 
অচ্যুতপ্রকাশ । ' 

“প্রভু, আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, অদৈত বেদাস্তী 
হয়েও আপনি তক্তিমার্গের উপর খড়গহস্ত নন। চন্দ্রমৌলীশ্বর 
শিবের মন্দির আর শেষশায়ী-বিষু অনস্তেশ্বরের মন্দির, এই ছুই 
পবিত্র পীঠেই রয়েছে আপনার স্বচ্ছন্দ গতায়াত। আর এ কথাও 
আমি শুনেছি, আপনার গুরু প্রাজ্ঞতীর্ঘ মহারাজ দশনামী সন্পযাসী 
হয়েও ভক্তিমার্গের প্রতি গতীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তাই অনেক 
ভেবে-চিস্তে আপনারই আশ্রমে আমি এসেছি ।” 

সুন্দর-স্থঠাম দেহ এই তরুণ শিক্ষার্থীর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে 
তাকাইয়া থাকেন অচ্যুতপ্রকাশ। বানুদেবের ছুই নয়ন প্রতিভার 
দীপ্তিতে প্রোজ্জল। আননে রহিয়াছে নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের হৃঢ়ত।। 
অচ্যুতপ্রকাশ অস্তরে মহা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। বাস্ুদেবের 
সঙ্গে কিছুক্ষণ শান্্রালাপের পর সেহপুর্ণত্ধরে কহিলেন, “বৎস, আমি 
বুঝতে পারছি, পরমাত্মার কৃপায় তুমি দিব্য প্রতিতা নিয়েই জন্মেছো | 
একদ্রিন দেশ ও ধর্মের মহা উপকার সাধিত হবে তোমার মনীষায় 
ও সাধনায়। আমি সানন্দে অনুমতি দিচ্ছি, আমার এ আশ্রমে 
থেকে উচ্চতরতশান্ত্রপাঠ তুমি গ্রহণ করতে পারো |” 

সেদিন উড্ভুগীর মঠে আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছে আশ্রয় 
লাভের পর হইতে বান্থদেবের জীবনে শুরু হইয়! গেল এক নতুনতর 
অধ্যায় |. 


১০ ভারতের সাধক 


ম্যায়, সাংখ্য বেদ-বেদান্তের অধায়ন অগ্রসর হয়, অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় 
বাস্থদেব এগুলি একের পর এক আয়ত্ব করিতে থাকেন | কিন্তু 
সব সময়েই দেখ! যায়, গুরু অদ্বৈত-বেদান্তের পাঠ শুক করিলেই 
বাসুদেব তাহার বিকদ্ধে তুলিয়! ধরেন ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা, আপন 
ক্ষুরধ/র বুদ্ধি ও অমানুষী মনীষাব সাহায্যে প্রয়োগ করেন 
বিস্ময়কর শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক । ক্রমে উড়ুগীর বিভিন্ন মঠ- 
মন্দিরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে আচার্য অচ্যুতপ্রকাঁশের এই প্রতিভাধর 
ছাত্রের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে খাকে। 


পুত্র বাস্বদেব এখন শাস্ত্র পারঙগম। বিষ্ভাব স্তা ও চরিত্রনিষ্ঠায় 
বহু লোকের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করিতেছেন । ভট্টদম্পতির অন্তর 
তাই গর্ধে ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে । 

একদিন অবসরমণ মধ্যগেহ ভট্ট পুত্রকে নিকটে ডাকিলেন । 
প্রসন্ন কে কহিলেন, “বাস্থদেব, তোমার মত কৃতী পুত্রকে পেয়ে 
আমি ও তোমার জননী পরম সুখী । কিন্তু বাবা, এখন তোমায় 
আমাদের একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এবার তুমি গার্থস্থ্য 
আশ্রমে প্রবেশ করো । সুলক্ষণা একটি পাত্রী আমর! দেখে রেখেছি | 
তাকে তুমি বিবাহ করো, আর ঘরেই একটি অধ্যাপনার টোল খুলে 
বসো। সংসার জীবনে তুমি স্থির হয়ে বসলে আমর একেবারে 
নিশ্চিন্ত হতে পারি ।” 

নতশিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাসুদেব উত্তর দেন, 
“পিতা, আপনি আমায় মার্জন। করুন। গারহ্‌স্থ্য আশ্রম আমার 
জন্য নয়। আমি সঙ্কল্প করেছি-অচিরেই একটি শুভদিন দেখে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করবো, এবং আচার্য্য অচ্যুতপ্রকাশের কাছ থেকেছ 
নেবে। দীক্ষা ও সম্মযাস।” 

তট চমকিয়া উঠেন। এ কি অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত সক্কল্প তাহার 
পুত্রের? এ যে বিনা মেঘে বন্জুপাত! আর্ত কণ্ঠে কহেন, “বস, 


আচাধ্য মধ্ব ১১ 


কেন এমন মর্ম্মতেদী কথা বলছো 1? ভেবেছিলাম, তুমি সুপর্ডিত ও 
ধর্্মনিষ্ঠ আচার্য্য হবে, যশ-অর্থ মানের হবে অধিকারী, আর 
তোমার হাতে ঘর-সংসারের ভাঁর দিয়ে আমরা দিন কাটাবে! ধ্যান 
ভজন নিয়ে- পরম নিশ্চিন্তে। তোমার তো সংসার ত্যাগ করা 
চলে না, বংস।” 

“সংসার অনিত্য বলে, মায়া-বিভ্রম বলে আমি সংসার ছাড়ছিনে, 
বাবা। সংসার ছাড়ছি, এ সংসারের প্রভু শ্রীনারায়ণের সেবায় 
লাগবো বলে । আপনাকে আর জননীকে যে তিনিই রক্ষা করবেন। 
আমার জীবনের লক্ষ্য চিরতরে স্থির হয়ে গেছে। সম্বল করেছি, 
ভক্তি-সাধনত্রষ্ট এই পুরথিবীতে ভক্তিবাঁদ নূতন করে প্রচার করতে 
হবে| আর সে প্রচার হবে শান্ত্রতিত্তিক। আমি ভেতর থেকে 
শক্তি পেয়েছি, উপলব্ধি করেছি--এই ছুরহ ভগবৎ-কর্মে আমার 
একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে ।” 

আত্মপ্রত্যয় ও জঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়। উঠে তরুণ বাস্ুদেবের 
চোখে মুখে। 

ব্যাকুল কণ্ঠে পিতা৷ কহেন, “বাবা, বাসুদেব, তোমায় যে আমরা 
লাত করেছি অনস্তেশ্বর নাঁরায়ণের কৃপায়। দীর্ঘদিন ব্রত উপবাস 
করে প্রভুর চরণে অন্তরের আবেদন জানিয়েছি, প্রসন্ন হয়ে তিনি 
তোমায় পাঠিয়েছেন আমাদের ঘরে ।” 

“প্রভুর বরে আমার জন্ম । তাইতো আমার ছৃঢ় বিশ্বাস, প্রভুর 
আদিষ্ট কর্মমযজ্ঞেই হবে আমার এ জীবন উৎসগ্সিত।” 

“সবই তো! শুনলাম। কিন্তু বাবা, তুমি যে আমাদের একমাত্র 
পুত্র। তুমি সন্্যাস নিলে, তোমার পিগুদান থেকেও যে আমর! 
বঞ্চিত হবো | এমনতর অধর্ম্ের কাজ তুমি ক'রে। না, বাব 1” 

নীরবে ধ্াড়াইয়া কিছুকাল আত্মাবগাহন করেন বান্ুদেব। 
তারপর ধীর প্রশাস্তকণ্ঠে কহেন, “পিতা, আমার দ্বার আপনার 
পারলৌকিক কল্যাণের কোন ক্ষতি না হয় তা আমি দেখবে! । 


১২ ভারতের সাধক 


বেশ, আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশের আশ্রয়ে থাকলেও, আমার সন্ন্যাস 
গ্রহণ আমি আপাততঃ স্থগিত রাখবো | আমার অন্তরাত্মা বলছে, 
অদূর ভবিষ্যতে আমীর একটি অনুজ জন্মগ্রহণ করবে | তখন আর 
আপনাদের পিগুলোপের ভয় থাকবে না। সে ভূমিষ্ঠ হবাঁর পরেই 
আমি প্রবেশ করবো সন্ন্যাস আশ্রমে 1” 

পিতৃভক্ত বাসুদেব তাহার এ প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করেন নাই। উত্তর- 
কালে কনিষ্ঠভ্রাতার জন্মের পরই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন 

সন্যাস না নিলেও অচ্যুতপ্রকাশের কাছে দীক্ষা নিতে বাসুদেব 
বিলম্ব করেন নাই|। আচার্যের মঠে থাকিয়া তাহার নির্দেশিত 
পথে অনন্য নিষ্ঠায় তিনি উদ্যাপন করিয়া চলেন তাহার সাধনা ও 
স্বাধায়! অচিরে সমগ্র কানাড়া অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া 
উঠেন এক অসামান্য পণ্ডিত ও সাধকরূপে। 

এভাবে বারো বংসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মধ্যগেহ নারায়ণ 
ভট্টের গৃহে আবির্ভূত হয় আর একটি পুত্রসস্তান।১ 

এবার বাসুদেবের অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আর কোন বাধা 
থাকে না, জনক ও জননীর সম্মতি নিয়া তিনি চিরতরে গৃহত্যাঁগ 
করেন। পঁচিশ বসরের সাধননিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত জীবনে শুর হয় 
সন্ন্যাস আশ্রমের স্ুকঠোর ব্রত ! 

গুরু এই নবীন শিষ্তের সন্গ্যাস নাম দেন পূর্ণপ্রজ্ঞ-তীর্থ। 
পূর্ববাশ্রমে বাসুদেব ছিলেন আচাধ্য মধ্যগেহের পুত্র» এজন্য আচার্য্য 
মধব নামেও তিনি সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া উঠেন। 


আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশের মঠে ছাত্র ও সন্গ্যাসী শিশুদের ভীড় 
লাগিয়াই আছে। নিত্যকার সাধনভজনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও 
সাধুর শাস্ত্রপাঠ ও বিচার বিতর্কে থাকেন সদা ততপর। আর 


আত এ ০১০ এজ এত 


১ উত্তরকালে এই শিশু পরিচিত' হন বিষুতীর্ঘ নামে। পিত! ও মাতার 
দ্েহাস্তের পর তিনিও জোষ্টভ্রীতার অন্ভুসরণে দ্ন্যাস গ্রহণ করেন। 


আচার্য মধ ১৩ 


নবীন আচার্য্য মধ্বই ইহাদের মধ্যমণি । বিশেষ করিয়া বেদাস্তের 
ভক্তিবাদী আলোচনায়, ভাগবত ও মহাভারত পুরাণের ব্যাখানে 
তাহার সমকক্ষ কেহ নাই। ন্যায়শান্ত্রে ম্বের দখল অসামান্য | 
সযোগ পাইলেই বেদাস্তের ভাষ্য নিয়া বর্ষীয়ান গুরুর সঙ্গে তিনি 
বিতর্ক বাধাইয়া বসেন, গভীর শান্ত্রজ্ঞান ও তর্কশক্তির সাহাষ্যে 
আচার্য্য শঙ্করের অদবৈতবাদের ক্রটি-বিচযাতি উদঘাটন করেন। এই 
মতবাদের উপর হানেন প্রচণ্ড আঘাত। 

গুরু অছ্যুতপ্রকাশ কেবলাদ্ৈতী সন্যাসী হইলেও অস্তরে 
অন্তরে ভক্তিরসের রসিক। ভক্তি আন্দোলনের একটা নূতন 
শ্রোতধারা উড়ুগীর শেষশায়ী নারায়ণ বিগ্রহ অনস্তেশ্বরকে কেন্দ্র 
করিয়। বিস্তারিত হোক, এই আশা গোপনে এতকাল তিনি পোষণ 
করিতেছিলেন। এবার প্রতিভাধর নবীন শিষ্য মধ্বকে দেখিয়া 
তাহার বিরাট প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করিয়া, তিনি মহা উল্লসিত | মনে 
প্রাণে সদাই উপলব্ধি করেন, উড়ুললীর মঠে যে উৎস তিনি রচন! 
করিতেছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহার লোকপাবনী কল্যাণধারা ছড়াইয়। 
পড়িবে ভারতভূমির দিকে দিকে । 

কয়েক বৎসরের মধ্যেই মঠের নেতৃত্ব ভার মধ্বের উপর আসিয়া 
পড়ে। গুরু তাহাকে একদিন ডাকিয়া বলেন, “বৎস, আমার এ দেহ 
প্রাচীন হয়েছে, ক্রমে আরও অপটু হয়ে পড়বে। তাই আমার 
ইচ্ছে, তৃমি এখানকার সন্্যাসীদের নেতা হয়ে বসো, আর মঠ 
পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নাও |” 

এক শুভদিনে অচ্যুতপ্রকাশ স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী ও সঙ্জনদের 
আহ্বান করেন, সকলের সমক্ষে মধ্বের হাতে তাহার উড়ুপী মঠের 
সর্বময় ক্ষমতা সপিয়া দেন। ন্েঁহপূর্ণ স্বরে কহেন, “বৎস, আজ 
হতে এই মঠের সমস্ত কর্তব্য সম্পাদনের তার তোমার ওপর 
রইলো। এখানকার মঠাধীশরূপে ভোমার নূতন নাম হলো-_ 
আনন্দ তীর্থ |” 


১৪ ভারতের সাধক 


উত্তরজীবনে মধ্বকে তাহার সমস্ত শাস্রগ্রন্থ ও তাবে গুকদত্ত এই 
মঠাধীশ-নামই ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। 

মধ্বের সমকালীন ভারতে বিশেষত: দাক্ষিণাত্যে দার্শনিকতা। ও 
ধম্মীয মতবাদের ছন্দ সংঘর্ষ নিতান্ত কম ছিল না। সার! দেশ তখন 
বনুতর খণ্তরাজ্যে বিভক্ত । এই সব রাজসভায় তর্কদক্ষ পণ্ডিতদের 
সমাদর ছিল প্রচুর । ছোট বড রাজারা যুদ্ধ বা বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত। 
পথ-প্রাস্তরের অবস্থাও তেমন নিবাপদ নয়। কিন্তু এই অশাস্তিময় 
পবিবেশেও তর্কশুব বা! বিচার-মল্লেরা পরমানন্দে দেশের সব্ধত্র ঘুরিয়া 
বেডাইতেন। তাহাদের সন্বর্ধনায় ও বিচাব সভার অনুষ্ঠানে রাজা- 
প্রজা ধনী-নির্ধন সকলেরই উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা থাকিত না| 

বিচারমল্পতার জন্য এঁ সব শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের নান! উপাধি 
দেওয়া হইত। ইহাদের কেউ ছিলেন তর্ক-পঞ্চানন, কেউ বাদীসিংহ, 
কেউ ব। খ্যাত ছিলেন প্রতিবাদী-ভযঙ্কর নামে । রাঁজসভা, মঠ- 
মন্দির বা ধর্ম অধিবেশনে এই সব তর্কদক্ষ দুর্ধর্ষ পণ্ডিতদের মর্যাদ। 
ছিল অসাধাবণ। 

উড়ুপীব মঠে মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশখ্যাত ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিতদের 
আগমন ঘট্টত। ইহাদের সহিত সংঘর্ষের জন্য আচার্ধ্য মধব দীর্ঘদিন 
যাবৎ নিঞ্জেকে প্রস্তুত করিয়। তুলিছেছেন । ইতিমধ্যেই সাধু-সন্গ্যাসী 
ও পণ্ডিতদের মধ্যে তাহার শাস্তজ্ঞান ও বিচার নিপুণতার খ্যাতি কম 
ছড়াইয়া পড়ে নাই । বিদেশী পণ্ডিতের! উড়ুপীতে আসিলেই আচার্য 
তাহাদের সহিত তর্কযুছে। নামিতেন, ভক্তিবাদী ব্যাখা? ও বিচারের 
মধ্য দিষা করিতেন তাহাদের পধ্যুদস্ত | 

তর্কযুদ্ধে জয়ী হইলে পাগ্ডিত্যের খ্যাতি বাড়ে, বিপক্ষকে ধরাশায়ী 
করিয়া একটা আত্মতৃপ্িও পাওয়া যায়, একথা ঠিক| কিন্তু মধব 
এইসব ছন্ব-সংঘধে উৎসাহী হুইতেন আরও একট! বড় কারণে | 
তাহার জীবন একটি গঠনমূলক এশ্বরীয় কর্মের জন্য উৎসর্গীত। 
তক্তি-আন্দোলনের একটি নৃতন ধারা তিনি প্রবর্তন করিতে চান। 


একাজ করিতে হইলে প্রথমত চাই শঙ্করের অদ্বৈতবাদের খণ্ডন, 
অপর দিকে চাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ হইতে একটি পুথক ও 
নৃতনতর ভক্তিবাদের ধার! উৎসারিত করা। ইহা! করিতে হইলে 
প্রথমে শাস্ত্র পাবঙ্গম ও বিচারদক্ষ পণ্ডিতদের পরাভূত কবা ও 
স্বমতে আনয়ন কর। দরকার | নতুবা! জনসাধারণ তাঁহ। গ্রহণ করিতে 
চাহিবে কেন? এ সময়ে উড়ুপীতে আসিয়৷ ধাহারাই তর্কযুছ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহারাই মধ্বের তর্ক-শরজালে হইয়াছেন 
ভূতলশায়ী। 

প্রিয় শিষ্তের কৃতিত্ব বৃদ্ধ আচাধ্য অচ্যুতপ্রকাশ আনন্দ ও গর্বে 
তরপুর। সেদিন তীহাকে নিকটে ডাকাইয়া কহেন, “বৎস মধব। 
যে সঙ্কল্প তুমি গ্রহণ করেছে তাতে। শুধু উড়গীর মঠে বসেই সিদ্ধ 
হবে না| ছূর্গপ্রাকবারের আড়ালে বলে থেকে ক'টি প্রতিপক্ষকে তুমি 
পরাস্ত করবে? এবার ছুর্গের বাইরে যাও। আত্মরক্ষার মনোভাব 
ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ো আক্রমণ করতে । আগে দাক্ষিণাত্যের 
রাজসভ। ও মঠ-মন্দিরগুলিতে উপস্থিত হয়ে বিচার-যুদ্ধ আহ্বান 
করো । তারপর বেরিয়ে পড়ো উত্তর ভারতের ধর্মনেতাদের 
গ্রতিদবন্্ী হয়ে 1১ 

গুরুর নির্দেশ মধ্ব সানন্দে মানিয়া নেন। শুরু হয় সদলবলে 
তাহার দক্ষিণ ভারত পর্যটন ও শান্ত্রবিচারের অন্ুষ্ঠান। এ সময়ে 
বিভিন্ন অঞ্চলের সাধক ও দার্শনিকদের তিনি তর্কমুদ্ধে পরাস্ত করিতে 


১ তখনকার দিনে ভারতের সকল দার্শনিক ক্ষেত্রেই ভাফিকণ। বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। একাদশ শতাবী হইতে চতুর্দশ শতাবী পর্য্যন্ত স্তায় ও বেদাস্তের 
ক্ষেত্রে বিচারমল্লত| বেশ চলিয়াছে। 'এই সময়েই তাঁফিক শিরোমণি শ্রীহ্্য 
মিজ্বা, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, চিৎন্খাচার্ধয, আনম্গবোধ ভটারকাচার্ধ/, লীলাবতীকার 
বন্পভাচার্ধা, বেদান্ত দেশিকাচারধ্য ও বিদারণ্য মূনীশ্বরের আবির্ভাব । ইহারা 
সকলেই তাকিক, এই বঝয়েক শতাঁবী তাফিকতারই যুগ বলিলে আস্ত 
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সমর্থ হন। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে উপস্থিত হন বিষুরমললম তীর্থে 
গুরু অচ্যুতপ্রকাশও এস্থানে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন | 

মধ্ববিজয় ও মণিমপ্ররীতে বল! হইয়াছে, খদ্ধি সিদ্ধি সম্পর মধ 
এই সময়ে তাহার সঙ্গীদের কাছে কিছু যোগৈশ্বধ্য প্রকটিত করেন 
পথ চলিতে চলিতে সেবার সবাই এক নিবিড অরণোর মধ্য দিয় 
অগ্রসর হইতেছেন। নিকটে কোন জনমানব নাই, আশ্রয় বা খাছ 
সংগ্রহের কোন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না । অথচ সঙ্গীর! ক্ষুধা 
তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উঠিয়াছে। এতাবে আর কিছুক্ষণ চলিতে 
থাকিলে ক্ষুংপিপাসা ও পথশ্রমে কয়েকজনের জীবনান্ত 'ঘটিবে 
সন্দেহ নাই। 

এ সঙ্কটে কি করা যায়? ব্যগ্র ব্যাকুল মধব সহ্যাত্রীদের নিয় 
এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। হঠাৎ তাহার দেহে দেখা দেয় 
দিব্য ভাবের আবেশ । এক সঙ্গীর ঝুলিতে ভূক্তাবশিষ্ট এক টুকরা 
শুকনা কটি পাওয়া যায়। ভাবাবিষ্ট মধ্ব অক্ফুটন্বরে বার বার কি 
যেন বলিতে থাকেন আর এ রুটিটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরেন । 
ক্ষণপরেই সকলে সবিন্ময়ে দেখেন_ সঙ্গীদের সবার উদরপুত্তির 
উপযোগী একরাশ রুটি কোথা হইতে এ ঝুলির মধ্যে আসিয়া 
গিয়াছে। 

ভক্ত পণ্ডিত নারায়ণাচার্য্যের লেখা গ্রন্থে যোগবিভূত্ধি সম্পন্ন 
মধ্ের অমানুষী ভোজন সামর্থ্যের একটি চটকদার কাহিনী রহিয়াছে। 
অনেকের ধারণা, মহাভারতে বায়ুপুত্র ভীমের সম্বন্ধে যাহা বলা 
হইয়াছে এ কাহিনী অনেকট। তাহারই অনুকরণে রচিত | 

নানা অঞ্চলের বিচার সভায় জয়ী হইয়! শিয্বগণ সহ মধ্ব এবার 
ত্রিবেন্্রামে আসিয়। পৌছিয়াছেন। ভক্তিমান ও বিষ্যোৎসাহী বলিয়া 
এখানকার রাজার খ্যাতি যথেষ্ট। মধ্ব তীহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। আগন্তক সন্স্যাসীর নবীন বয়স, চোখে মুখে পাণ্ডিতা ও 
প্রতিভার দীন্তি ছড়ানো । প্রথম্‌ দর্শনেই রাজ। তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
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হইলেন । সাদর সম্বঘ্ধনার পর কহিলেন, “সন্ন্যাসীবর, আদেশ করুন, 
আপনার কোন্‌ সেবায় নিজেকে আমি নিয়োজিত করতে পারি” 

“মহারাজ:আমি সর্ধত্যাগী সক্স্যাসী, নিজের সেবার জঙ্চ আমি 
মোটেই আগ্রহী নই। এই ভক্তিহীন জর্টাচার যুগে ভক্তিযাদ 
প্রচারের জন্য আমি কৃতসঙ্কল্প | আপনি কালবিলম্ব না ক'রে 
একটি বিচার-সভা আহ্বান করুন, সেখানে ভক্তিহীন অদ্বৈতবাদের 
উপর হানবো৷ আমি চুূড়াস্ত আঘাত ।”--ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন 
আচাধ্য মধ্ব। 

“আপনি কি রামানুজের বিশিষ্টা্বৈতবাদের অন্ুগামী ?” 

“না, মহারাজ, আমার ভক্তিবাদ তা থেকে একেবারে পথক।, 
আমার মতে, ব্রদ্ম ও জীব নিত্য পৃথক--অর্থাং ছুটি পৃথক বস্ত। 
কারণ ত্রহ্ধ স্বতন্ত্র জীব অস্বতন্ত্র। তাই এই দ্বৈতবাদকে বলা হয় 
ব্বতন্ত্র-অন্বতত্ত্রবাদ। এতে রয়েছে শঙ্কর ও রামানুজ হই-এরই চরম 
বিরোধিতা |” 

“আপনার তত্বের পূর্ববস্থরী কারা? তাদের নাম তে। শুনি নি।” 

“মহারাজ, সনৎকুমারই এ তত্বের আদি গুরু | ঈশ্বরের কপায় 
আমার মাধ্যমেই এব পুনঃপ্রচার হতে যাচ্ছে।” 

“কিন্ত যতিবর, আপনি কি আপনার এই মতবাদের সমর্থনকল্পে 
্ক্থানূত্রের কোন ভাস্ত রচনা! করেছেন? নইলে দেশের সাধু-সঙ্স্যাসী 
ও পণ্ডিতসমাজ এ মতবাদ গ্রহণ করবে কেন?” 

“মহারাজ, আমার নুত্রভাষ্য বিরাজিত রয়েছে আমার কণ্ঠেই। 
আপনি সন্বর বিচার-সভার ব্যবস্থা করুন, আর প্রতিপক্ষরণে 
আমন্ত্রণ জানান কোন অদ্বৈতবাদী তর্কযোদ্ধাকে 1” 

॥ “ঘতিবর, নিকটেই শৃঙ্গেরীতে বিরাজ করছেন আমার গুরু 
বিশ্লীশক্কর মহারাঞ্জ। তিনি শুধু শৃঙ্গেরী মঠেরই অধীশ্বের নন, শাহ্কর 

-অধৈতধাদের এক শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ সারা দাক্ষিণাত্যে | বেশ কথা, -ওকেই 
আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনার প্রতিপক্ষ হিসাবে” 
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দুই আচার্য্যের বিচার-সতা! বিরাট চাঁঞচল্যের স্যষ্টি করে। প্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত, সাধক ও অগণিত উৎসাহী জনগণের সম্মুখে শুরু হয় শাস্ত্রীয় 
যুক্তিতর্কের সুতীব্র সংঘাঁত। নবীন সন্গ্যাসী মধব কিন্তু এই বিচার 
হন্যে তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। অমানুষী প্রতিভার 
অধিকারী, বায়ান পণ্ডিত ও সাধক শিরোমণি বিদ্যাশস্করের 
শ্রতিসিদ্ধ যুক্তিজাল তিনি ছিন্ন করিতে পারেন নাই । শেষটায় এই 
শক্তিধর প্রতিপক্ষের কাছে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় । 

এই পরাজয়ের গ্লানি মধ্বের জীবনে আনে এক সুদূরপ্রসারী 
প্রতিক্রিয়া। এখন হইতে শুধু অছৈতবাদের উপরই তিনি খডাহস্ত 
হন নাই, আচার্য বিগ্াশঙ্কর ও শুর্ষেলী মঠকেও জ্ঞান করিতে 
থাকেন তাহার প্রধান বৈরীরূপে ।১ বল! বাহুল্য, ত্রিবেজ্জাম সভার 
সেদিনকার এ করুণ অভিজ্ঞতা মধ্বের বিরোধিতাকে তীব্রতর করিয়৷ 
তোলে, আর তাহার নিজন্ব দ্বৈতবাদ স্থাপনের সঙ্কল্পকে করে দৃঢতর | 

তথ্য প্রমাণ হইতে দেখ! যায়, ১২২৮ খুষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন: 
সময়ে আচার্য তাহার দক্ষিণ-ভারত পর্যটন শেষ করেন এবং 
পর্ধ্যটনের শেষের দিকেই শৃঙ্গেরীর মঠাধীশ বিদ্যাশক্করের সহিত হয় 
তাহার বিচার বিতর্ক ।২ নবীন সন্স্যাসী মধ্বের বয়স তখন প্রায় 
ত্রিশ বৎসর । 

ত্রিবেন্্রীম হইতে মধব সরাসরি চলিয়া যান রামেশ্বরধামে এবং 
সেখানে চারমাস কাল অতিবাহিত করেন নিভৃত তপস্তায়। এখানেও 


১ শুজেরী মঠ ও উড়ুপীর মধবমঠের হন, বাদানুবাদ ও শক্রতা দীর্ঘকাল 
ধরিয়া চলে। ফলে মধ্ব ও তাহার অস্থগামীরা নানাভাবে নিগৃহীত হইতে 
থাকেন। প্রায় এক শতাববীর পরে মধ্ব-মত ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করিলে 
উভর় মঠাঁধীশের মধ্যে মৈত্রী ও মৌজন্তযুলক সম্পর্ক গড়িয়া! উঠে। 

২ শুক্ষেরী মঠের অধ্যক্ষ-পজী হইতে দেখা যা, স্বামী বিস্াশঙর গদীতে 
আরোহণ করেন ১২২৮ থুষ্টাবকে। অস্থমিত হয়, ইছার কিছু পরেই মধ্যের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় ও লংঘর্ষ বাঁধে । 
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অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও সল্ন্যাসীরা দলে দলে আসিয়া তাহাকে বিচার” 
বিতর্কে আহ্বান জানান। কিন্তু তপস্তাপরায়ণ মধ্বকে এসময়ে 
তর্কসভায় টানিয়া আন! সম্ভব হয় নাই। আপন মনে ইষ্টধ্যানে 
নিমগ্ন থাকিয়া তিনি সমাপ্ত করেন তাহার চাতুর্মাস্ত ব্রত। 

অতঃপর সদলবলে তিনি শ্রীরঙমে উপনীত হন। পরমপ্রতু 
নারায়ণের সেবা-অর্চনায় কিছুদিন কাটানোর পর-পালর নদীর তীর 
ধরিয়! বিষুণকাঞ্চীতে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন 
উড়ুপীতে | 

বিষুকাধ্চীতে থাকাকালে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটন। ঘটে | নারায়ণ 
আচার্য ইহার বিবরণ দিয়াছেন । এই ঘটনাটির মধ্য দিয়া মধ্বের 
অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাহার আগমনবার্তা 
শুনিয়া একদল অদ্বৈতী ও শৈব সন্যাসী তাহাকে ঘিরিয়া ধরেন এবং 
তাহাকে নানাভাবে উত্তেজিত করিয়া টানিয়া আনেন শাস্ত্র বিচারের 
দ্বন্বে। মধ্বের ভিতরে এ সময়ে দেখ! যায় এক দিব্য ভাবের 
আবেশ । শাস্ত্রের এক একটি শব্দের বন্তর অর্থ ও ছ্োতন। তিনি 
প্রকাশ করিতে থাকেন তড়িংবেগে ও অনর্গলভাবে | স্বয়ং সরম্বতী 
যেন এই নবীন সম্গ্যাসীর কণ্ঠে সেদিন আবিভূর্ত। বিচারকামী 
পণ্ডিতের! তাহার এই অমানুষী প্রতিভা ও অলৌকিক প্রজ্ঞ৷ দেখিয়! 
বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়! যান। বিষুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্ধী উতয় স্থানেই 
মধ্বের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়| 

উডভুগীর মঠে ফিরিয়৷ মধ্ব গুরুদেব অচ্যুতপ্রকাশের পদবন্দন! 
করিলেন । সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন নানা তীর্থের নানা বিচার 
সভার বিচিত্র অভিজ্ঞতা । 

মধ্বের মনোভাব বুঝিতে গুরুর ভুল হয় নাই। প্রশ্ন করিলেন, 
“বৎস, পর্যটন শেষে তোমার মন এমন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে কেন, 
বলতো ?” 

সব কণ্ঠে মধ্ব নিবেদন করেন, “প্রভু, চল্সারী পথে বছ হু বিচার- -সভার 
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সম্মুখীন হয়েছি। জয় পরাজয় ছুই-এরই অভিজ্ঞতা হয়েছে এব' 
পরাজয় থেকে জয়মাল্যই লাত করেছি বেশীর ভাগ স্থানে । আমার 
আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, ভক্তি-সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্পও আরো দৃঢ 
হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্ত প্রভূ, ত্রিবেজ্দ্রামের সতায় শৃঙ্গেরীর 
অধ্যক্ষের কাছে যে ভাবে আমি পরাস্ত হয়েছি তার গ্লানি যে এখনে 
ভুলতে পারছিনে 1” 

“ভালোই হয়েছে বংস | শক্তিমান প্রতিপক্ষের হাতে এ ধরণের 
আঘাতের তোমার প্রয়োজন ছিল । এ আঘাত থেকে নিশ্চয় বুঝতে 
পেরেছো, কোথায় কোন্‌ ক্রুট-বিচ্যুতি তোমার ভেতর লুকিয়ে 
রয়েছে। নিজের মতবাদের ভিত্তি আর তার ছূর্গপ্রাকার আরে 
বেশী সতর্কতার সঙ্গে এবার গড়ে তোলো |” 

হ্যা প্রভু, আমি উপলব্ধি করেছি _একটা৷ নৃতন তক্তিপস্থ 
দ্বৈতবাদ তারতে আমি স্থাপন করতে চাই অথচ আমার স্বপক্ষে নেই 
আমার এই মতবাদের সমর্থক ব্যাসদেবের বেদাস্তকৃত্রের কোন 
নৃতন ভাস ।” 

“ঠিকই বলেছো, সুত্রভাঙ্য ছাড়া দেশের সাধক ও দার্শনিকের 
তোমার নূতন মতবাদ গ্রহণ করবে কেন? তাই আমি বলছি, তি 
অতি সত্বর তোমার মতবাদের সমর্থক একটি গীতাভাব্য রচন 
কর। তারপর কয়েক বৎসর উড়ুগীতে নিবিষ্ট হয়ে ব'সে সমা 
করে ব্যাসম্ত্রের ভাষ্য ।” 

“তারপর 1?” 

“তারপর তুমি হিমালয়ে ধাও | মহধি ব্যাসদেবের কপালাে; 
চেষ্টা করো । নৃতনতর সুত্রতাস্ হাতে নিয়ে-_দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা! করে 
নৃতন ভক্তিবাদ এবং তারপর শুরু হোক উত্তর ভারতে তোমা 
বিজয়-অভিযান । বৎস, স্মরণ রেখো, শৃঙ্গেরী মঠই ভারতবর্ষ নয় 
আর শুধু শাক্কর মতই তোমার প্রতিপক্ষ নয়] শাঙ্কর় অছৈতবাঃ 
ছাড়াও তোমায় যুঝজে?্ছবে .তাক্ষর, রামানুজ প্রভৃতির মন্তবাদের 
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বিরুদ্ধে। এখন থেকে তোমার প্রস্তাতিকে আরো হুর্ভেষ্ত, আরো 
নিখুত ক'রে তোল ।” 

গুরুর এই নির্দেশ মানিয়। নিয়া মধব রত হইলেন নিজ মতের 
সমর্থক ভাষ্য রচনায়। কয়েক বসরের মধ্যে আরব কার্য সমাপ্ত 
হইয়া গেল। এবার তাহার হৃষ্টি পড়িল উত্তর ভারতের আধ্যাত্মিক 
প্রাণকেন্দ্র বারাণসী ও হরিদ্বারের দিকে । 

মধ্ব মনে মনে স্থির করিলেন, প্রথমে স্বরচিত স্ুত্রভান্য নিয় 
বারাণসীতে যাইবেন। সেখানকার সন্ন্যাসী, দার্শনিক ও পণ্ডিত 
সমাজ তাহার যে সমালোচন। করিবেন, তদন্ুযায়ী কর। হইবে তাত্তের 
পরিবর্তন । তারপর হিমালয়ে গিয়া মাগিবেন ব্যাসদেবের আশীব্বাদ। 
এই আশীব্বাদে বলীয়ান হইয়া হরিদ্বারে নামিয়া আসিবেন-_ 
ঘোষণা করিবেন তাহার নৃতনতর ভক্তিবাদ। 

মূল্যবান পুঁথিপত্র ঝুলিতে ভরিয়া মধ্ব পদত্রজে উত্তর ভারতের 
দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গে রহিল কয়েকটি অন্তরঙ্গ শিষ্য ও একদল 
তীর্থযাত্রী । 


তখনকার দিনে তীর্থ পর্যটনে বিপদের অস্ত ছিল না। পথি- 
মধ্যে প্রায়ই অতিক্রম করিতে হইত বড় বড় অরণ্য । এই সব 
অরণ্যে ছিল হিংস্র বাঘ ও সাপের ভয়, ইহা! হইতেও বিপজ্জনক ছিল 
দন্যু ভয়| পথচারীরা ধনী কি নির্ধন, গৃহস্থ কি সন্গ্যাসী, কোন 
কিছু বিচার করিত না। সুযোগ পাইলেই অতক্কিতে ঝাপাইয়া 
পড়িয়া পথিকের সর্বস্ব লুটিয়া নিত। 

চলার পথে সঙ্গিগণসহ আচার্য্য মধ্বকেও বার বার কম বিপদে 
পড়িতে হয় নাই | কিন্তু কখনে। ঈশ্বরের অন্ন্গ্রহে, কখনো! বা 
তাহার নিন্দের যোগশক্তির বলে আচার্য ও তাহার সঙ্গীরা চরম 
বিপ্ ও লাঞ্ছনার হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন। নারায়ণ আগচার্ধ্য 
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তাহার মধ্ববিজয়ে এ ধরণের নানা অত্যাশ্্য্য কাহিনীর বিবর 
দিয়াছেন £ 

মহারাষ্ট্রের খগুরাঁজ্য দেবগিরিতে সেবার এক কৌতুকাবহ ঘট, 
ঘটে। এখানকার তরুণ রাজ! মহাদেব কিছুদিন আগে সিংহাস 
আরোহণ করিয়াছেন। তকণ বয়স, অন্তরে উৎসাহ উদ্দীপনা 
অবধি নাই। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এক দীর্ঘ খাল খননে 
কান্দে তিনি হাত দিয়াছেন। প্রকল্প অতি বৃহৎ এবং অল্প সময়ে 
মধ্যে তাহা সমাপ্ত করিতে হইবে । তাই রাজা! মহাদেব অনেক সম 
নিজে দীড়াইয়। থাকিয়াই খননের কাজ পরিদর্শন করেন। 

ঢোল শোহরত করিয়া রাজার আদেশ জানানো হইয়াছে । € 
কোন পথচারীই এই খালের নিকর্টবন্তাঁ অঞ্চল দিয়! যাতায়াত করিতে 
খননের কাধ্যে তাহাকে দিতে হইবে অন্তত একদিনের কায়িং 
পরিশ্রম। ফাকি দিয়া কেহ এই কাজ এড়াইয়া না যায় এজ' 
রাজার ভারী কড়া ব্যবস্থা । 

মধ্ব ও তাহার শিষ্তেরা একদল তীর্থযাত্রীর সঙ্গে সেদিন খালে 
পাশ দিয়। যাইতেছেন। প্রহরীর] তাহাদের আটক করিল । রাজা 
আদেশ শুনাইয়! দিয়া কহিল, “এবার তোমাদের ঝোলাঝুলি রেখে 
কোদাল হাতে খাদের ভেতর নেমে পড়ে |” 

মধ্বের শিষ্য ও সঙ্গীর! বুঝান, “ভাই, আমর সাধু-সন্ন্যাসী 
গঙ্গাতীরের তীর্থদর্শনে যাচ্ছি । রাজা যে আইন করেছেন, তা; 
গৃহস্থ প্রজার! তা মেনে চলবে | ভিন্দেশী মানুষ, পরিব্রাজক সাধু 
সন্াসী, এদের ওপর তো এ আইনের প্রয়োগ চলতে পারে না।” 

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে ? রাজরক্ষীরা জোর চেঁচামেচি " 
গালাগালি শুরু করিয়। দিল । 

পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়া দেবগিরি-রীজ সেদিন খাল-খননের কা 
পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। রক্ষী ও সাধুদলের সোরগোঃ 
শুনিয়া সেদিকে তিনি আগাইয়া আঁসেন। গম্ভীর ব্বরে প্রশ্ন করেন 
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“ব্যাপার কি? কাজকর্ম না ক'রে এখানে এত হউ্গোল করা হচ্ছে 
কেন? 

রক্ষীদের পক্ষ হইতে সব বল! হইবার পর মধ্ব রাজাকে উদ্দেশ 
করিয়া কহেন, “মহারাজ, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনি এই 
খাল খননের কাজে হাত দিয়েছেন, খুবই ভালো কথা । কিন্তু এতে 
সাধু-সন্গাসীদের ধরে টানাটানি কেন ?” 

“রাজার বিধান সাঁধু ও অসাধু সবার ওপরই প্রযোজ্য ।” 

“কাজের দায়িত্ব প্রধানতঃ রাজার আর তার গৃহস্থ প্রজাদের । 
সাধু-সন্ন্যাসীরা কেন এতে কায়িক পরিশ্রম দ্রিতে যাঁবে ?” 

“কেন, সাধু-সন্স্যাসীরা কি সমাজ থেকে কিছু পান না? তাদের 
খাঁওয়-পর1 চলে কোথ। থেকে ? জনসাধারণ তাদের খাবার যোগায়, 
প্রতিদানে জনকল্যাণের কাজে কিছুটা! ভাগ তাঁদের নিতে হবে 
বৈকি?” 

“মহারাজ, আপনি ভ্রান্ত । সাধু-সন্গ্যামীর কাজকে আপনি স্ল 
দৃষ্টিতে দেখছেন কেন। আদলে তাদের কাজ সম্পন্ন হয় সুক্ধ্য স্তরে । 
তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রেরণা ও আশীর্বাদ এনে দেয় প্রকৃত 
কল্যাণ |” 

বিরক্তির সুরে রাঁজা মহাদেব বলে উঠেন, “আপনার এতো 
কিছু তত্বকথা শোন্বার সময় আমার নেই। রাজ-সরকার থেকে 
যে আদেশ প্রচার করা হয়েছে, সবাইকে নির্ধিবচারে তা মেনে 
চলতে হবে। আর এক মুহূর্তদেরী ন! ক'রে খাল খননের কাজে 
আপনারা সবাই নেমে পড়ূন।” 

“বেশ, মহারাজের আদেশমতই কাজ হবে, কিন্ত তার আগে 
একটা ক্ষুত্র নিবেদন আছে ।৮--বিনীতভাবে বলেন আচার্য মধ্য। 

“কি আপনার সেই নিবেদন ?” 

“মহারাজ, আপনি এ রাজ্যের অধীশ্বর, প্রজাদের পিতা, রক্ষা- 
কর্তা! প্রজার মঙ্গলের জন্য পবিত্র অনুষ্ঠান আপনি গুরু করছেন, 
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তাতে আপনার মঙ্গল হস্তের স্পর্শ থাকা উচিত। এতো বড় একটা 
কাজ হতে যাচ্ছে, কিন্ত তাতে আপনার স্পর্শ পড়েছে কি?” 

“না, তা পড়ে নি বটে,” নরম সুরে স্বীকার করেন দেবগিরির 
রাজা | 

“সে ভূল আজই এখনি সংশোধন করুন মহারাজ। আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে কিছুটা মাটি কেটে ত৷ মাথায় নিয়ে আপনি দূরে ফেলে আস্মুন, 
এতে আপনার কর্তব্য যেমন করা হবে, তেমনি প্রজারাও পাবে 
উৎসাহ ও প্রেরণা ।” 

“আপনি ঠিকই বলেছেন, সন্গ্যাসীবর । আমি সানন্দে এখনি 
খাল-খননের কাজে হাত লাগাচ্ছি ।”-_ বলার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল ও 
ঝুড়ি নিয় রাজা খালের ভিতর নামিয়া পড়েন। 

খনন শুর করার সঙ্গে সঙ্গে রাজা যেন ভূভাবিষ্ট হইয়া যান। 
তুই চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসিকায় বহিতেছে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বান। যন্ত্রগালিত 
মানুষের মত কেবলই ঝুঁড়ি-ঝুঁড়ি মাটি কাটিয়। চলিয়াছেন, একাজে 
শ্রাস্তি নাই, র্াস্তি নাই, নাই কোন বিরতি । প্রহরের পর প্রহর 
অতিবাহিত হইতেছে, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও রাজাকে কেহ 
থামাইতে পারিতেছে না। তবেকি তিনি উন্মাদ হইয়া গেলেন? 
অথব। কোন অশরীরী প্রেত তাহার উপর ভর করিয়াছে? মন্ত্রী ও 
রাজপরিষদেরা কিংকর্তব্য-বিমৃঢ় হইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া 
বেড়াইতেছেন। প্রাসাদে খবর দেওয়া হইল, রাণী ও পুরনারীরা 
ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া কান্না জুড়িয়। দিলেন। 

তবে ইতিমধ্যে সবাই বুঝিয়া নিয়াছেন, রাজার এই অস্বাভাবিক 
অবস্থায় জন্ দায়ী সন্ন্যাসীবর মধ্ব। মধ্বের এক শিষ্য অতঃপর 
ব্যাপারট। ফাস করিয়। দেন। মুচকি হানিয়। কহেন, “রাজার ছর্ভাগা, 
আমাদের আচার্য্য যে কতবড় মহাপুরুষ তা তিনি বুঝতে পায়েন নি। 
মধব হচ্ছেন বায়ুর অবতার, প্রভু নারায়ণের লীলার প্রধান ফহায়ক। 
রানার ওপর তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাই বায়ুর ভর হয়েছে রাক্ষার 
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ওপর | আচাধ্যকে প্রসন্ন না করলে, এবার রাজার আর রক্ষা! নেই, 
এভাবে দিনরাত বংসরের পর বতমর তাকে মৃত্তিকা খনন করে 
'যেতে হবে।” 

অতঃপর সবাই মিলিয়া মধ্বের চরণে বার বার ক্ষমা-প্রার্থনা 
করিতে থাকে । আচাধ্যের ক্রোধ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গে দেবগিরি- 
রাজের ভূতাবিষ্ট ভাব কাটিয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে তিনি সুস্থ ও 
স্বাভাবিক হইয়া উঠেন। 

এবার স্বজনগণসহ রাজা মধ্বের চরণে প্রণত হন, তাহার কৃপা 
ভিক্ষা করেন। প্রসন্ন মনে রাজাকে আশীব্বাদ জানাইয়। মধ্ব বলেন, 
“মহারাজ, একটা কথ। সদাই স্মরণ রাখবেন, সাধু-সন্গ্যাসীরা কর্ম ও 
ধ্যান মননের ভেতর দিয়েই সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন ক'রে 
যাচ্ছেন। ভগবান শ্রীনারায়ণের দর্শন ক'জন পায়? কিস্তু নারায়ণের 
চিহিঃত সেবক সাধু-সন্ন্যাসীদের দর্শন সবাই অনায়াসে পেতে পারে । 
এদের ভেতর দিয়েই পৃথিবী আর বৈকুষ্ঠের ভেতর রচিত হয় যোগ- 
সুত্র। তাই লক্ষ্য রাখবেন, আপনার রাজ্যে সাধুদের অমধ্যাদা 
যেন নাহয়। আশীর্বাদ জানাচ্ছি, আপনার এই খাল খননের কাজ 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে ।” 

অনুতপ্ত দেবগিরি-রাজ মধ্যের কাছে ক্ষমা ভিক্ষ। করিয়া নিলেন। 
এই রাজ্ো কিছুদিন অবস্থানের জন্য তাহাকে সানুনয় অন্ুরোধও 
জানাইলেন, কিন্তু তাহাকে আর ধরিয়। রাখা! গেল ন|। 

আচার্য মধ্বের আশীর্ববাদ অচিরে ফলিয়া যায়। রাকা মহাদেব 
স্হস্তে কোদাল নিয়! সারাদিন খাল কাটিয়াছেন এ সংবাদ বিছ্যযৎ- 
বেগে ছড়াইয়া! পড়ে । সহত্র সহত্র প্রজা উৎসাহে মাতিয়া উঠে; 
খাল খননের কাজে লাগিয়া যায়। রাজার মনক্কাম এভাবে পূর্ণ হয়! 


পণ্ডিভ নারায়ণ-আচার্য্য মণিমঞ্জরীতে পরমগ্জরু মধ্যের যোগ- 
বিভৃতি প্রদর্শনের কয়েকটি ঘটন। উল্লেখ ব্ছিয়াছেন : 
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পরিব্রাজনের পথে মধ্ব ও তাহার শিষ্ঠগণ সেবার উত্তর-পশ্চিম 
ভারতের এক তুকা-মুলমান রাজার সীমান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন। 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইবেন এমন সময় রক্ষী সেনার! তাহাদের 
বাধা দিল। কিন্তু আচাধ্য মধ্ব পিছু হটিবার পাত্র নন, .সেনাদলের 
সম্মুখে দাড়াইয়া তিনি কতকগুলি বিশেষ মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে এ সেনাদলটি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত তীহার বশীভূত হইয়া 
পড়িল। 

জনশ্রুতি আছে, মধ্ব অতঃপর সরাসরি এ মুসলমান রাজার 
সকাশে গিয়া উপস্থিত হন। আচার্ধ্য তুক্ তাষা কোনকালেই 
শিখেন নাই । কিন্তু সকলে সবিন্ময়ে দেখিলেন, বিদেশী ভিন্নধন্ম 
রাজার সহিত বিদেশী ভাষাতেই অবলীলায় তিনি কথাবার্তা চালাইয়৷ 
গেলেন । 

মধ্বের স্থুগৌর সুঠাম দেহ, দিব্যকান্তি ও প্রখর ব্যক্তিত্বে 
মুসলমান রাজ। একেবারে মুগ্ধ | বার বার তিনি অনুরোধ জানান, 
আচাধ্য আরো কিছুকাল তাহার রাজ্যে সশিষ্ত বসবাস করুন; 
তাহাদের সেবা-পরিচর্্যার জন্য যে কোন পরিমাণ অর্থব্যয়ে রাজ। 
কুষ্টিত হইবেন না। কিন্তু মধ্বের পক্ষে আর সেখানে বিলম্ব কর! 
সম্ভব নয়। তুকীরাঁজকে আস্তরিক শুভেচ্ছা জানাইয়। সেখান হইতে 
তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

মধ্বের প্রিয় শিষ্ত ও একান্ত সেবক সত্যতীর্ঘ সে-বার এক মহা- 
সন্কটে পতিত হুন। পথ চলিতে চলিতে সাধুর! সবাই এক বিস্তীর্ণ 
অরণ্যের সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত। সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নাই, 
খানিক বাদেই চারিদিকে নামিয়া আসিবে ঘন অন্ধকার | এ সময়ে 
এই দীর্ঘ বনের মধ্য দিয়া পথ চলা কঠিন। তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়া 
সবাই স্থির করিলেন, আজিকার মত এখানেই ভিটান। করা যাক্ষ, 
কাল প্রত্যুষে ডেরা-ডাণ্ড! উঠানো যাইবে । 

সত্যতীর্ঘ তাহার ঝোলাঝুলি নামাইয়া তাঁড়াভাড়ি এ বনের 
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দিকে চলিয়! গেলেন। গুরু মহারাজের রাত্রের আহারের জন্য কিছু 
ফলমূল এখনি তাহার সংগ্রহ কর! চাই । 

কিছুকাল পরেই বনমধ্যে শুনা গেল এক হিংস্র বাঘের গর্জন । 
সকলেই মহা উৎকষ্ঠিত। বেচারা সত্যতীর্ঘ এই বাঘের মুখে পড়ে নাই 
তো? দলবল নিয়া আচার্য্য মধব তখনি সেইদিকে ছুটিয়৷ গেলেন । 

বনের ভিতর প্রবেশ করিতেই যে দৃশ্য দেখা গেল, তাহাতে 
সকলেরই চক্ষুস্থির ! 

সত্যতীর্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে ফল-পাঁকড় সংগ্রহ 
করার জন্য । আর তাহার অনতিদূরেই--থাবা গুটাইয়া বসিয়া 
আছে এক হিংস্র বাঘ । ভাটার মত ছুই চোখ জ্বলজ্বল করিতেছে । 
বৃক্ষস্থিত শিকারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁকইয়া মাঁঝে মাঝে 
ছাড়িতেছে হৃস্কার-ধবনি । 

শমন-সহৃশ এই বাঘকে দেখিয়া সাধুর! সবাই ভীত সন্ত্স্ত। এমন 
সময়ে আচাধ্য মধ্বের দেহে দেখ। গেল এক দিব্য ভাবের আবেশ । 
ভাবকম্পিত দেহে, ধীরপদে এ বাঘের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়৷ 
গেলেন। সম্মোহিতের মত বাঘটি কিন্তু স্থির হইয়া বসিয়া আছে, 
চোঁখ ছুইটি নিষ্পলক, তর্জন-গর্জন একেবারে স্তব্ধ । উহার সম্মুখে 
ধাড়াইয়া মধ্ব নীরবে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে হিং বাঘ মাথা নত করিল, সেস্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করিল গভীর বনাঞ্চলে। 

সবাই এবার হাফ ছাড়িয়া! বাচিলেন ; সত্যতীর্ঘকে গাছ হইতে 
নামাইয়া আনা হইল। 

সত্যতীর্ঘ যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, “গুরুদেব, আপনার প্রতি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা আমি করবো না। কারণ, আপনার চরণেই 
নিজেকে আমি বিকিয়ে দিয়েছি । কিন্তু একটি প্রশ্ন আমি না ক'রে 
পাঁরছিনে। আমার মভ নগণ্য মানুষকে বাঁচানোর জন্য আপনি 
কেন আপনার অমূল্য জীবন আজ বিপন্ন করতে গিয়েছিলেন 1” 


২৮ ভারতের সাধক 


প্রশান্ত কণ্ঠে গুর কহিলেন, “বস, তোমার জীবন যে বিষু- 
ভগবানের কর্মে উৎসর্গ করা । এশ্বরীয় কর্ম সম্পন্ন করার জন্ত 
তোমার যে বেঁচে থাক! প্রয়োজন। তুমি আমার গীতাভাব্য ও 
সত্রতাস্তের অনুলিপি লিখেছে। | সেবায় ও কর্মে নানাভাবে আমায় 
সাহায্য করেছে! । ঈশ্বরের আদিষ্ট কাজে আরে! অনেক সাহায্য 
তুমি করবে। এই কথাটাই তো৷ হিংত্র বাঘটাকে আকারে ইঙ্গিতে 
আমি বুঝিয়ে বললাম। তাই তো সে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে 
তোমায় ছেড়ে চলে গেল ।” 

নিজের যোগবিভূতির কথা, এ অলৌকিক ঘটনার কথা, মধ্ব কি 
সহজ্জভাবেই না বর্ণনা করিলেন | শিষ্য ও জঙ্গীর! সবিস্ময়ে একে 
অন্টের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন | 


দীর্ঘ পরিত্রাজনের শৈষে আচাধ্য মধব এবার বারাণসীতে আসিয়া 
উপস্থিত হন। এখানকার প্রধান প্রধান মঠ-মগ্ডলীর সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা হয়। গীতাতাধ্য ও ব্রন্ষস্থত্র ভাষ্তে যে নৃতন দ্বৈতবাদী ভক্তি- 
ধন্ম তিনি ব্যাখ্য। করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে স্থানীয় সাধক ও পণ্ডিতদের 
সহিত তাহার মত বিনিময়ের স্থুযোগ ঘটে | অতঃপর নিজের 
মতবাদের শান্ত্রভিত্তিকে আরো দৃঢ় করিয়! নিয়া মধ্ব উপনীত হন 
পবিত্র সাধন-ধাম হরিছারে | 

মধ্বের অনেক দিনের আশা, ব্যাসগুহায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়। 
তপস্থা করিবেন, লাত করিবেন শ্রীনারায়ণের অবতার ব্যাসদেবের 
পুণ্যময় দর্শন, তারপর তাহার চরণে সমর্পণ করিবেন স্বরচিত 
বেদাস্ত-স্ত্রের তাস্ত। সে আশ! এবার এতদিনে পুর্ণ হইল । দীর্ঘ 
ধ্যান-মননের ফলে মহামুনি ব্যাস জ্যোতির্ঘয় মুগ্তিতে আবিভূত 
হইলেন তাহার নয়ন সমক্ষে। মৃছু মধুর হানতে সুত্রের ভাঙ্ক শ্বহস্তে 
তুলিয় নিয়! তাহাকে করিলেন কৃতকৃতার্থ ূ 


আচাধ্য মধ্ৰ ২৯ 


মহামুনি অতঃপর কহিলেন, “মধ্ব, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন । 
তোমার মতবাদ ভারতীয় দর্শনকে পুষ্ট করেছে, এযুগের ভক্তিধর্ম্মেরও 
করেছে বিস্তার সাধন। ভক্তি প্রচারের দিকে দৃষ্টি রেখে এবার 
ভূমি মহাভারতের তাৎপর্য নির্ণয়কারী একটি গ্রন্থ রচনা করো। 
এতে তোমার আরব পুণ্যকর্ধণ হয়ে উঠবে সহজতর |” , 

মধ্বের হাতে একটি সম্পুট তুলিয়া দিয়! স্েহভরে আরে কহিলেন, 
“বৎস, এতে রয়েছে তিনটি পরমপবিত্র শীলগ্রামশিল। | দেশে 
ফিরে গিয়ে এই শিল1 যে-যে স্থানে তুমি স্থাপন করবে সেই সেই 
স্থান পরিচিত হয়ে উঠবে জাগ্রত পীঠ রূপে ।৮১ 

এই অযাচিত করুণায় মধ্ব একেবারে অভিভূত | ছুই নয়নে 
বহিতেছে আনন্দের অশ্রুধারা | মহামুনির চরহ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
জানাইয়া, গুহা হইতে তিনি বাহির হুইয়া আসেন। 

হিম্নালয় ক্রোড়স্থিত মহাতীর্ঘগুলি পরিব্রাজন করার পর মধ্ব 
সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। এবার হইতে অধ্যাত্ব-ভারতের 
বৃহত্বর রঙ্গমধ্জে আসিয়া তিনি ঈ্লাড়ান, শুরু হয় তক্তিসিদ্ধ মহা মাধক, 
অছৈতবাদী মহাদার্শনিক, মধ্বাচার্য্যের অবিস্মরণীয় ভূমিকা। 


নানা সম্প্রদায়ের বৈঝণবদের ভিতর মধ্ব-অগ্ুগামীর! হইতেছেন 
আপোষহীন কটর দ্বৈতবাদী। 

সার! জীবন মধ্ব শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াছেন, নিজের গ্রস্থসমূহে উপস্থাপিত করিয়াছেন প্রচুর শাস্ত্রীয় 
উদ্ধৃতি, যুক্তিতর্ক ও তথ্য-প্রমাণ | কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে 
হইবে যে, শঙ্করের মতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়! শ্রুতি অপেক্ষ। ম্ৃতির 


১ এই গরম পবিশ্র শিলাআয় মধ্বাচাধ্য সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন সু্রন্ণা, 
উড়পী ও মধাতল এই তিনটি মঠে। , 


৩৬ ভারতের সাধক 


উপরই তিনি নির্ভর করিয়াছেন, বেদ-উপনিষদ অপেক্ষা পুরাণশান্ত্ের 
সহায়তাই নিয়াছেন বেশী। 

রামামুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষব আন্দোলনের এক বড় ভিত্তি । 
মধ্ব কিন্তু তাহার এই সর্বজনশ্রদ্ধেয় পুর্বস্থরীর মতবাদের উপরও 
আঘাত হানিতে পশ্চাদপদ হন নাই! 


মধব মতের প্রধান ভিত্তি ভেদবাদ | ঈশ্বর ও জীব, সেব্যবস্ত ও 
সেবক নিত্য পৃথক, নিত্য ভেদযুক্ত | শুধু তাহাই নয়, ঈশ্বর স্বতন্ত্র 
আর সবই অন্বতন্ত্র বা ঈশ্বর-নির্ভর। তাহার এই দ্বৈতবাদ দার্শনিক 
মহলে স্বতন্ত্র-অন্বতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। মধ্বপন্থীরা নিজেদের 
সম্প্রদায়কে বলেন -স-বৈষ্থব | 

মধবা চাঁধ্য ব্রহ্ম বা পরমাস্মার স্থলে স্থাপন করিয়াছেন বিষু বা 
নারায়ণকে। তিনি বলেন, স্যপ্টির আদিতে বিরাজিত ছিলেন এক ও 
অদ্বিতীয় আনন্দন্বরূপ ভগবান নারায়ণ তখন ব্রহ্মা বা শিব কেহই 
ছিলেন ন1 1১ 

সেই বিষ্ণুর দেহ হইতেই স্থষ্ট হইয়াছে এই বিশ্বচরাচর ২ এবং 
এই বিষণ বা নারাঁয়ণই একমাত্র সৎ বস্ত, অশেষ সদ্‌গুণের আধারও 
তিনি বটেন| তিনি নির্দোষ ও ব্বতন্ত্র, তাহা ব্যতীত আর সমস্ত 
কিছুই অস্যতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন ।৩ 

জীব ও ঈশ্বরের এই কেবল-ভেদ ছাড়! আচাধ্য আরও পাঁচ 
প্রকার ভেদের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, 


১ একো নারাক্সণ আসীন ব্র্ম। ন চ শক্করঃ, 
আনন্দ এক এবাগ্র আসীঙ্গারায়ণঃ প্রভু ॥. 
২ বিষ্োর্দেহীজ্জগৎ সর্বমাবিরাপীৎ। ৩ সহোপোনিষদের--* ধা টি চ 
সুত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা যথা”--ইত্যাদি শ্লোকে আচাধ্য যধ্বের দ্ৈতবাদের টা 
আভাম পাওয়া যায়। রং : 


আচার্য মরধব ৩১ 


জড় ও ঈশ্বরে তেদ, জড় ও জীবে ভেদ এবং জীবসমূহ ও জড় পদার্থ 
সমূহের আভ্যন্তরীণ ও পরস্পর ভেদ__এই পঞ্চ ভেদকে তিনি 
বলিয়াছেন প্রপঞ্চ।১ 

আচাধ্যের মতে, জীবের মোক্ষ বা মুক্তি তখনই হয় যখন 
তাহার জন্ম-মৃত্যুর যাতায়াত বা পুনর্জন্মের অবসান ঘটে এবং সে 
যখন বৈকুণে নারায়ণের কাছে স্থিতি লাভ করে। 

তিনি আরও বলেন, মুখ্য প্রাণবায়ুর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ__এবং 
নারায়ণের পুত্র বায়ুর কৃপা ছাঁড়। জীবের মোক্ষলীভের কোন সম্ভাবনা 
নাই | মধ্ের অনুগামী বৈষ্ঞবদের বিশ্বাস, এ যুগে মধ্বই হইতেছেন 
বায়ুর অবঙার ; তাই তিনিই মানুষের ত্রাঁণকর্তা। পুণ্যকর্মের জন্ত 
মধব ব্যবস্থা দিয়াছেন অক্ষয় স্বর্গবাস এবং মাধব বৈষ্ররবাদের বিরোধী 
ব্যক্তিদের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন অনস্ত নরকবাস।২ 

মধ্বের মতবাদ অনুসারে জীবাত্মা স্বাভাবিকভাবেই অবিগ্ঠা ঘ্বার! 
আবৃত। এই অবিদ্চ। দূর হয় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয় ভগবানের 
স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পর। টটন্নতশ্রেণীর জীবাত্মারাই এই জ্ঞান 
লাভ করিতে পারে এবং এজন্য তিনি প্রচার করিয়াছেন আঠারোটি 
অন্ুশাসন। এগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে-__বৈরাগ্য, শম, গুরু- 


১ বিশ্বকোষ, পৃঃ ১০২। 

২ মধব ছাড়া অপর কোন প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় দাশনিক বা সাধক 
অনস্ত নরকবাসের কথ প্রচার করেন নাই । তাই অনেকের ধারণা, খুইধর্শের 
মতবাদ দ্বার। প্রভাবিত হুইয়াই মধ্ব একথ। বলিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের 
কল্যাণপুর খৃষ্টানদের প্রাচীন উপনিবেশরপে খ্যাত। যষ্ঠ শতকেও পর্যযটক 
কস্মস্‌ ইন্ডিকো! প্রয়ষ্ট্‌ কল্যাণপুরে এমন একজন ধর্মঘাজককে দেখিতে পান 
ধিনি পারস্য হইতে এদেশে আগেন। এই কল্যাণপুর ছিল মধ্বের জন্মস্থান 
পাজকার কাছে, সমুত্রের উপকূলে । কা্জেই নিকটস্থ খৃষ্টানদমাঁজের ছুই একটি 
খু্টায় তত্ব মধ্বের মতবাদের সহিত মিশিয়া গেলে বিশ্ময়ের কিছু নাই-- 
সঃ হেস্রিংস এসসাইক্লোপিভিয়া। অব রিলিজিয়ন অ)াও্ড এখিক্স, ভলুয ; ৬। 


৩২ ভারতের সাধক 


সেবা, তগবং-চরণে ভক্তি, উপাসনা, পূর্ববমীমাঁংসা অনুযায়ী শাস্ত্রী? 
অনুষ্ঠান, অসত্য মতবাদের বিরোধিত। প্রভৃতি । 

তাহার মতে, বিষু সেবার উপায় তিনটি £ প্রথম--অঙ্কন ব 
সাধকের বিতিন্ন অঙ্গে বিষুর শঙ্খ-চক্রে. ইত্যাদির চিহ্ু ধারণ 
দ্বিতীয়-_নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর বিভিন্ন নাম অনুসারে পুত্রাদির নাঃ 
রাখা | তৃতীয়-_কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ ভজন । 


জীবনের শেষপাদে আচার্য্য মধব উড়ুগী ও অন্যান্য স্থানে কৃষ্ণ 
মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অখিলরসামৃত-মৃত্তি শ্রীকফবে 
তিনি ইষ্টরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বা মধুর ভজনের পথ অন্ুসরৎ 
করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। 

কেহ কেহ"মনে করেন, মধ্ব মতবাদ হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ঞব 
আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ, 
সম্প্রদায়েরই অস্তৃভূক্ত। আসলে এ ধারণার কোন ভিত্তি নাই 1১ 


৯ মহাপ্রত্‌ শ্রীচৈতন্ত নিজে বা তাহার বিশিষ্ট শিল্ত ও অঙ্থগামীরা কো? 
সময়েই মধ্বকে আদিগুরু বলিয়! বর্ণনা করেন নাই বা নিজেদের মধ্ব সম্প্রদায়, 
ভূক্তও বলেন নাই। বরং নানাস্থানে মাধব ব৷ তত্ববাদীদের সমালোচনাই 
করিয়াছেন। গৌড়ীয় গণোদেশ ভবীপিকাঁয় উদ্ধৃত মধ্বমঠের একটি গুরু 
পরম্পর1 এবং বলদেব বিস্তাতৃষণের উক্তি হইতেই ভ্রান্ত ধারণার উত্তব হইয়াছে 
আধুনিক গবেষণায় গৌড়ীয় গণোদ্দেশ দীপিকার গ্লোকটি প্রক্গিগ্ত বঙিয় 
প্রমাণিত হইয়াছে । বলদ্দেব প্রথম জীবনে ছিলেন মাধব সম্প্রন্থায়তৃক্ত । পরে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধক রাধাদাযোদর হাসের শিশ্বত্ব গ্রহণ করিয়া গৌড়ী! 
গোীতে যোগ দেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রভাব ও আকর্ষণ বলদেব তখন 
ছাড়িতে পারেন নাই। তাছাড়া, জয়পুরে থাকিতে তিনি অপর সম্ত্রদণায়ের 
বৈষ্ণবদের তীব্র বিরোধিতার স্থুখীন হন। গৌড়ীয় বৈধণবের! শ্রুতি-জঙুঃ 
নয় এবং তাহাদের নিজস্ব বেদাস্ত-ভান্তই ব। নাই কেন, এইসব প্রশ্নের উত্ত। 
দিতে গিক্লাও তাহাকে বিব্রত হইতে হয়। এই সব কারণে বলষেব খৌঁডীয 
সম্প্রদায়কে মধ্ব-সম্প্রদায়ের অস্ততৃক্তি বলিয়! ঘোঁষণ! করিতে উদ্সাহী হম। 


আচার মহ ৩৩ 


ব্যাসগুহা, বদরীনারায়ণ প্রভৃতি হিমালয়ের জাগ্রত তীর্থসমূহে 
কিছুদিন অবস্থানের পর মধ্বাচার্য্য সমতল ভূমিতে নামিয়! আসেন। 
এ সময়ে উত্তর তারতের প্রধান প্রধান তীর্ঘ-নগর তিনি পরিজ্রমণ 
করেন এবং প্রচার করেন নিজের ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদ । 

অতঃপর আচাধ্য প্রত্যাবর্তন করেন দাক্ষিণাত্যে । গোদাবরী 
তীরের তীর্থ ও জনপদে বহু নরনারী তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 
শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী নামে ছুই পণ্ডিতের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি 
ছিল এই অঞ্চলে । মধ্বের সহিত শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত হইয়। এবং 
তাহার ব্যক্তিত্ব ও সাধন-এশ্বর্যে আকৃষ্ট হইয়া! এই ছুই শীস্ত্রবিদ্‌ 
ব্রাক্মণই তাহার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। শোভন টের সন্ন্যাস নাম 
হয় পদ্মনাভতীর্ঘ। মধ্বের পরে তিনিই হন উডগীর অধ্যক্ষ 

মধ্বের গুরু আচার্য অচ্যুতপ্রকাঁশ অদ্বৈতবাদী সন্গ্যাসী হইলেও 
ভক্তিবাদের উপর তাহার আকর্ষণ ছিল সহজাত | প্রতিভাধর প্রিয় 
শিষ্তের সাহচর্য ও আকর্ষণ, তাহার তক্তি-পর শাস্তব্যাখ্যা ও দ্ৈত- 
বাদী নৃতন সম্প্রদায়ের প্রবর্তন অচ্যুতপ্রকাশকে নবতাবে উদ্দীপিত 


সাধ্য-দাধম সম্পর্কে চৈতন্ত-মত ও মধ্ব-মতে যুলগত পার্থক্য রহিয়াছে । 
চৈতন্টের ধন্ম শ্রীমদ্ভাগবতের অন্থ্কুল, আর মধ্বের ধর্ম মহাভারতের দ্বারা 
প্রভাবিত। চৈতন্ত গোপীপ্রেম, গোপীভজনকে উচ্চতম স্থান দিয়াছেন । মধ 
বলিয়াছেন ইহার বিপরীত কখ।। তাহার মতে, মহাভারতই শ্রেষ্ঠ শাস্ব। 
আরও বলিয়াছেন, কৃষ্তক্তিতে ব্রন্মাই শ্রেষ্ঠ, গোগীর! ভক্তির অনেক নিয়ত্তরে 
অবস্থিত (দ্রঃ মধ্বাচাধ্য £ ভাগবত তাত্পত্যম ১১/১২২২)। তাছাড়া, 
“মধবাঁচার্ধ্য ব্র্গবধূগণকে ্র্বেশ্তার সহিত তুলন! করিয়া! শ্রীমদ্ভাগবত ও 
শ্রীম্ভাগবতাঙ্ছগ গোঁড়ীক়্ দশ্প্রদায়ের পারকীয় সিদ্ধান্তকে হেয় প্রতিপাদন 
করিয়াছেন*- (ওঃ হুন্দরানন্দ বিস্ভাবিনোদ £ অচিস্ভ্যভেদাভেদবাদ। শ্রীবলদেব 
বিষ্ঞাতৃষণ, পূ ১৯৯)। স্থতরাং মহাপ্রভুর সুমহান গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মধব- 
মতাবজন্বী বলার কোন যৌক্তিকতাই নাই । আসলে চৈতন্ত মহাগ্রতৃ শ্বতন্ 
পুরুষ---তিনি নিজেই নিজের ধর্মসাম্রাজোর সংস্থাপক। 


৩৪ ভারতের সাধক 


করিয়া তোলে । শেষটায় মধ্বের দার্শনিক মতবাদ ও সাধনপ্রশালী 
তিনি গ্রহণ করেন । 

উপরোক্ত পণ্ডিতদের আগমনে মধ্বের বৈষ্ণব-আন্দোলন 
পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠে | শত শত নরনারী 
উড়ুগীর মঠে আসিয়া গ্রহণ করে তাহার পরমাশ্রয়। 

মধ্ব-মতের এই প্রসার এবং ভক্তিবাদীদের সংখ্যাধিক্য শৃঙ্গেরী 
মঠের কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করিয়া তোলে | নৃতন বৈষণব-সম্প্রদায়ের 
তক্তিবাদ, তজন-পুজনের সহজ পন্থা, জনসাধারণের কাছে অনেক 
বেশী সহজবোধ্য | ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে নবদীক্ষিত পণ্ডিত ও 
সম্ন্যাপীদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও উদ্ধম। ফলে দিনের পর দিন 
আচার্য্য মধ্বের শিষ্য, ভক্ত ও অন্ুগামীর দল বাঁড়িয়! উঠিতেছে। 

পদ্মতীর্ঘ তখন শু্গেরী মঠের অধ্যক্ষ । মঠের সন্স্যাসীদের নিয়া 
তিনি এক গোপন সভা আহ্বান করিলেন । মধ্বাচাধ্যের প্রভাব কি 
করিয়া খর্ব করা যায়, কিভাবে উড়ুগী মঠকে হীনবল করা যায় 
ইহাই বড় সমস্তা | বনু পরামর্শের পর স্থির হইল, মধ্বের ভক্তি” 
আন্দোলনকে একযোগে নানা দিক দিয়া আক্রমণ করিতে হইবে, 
চরম আঘাত হানিয়া করিতে হইবে বিধ্বস্ত । শৃঙ্গেরীর সন্যাসীদের 
সবাইকে এই লড়াইয়ে নামিতে হইবে । যে সব রাজরাজড়া ও ধনী 
ব্যক্তির মঠের শিষ্য ও সমর্থক, তাহাদের যোগাইতে হইবে অর্থ ও 
লোকবল। প্রতি জনপদে, বিষ্াকেন্দ্রে, মঠে, মন্দিরে খণ্ডন করিতে 
হইবে প্রতিপক্ষের মতবাদ । উড়ুপীর মঠে মধ্বাচার্য্য তক্তিশাস্ত্রে 
এক বিরাট গ্রন্থশাল! গড়িয়া তুলিয়াছেন ৷ এই গ্রন্থশালাটি ধ্বংস 
করার গোপন ষড়যন্ত্রও এই সভায় কর হইল। 

প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্গেরীর সন্ন্যাসীরা লড়াই-এ নামিয়া পড়েন । 
তাহাদের মঠ যেমন প্রাচীন, দলেও তেমনি আছে বহুসংখ্যক লোক । 
এ অঞ্চলের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অধিকাংশই তাহাদের 
সমর্থক । মধ্ব ও তাহার শিষ্যদের লাঞ্ছনা ও গীড়নের সীমা থাকে 


আচার্য মধব ৩৫ 


না। তাহাদের প্রাণপ্রিয় গ্রন্থশালাটি বিনষ্ট কর! হয় স্থকৌশলে। 
রাত্রিষোগে আকম্মিকভাবে একদিন ইহা। লুষ্টিত হয়। যেসব হপ্রাপ্য 
শাস্্র-গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া মধ্ব তাহার নৃতন মতবাদ স্থাপন 
করিয়াছেন, ভক্ত শিষ্যদের প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিয়াছেন, ছুষ্টের চক্রাস্তে 
তাহা কোথায় উধাও হইয়া! গেল। আচাধ্য এবং তাহার অন্ুগামীর। 
এই চরম আঘাতে একেবারে মুষড়িয়া পড়িলেন। 

কিন্ত মধ্ব হার মানিবার পাত্র নন। যে ঈশ্বরীয় কাজের ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন, চরম ছুর্দেবের আঘাত আসিলেও সে কাজে 
তিনি বিরত হইবেন না। বিষুরমজলের রাজা জয়সিংহ শৃঙ্গেরী মঠে 
যাতায়াত করিতেন, আবার এই রাজ! আচার্য মধ্বের উপরও 
ছিলেন শ্রদ্ধাবান | ভাবিয়া-চিস্তিয়া মধ্ব সেদিন জয়সিংহের কাছে 
গিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, “মহারাজ, প্রাচীন পু'ঁথিপত্রের এই 
অপহরণ শুধু বৈষ্ণবদেরই ক্ষতি নয়, এ ক্ষতি দেশের সকল শান্ত্রবিদের, 
সকল নরনারীর। ধর্ম ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গবেষক মান্রেরই স্থার্থ- 
হানি হবে এতে । আপনি একটু উদ্যোগী হয়ে শৃঙ্গেরীর মঠাধীশকে 
বুঝিয়ে বলুন, অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করুন ।” 

রাজা জয়সিংহ মধ্যস্থতা করিতে রাজী হন। শুঙ্গেরীতে গিয়া 
মঠাধ্যক্ষকে নানাভাবে তিনি বুধান, আপন প্রভাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ 
করেন। গ্াহার এই দৌত্যকার্্য সফল হয় এবং শান্তগ্রন্থগুলি 
তিনি উড়ুপীর গ্রন্থাগারে ফিরাইয়। দিবার ব্যবস্থা, করেন। 

এ ঘটনার পরও বেশ কিছুদিন উভয় মঠের মতবিরোধ ও বৈরিতা 
চলিতে থাকে । উত্তরকালে অবশ্য এই মতবিরোধের অবসান ঘটে, 
মাধব বৈষ্ণব ও শঙ্গেরীর অদ্বৈতবাদী সঙ্গ্যাসীদের মধ্যে শাস্তি স্থাপিত 
হয় এবং উভয়ে উভয়ের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় যত্ববান হন | 
এ সময়ে উড়ুলী ও শুঙ্গেরী মঠে তীর্থকামী বৈষব ও অদ্বৈতবাদীর! 
যাতায়াত করিতেন, ইহার প্রমাণ আছে। 

যে সব বৈষণব-বিরোধী প্রভাবশালী পণ্ডিত আচার্য্য মধ্বের শরণ 


৩৬ ভারতের সাধক 


নিয়া বৈষ্ণবধন্ম গ্রহণ করেন তাহাদের অন্যতম ত্রিবিক্রম আচার্য্য 
ইনি ছিলেন. একজন খ|তনামা শৈব। শুধু মধ্বের যুক্তিতর্ক ও 
বিচার-মল্লত। দেখিয়াই নয়, তাহার ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন ও 
অপূর্ব সাধনানিষ্ঠায় যুদ্ধ হইয়াই ত্রিবিক্রম আত্মসমর্পণ করেন। 
তাহার বৈষ্ণবমত গ্রহণ বুতর শৈবকে মধ্ব-মতের অনুরাগী করিয়া 
তোলে । এই নবদীক্ষিত পণ্ডিতের পুত্র নারায়ণ আচাধ্যই উত্তর- 
কালে হন মধ্বের জীবন-কাহিনীর রচয়িতা, দীক্ষাদান কালে মধ 
ত্রিবিক্রম আচার্য্যকে একখানি নয়নমন-লোভন কুষ্ণমুত্তি উপহার 
দেন। কোচিন রাজ্যে, দক্ষিণ কানাড়ায় আজিও ভক্ত বৈষণবের 
সাগ্রহে এই অনুপম বিগ্রহটি তীর্থযাত্রীদের দর্শন করায়। 

১২৭৫ খুষ্টাবে মধ্বের পিতা দেহরক্ষা করেন। ইহার অন্পকাল 
মধ্যেই মধ্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। দীক্ষার পর তাহার নূতন নাম হয় বিষুতীর্থ। আচার্ধ্য 
মধ্বের বৈষ্ণব আন্দোলনে সুপপ্ডিত বিষ্ণুতীর্ঘের অবদান প্রচুর । 


জীবনের শেষপাদে মধ্বের ভক্তিসাধন। রূপান্তরিত হয়। নৈষ্টিক 
ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া পড়ে ভাবময়তা ও রসের দিকে। 
হাদয়াসনে এতকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন শেষশায়ী বিষ্ণু, এবার তাহ 
অধিকার করেন অখিলরসামৃতসিন্ধু__বালগোপালমৃত্তি__শ্রীকঞ্ণচ । 

ধ্যান-সমাহিত মধ্বের নয়নসমক্ষে প্রভু বালগোপাল সেদিন 
আবিভূত হন। আবদারের স্বরে কহেন, “আচার্য্য, এত মঠ-মন্দির তো 
করলে, কিন্তু আমার জন্য একটা ঠীই রাখলে না। তোমার ভক্তি- 
ভালবাস। কেমনতর গো? আমি শিগগীরই আসছি, আমার মৃত্তি 
তুমি পাবে। সাগর থেকে ফেরা নৌকোর ভেতর আমি থাকবে! । 
আমায় তুলে নিয়ে স্থাপন করবে তোমাদের মন্দিরে |” 

ঠাকুর অস্তহ্থিত হন। মধ্বের হৃদয়ে অগ্থুরণিত হইতে থাকে 
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তাহার মধুনিষ্বন্দী কণ্ঠের বঙ্কার। দিব্য আনন্দে আচার্য্য মধ্যের 
দেহ-মন-প্রাণ আধ্ুত হয়, দৈবী আশ্বাসের প্রেরণায় নব-চেতনায় 
তিনি উদ্বদ্ধ হইয়া উঠেন। | 

কয়েকদিন পরের কথা । শিষ্ত ও ভক্তদের আমন্ত্রণে মধ্ব 
সেদিন সমুদ্রতীরে মালগী বন্দরে গিয়াছেন। অতি প্রত্যুষে ধ্যানজপ 
সারিয়া আচার্য বন্দরের মুখে, তটভূমিতে একাকী পাদচারণ। 
করিতেছেন। হঠাৎ দূরে নয়নপথে পড়িল একটি সমুদ্রগামী নৌক!। 
সাগর-মোহনার একপ্রান্তে কিছুদিন যাবৎ জাগিয়। উঠিয়াছে এক 
বিস্তৃত চড়া, নদীর উপরিভাগ হইতে সহস। ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না। 
সমুদ্রগামী নৌকার মাঝি এই অদৃশ্য চড়ার কবলে বড় বিপন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। যেদিকে সে নৌকা চালনা করে চড়ায় ঠেকিয়া যায়, 
বাহির হইবার কোন সন্ধানই পাইতেছে না| 

দূর হইতে আচাধ্য মধ্বকে দেখিয়া মাঝি ডাকিয়া কহিল, “সাধু- 
বাবা, আমি মহাবিপদে পড়েছি। চড়া থেকে নৌকে। বাঁচাতে 
পারছিনে, দয়া ক'রে গভীর জলে বেরুবার পথ বলে দিন।” 

মধব হাঁক দিয়া কহিলেন, “ভয় নেই, মাঝি । আমার এই উত্তরীয় 
যেদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচ্ছি তা লক্ষ্য করে তুমি নৌকো! 
চালাও । পথের সন্ধান পেয়ে যাবে ।? 

বল! বাহুল্য, সিদ্ধপুরুষ মধব তাহার অলৌকিক বিভূতির বলে 
নদীতলের অবস্থ! সবই জানিয়! নিয়াছেন । ঠিক কোন্‌ পথে চলিলে 
নৌকাটি চড়ার ছুষ্টচক্র এড়াইতে পারিবে, গভীর জলে পড়িয়া আবার 
সচল হইবে মাঝিকে সে নির্দেশ দেওয়া দরকার। তাই তীরে 
্াড়াইয়া৷ বার বার তিনি উত্তরীয় আন্দোলন করিতেছেন আর মাঝি 
সেই অনুসারে করিতেছে নৌচালন।। অবশেষে হুঃসহ পরিস্থিতির 
অবসান ঘটিল, চড়া হইতে মুক্ত হইয়া নৌকাটি বন্দরের একপাশে 
আসিয়া ভিডিল। 

মাঝির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ভক্তিভরে মধ্বকে 


৬৮ ভারতের সাধক 


প্রণাম করিয়া কহিল, “প্রভু, আপনার কৃপায় নৌকাটি আজ বাঁচাতে 
পারলাম, নইলে ধনে-প্রাণে নিজেও মারা যেতাম। আমার বাড়ী 
এই দক্ষিণেরই আদম! গ্রামে । ছ্বারকায় মালপত্র বিক্রি করতে 
গিয়েছিলাম, ফেরবার পথে এই বিপত্তি। ভাগ্যিস এ সময়ে 
এখানে আপনার দর্শন পেলাম! প্রভু, আমার একান্ত ইচ্ছে, 
আপনাকে আমি কিছু অর্থ দিই, আর আপনি তা৷ ঠাকুরের সেবায় 
লাগান ।” 

“বাবা, তোমার অর্থের লোভে আমি এই ভোরবেলায় বন্দরের 
মোহনায় এসে ধ্লাড়াইনি। তুমি এখানে আসবে, আর নৌকোটি 
চড়াঁয় ঠেকবে, এসব আগে থেকেই আমার জান । যাক্‌, নৌকোর 
খোলের ভেতর রি আছে বল ?” 

মাঝি ভাবিল, “সাধুবাব! নিশ্চয় ভেবে নিয়েছে, নৌকোর তেতর 
বহুতর দামী মালপত্র আছে । তা! থেকে তিনি কিছু বাছাই করে 
নিতে চান।” হাসিয়। কহিল, “প্রভূ, নৌকোর খোলে দামী বস্ত কিছুই 
নেই। রয়েছে শুধু একরাশ মাটির ঢেলা। দ্বারকায় সব মালপত্র 
বিক্রি হয়ে গেল। ফেরবার পথে শৃন্ত নৌকা কেবলই টাল খাচ্ছে । 
ভাবলুম, কিছু ভারী জিনিষ বোঝাই কর! যাকৃ। কাছেই গোগী- 
সরোবর । সেখানকার মাটি--গোপীচন্দন যাকে বলে, খুব পবিজ্র। 
তারই কতকগুলে। বড় বড় খণ্ড নৌকোর খোলে পুরে নিলাম । 
ভাবলাম, নৌকোর তল] ভারী করার কাজ এতে হবে, আবার এ 
গোপীচন্দন এখানকার ভক্ত মানুষদের বিলানোও যাবে । আর তো 
কোন দাঁমী গ্রিনিষপত্র আমার নেই।” ূ 

“ভাই, এ বস্তই যে আমার কাছে মহাদামী, মহাঁপবিত্র 1৮ 
প্রসন্ন সুরে উত্তর দেন আচার্য্য মধ্ব। “তুমি ওর থেকে বেছে সব 
চাইতে বড় খগুটি আমায় দাও | তোমার মাটির ঢেলায় কোন্‌ পরম 
বস্ত লুকোনে। আছে, তা তুমি জানো! না, ভাই!” 

“বেশ তাই হবে, আপনার যেমন অভিরুচি |” সানন্দে একথা 


আচাধ্য মধ্ব ৩৪ 


বলিয়া মাঝি একটি বৃহৎ গোপীচন্দন-খণ্ড নৌকোর তলা হইতে বাহির 
করিল, গড়াইয়। দিল আচাধ্য-মধ্বের দিকে । 

সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া৷ গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। উহার ভিতর হইতে 
বাহির হইয়া আসিল শিলাময় এক অনিন্দ্যনুন্দর বালগোপাল মৃত্তি। 
গোপালের দক্ষিণহস্তে দধিমস্থনের দণ্ড, আর বামহস্তে মস্থনদণ্ডের 
সুত্র । 

সগ্প্রকটিত এই শ্রীমৃত্তি নিয়া মধ্ব ও তাঁহার তক্তশিষ্যেরা 
সাড়ম্বরে উড়ুপীতে আসিয়া পৌছেন। গোপীচন্দনলিপ্ত বালগোপালকে 
এখানকার বৃহত্তম সরোবরের* তীরে নামাইয়া স্নান-অতিষেক 
করানে। হয়, পুজ। অর্চনার শেষে স্থাপন করা হয় একটি নব- 
নিগ্মিত মঠে। 

আটজন প্রধান সন্যাসী-শিষ্যের উপরে মধ্ব ম্যস্ত করেন তাহার 
পরমপ্রিয় বালগোপালের অর্চনা, ভোগরাগ ও সর্বববিধ সেবাকারধের 
ভার।২ 

মধ্বের দীর্ঘজীবন ত্যাগ তিতিক্ষা ও তপস্ঠায় ভরা । দার্শনিক 
মতবাদের বিস্তার, ভক্তিধন্মের আন্দোলন এবং বৈষ্ধবপ্রন্থের রচনা৩ ও 
প্রচারের মধ্য দিয়! ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর তিনি দুরবিস্তার্বী 
প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার উত্তর-সাধকেরাও তাহার ছ্বৈত- 


১ এই সরোবর আজো স্থানীয় জনসমাজে মধ্ব-সরোবর নামে পরিচিত । 

২ পরবস্তীকালে এই আটজন জঅক্সযাসী শিশ্ক বিভিন্ন অঞ্চলে আটটি কৃষঃ- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, এই আটটি মঠ আবার ছুইটি করিয়। ছম্ঘমঠ নামে 
পরিচিত হুইয়াছে। উড়ীস্থিত মূল মধ্ব-মঠকে বলা হয়--উত্তরাঁধি মঠ। 
আচার্য মধ্বের পরে মূল মঠের অধ্যক্ষ হন তাঁহার মন্তরশিত্য পদ্মনাভতীর্ঘ। 

৩ মধ্যের প্রধান গ্রন্থত্রয়ের নাম--গীতাঁভাম, ন্থস্ত্রভাষ, মহাভারত 
তাৎপর্ধযনির্ধর । ইহা ছাড়াও আরো! ৩৫টি ধর্মগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়। 
গিয়াছেন। 


9৬ ভারতের লাধক 


মতবাদ ও বৈষ্ণব আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার কাঁজে কম খ্যাতি 
অর্জন করেন নাই ।১ 

আরব্ধ ঈশ্বরীয় কন্মের এক বিরাট অধ্যায় সমাপন করিয়া 
আচাধ্য একদিন অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেন তাহার 
মর্তলীলায় ছেদটানার অভিপ্রায়। ১৩৩ খুষ্টাবের শুর্লানবমী 
তিথি। এ সময়ে সরিদস্তর নামক স্থানে প্রধান শিষ্যদের কাছে 
আচার্য্য এতরেয় উপনিষদের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা প্রদানে রত 
রহিয়াছেন। এই সময়ে লীলা! অবসানের পরমমুহূর্তটি অগ্রসর 
হইয়া আসিল। ইই্ধ্যানে সমাহিত হইয়! আচাধ্য মধব শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন, প্রবিষ্ট হইলেন ইষ্টধামের নিত্যলীলায়। 

ওধু দাক্ষিণাত্যেরই নয়, সারা ভারতের আধ্যাত্মিক আকাশ 
হইতে ঘটিল এক ইন্দ্রপাত। 


১ মধ্বমতাবলম্বী দার্শনিক ব্যাসরাজের চিত প্যায়াত"-অটহতবায 
বিরোধী এক প্রধান গ্রন্থ। উত্তরকালে ভারতবিশ্রুত মনীষী মধুচ্ছদন দরহৃতীকে 
এই গ্রন্থের যুক্তিথগ্নে প্রচুর আয়া শ্বীকাঁর করিতে হয়। | 





নীলাচন্গ হইতে শ্রীচৈতন্য সে-বার নবদীপে আসিয়াছেন। 
উদ্দেশ্ট, জননীর চরণ দর্শন আর কিছুদিনের জন্য পবিত্র গঙ্গাতীরে 
বাস। সে কাজ সাঙ্গ হইয়াছে। এবার প্রাণ কীদিয়। উঠিয়াছে 
বন্দাবনের জন্য | প্রাণগোবিন্দের লীলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে মন 
হইয়াছে উল, যমুনায় অবগাহনের লোভও হইয়া উঠিয়াছে ছুনিবার। 
প্রভু তাই সাঙ্গোপাঙ্গমহ তাড়াতাড়ি ব্রজের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। 

কিন্ত একি বিচিত্র কাণ্ড? ঝাড়খণ্ডের পথে না গিয়া তিনি 
হঠাৎ উত্তরের দিকে বাদশাহ হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের দিকে 
চলিলেন কেন? তিনি কি পথ ভুলিলেন? অথবা কি আছে তাহার 
মনে, কেজানে? 

কৃষ্ণপ্রেমে প্রভু গর্গর মাতোয়ারা ৷ সঙ্গীদের অন্তরেও লাগিয়াছ্ছে 
এই প্রেমের ঢেউ। নৃত্য কীর্তনে সার। পথটি মুখর হইয়া! উঠিয়াছে। 
আর এই দেবপ্রতিম সন্ন্যাসীর পিছে পিছে চলিয়াছে ভাবাকুল এক 
বৃহৎ জনতা । চলিতে চলিতে সেদিন প্রভুর এই দলটি আসিয়া, 
উপস্থিত হুয় গৌড়ের উপকণে, রামকেলীর অনতিদুরে । 

রাত্রে প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় নিতান্ত দীনবেশে 
সেখানে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন স্থানীয় ছুই কৃতী পুরুষ, ছুই 
সহোদর ভ্রাতা । ধর্্ননিষ্ঠ' আর শান্ত্রজ্ঞানের সহিত ভক্তি প্রেমের 
অপরূপ মিলন ঘটিয়াছে তাহাদের জীবনে । 

'যুক্তকরে, দস্তে তৃণ নিয়া, উভয়ে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়েন। 
ভক্তের! পরিচয় করাইয়। দেন, “প্রভু, এর ছ'ভাই গৌড়ের বাদশ! 
হুশেন শাহের প্রধান অমাত্য। বড় ভাই হচ্ছেন অমরদেব। 
রাজকীয় উপাধি-দবীর খাস। আর ছোটভাই সস্তোষদেব, 
সাকর মল্লিক বলে ইনি সরকারী মহলে পরিচিত। শান্্রবিষ্ভা 


৪২ ভারতের সাধক 


ধন্মাচরণ ও দানধ্যানের খ্যাতি যেমন এদের আছে তেমনি আছে 
অর্থ, প্রতিষ্ঠী ও মান-মর্ধ্যাদা। কিন্তু সর্বোপরি রয়েছে সত্যকার 
কৃষ্ণতক্তি |” 

প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে প্রসন্নতার দীপ্তি। প্রবীণ ভক্ত 
অমর দেবকে সন্সেহে টানিয়া তোলেন, আবদ্ধ করেন প্রগাট 
আলিঙ্গনে। মৃছ মধুর কণ্ঠে কহেন, “তোমার প্রেরিত পত্র আমি 
যথাসময়ে পেয়েছি, তার উত্তরও দিয়েছি । তোমরা ছুভাই যে কৃষ্ণ- 
কপার মহা অধিকারী! তাইতো তোমাদের দর্শনে ছুটে এলাম । 
গ্ভাখো আমার কৃপাময় কৃষ্ণের কি অপূর্ব লীল1! ব্রজধামে যাবার 
জন্য বেরিয়েছি, কিন্তু সোজা সেদিকে না গিয়ে অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটে 
এলাম এই অঞ্চলে । গৌড়ে আসবার আমার কোন প্রয়োজনই 
নেই। এসে পড়েছি শুধু তোমাদেরই জন্য 1” 

বৃন্দাবন যাত্রী প্রভুর পথভরান্তির মর্ম এবার বুঝা গেল। ভক্তের 
নীরবে ধাড়াইয়া একে অন্ঠের মুখ চাহিতে লাগিলেন । 

প্রভুর একি অপার অনুগ্রহ, একি অহেতুকী কৃপা! "অমরদেব 
ও সন্তোষদেবের নয়ন বাহিয়া ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রুর ধার! । 
পরিত্রাত। আজ ত্বয়ং অযাচিতভাবে দুয়ারে আসিয়। উপস্থিত! এষে 
তাহাদের কল্পনারও অতীত। কা! আর আন্তিতে উভয়ে ভাঙ্গিয়া 
পড়েন। ূ 

 চরপতলে পতিত হইয়! দৈন্যতরে নিবেদন করেন, পপ্রভু, কৃপা 

করে যদি এলেই, এবার তবে এই অধমদের উদ্ধার. .সাধন করে! | 
তোমার শ্রীচরণের সেবক করে নীও। বিষয়-বিষে এ জীবন. হয়ে 
উঠেছে ছুঃসহ 1” 

ছুই ভাইকে আশিস জানাইয়। শ্রীচৈতস্ত কহিলেন, “ভয় নেই 
তোমাদের । অচিরে কৃষ্ণ তোমাদের কৃপ্না করবেন, তাঁর নিজ কর্ধে 
করবেন নিয়োজিত। তোমাদের মে আমি দেখছি কৃষ্ণের চিহ্রি 
দেবকরূপে ।' আজ থেকে তোমাদের আমি নৃতন নামকরণ করলাম। 


সনাতন গোস্বামী ৪০ 


অমর 'আর সম্তোষ-_-এখন থেকে পরিচিত হবে সনাতন আর 
রূপ নামে ।” 

প্রভুর সেদিনকার দর্শন ও স্পর্শন পন্গাতন ও রূপের জীবনে 
বিপ্লব ঘটাইয়৷ দেয়। তাহার আত্তরিক আশীর্বাদ হইয়া উঠে 
অমোঘ । উত্তরকালে ছুই ভাই প্রসিদ্ধি লাভ করেন প্রভুর অন্যতম 
পার্ধদরূপে | সনাতন গোন্বামী নিম্মাণ করেন গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের 
নুদূঢ শাস্ত্রীয় ভিত্তি, স্থাপন করেন ভক্তিময় তপন্তার বলিষ্ঠ আদর্শ। 
আর তাহার অনুজ রূপ গোস্বামীর মাধ্যমে সাধিত হয় রাধাকৃষঃ 
লীলা-রসের পরিপুষ্টি ও বিস্তার-_উদ্ঘাঁটিত হয় গোগীভজনের নিগৃঢ় 
পদ্ধতি | 

সনাতনের পূর্বপুরুষের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে ।* চতুর্দশ শতকের 
মধ্যভাগে কর্ণীটদেশের পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন সর্বজ্ঞ জগদ্গুরু | 
ইহার বংশধর রূপেশ্বরদেব এক সময়ে রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। শাস্ত্রবিষ্ভা ও রাজকাধ্য ছুয়েতেই দেখা 
যাইত এই অভিজাত বংশের সমান পারদপ্সিতা | ছাড়া, 
দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীয় সাধনার ধারাও" ইহাদের জীবনে কিছুটা 
বহমান ছিল । র্ 

এই বংশের কুমীরদেবের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন তিন পুত্র-অমর, 
সন্তোষ ও বল্পতদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমর জন্মগ্রহণ করেন ১৪৬৫ 
ৃষ্টাব্ধে ; ইনিই উত্তরকালের বু বিশ্রুত বৈষ্ণবসাধক-_-সনাতন 
গোম্বামী |. বৃন্দাবনের ধর্মজীবুনের নিয়ন্তারূপে, মহাপ্রতিভাধর 
তক্তিশাস্ত্রবিদ-রূপে তাহার খ্যাতি সারা ভারতে প্রচারিত হয়। 
আর গৌড়ীয় সাধকসমাজে তিনি গণ্য হন প্রস্থ শ্রীচৈতন্যের 
জীবন-দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাস্তকাররূপে । 

সনাতনের পিতার নাম মুকুন্দদেব। গৌড় রাজসরকারের এক 
উচ্চপদে তিনি নিয়োছ্িত ছিলেন এবং তাহার বাসস্থান ছিল 
গড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলীতে । এ স্থামটি কানাই-নাটশাল! 


৪৪ ভারতের সাধক 


নামেও সে সময়ে পরিচিত ছিল। মুকুন্দদেব নিজে ছিলেন তক্তিমান 
সাধক। পুজা-পার্ব্বণ, কৃষ্ণকীর্ভন ও রামলীলার উৎসব অনুষ্ঠানে 
তাহার প্রাসাদতবন সদাই থাকিত মুখরিত | 

বালক পৌত্রদের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করিতে মুকুন্দদেব ক্রি 
করেন নাই। সনাতন ও রূপের শিক্ষাদানের ভার পড়ে রামভদ্র 
বাণীবিলাঁস নামক পণ্ডিতের উপর। প্রাথমিক পাঠ সমাপ্ত হইলে 
ছুই ভ্রাততাকে পাঠানো হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ বিগ্যাকেন্দ্র নবদীপে। 
সেখানে কয়েক বৎসরের মধ্যে নান। শাস্ত্রে তাহার। পারঙ্গম হইয়া 
উঠেন। 

প্রথমে শিক্ষাগুরুর পদে বৃত হন প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব 
সাব্বতৌম। পররর্ভীকালে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রত্বাকর বিদ্যা 
বাচস্পতির টোলে থাকিয়া সনাতন ও বূপ শাস্ত্রের রহ তন্বাদি 
অধ্ায়ন করেন। দুজনেই অসাধারণ মেধ! ও প্রতিভার অধিকারী । 
তাই নবদ্বীপে থাকিতেই তাহাদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও বিবিধ 
ধন্মশান্ত্রে অসামান্ত অধিকার অর্জন করিতে দেখা যায়। 

কিন্ত সে যুগে সংস্কৃত সাহিত্য ও শান্তর অধিগত করিলেই বৈষস্বিক 
জীবনে উন্নতি সাধন কর! যাইত না । বাদশাহের দরবারের তাষা 
ছিল ফাসীঁ। এই ফার্সী ভালভাবে আয়ত্ব করিতে না পারিলে 
কোন দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিধুক্ত হওয়ার সম্ভীবনা ছিল না। পরিরারের 
কর্তা তাই সনাতন ও রূপের ফার্সী শিক্ষার ভাল বাবস্থা করেম। 
সপ্তপ্রামে তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হয়] সেখানকার মুসলমান 
শাসনকর্তা ফকর উদ্দীন মুকুন্দদেবের বন্ধু। তাহার তত্বাবধানে 
থাকিয়া উভয় ভ্রাতা ফারসী ও আরবী বিশেষজ্ঞ মোল্লাদের কাছে পাঠ 
গ্রহণ করিতে থাকেন, অচিরে এঁ ভাষ। ছইটি ভালতাবে আন্নত্ব 
করিয়াও ফেলেন । 

ফার্সী ও আরবী সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি কিন্ত সনাতন ও রঙের. 
ব্যক্তিগত কৃষ্টি ও ধর্মাগারণকে কোনদিন ব্যাহত করিতে পাঁরে নাই। 


সনাতন গোক্গামী ৪৫ 


রাজ-অমাত্যপদ তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, মুসলমান বাদশাহ ও 
আমীর ওমরাহদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও কম করেন নাই, কিন্তু নিজস্ব 
ধন্মীয় আচার-আচরণ ও ভাবধারাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন 
সতর্কভাবে। 
তাহাদের রামকেলীর ভবন বরাবরই ছিল বিশিষ্ট সাহিত্যিক, 
শান্ত্রবিদ ও ধন্মাচার্যদের মিলনস্থল। বিশেষ করিয়া শিক্ষক 
বিদ্ধাবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সনাতনের যোগ ছিল অত্যন্ত বেশী। 
এই ধর্মমননিষ্ঠ আচাধ্যকে তিনি গুরুর মতই শ্রদ্ধা করিতেন। পরম 
সমাদরে প্রায়ই তাহাকে রামকেলীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইত। 
তাহার সহিত শাস্ত্র পাঠ ও ধন্মালোচনায় সনাতন দীর্ঘ সময় অতি- 
বাহিত করিতেন। উত্তরকালে চৈতন্তচরণে আশ্রয় শ্নবার পর হইতে 
সনাতনের শাস্ত্র পাঠের আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয় ভক্তিশান্ত্রের দিকে । 
বৃন্দাবনবাসের প্রথম যুগে পরমানন্দ ভট্টাচার্য নামক এক 
বিশিষ্ট ভক্তিনিদ্ধ আচার্যের কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন 
এবং ভাগবত ও অন্যান্য তক্তিশাগ্ড্ের নিগৃঢ় তত্ব হয় তাহার অধিগত। 
পিতামহ মুকুদ্দদেবের লোকাস্তরের পর, তাহারই পদ্দে সনাতন 
রাজসরকারে নিযুক্ত হন। তখন তাহার বয়স মাত্র আঠার বৎসর & 
তারপর ধীরে ধীরে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা৷ ও কর্্মনিষ্ঠার 
বলে পাঠান রাজ্যের অন্তভম প্রধান অমাত্যের পদে উন্নীত হন | 
রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন প্রভৃতি সমস্ত গুরুত্বপুর্ণ কার্যেই 
সুলতান হুসেন শাহকে সনাতন্নের পরামর্শ গ্রহণ করিতে দেখা 
যাইত। সনাতন ভ্রমে বাদশাহের দক্ষিণহত্ত স্বরূপ হইয়া! উঠেন; 
তাহার অনুজ রূপ এবং অনুপমও তাহারই প্রভাবে উচ্চ রাজপদে 
তখনকার দিনে রামকেলীর দেবভ্রাতাদের পদমর্যাদা, প্রভাব ও 
বিশ্ত-বিভবের খ্যাতি ছিল অসাধারণ। তাহাদের প্রাষাদের চারি- 
দিকে ছড়ু্গে।- ছিল 'বহুসংখ্যক মন্দির, মণ্ডপ ও নাটশীলা। খ্যাত- 
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নাম৷ হিন্দু বিছজ্জন, আচার্ধ্য ও সাধু-সন্স্যাসী মাত্রেই রামকেলীতে 
সনাতনের সভাকক্ষে পদার্পণ করিতেন, গ্রহণ করিতেন তাহার সেবা ও 
পৃষ্ঠপোষকতা । সনাতন ও তীহার ভ্রাতাদের বদান্ততায় দেশের দূর 
দুরাস্তস্থিত শাস্ত্-ব্যবসায়ী বু ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্র প্রতিপালিত 
হইত। এই সব কারণে রামকেলীর খ্যাতি ও সনাতনের প্রভাব 
প্রতিপত্তি সারা! গৌড়দেশে ছড়াইয়া৷ পড়ে । 

সনাতন ছিলেন হুসেন শাহের দবীর খাস--একান্ত সচিব । 
তৎকালীন যে কোন শিক্ষিত, সন্্াস্ত মুসলমানের মত তিনি ফার্সী 
ও আরবীতে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। বিধম্মী স্বলতান 
এবং ওমরাহদের সামাজিক জীবন ও রীতিনীতির অনেক কিছু 
তাহাকে অনুসরণ করিতে হইত। গৌড় দরবার বা সুলতানের 
শিবিরে অবস্থান কালে তাহার বেশভূষা ও চালচলন দেখিয়া সাধারণ 
মানুষ তাহাকে ধরিয়। নিত মুসলমান ভাবাপন্ন বলিয়া । কিন্তু 
দিনাস্তের কার্যশেষে রাঁমকেলীতে গেলেই ফুটিয়া! উঠিত তাহার আর 
এক রূপ । বাদশাহী দরবারের বাহ্া আচার-আচরণ, হাব-ভাব 
তিনি ত্যাগ করিতেন। স্নান তর্পণের পর শুরু হইত দানধ্যাঁন, 
পুজা-অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধন্্ীয় আলাপ-আলোচন!। 

কিন্ত এত দানধ্যান, ধন্মনিষ্ঠা ও দরবারী পদমধ্যাদা সত্বেও 
সনাতনের পরিবারের ভাগ্যে কিন্ত সামাজিক কৌনিম্য জুটে, নাই। 
রক্ষণশীল হিন্দুসমাঁজের দৃষ্টিতে এই পরিবার ছিল পতিত --মুসলমানের 
ঘনিষ্ঠতা ও স্পর্শদোষের জন্য অবজ্ঞাত | এই জন্যই বঙ্গীয় কায়ন্থদের 
কুলজীতে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়ায় না। ূ ঃ 


বিধর্মায় আচার-আচরণছষ্ট সনাতন এতদিনে পাইয়াছেন . প্রেছু 
শ্রীচৈতন্তের ছুর্ণত দর্শন | সারা দেহ ও. মনপ্রাণে আলিয়াছে দিব্য 
আনন্দের জোয়ার। প্রতুর এই দর্শনের পরে নুতন যাবে কিনি 
হইয়াছেন রূপান্তরিত। 


সনাতন গোস্বামী ৪৭ 


সনাতনের জীবনের এ পরিবর্তন শুরু হইয়াছে দীর্ঘদিন যাবত, 
অগ্রসর হইয়াছে প্রচ্ছন্ন ধারায় । বিত্ত বিষয় ও দরবারী মর্যাদার 
চাপে যে জীবন চাঁপা পড়িয়াছিল, আকুল হইয়া এতদিন তাহা 
কেবলি মাগিতেছিল বন্ধনমুক্তি। এবার সে মুক্তি সমাগত । 

বাহাজীবনে সনাতন ছিলেন প্রভাবশীল রাজ-অমাত্য, আর 
অন্তরে দৈশ্যময়, ত্যাগব্রতী মহাবৈষ্কব। অস্তজ্জবনে তাই এতদিন 
ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল অধ্যাত্ম-সাধনার পরমসঞ্চয়, একাস্ত- 
ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্তি ও প্পেমধন্মের আদর্শ | তাহার 
এই গোপন প্রস্ততিই সেদিন আকর্ষণ করিয়াছিল চৈতন্যদেবকে | 
সুদূর রামকেলীতে প্রভূ ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনের 
চিহ্নিত পারদ ও লীলা-পরিকর সনাতন ও রূপ*এই ছুই তাইকে 
তিনি অবলীলায় করিয়াছিলেন আত্মসাৎ | 

সনাতনের জীবন ছিল বৈষ্ণবীয় সাধনার জন্য উন্মুখ, সদা তক্তি- 
ধৃত। তাহার পক্ষে ইহা আকম্মিক কিছু নয়। এ মনোবৃত্তি ও 
সাধনধার। তাহার পূর্বপুরুষের মধ্যেও বর্তমান ছিল। বংশগত 
বৈশিষ্ট্যটিই অপরূপ রূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল সাধননিষ্ঠ সনাতনের 
জীবনে। আর প্রভু শ্রীচৈতগ্তের কৃপায় উত্তরকালে উহা! লাভ, 
করিয়াছিল চরম সার্থকতা ৷ 

হুয়্েন শাহের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন সনাতন। রাজ্যের জটিল 
কম্মের দায়িত্বভার তাহার উপর ছাড়িয়! দিয়া বাদশাহ নিশ্চিস্ত 
থাকিতেন। শুধু শাস্তির সময়েই নয়, যুদ্ধাতিযানে বাঁহির হইলেও 
হুসেন শাহ তাহার এই প্রতিভাধর অমাত্যকে সঙ্গে রাখিতেন। 
কিন্ত এই রাঁজানুগ্রহ, এই দায়িত্বভার ও মর্যাদা ক্রমে ভারস্বরূপ 
হইয়! উঠে | বিষয়-কীট হইয়া দিন যাপন করা আর তাহার সহ্য 
হইতে চায় না| বাদশাহের সেনাধ্যক্ষেরা সে-বার নির্মমভাবে 
উড়ভিস্তায় দেব-দেবীর মৃত্তি ধংস করে। ভক্ত সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়। শুরু হয়, তীব্র অন্ুতাপের দহন। দিনের পর দিন ভাবিতে 
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থাকেন, একি পাষপ্তীর জীবন তিনি যাপন করিতেছেন? সদাই 
অনুসন্ধান করিতে থাকেন উদ্ধারের উপায়। 
রাশকেলী ও তাহার আশেপাশে সনাতন গড়িয়া তুলিয়াছেন 
এক অপুর্ব ধন্মীয় পরিবেশ । অজভ্র মঠ-মন্দির নিম্মিত হইয়াছে, 
খনন কর! হইয়াছে পবিত্র কুণ্ড। প্রায়ই তিনি দেশ-দেশাস্তর হইতে 
এখানে আমন্ত্রণ করিয়। আনেন বিশিষ্ট শান্ত্রবিদ ও ভক্ত সাধকদের । 
গৌড় দরবারের কাজ .শষ হইলেই রামকেলীর ভক্তিময় পরিবেশে 
আসিয়! হৃদয়ের জ্বাল৷ জুড়াইতে বসেন, সাধন-ভঙজ্নে রত হন | 
এমনি পরিবেশে থাকিয়া সনাতনের জীবনে জাগিয়া উঠে 
ভক্তিপ্রেমের সুপ্ত চেতনা । রামকেলীতে তাহার নিজের তৈরী 
কৃষ্ণ-লীলাস্থলগুলি ঘুরিয়! ঘুরিয়।! আহরণ করেন দিব্য আনন্দ । 
বাড়ীর নিকটে অতি নিভৃত স্থানেতে 
কদম্ব কানন ধারা শ্যামকুণ্ড তাতে। 
বৃন্দাবনলীলা তথ৷ করয়ে চিন্তন, 
ন! ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ, (ভক্তি রত্বাকর ) 
অতঃপর তীব্র আন্তি জাগে জীবনে, আর এই আন্তির মধ্য 
দিয়। নামিয়া মাসে কষ্তপ্রেমের রসআ্োত। সংসারের বিত্ত-বিভব, 
যশ মাঁন সব কিছু নিরর্ঘক হইয়া উঠে। আকুলভাবে চিস্তা করিতে 
থাকেন-_ কোন্‌ পথে, কাহার নির্দেশে মিলিবে বন্থবাঞ্ছিত কৃষ্ণ দর্শন ? 
কবে অগপ্রাকৃত লীলারসে অবগাহন করিবেন? কবে এ জীবন 
হইবে কৃতকৃতার্থ ? 
এমনি সময়ে সনাতনের কাঁণে পৌছিল প্রভু শ্রীচৈতম্তের কথা | 
নীলাচলে তাহার অস্দয় ঘটিয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল রসতরঙ্গে 
তিনি ভাসাইয়া নিতেছেন অগণিত ভক্ত সাধককে | এই তরঙ্গের 
ঢেউ সেদিন সনাতনেরও হৃদয়তটে আঙিয়া আঘাত করে। জাগিয়! 
উঠে পরম উপলব্ধি-_এই প্রভূই যে জীবের উদ্ধারকর্তা | আর ইনি 
যে তাহারই জীবনপ্রভূ | 
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আকুল আবেদন জানাইয়া সনাতন শ্রীচৈতম্যকে পত্র দিলেন-_ 
«প্রভু, তৃমি আবিভূতি হয়েছো জীবের উদ্ধারের জন্য । একট্রিবার 
আমার মত অধমজনের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করো । আমি একে 
বিষয়-কীট, তহপরি শ্লেচ্ছাচারী--পতিত | আমার মুক্তির কি কোন 
উপায় নেই? মনে প্রবল ইচ্ছা জেগেছে, এ ঘ্বণ্য সংসারজীবন 
ত্যাগ করবো । আমায় অন্থমতি দাও, তোমার চরণতল্েে নিজেকে 
উৎসর্গ করি, সার! জীবন কাটিয়ে দিই তোমার দিব্য মুখচন্দ্ 
নিরীক্ষণ ক'রে |” 

নীলাচলের অন্তরঙ্গ ভক্তের! প্রভুকে এই দৈন্যময় পত্র দিলেন। 
কহিলেন, «গৌড়ের বাদশাহ, দোর্দগু-প্রতাপ হুসেন শাহের 
ইনি প্রধান অমাত্য। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্ম্মকুশলতার 
দিক দিয়ে এর জুড়ি নেই। এমন মানুষও তোমার নর্তনে কীর্তন 
পাগল হয়ে উঠেছে; রাজৈস্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে চাচ্ছে -- 
এ তো! তোমার অলৌকিক কৃপালীলা ছাড়া আর কিছু নয়, প্রভু ।” 

প্রভুর অধরে মৃহ মধুর হাসি দেখা দেয়। বার্তাবহের হস্তে 
তখনি তিনি এক পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে আর কোন কথা 
নাই, আছে শুধু একটি মাত্র লোকের উদ্ধংতি-_ 

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মন্থ। তদেবান্বাদয়ত্যন্তর্নবসজ 
রসায়নং ॥ 

অর্থাৎ, পরপুরুষে আসক্তা কোন নারী যেমন 'গৃহকর্মে থেকেও 
প্রেমিকের স্মৃতি সদাই ধরে রাখতে পারে, তেমনি বিষয়ে লিপ্ত 
থেকেও চিত্বকে ডুবিয়ে রাখা যায় তার প্রেম-রসে। 

লনাতন মহাপগ্ডিত ব্যক্তি, সর্ব দর্শন ও অধ্যাত্মতত্বে পারঙ্ছম | 
তাই প্রভু তাহাকে ইচ্ছা করিয়াই স্বামী বিভারপ্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
পঞ্চদশী হইতে এ গ্লোকটি লিখিয়া পাঠান । 

প্রভুর এই প্লোকপত্রের ইঙ্গিত পরিফার। সনাতন বুবিলেন, 
মিলমলগ্ন এখনে! উপস্থিত হয় নাই, তাই প্রভু তাহার সানছুনয় অন্গুরেধ 
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কৌশলে এড়াইয়া গেলেন। হৃদয়ের আগুন চাপিয়া রাখিয়া এখনো 
কিছুদিন তাহাকে সংসারে বাস করিতে হইবে। 

প্রভুর কাছ হইতে এঁ পত্র পাইবার পর হইতে সনাতনের 
ব্যাকুলতা, আরে৷ বাড়িয়। যায়। দিনের পর দিন অতিবাহিত হয় 
করুণ আত্তি ও কারায়। 

অবশেষে এই সেদিন রামকেলীতে বসিয়া প্রভুর কৃপা মিলিল। 
স্দূর পুরীধাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া নিজে যাচিয়া সনাতনকে তিনি 
দর্শন দিলেন । সংসার ত্যাগের অনুমতি সেদিন না মিলিলেও তাহার 
প্রেমস্পর্শ ও আশ্বাসবাণী প্রাপ্ত হইয়া সনাতনের তাপিত হৃদয় 
কতকটা শাস্ত হইল । 

সনাতন ও রূপের নিকট বিদায় নেওয়া হইয়াছে, শ্রীচৈতন্ত এবার 
বন্দাবনের দিকে রওন। হইবেন । তাহার নয়নাভিরাম রূপ, নর্তন- 
কীর্তন ও ভাবাবেশ এই কদিনের মধ্যেই সমগ্র অঞ্চলে আনিয়া 
দিয়াছে প্রাণচাঞ্চল্য। অগণিত নরনারী ভীড় করিয়াছে এই পুণ্য- 
দর্শন দেব-মানবের আশেপাশে । তাহাদের অনেকেই প্রভুর সঙ্গী 
হইতে ব্যগ্র। 

সনাতন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী; ব্যাপার দেখিয়া তিনি প্রমাদ 
গণিলেন। উত্তর-পূর্ব তারতের বিভিন্ন অধ্চাল তখন রাজনৈতিক 
ঝড়-বাপটা চলিতেছে । এ সময়ে এত লোক সঙ্গে নিয়৷ চলিলে 
প্রভুর বিপদ হইতে পারে। 

করজোড় তিনি নিবেদন করেন, প্রভু, বৃদ্দাবনেই যদি যাবে, 
এত লোক কেন সঙ্গে নিচ্ছো? আজকাল রাজা বাদশাদের ছন্দ 
সংঘর্ষ চলছে চারদিকে । এসময়ে জনসঙ্ঘটর নিয়ে চলা মোটেই 
যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া প্রভু, বৃন্দাবনে তো একান্তে কাঙাল 
বেশেই যেতে হয়।” 

প্রবীণ রাজ-অমাত্য সনাতনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত । আবার 
ভক্তবৃন্দকে সঙ্গচ্যুত এবং নিরাশ করিতেও প্রভুর মন সায় দেয় না। 
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অগত্যা বৃন্দাবন-যাত্রা ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন শাস্তিপুর 
অভিমুখে । সনাতন হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন। 


প্রভুর রামকেলীতে আগমন ও দর্শনদান যেন সনাতন ও রূপের 
নবজন্মের উন্মেষ ! তাহার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে উভয়ের জীবনে 
আসিয়াছে কষ্ণপ্রেমের নূতন জোয়ার। এই জোয়ারের উচ্ছাসে 
তাহারা এবার ভাসিয়া চলিলেন। 

অনতিবিলম্বে রামকেলীর প্রাসাদে বিশিষ্ট একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণব 
সাধককে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল । সনাতম ও রূপ তাহার 
সাহায্যে ভক্তিভরে কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করিলেন। রাঁজকর্্ম এখন 
ডাহাদের কাছে ছুব্বহ ভারত্বরূপ। যত তাড়াতাড়ি ইহ! হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যাঁয় ততই মঙ্গল । 

উভয় ভ্রাতার মধ্যে সেদিন গভীর রাত অবধি গোপন পরামর্শ 
চলে। সিদ্ধান্ত স্থির হয়, রূপ আগে গৃহত্যাগ করিবেন, আর সনাতন 
বহির্গত হইবেন কিছুদিন পরে। 

সনাতনের উপর বাদশাহের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ ন্যস্ত রহিয়াছে, 
তিনি অকম্মাৎ এখনি পদত্যাগ করিলে সার। দেশে চাধল্য পড়িয়া 
যাইবে, রাজকাধ্যে দেখ। দিবে নান] বিশৃঙ্খলা । কাজেই তাহার 
নিক্ষমণ সঙ্গত নয়। রাজকীয় দায়িত্বের বোব। কিছুটা! হাক! করিয়া 
তবেই তিনি স্ুযোগমত একদিন সরিয়া পড়িবেন। 

সনাতন ও রূপের আশ্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধু সঙ্জনদের 
সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ভরণ- 
পৌষণের মোটামুটি ব্যবস্থার জন্য বূপ তখনই তৎপর হইলেন অল্প 
দিনের মধ্যে একাজ সম্পন্ন হইয়। গেল এবং পুর্ব পরিকল্পনা অন্নুযায়ী 
রূপ চিরতরে করিলেন গৃহত্যাগ। 

খাওয়ার আগে তিনি বিশ্বস্ত এক যুদির কাছে দশ হাজার টাকা 
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গচ্ছিত রাখিয়া গেলেন। কথা রহিল, জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে সনাতন এই অর্থ তাহার কাজে লাগাইবেন। 


রূপের নিষ্রমণের পর সনাতন আরো নিঃসঙ্গ হইয়। হইয়া 
পড়েন | বিষয়বিতৃষ্জা চরমে উঠে। ক্রমে দরবারে যাতায়াতও 
বন্ধ হইয়া যায়। বাদশাহকে খবর পাঠান--তিনি অত্যন্ত গীড়িত, 
এখন হইতে স্বাতাবিকভাবে রাজসেবা সম্পন্ন কর! তাহার পক্ষে আর 
সম্ভব হইবে ন।। 

হুসেন শাহ বড় সন্দিপ্ধ হইয়া উঠেন। রূপ ইতিমধ্যে কাজকর্ম 
ছাড়িয়া! কোথায় উধাও হইয়াছেন। দবীর খাসও তেমনি কোন 
মতলব আটে নাই তো? রাজ্যের চারিদিকে যুদ্ধবিগ্রহের মেঘ 
ঘনাইয়া আসিতেছে, ঠিক এসময়ে তাহার মত একজন বিশ্বস্ত ও 
কুশলী অমাত্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে মহাবিপদের 
কথা । 

রাজবৈদ্ প্রেরিত হইল সনাতনকে পরীক্ষা করার জন্য । বৈদ্য 
ফিরিয়। আমিলেন, মুচকি হাসিয়া জানাইলেন, “বীর খাস শারীরিক 
বেশ নুস্থই আছেন, তাপ জন্য জাইাপনার ছুশ্চিন্তার কোন কারণ 
নেই।” 

হুসেন শাহ তো চটিয়া আগুন। পরদিনই তিনি অতঙ্কিতে 
সনাতনের রামকেলী-প্রাসাদে স্বয়ং উপস্থিত হন। দেখেন, 
দবীর খাসের দেহে রোগের চিহ্নুমাত্র নাই, সাধু-সন্ন্যাসী ও শাস্ত- 
বিদ্দের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরষানন্দে তিনি ধর্শালোচনায় রত 
রহিয়াছেন। | 

বাদশাহ তাহাকে কার্যে যোগদানের জনক গীড়াপীড়ি করিলেন। 
অবশেষে ভীতি প্রদর্শন করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্ত সনাতন 
তাহার সন্কয্লে অটল। গোৌড়েশ্বরের বদলে পরমেশ্বরের আসন 
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স্থাপিত হইয়াছে তাহার জীবনে, কোন চাওয়া-পাওয়ার প্রয়োজনই 
যে আজ আর তাহার নাই। 

দঢম্বরে স্পষ্ট ভাষায় তিনি হুসেন শাহকে কহিলেন, “জাহীপনা, 
সত্য কথা বলতে কি, দরবারের কাজে আমি যোগদান করবো ন৷ 
বলেই স্থির করেছি। এখন থেকে আমি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের 
দাস, আর কারুর নই। আমার এ সঙ্কল্প অপরিবর্তনীয়। আমায় 
আপনি মাজ্জনা করুন।” 

ক্রুদ্ধ হইয়া বাদশাহ তখনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ 
করিলেন। 

কিছুদিনের মধোই রাজ্যে দেখ! দিল এক জরুরী পরিস্থিতি । 
হুসেন শাহের সেনাপতি ইতিপৃরধে উড়িস্তার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবার তিনি নিজেই সসৈন্তে রাজ। 
প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে চাহেন । প্রয়োজনীয় সব 
ব্যবস্থা প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে ! কিন্তু এসময়ে সনাতনের মত তীক্ষধী 
ও বিচক্ষণ অমাত্যের সাহায্য যে তাহার পক্ষে অপরিহাধ্য ! 

কারাগৃহ হইতে আনাইয়া বার বার সনাতনকে বুঝাইতে 
লাগিলেন, “দবীর খাস, এখনে। তুমি তোমার পাগলামী ছাড়ে । 
আবার নিজের দায়িত্বপূর্ণ কাজে এসে যোগ দাও। আমার অন্থুরোধ 
শোন, আমার সঙ্গে তুমি উড়িস্যা অভিযানে চল 1” 

সনাতন চরম কথা শুনাইয়া দিলেন, “আপনার অভিযানের 
দৃশ্য আমি মানসপটে চমৎকার দেখতে পাচ্ছি, জাহাপনা | আপনার 
সেনাবাহিনী সার পথের দেবমন্দির ধ্বংস করবে, পবিত্র বিগ্রহ 
করবে কলুষিত। না- কোন মতে আমি আপনার এ পাপকার্য্যের 
সঙ্গী হতে পারবো না ।” 

অমাত্যকে তখনি আবার কারাগারে প্রেরণ করিয়া হুসেন শাহ 
প্রতাঁপরদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। 


৫৪ ভারতের সাধক 


সনাতনের এখন একমাত্র লক্ষ্য--কি করিয়া তিনি মুক্তিলাভ 
করিবেন, মিলিত হইবেন প্রাণপ্রভূ শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে । 

হঠাং সেদিন রূপের প্রেরিত এক পত্র গোপন পথে তাহার নিকট 
পৌছিল। তাহাতে নির্দেশ দেওয়া আছে- স্থানীয় মুদির কাছে যে 
টাক গচ্ছিত আছে, তাহা হইতে, সনাতন যেন এই পত্র দেখাইয়া, 
সাত হাজার টাকা গ্রহণ করেন এবং উহা! দ্বার ক্রয় করেন 
নিজের মুক্তি । 

প্রভুর সহিত মিলনের জন্য সনাতন উন্বত্বপ্রায় হইয়! উঠিয়াছেন। 
তাই উপায়াস্তর অভাবে কারামুক্তির জন্য সেদিন রূপের প্রস্তাবিত 
পথই তাহাকে বাছিয়া নিতে হইল। রক্ষীকে উৎকোচে বশীভূত 
করিয়৷ তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। 

শ্রীচৈতন্য এসময়ে বৃন্নাবনের পথে বারাঁণসীতে আসিয়া অবস্থান 
করিতেছেন। সনাতন আর এক মুহুর্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম 
ভারতের দিকে ধাবিত হইলেন । সঙ্গে চলিল বহু দিনের বিশ্বস্ত 
ভৃত্য ঈশান। 

মুক্তির অমোঘ আহ্বান আসিয়া গিয়াছে সনাতনের জীবনে | 
এই মুক্তির জন্য চরমতম মূল্য দিতে তিনি আজ প্ররস্তত। ধন মান 
রাজসম্পদ সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করিয়া, নিষিঞ্চন মুমুক্ষু সাধক 
ত্রস্তপদে ছুটিয়া চলিলেন। 

বাদশাহের বক্ষীরা তাহাকে অনুসরণ করিতে পারে, এ আশঙ্কা 
যথেষ্টই রহিয়াছে । তাই পথ চলিতে লাগিলেন দীন দরিদ্র দরবেশের 
ছদ্দবেশে। 

পথ চলিতে চলিতে সেদিন এক ক্ষুদ্র ভূ'ইয়ার অধিকারে তাহার! 
আঙিয়। পড়িয়াছেন। কোন পরিচয় নাই, কিস্তু সাক্ষাৎ মাত্রেই 
ভূইয়া তাহাদের মহাসমাদর শুরু করিয়া দিল, যেন সে কত 
দিনের বান্ধব । | 

এই আতিশব্য দেখিয়া সনাতন কিন্তু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিজেন। এই 
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শ্রেণীর ভূইয়াদের কুকীত্তির কথ! আগেই কিছু কিছু তাহার শোন। 
ছিল। ইহারা বিদেশী পর্যটকদের আশ্রয় দেয়, প্রচুর আদর- 
যত্ব করে, তারপর রাত্রিযোগে স্থযোগমত যথাসর্ব্বস্ব লুন করিয়! 
করে হত্যা । সনাতনের নিজের জন্য চিস্তা নাই। তিনি তো 
কপর্দকহীন | কিন্তু ঈশান? সে তো অর্থাদি লুকাইয়া রাখে নাই? 

চাপে পড়িয়। ঈশান স্বীকার করিল-_সাতটি মোহর সে সংগোপনে 
নিজের কাছে রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে সনাতন বা তাহার 
নিজের কাজে এগুলি ব্যবহার কর হইবে, ইহাই ছিল উদ্দেশ্য । 

সনাতন ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন, কঠোর ভাষায় ভৃত্যকে তিরস্কার 
করিয়া কহিলেন, “সব্ধ্বস্ব ত্যাগ করে, বৈরাগ্যসাধন নিয়ে, আমি 
পথে বেরিয়েছি। আর তুমি আমার সেই সাধনার পথে স্য্টি 
করেছো এমনিতর বিশ্ব! ছি-ছি!” 

তখনি ভূ ইয়ার সমীপে গিয়া কহিলেন, “আমার সঙ্গীর কাছে 
সাতটি সঞ্চিত মোহর রয়েছে। এগুলে। আপনি গ্রহণ করুন, আর 
আমাদের নিরাপদে পার করে দিন সামনের এ ছুর্গম পাহাড়” 

সনাতনের সততায় ও সত্যভাবণে অর্থগৃরন, ভূইয়। খুব খুশী। 
তখনি সে নিজে সঙ্গে করিয়া অতিথিদ্ধয়কে সেখানকার বিপজ্জনক 
অঞ্চল পার করিয়া দিল ! 

ভূইয়া প্রস্থান করিলে ঈশান কথ প্রসঙ্গে কহিল, “হুজুর, একটা 
কথা আপনার কাছে গোপন করে আমি আরে অপরাধী হয়েছি । 
আমার কাছে আনলে আটটি মোহর ছিল। তুইয়াকে সাত মোহর 
দিয়ে দেবোর পর আর একটি মোহর অবশিষ্ট রয়েছে । মিথ্য 
বলার জন্য আপনার কাছে আমি মাপ চাইছি।” 

সনাতনের আনন মুহুর্তে কঠোর হইয়া উঠে। দৃত্বরে কহেন, 
“ঈশান, আমার অনুসরণ করা তোমার ঠিক হবে না। এখনে 
অর্থের ওপর তোমার প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। অর্থের উপর নির্ভর 
করেই তুমি চলতে চাও। আর আমি নিয়েছি বৈরাগ্য সাধনের 
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কঠিন পথ; একান্তভাবে নির্ভর করতে চাই তগবানের উপর | 
নিঞ্চিঞ্চন হয়ে জীবন যাপন না! করলে আমি আমার ব্রত থেকে চ্যুত 
হবো। তুমি এখনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও ।” 

মনিবকে প্রণাম করিয়া ঈশান সাশ্রুনয়নে রামকেলীতে 
প্রত্যাবর্তন করিল। 


দ্রেতপদে পথ চলিতে চলিতে সনাতন সেদিন শোনপুরে আসিয়৷ 
উপস্থিত। সেখানে তখন হরিহরছত্রের মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
হঠাৎ মেলাক্ষেত্রে তাহার সাক্ষাৎ ঘটে তগিনীপতি শ্রীকান্তের সঙ্গে । 
সনাতনেরই কৃপায় শ্রীকান্ত রাজসরকারের দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন। ছত্রের মেলায় তিনি আসিয়াছেন বাদশাহের জন্য কয়েক 
লাখ টাকার ঘোড়া কিনিতে । 

বনু অন্থুনয়-বিনয়েও শ্রীকান্ত সনাতনকে তাহার বৈরাগ্যের পথ 
হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। শেষটায় ধরিয়া! বসিলেন, 
“বেশ, যদি ঘর ছেড়ে যেতেই হয়, ভিখারীর বেশে যেতে দেবে না । 
অন্থমতি দিন, আমি আপনাকে কিছু নূতন পরিচ্ছেদ কিনে দিই।” 

সনাতন দৃঢস্বরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অগতা। 
শ্রীকান্ত ধরিয়া বসিলেন, “এখন তে। প্রচণ্ড শ্রীত পড়েছে পশ্চিমে 
একখণ্ড ভোটকম্বল আপনাকে নিতেই হবে, নতুবা পথে যে কষ্টের 
অবধি থাকবে না|” 

ভগিনীপতির নির্বন্ধাতিশয্যে সনাতনকে এ কম্বলটি গ্রহণ 
করিতে হইল। সেটি কাধে ফেলিয়া আবার তিনি শুরু করিলেন 
পদযাত্রা । কয়েকদিন অবিরাম পথ চলার পর ০০০ 
বারাণলীধামে | 

বারাণসীতে পৌছিয়াই ষে সুসংবাদটি সনাতন শুনিলেন, তাহাতে 
তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। প্রাপগ্রডু শ্রীচৈতন্স কিছুদিন 
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যাবৎ এখানেই অবস্থান করিতেছেন । তাহার নর্তন-কীর্তনে কাশীর 
তক্তসমাজে এক প্রচণ্ড সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । 

চক্রশেখর মিশ্রের গৃহে প্রভু তখন অবস্থান করিতেছেন। 
দীনবেশে যুক্তকরে সনাতন মিশ্রের দ্বারে আসিয়া দাড়াইলেন। 

গৃহের অত্যস্তরে বসিয়। প্রভু ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন । 
হঠাৎ চক্রশেখর মিশ্রকে কহিলেন, “মিশ্র, আজ বড় শুতদিন | বাইরে 
গিয়ে হাখো, তোমার দ্বারে সমাগত হয়েছেন এক মহাবৈষব। 
এখনি পরম সমাদরে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো 1” 

তক্তের ত্রস্তেব্যস্তে বাহিরে ছুটিয়। আসিলেন। কিন্ত কই, কোন 
বৈষ্ণব মৃত্তি তো৷ সেখানে নাই? ছয়ারে দণ্ডীয়মান ছিন্নবাঁস পরিহিত 
এক দরবেশ । কন্টিমালা, তিলক ব! বৈরাগীর উত্তরীয় কোন কিছুই 
তাহার নাই। প্রভূ অপর কাহারো কথ! বলেন নাই তো! 

কিছুক্ষণ ইতস্তত; করার পর চন্দ্রশেখর মিশ্র দরবেশ-বেশী 
সনাতনকে বাড়ীর ভিতরে নিয়া গেলেন। 

প্রভুর দর্শন পাওয়। মাত্র সনাতনের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল! 
ছুটিয়া গিয়। সাষ্টাঙ্গে তাহার চরণে প্রণত হইলেন। প্রাণপ্রিয় 
ভক্তের আগমনে প্রভুরও আনন্দের আর অবধি নাই। ভাবাবেগে 
সারা দেহ কম্পিত হইতেছে, নয়নে বহিতেছে পুলকাশ্র। তূলুষ্িত 
সনাতনকে সযত্ধে তুলিয়। ধরিয়া তখনি আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। 

দৈম্তরে সনাতন সরিয়! দাড়ান। কাতর স্বরে কহেন, “প্রভু, 
আমি অতি নীচ, হীনাচারী, তোমার দেবছুর্ণত অক্ষ দিয়ে আমায় 
এতাবে আর স্পর্শ ক'রো না।” 

চিহ্নিত লীলা-পার্ধদ এতদিন পরে আজ প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ 
করিলেন। এ আনন্দ রাখার তাহার ঘে আর ঠাই নাই প্রেমাবেগে 
বার বার সনাতনকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন-_ 

প্রভু কহে তোম। স্পশি আত্ম পবিত্রিতে। 
ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে। 
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অতঃপর প্রেমার্ডক্ঠে সকলের কাছে সনাতনের নিগৃ় পরিচয় 
জ্ঞাপন করিলেন, তাহার ত্যাগ তিতিক্ষ। ও বৈরাগ্য সাধনের প্রশস্তি 
গাহিতে লাগিলেন উচ্ছৃুসিত কণ্ে। 

মধ্যাহ্ন সমাগত । প্রভু কহিলেন, “সনাতন, বেলা অনেক 
হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্য ধারায় স্ান 
তর্গণ সমাপন করে এসো । তারপর ভিক্ষা! গ্রহণ করে৷ |” 

মিশ্রগৃহ হইতে একখণ্ড পুরাতন বস্ত্র সনাতন চাহিয়। নিলেন। 
উহ]! দ্বিখণ্ডিত করিয়। তৈরী করিলেন নিজের কৌগীন ও বহির্বাস। 

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া আমিতেই এক মারাঠি ব্রাহ্মণ 
সনাতনকে তাহার গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ জানাইলেন । 

কিন্ত সনাতন তাহাতে সম্মত নন। কৃচ্ছব্রত ও কাঙালের 
জীবনকেই যে তিনি পরম পথের প্রস্ততি হিসাবে আজ প্রাণপণে 
আকড়িয়। ধরিয়াছেন। সারা জীবন কাটিয়াছে বাদশাহী দরবারের 
ভোগ-বিলাস ও এশ্বর্যের চাকচিক্যের মাঝখানে । তাইতে। 
বৈষয়িকতার সুক্্সতম অঙ্কুরটিকে নিঃশেষে দগ্ধ না করা অবধি তাহার 
স্বস্তি নাই। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়! পৌছিবেন কৃষ্ণ অন্ুরাগের 
মহাসমুদ্রে, ইহাই যে তাহার অভীগ্না। 

যুক্তকরে সনাতন নিবেদন করিলেন, “আপনারা আশীর্বাদ 
করুন, নিষিঞ্চন বৈষুব হয়ে গৃহে গৃহে মাধুকরী করেই যেন আমি 
দিনাতিপাঁত করতে পারি।” 

ভোট-কম্বলটি স্কন্ধে নিয়া, ভিক্ষার ঝুলি হস্তে সনাতন উঠিয়া 
ধাড়াইলেন। এবার বাহির হইবেন দ্বারে ঘ্বারে তিক্ষা মাগিতে। 

প্রভু তো মহা উল্লসিত, বার বার গদ্গদ কণ্ঠে সবাইকে কহিতে 
লাগিলেন, “গ্যাখো গাখো, সনাতনের কি অপুর্ব বৈরাগ্য সাধন ।” 

প্রভু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন বটে, কিন্তু এই সঙ্গে তীক্ষ দৃষ্টিতে 
ঘন ঘন চাহিতেছেন সনাতনের স্ন্ধস্িত তোট-কম্বলটির দিকে । 
7 তাহার এই দৃষ্টির গুঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে সনা'তনের দেরী হইল না। 
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মুহুর্তে নিজ সিদ্ধান্ত তিনি স্থির করিয়৷ ফেলেন, ছুটিয়। যান গঙ্গতীরে । 
দীন দরিদ্র এক বৃদ্ধ নিকটস্থ ঘাটে বসিয়। তাহার জীর্ণ কাথাটি রৌড্রে 
শুফ করিতেছে । সনাতন তাহারই শরণ নিলেন। মিনতি করিয়া 
কহিলেন, “ভাই, তুমি দয়া করে আমার একট উপকার করে! 
আমার এই নূতন কম্বলটির বদলে তোমার এ ছেঁড়া কাথাখানি 
আমায় দাও। এজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবে! তোমার কাছে।* 
সংশয় ও সন্দেহে বৃদ্ধের জর কুঞ্চিত হইয়া উঠে। নূতন তোট- 
কম্বলের বদলে এই অব্যবহার্য্য কাথা? এ আবার কি অদ্ভূত 
প্রস্তাব? এই বৈরাগীর মনে কোন অভিসন্ধি নাই তো? নাকি 
এ তাহার পরিহাস ! 
বহুক্ষণ নানাভাবে বুঝাইয়! সনাতন লোকটিকে রাজী করান। 
তারপর মহাপ্রসন্ন মনে জীর্ণ কাথ। গায়ে জড়াইয়া ফিরিয়া আসেন 
প্রভুর সমীপে । 
প্রভুর চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে অপার আনন্দের দীপ্তি । বিস্ময়ের 
তান করিয়! জিজ্ঞাসা করেন, “একি সনাতন ! তোমার মেই ভোট- 
কম্বলটি কোথায় হারিয়ে এলে ?” 
কম্বল বজ্জনের কাহিনী শুনিয়া প্রভু আনন্দে ডগমগ | এই তো! 
চাই। তাহার সনাতন যে লোকগুরু হওয়ার জন্য আবিভূর্তি! ফে 
ভক্তি সাম্রাজ্যের পত্তন প্রভূ করিতেছেন তিনি যে তাহার অন্যতম 
নিয়ামক রূপে আগে হইতেই চিহ্নিত হইয়া! আছেন। তাই তো 
লোকশিক্ষার জন্য সনাতনের জীবনে প্রকটিত হওয়া! প্রয়োজন ত্যাগ 
বৈরাগ্যের পরাকান্ঠা 1-_ 
প্রভু কহে ইহা আমি করিয়াছি বিচার । 
বিষয় রোগ খগ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার । 
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয় ভোগ । 
রোগ খণ্ডি সছৈগ্ঠ না রাখে বিষয় রোগ। 
. সেন শাহের প্রধান অমাত্যের এই সর্ববত্যাগী মহাবৈরাগীর 
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রূপটি শ্রীচৈতন্য সেদিন ইচ্ছা করিয়াই সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত 
করিলেন। বৈষ্ণব সাধকসমাজের সম্মুখে রাখিয়া গেলেন কচ্ছ বরণ ও 
দৈম্তময়তার এক কালজয়ী আলেখ্য। 

বারাণসীতে প্রভুর কাছে সনাতন এ সময়ে কিছুদিন অবস্থান 
করেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধো রাখিয়া প্রভু স্টাহার এই চিহ্নিত পার্ধদকে 
অনুপ্রাণিত করেন নিজ প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় সাধনায়। সাধ্য-সাধনার 
তত্ব নিরপণে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়। সনাতন প্রকৃত 
জিজ্ঞাস্থ, মহাপ্রতিভাধর, সর্ধ্বোপরি প্রভুর চরণে সমপিত-প্রাণ। 
পরমোৎসাহে একের পর এক তিনি প্রশ্ন করিয়া চলেন, আর প্রভু 
প্রসন্নোজ্জল মুখে উত্তর দিতে থাকেন। কিছুদিন আগে গোদাবরী- 
তীরে প্রভু ও রামানন্দের সংলাপের মধ্য দিয়! প্রকাশিত হইয়াছে 
গৌড়ীয় বৈষবধর্মের নির্য্যাস _ব্রজরসতত্ব | আর আজ বারাণসীর 
গঙ্গাতীরে প্রভু ও সনাতনের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হুইল 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার ক্রম ও নিগৃঢ় তত্ব। প্রভুর ব্যাখ্যাত এই 
তত্বের সবাহকরূপেই সনাতন উত্তরকালে ব্রজমগ্ডলের বৈষ্ণব-সমাজের 
শীর্ষস্থানীয় হইয়৷ উঠিয়াছিলেন। 

একে একে প্রভ্‌ বিবৃত করিলেন কৃষ্ণ-অবতার ও বৃন্দাবন-লীলার 
মন্মকথা। প্রকাশ করিলেন যুগলভজ্ঞনের অপূর্ব পদ্ধতি । প্রথমে 
শ্রীমুখের বাণী শুনাইয়াই প্রভূ সনাতনকে কৃতার্থ করিলেন। তারপর 
পরম কৃপাঁভরে তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি-সঞ্চার | সনাতনের 
শিরে পন্মহস্ত স্থাপন করিয়া কহিলেন, “সনাতন, আজ দেববাঞ্ছিত যে 
সব তত্ব তুমি শ্রবণ করলে, আশীর্বাদ করি, তা তোমার ভেতর 
ক্ষারিত হয়ে উঠুক 1% 

ইতিপুর্রবে রূপকেও প্রভু এমনি কৃপা করিয়াছেন। শক্তি 
সধ্ণর করিয়! পাঠাইয়! দিয়াছেন বৃন্বাবনধামে। এবার সনাতনকে 
সেখানে প্রেরণ করিলেন বিরাট দায়িত্বের তার দিয়া। নির্দেশ 
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তুমিও করিহ ভক্তিরসের প্রচার । 
মথুরায় লুপ্ত তীর্ঘের করিহ উদ্ধার । 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেব! বৈষ্ণব আচার । 
তক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করহ প্রচার ॥ 
আরে! কহিলেন, “সনাতন, এর পর থেকে আমার কাম্থাকরঙ্গ- 
ধারী কাঙাল বৈষবেরা দলে দলে ব্রজমণ্ডলে গিয়ে আশ্রয় নেবে। 
তুমি তাদের ওপর দৃষ্টি রেখো, রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে 1” 
প্রভুর এই আদেশ সনাতন নিষ্ঠাতরে পালন করিয়াছিলেন । 
প্রভুর ব্যাখ্যাত তত্বের ধারক ও বাহকরূপে উত্তরকালে ব্রজমণগ্ডলেই 
তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন এবং অচিরকাল মধ্যে 
সেখানকার বৈষ্ণবসমাজের মুখপাত্ররূপে চিহ্িত হইয়া। উঠেন । 


বৃন্দাবনে পৌছিয়াই প্রবীণ ভক্ত সুবুদ্ধি রায়, লোকনাথ গোস্বামী 
ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের সহিত সনাতন সাক্ষাৎ করিলেন | দৈন্তভরে 
তাহাদের চরণে দণ্ডবৎ করার পর আশ্রয় নিলেন যমুনা-পুলিনের 
আদিত্যটিলায়। 
স্থানটি ঘন অরণ্যময়। এখানকার নিজ্জন সুগভীর পরিবেশ 
ধ্যানভজনের বড় অনুকুল । নিধিবঞ্জ সাধক সনাতনের এ জায়গাটি 
বড় ভাল লাগিল। এখানে বঙ্গিয়া একাস্ত নিষ্ঠায় তিনি দাধনভজন 
শুরু করিয়া দ্িলেন। 
সনাতনের এই সময়কার ত্যাগ-বৈরাগ্যময়, ভজননিষ্ঠ জীবনের 
চিত্র 'তক্ত পদাবলী” হইতে পাওয়া যায়-- 
কভু কান্দে কড়ু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে 
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস। 
ছেড়া কাথা, নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা 
পরিধান.ছেড়া বহিব্বাস। 
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কখনও বনের শাক অলবণে করি পাক 
মুখে দেয় হই এক গ্রাস। 


মাঝে মাঝে তজনতম্ময় সাধকের স্বাতাবিক অবস্থা যখন ফিরিয়া 
আসে, ঝুলি কাধে পদব্রজে মথুরায় চলিয়া যান। যৎকিঞিৎ ভিক্ষা 
সেখানে মিলে, তাহাতেই হয় উদরপুত্তি। 

কিছুদিনের মধ্যেই প্রভুর নির্দেশ মত সমাতন লুপ্ততীর্ঘ উদ্ধারে 
ব্রতী হন। আগে হইভেই লোকনাথ গোম্বামী এ কাজ কিছুট। শুরু 
করিয়াছেন। সনাতন তাহার সহিত নিজের প্রচেষ্টা যুক্ত করিলেন। 
যে সব প্রাচীন গ্রন্থে ব্রমাহাত্য বণিত আছে সেগুলি টু'ড়িয়। লুপ্ত 
তীর্থের সন্ধান বাহির করা এখন হইতে হয় তাহার এক বড় কাজ। 
এই উদ্দেশ্ট নিয়া দিনের পর দিন তিনি অরণ্যে পর্বতে ঘুরিয়া 
বেড়ান। শাস্ত্র, মহাজন বাক্য ও লোকগাথার ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের 
এক একটি লীলাতীর্ঘ উদ্ধার করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
স্থানীয় জনগণকে নিয়। মত্ত হন কীর্তনানন্দে। 

বৎসরখানেক বৃন্দাবনে অতিবাহিত করার পর প্রভূ শ্রীচৈতন্তের 
জন্য সনাতনের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাছাড়া, প্রভু তাহাকে 
একবার নীলাচলে ঘুরিয়া আমিতেও বলিয়াছিলেন। তাই হঠাৎ 
একদিন ঝুলি কাধে নিয়। উড়িস্যার পথে ধাবিত হইলেন। 

ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া সনাতন দিন রাত পথ চলিতেছেন। 
হঠাৎ একদিন দেখ! গেল, দেহে তাহার বিষাক্ত কও রোগের আক্রমণ 
ঘটিয়াছে। নিবিব্ সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিতে থাকেন, এই ছুষ্ট 
রোগের হূর্ভোগ যে তাহার প্রাপ্য । দবীর খাস জীবনে মেচ্ছ 
স্থবলতানের অধীনে থাকিয়া যে সব অন্তায়-অনাচার করিয়াছেন, 
এ যে তাহারই অনিবার্য পরিণতি। সঙ্গে সঙ্গে নিজ সন্কল্প স্থির 
করিয়া ফেলিলেন, ঘৃণ্য রোগে আক্রান্ত এই দেহভার আর শুধু শুধু 
বহন করিয়া বেড়াইবেন না। পুরীধামে পৌঁ'ছিয়া শ্রীজগন্নাথ ও প্রভূ 
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প্রীচৈতন্তের চন্দ্রবদন দর্শন করিবেন, তারপর রথচক্রতলে করিবেন 
প্রাণ বিসর্জন | 


ধামে- পৌছিয়াই সনাতন উপস্থিত হইলেন হরিদাসের তজন 
কুটিরে। হরিদাস নিজেকে মনে করেন বন, পতিত, দীনাতিদীন। 
তাই শ্রীঞ্জগন্নাথের সেবক ও চৈতন্ত-প্রভূর ভক্তদের স্পর্শ এড়াইয়া 
নগরের এক প্রান্তে নিজের পর্ণকুটির রচনা করিয়াছেন। সনাতনের 
মনেও এমনি দৈম্তভাব; নিজেকে মনে করেন আচারভষ্ট ও অপবিত্র । 
তাই হরিদাসের কুটিরই যে তাহার আশ্রয়স্থল | জপসিদ্ধ হরিদাস 
আর ত্যাগনিষ্ঠ শান্ত্রবিদ সাধক সনাতন, এই ছুয়ের মিলনে বিজন 
টোটা মধ্যস্থ কুটির সরগরম হইয়া! উঠে। 

প্রভুর নিত্যকার এক কাজ ছিল পরম ভক্ত হরিদাসকে দর্শন 
দান। জগন্নাথের উপল ভোগের পর তিনি সাঙ্গোপাঙ্গ সহ এই 
কুটিরে উপস্থিত হইতেন, দীর্ঘ সময় কাটাইয়া গৃহে ফিরিতেন। 

সেদিন প্রভু টোটায় পদার্পণ কর! মাত্র সনাতন দৈম্ততরে 
তাহাকে প্রণাম করিলেন। বাহু প্রসারিয়া প্রভূ যতই আলিঙ্গন 
করিতে যান, সনাতন ততই পিছু হটেন। কাতর হরে বলেন, 
“প্রভু কৃপা করো, আমার মিনতি রাখ। এমন ক'রে তোমার 
দেবছূর্পভ দেহ দিয়ে আমায় স্পর্শ ক'রে! না! আমি অতি হীন, 
জষ্টাচারী। তছুপরি সার! অঙ্গে রয়েছে কর ঘৃণ্য ক্লেদ। দোহাই 
তোমার, এই রদ তোমার গায়ে মেখে আমায় আর পাপের ভাগী 
করো না।” 

কিন্ত প্রভুকে রোধ করিবে এমন সাধ্য কার ? আনন্দের আবেশে 
বার বার প্রিয় পার্ধদকে বুকে জড়াইয়! ধরেন, কঙুরস তাহার 
সার শরীরে লিপ্ত হয়। আর সনাতন কেবলি জলিতে থাকেন 
'অন্ুতাপের তীত্র দছনে । 
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সনাঁতনের আত্মগ্লানি কেবলি বাড়িতে থাকে । ভাবেন- কৃ 
তাহাকে একি বিপদে ফেলিলেন ! রোজই প্রভু তাহাকে এমনি 
ভাবে প্রেমালিঙ্গন দিবেন, আর তাহার দেহ হইবে অপবিত্র । এষে 
নিতান্ত অসহ্থ। বরং এ পাপ-দেহ তাড়াতাড়ি বিসর্জন দেওয়াই 


সেদিন ভক্তগণসহ শ্রীচৈতন্ত হরিদাসের ভজনকুটির আলে! করিয়া 
বসিয়াছেন, তাবাবেশে ও দিব্য আনন্দে তিনি উদ্দীপিত। শ্রীমুখ 
হইতে কৃষ্ণকথার অম্বতধার! ঝরিয়। পড়িতেছে। 
হঠাৎ প্রভূ সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “সনাতন, একটা! 
কথ। মনে রেখো, দেহত্যাগ করলেই কিন্তু কৃষ্ণ মিলে না; কৃষ্ণ 
মিলে কৃষ্চভজনে । ওসব অশুভ সন্কল্প ছেড়ে দাও, ডুব দাও লীলা- 
ময়ের লীলারসের মহাপাথারে। আমি আশীর্বাদ করছি, অচিরে 
তোমার মনস্কামন। সিদ্ধ হবে, পাবে পরম প্রভুর দর্শন ।” 
প্রভুর ইঙ্গিতের মর্ম সনাতন বুঝিলেন। অন্তর্ধ্যামীর কাছে 
সনাতনের আত্মহত্যার গোপন ইচ্ছাটি অজানা থাকে নাই। 
প্রেমাবেগে সনাতন তাহার চরণতলে নিপতিত হইলেন। 
কাদিতে কাদিতে কহিলেন, “প্রভূ, আমি পতিত, তায় মহাপাতকী । 
তবে এ দেহ জিইয়ে রেখে কি লাত, বলো! ? শ্ীজগন্নাথের রথচক্রতলে 
আমি নিজেকে নিক্ষেপ করবো, আমায় তৃমি অনুমতি দাও” 
উত্তরে কৃপাময় প্রভু যে কথ! কহিলেন, তাহার মধ্য দিয়া অস্তরঙ্গ 
ভক্ত সনাতনের মূল্যায়ন প্রকট হইয়া! উঠে ঃ 
প্রভূ কছে তোমার দেহ মোর নিজ ধন। 
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ । 
পরের ভ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে । 
ধশ্মাধর্ম বিচার কিবা না পার করিতে | 
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন | 
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন | ( চৈঃ চঃ) 


সনাতন গোস্বামী ৬৫ 


চিহ্নিত পার্ধদ সনাতনকে দিয়া কি এঁশী কণ্ম প্রভু করাইবেন 
তাহার আভাষ ইতিমধ্যেই কিছুট। ফুটিয়। উঠিয়াছে। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ- 
সেবার প্রবর্তন, লীলাতীর্ঘ উদ্ধার, বৈরাগ্যময় আদর্শের প্রচার__ 
এগুলি তাহার সম্কল্লে রহিয়াছে। একাজে সনাতন তাহার অন্যতম 
প্রধান সহায়। নিজে প্রভূ মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছেন, 
তাই এস্থান ত্যাগ করার ইচ্ছ! তাহার নাই। এদিকে প্রাণপ্রিয় 
ব্রজেন্্রনন্দনের লীলাধাম বৃন্দাবনের দিকে তাহার ছৃষ্টি রহিয়াছে 
সতত নিবদ্ধ। সেখানকার নব উজ্জীবিত ভক্তিধর্্ম আন্দোলনের 
পুরোভাগে প্রিয় পরিকর সনাতনকেই যে তিনি স্থাপন করিতে 
চান। সনাতনের মাধ্যমেই যে তাহার নিজ প্রয়োজন অনেকাংশে 
সিদ্ধ করিবেন। 

ভত্সনার পর সনাতন শির নত করিয়া রহিলেন। সত্যিই 
তো, প্রভুর চরণে যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার উপর যে 
তাহার সত্যকার কোন অধিকার নাই। তবে সে জীবন এখন নিজ 
ইচ্ছায় কি করিয়! বিসঙ্জন দিবেন ? 

প্রভুর বাণী শুনিয়া হরিদাসের আনন্দ আর ধরে না। প্রেমতরে 
সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “সনাতন, তোমার সৌভাগ্যের 
সীম! নেই। স্বয়ং প্রভু তোমার দেহকে নিজ ধন বলে দাবী করছেন । 
শুধু তাই নয়, নিজ দেহ দিয়ে যে কাজ সম্ভব নয়, তা করাতে মনস্থ 
করছেন তোমায় দিয়ে। ভাই, তুমি সত্যিই ধন্ত | আমরা নিতাস্ত 
অধম, তাই প্রভুর কোন কাজে লাগতে পারলুম ন1।” 

“এ কি অদ্ভুত কথ। তুমি বলছো, শ্রীপাদ 1”-_সনাতন যুক্তকরে 
উত্তর দেন। “প্রভুর এই মণ্ুলীতে তোমার মত ভাগ্যবান আর কে 
আছে? প্রভুর আবির্ভাব নামধর্ম প্রচারের জন্য | এ কাজে তুমিই 
যে সবার অগ্রগণ্য ! প্রভুর ভক্তদের সবাই সাধনতজন করছে 
নিজ নিজ কল্যাণের জন্তে । কিন্তু তৃমি হচ্ছে! ব্যতিক্রম । নিজের 
উদ্ধারের জন্য ব্যগ্র না হয়ে, অবিরাম উচ্চ কে জপ ও কীর্তন করে 


৬৬ ভারতের লাধক 


তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়েছে! বেশী। তোমার প্রেমের 
তুলন৷ কোথায়, শ্রীপাদ ?” 

সনাতন ও হরিদাসের এমনিতর প্রণয়-ছন্দে ভজনকুটির মুখর 
হইয়া উঠিতে থাকে । 

গ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ তক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত দেশ হইতে নীলাচলে 
আসিয়া পৌছিয়াছেন। সেদিন তিনি সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন । কিছুক্ষণ কৃষ্কথায় অতিবাহিত করার পর সনাতন 
কহিলেন, “পণ্ডিত, আপনি প্রভুর একাস্ত আপনার জন। আপনি 
আমায় সহুপদেশ দিন। প্রভু রোজ আমায় আলিঙ্গন করেন, আর 
ষার কনককাস্তি দেহে লিপু হয় আমার বীভৎস কণ্ুঁ-রোগের রস। 
এ এক মহা অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে পড়েছি। প্রভুকে নিরস্ত 
কর অসম্ভব | তাই ভেবেছিলাম, আত্মহত্যা করে এ সমস্তার সমাধান 
করবো, তাও হলো! না। অন্তর্য্যামী প্রভূ আগে থেকে সব বুঝতে 
পেরে তাতে বাদ সাধলেন। এখন আমি কি করি, বলুন তো!” 

জগদানন্দ স্বভাবতঃই প্রভু-অন্ত প্রাণ। প্রভুর শরীরে বিষাক্ত 
রোগের স্পর্শ নিত্য লাগিতেছে শুনিয়৷ তিনি শিহরিয়৷ উঠিলেন। 
ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলেন, “সনাতন, ভূমি এক কাজ করো। বৃন্দাবনধাম 
থেকে তুমি ছুটে এসেছে। প্রভুর দর্শনের গন্ঠ, সেই আসল কাজটি 
তো! ভাই সাঙ্গ হয়েছে। তৰে আর এখানে থেকে রোজ বিপদ 
ডেকে আনছে! কেন? সামনেই রথযাত্র। উৎসব-_-তারপরেই 
তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে চলে যাও। তোমাকে আর রূপ গোস্বামীকে 
প্রভু বৃন্দাবনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, আরে। দিয়েছেন কত হ্রহ কাজের 
ভার। তোমার কি ভাই বৃন্দাবন ছেড়ে অন্যত্র বাস কর! সাজে? 
বৃন্দাবন যে তোমার স্বস্থান। কাল-বিলম্ব না করে সেই স্বস্থানেই 
তে। তোমার চলে যাওয়া উচিত ।”* 

পণ্ডিতের কথা গুলি যুক্তিযুক্ত । তাবিয়া-চিন্তিয়া সনাতনক্ছাহাতে 
সায় দিলেন। 


সনাতন গোস্বামী ৬৭ 


পরদিন হরিদাস ও সনাতনকে প্রভু দর্শন দিতে আসিয়াছেন । 
অভ্যাসমত সেদিনও তিনি সনাতনকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তীব্র 
অন্ুশোচনার দহন শুরু হইল সনাতনের মনে। করজোড়ে কাতর 
কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “প্রভ,রোজ রোজ এই পাগীর দেহ তুমি স্পর্শ 
করো বিষাক্ত কর ছোয়। তোমার পবিজ্র দেহে লাগে । আর আমি 
জলে পুড়ে মরি। প্রভু, এবার আমি স্থির করেছি, নীলাচলে আর 
থাকবে! না, রথযাত্রার পরেই বৃন্দাবনে চলে যাবো । তাছাড়া, 
এইতো কাল পণ্ডিত জগদানন্দের সঙ্গে কথাবার্ত। হলো । তিনিও 
আমায় উপদেশ দিলেন, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবার জদ্ত |” 

প্রভু রোষে গজ্জিয়া উঠেন। হৃষ্কার দিয়া কহেন, “কি বল্লে 
তুমি সনাতন ! সেদদিনকার জগা, সে আসে তোমায় উপদেশ দিতে | 
এত বড় তার স্পর্ধা। সে কিজানে না_ বুদ্ধিতে, শান্ত্রজ্ঞানে, তজন- 
সাধনে তুমি তার গুক হবার যোগ্য ? আমাকেও তুমি শাস্ত্রের নিগৃঢ় 
তত্ব শেখানোর শক্তি ধরে! ৷ তাছাড়া, তুমি আমার প্রাণাধিক প্রবীণ 
সুহদ। বাঁলকবুদ্ধি জগ। তোমায় উপদেশ দিতে আসে, এ ধৃষ্টতা 
তার কি করে হলো ?” 

প্রভুর ক্রোধোদ্বীপ্ত যুণ্তির দিকে সনাতন নিনিমেষে চাহিয়া 
আছেন, গণ্ড বাহিয়। ঝরিতেছে প্রেমাশ্রর ধারা । 

ক্ষণপরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন, “প্রভু, আজ আমার পরম 
সৌভাগ্য-_-তোমার এই প্রেমমনোহর রূপটি আমার সামনে এমনি 
করে উদঘাটিত হলো । আরো বুঝলাম, তক্তপ্রবর জগদানন্দের মত 
তাগ্যবান খুব কমই রয়েছেন। তাকে তুমি যে কঠোর ভাষায় 
তিরস্কার করলে, তা করলে আত্মজন জ্ঞানে । তোমার সহজ 
আত্মীয়তার সে অধিকারী | একি সহজ কথা, প্রভু? আসলে 
দেখছি, প্রকৃত অন্তর জগদানন্দের জন্য তৃূমি রেখেছ একা ত্বকতার 
মধু। আর দূর ব্যবধান থেকে আমাদের পান করাচ্ছে। গৌরবন্ততির 
নিষ্ব নিশিন্দা রস।” 
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সনাতনের এই কথায় প্রভু একটু অপ্রন্তত হইয়। পড়িলেন। 
তারপর প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “সনাতন, আসল কথাটি শোন। 
তোমার চাইতে জগদানন্দ আমার প্রিয় নয়। আর জেনে রেখো, 
কারুর মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন আমি কখনো! সহ্য করতে পারিনে। তোমায় 
উপদেশ দিতে এসে জগদানন্দ তোমার মত ব্যক্তির মধ্যাদাকে লঙ্ঘন 
করেছে । এই জন্যই আমি তাকে ভঙ্সনা করেছি । আর বহিরঙ্গ 
জ্ঞানে আমি তোমাঁর প্রশংসা করেছি, তা মনে কারো না। তোমার 
নিজন্ব গুণই প্রশংসা উৎসারিত করে ।” 

ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া প্রভু আরো কহিলেন, “তোমরা জানো, 
আমি সর্ববত্যাগী সর্বববন্ধনমুক্ত সম্যাসী-_চন্দন ও পঙ্কে আমার 
সমজ্ঞান রাখাই তে! উচিত। তবে সনাতনের কণুরস আমার গায়ে 
লাগায় তোমর। এত চঞ্চল হচ্ছে। কেন, বল তো ?? 

প্রবীণ ভক্ত হরিদাস এবার নিবেদন করিলেন, “প্রভু, তুমি 
স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ঈশ্বর । তোমার লীলার মণ্্ আমর! কি বুঝবো? 
বৈষ্ণবাপরাধ করে বাস্থদেব ঠাকুর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়েছিল, 
তা সত্বেও তৃমি তার প্রতি কপ! করতে কার্পণ্য করো নি। তোমার 
প্রসাদে তার ছুরারোগ্য কুষ্ঠ হয়েছিল নিরাময় । অথচ আজ দেখতে 
পাচ্ছি, তোমাতে সমপিতপ্রাথ পরমভাগবত্ব সনাতনের বিষাক্ত 
কও কিছুতেই দূর হচ্ছে না। এর রহস্য শুধু তুমিই জানো, গ্রভু।” 

মুচকি হাসিয়া প্রভূ উত্তর দিলেন, “হরিদাস, সনাতন আমায় 
সমর্পণ করেছে তার দেহ মন প্রাণ। আর আমি আমার সব সমর্গণ 
করে বসে আছি আমার প্রাপপ্রভূ কষ্ণের কাছে। সনাতনকে তিনি 
নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন ।” 

ভক্তের] সবিন্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, কিছুদিনের মধ্যেই সনাতনের 
ছুরারোগ্য ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, সার! দেহে ফুটিয়া উঠিল 


অপূর্ধ্ব লাব্যশ্রী | 


সনাতন গোস্বামী ৬৯ 


ক্রমে রথযাত্রা আপিয়। যায়। গৌড়ীয় ভক্তগণ এ সময়ে 
সদলবলে নীলাচলে সমবেত হন, প্রাণপ্রভূকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের 
আনন্দরজ উচ্ছল হইয়া উঠে। এই সব প্রেমিক, প্রভূগতপ্রাণ 
ভক্তদের সাথে একে একে সনাতন পরিচিত হন, নিজেকে গণ্য 
করেন মহাভাগ্যবান । 

এ সময়কার আর এক বড় আকর্ষণ-_শ্রীজগন্নাথের রথের 
অগ্রভাগে ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্যের নর্তন। এবার এই অপুর্ব দৃশ্য 
দেখিয়া! সনাতন আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান । 

চাতুর্মমাস্ত শেষ হইলে গৌড়ীয়! ভক্তগণ দেশে চলিয়া গেলেন। 
প্রভূ কিন্ত সনাতনকে ছাড়িবেন না। তাই দোলযাত্রা অবধি 
সনাতনকে নীলাচলে অবস্থান করিতে হইল । 

বারাণসীতে থাকা কালে বৈষব তত্ব ও সাধনার যে শিক্ষ প্রভূ 
সনাতনকে দিয়াছিলেন, এবার সমাপ্ত হয় তাহার পরবস্তাঁ অধ্যায়। 
তাছাড়া, বৃন্দাবনে প্রভূ এক নৃতন তক্তিসাভ্রাজ্য গঠন করিতে চান 
এবং তাহার তিত্তি নিশ্মাণ ও সংগঠনের ভার দিয়াছেন প্রিয় পার্ধদ 
সনাঁতনেরই উপর । বিশেষ করিয়। এই হুইটি কারণে মাসের পর 
মাস সনাতনকে প্রভু ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে রাখেন, দান করেন বন্থতর 
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ । 

দোলযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার সাশ্রু- 
নয়নে প্রভুর চরণে বিদায় নিয়৷ সনাতন নীলাচল ত্যাগ করিলেন। 

বৃন্দাবনের আদিত্য টিলার পর্ণকুটিরে বসিয়া আবার শুরু হইল 
তাহার ভজন কীর্তন ও প্রভুর নির্দেশিত কর্দসাধন। 

স্থানটি ইষ্ট-ধ্যানের পক্ষে বড় অন্ুকুল। উপরে দিগস্তবিস্তৃত 
নীলাকাশ | নীচে কল্লোলিনী যমুনা বহিয়া চলিয়াছে অপক্ষপণ 
লীলাতঙ্গিমায়। দুরে বনানী বেষ্টিত পাহাড়ের শ্রেণীতে জড়ানে! 
নীল সবুজের মাধুরিমা | সমগ্র পরিবেশে যেন ওতপ্রোত হইয়া! 
আছেন প্রাণপ্রিয় ইষ্টবিগ্রহ-_ শ্যামনুন্দর | পরমানন্দে দিনের 


রী ভারতের সাধক 


পর দিন এই নির্জন রমণীয় অরণ্যাবাসে সনাতনের তপন্া। অগ্রসর 
হইয়া চলে । 

বৃন্দাবনের আশেপাশে তখন জনমানবের বসতি খুব কম ছিল, 
তাই তিক্ষা সংগ্রহ করিতে হইলে সাধুদের যাইতে হইত মথুর! 
অঞ্চলে । সনাতনকেও মাঝে মাঝে তাহাই করিতে হইত। হঠাৎ 
একদিন এই ভিক্ষার মধ্য দিয়া উন্মোচিত হইল তাহার সাধনজীবনের 
এক নৃতন বাতায়ন। ইষটদেব প্রকটিত করিলেন তাঁহার এক নৃতনতর 
সেবালীলা। 

মাধুকরী করিতে গিয়া সনাতন সেদিন মথুরার দামোদর চৌবের 
বাড়ীতে উপস্থিত হুইয়াছেন। অঙ্গনে পা দিতেই চোঁখে পড়িল 
নয়নাভিরাম বিগ্রহ, নাম শ্রীশ্রীমদনগোপাল । দর্শন মাত্রেই সনাতন 
কি জানি কেন এক অপূর্বর্ধ প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এই 
্রীমৃত্তি যেন তাঁহার কত আপনার, কত পরিচিত। কত জন্মের 
সাধনার ধন আজ যেন তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। 

ভাবাবিষ্ট সাধকের অন্তরে জাগিয়৷ উঠে প্রবল আন্তি, আর 
জাগে এই শ্রীবিগ্রহ সেবার জন্য ছুর্দমনীয় আকতিক্ষা। কিস্তু অতি 
কষ্টে তাহাকে আত্মসম্বরণ করিতে হয় । নিজে তিনি কাশ্থাকরঙ্গধারী 
কাঙ্গাল বৈষ্ণব, স্তরীমৃন্তির সেবার সামর্থ্য তাহার কই? তাছাড়া, 
চৌবে পরিবার তো প্রাণ গেলেও এই ইষ্-বিগ্রহ ত্যাগ করিবে না। 
ভিক্ষা! গ্রহণের শেষে, লোতাতুর নয়নে বার বার এঁ শ্রীমুপ্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি স্থান ত্যাগ করিলেন। 

আদিত্য টিলার বিজন আবাসে সনাতন ফিরিয়া আসেন, 
দৈনন্দিন ধ্যানতজনে হন নিবিষ্ট । কিস্ত একি বিপদে আজ তিনি 
পড়িলেন? যখনি নয়ন মুদিয়া ভজন-আসনে উপবেশন করেন, 
কোথা হইতে সেই মদনগোপাল মৃষ্তি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, 
প্রাণ মন কাড়িয়৷ নিয়া আবার কোথায় মিলাইয়। যায়! সনাতনের 
মনে আর স্বন্তি নাই, শাস্তি নাই। মাঝে মাঝেই কাজে বা অকাজে 


সনাতন গোত্বামী এ ৭১ 


মথুরায় ছুটিয়া যান, চৌবেজীর অঙ্গনে দাড়াইয়া নিনিমেষে চাহিয়া! 
থাকেন এ নয়নমনবিমোহন ঠাকুরের দিকে । 

ক্রমে চৌবে পরিবারের সঙ্গে সনাতনের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। 
চৌবেজীর বিধবা পত্বীর সেবার ভাবটি বড় সহজ সুন্দর | এই 
প্রীবিগ্রহ তাহার আদরের বালগোপাল__-নিজের বালক জ্ঞানেই 
দিনরাত তিনি ইহার সেব। পরিচর্ধ্যা করেন | চৌবে গৃহিণীর পুত্রের 
নাম সদন | এই সদন যেমন তাহার এক পুত্র, মদনগোপালজীও 
তেমনি আর একটি । প্রাণপ্রিয় ছুই পুত্রের লালনপালন তিনি 
সম্পন্ন করেন এক ভাবে, একই সহজ সরল মাতৃভাবের মধ্য দিয়া | 

নিষ্ঠাবান তক্ত সনাতনের মন কিন্তু খুঁতখুত করিতে থাকে । ইষ্ট 
বিগ্রহের সেবা পরিচর্ধ্য চলিবে গৃহেরই একটি বালকের সমপধ্যায়ে ? 
প্রকৃত ইঠ্টনিষ্ঠা থাকিবে না, ইষ্টের সেবা ও পূজার বিশেষ ব্যবস্থ 
থাকিবে না, এ কেমন কথা ? 

সেদিন চৌবের গৃহিণীকে ডাকিয়া কহিলেন, “মা, তুমি পরম 
ন্লেহে মদনগোপালজীর সেবা যত্ব করে যাচ্ছো, তা ঠিক। কিন্ত 
আমার মনে হয়, এতে একটু ক্রটি রয়ে যাচ্ছে। তৃমি মাতৃভাবে, 
যশোদাভাবে, প্রভুজীকে লালন করছে৷ | কিন্ত মা-যশোদার বাংসঙ্য 
রস তো সাধারণ জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয়। তাই 
আমার মনে হয়, তুমি প্রভুজীর সেবা সম্পন্ন করো সত্যকার ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা নিয়ে। যে প্রণালীতে ভক্ত বৈষবেরা ভগবানকে সেব৷ পুজা 
করে, সেই প্রণালী তুমি অনুসরণ করো! ।” 

মহিল! সবিনয়ে উত্তর দিলেন, “তাই তো, বাবাজী; তুমি যে 
আমায় নূতন করে তাবিয়ে তুললে । বেশ, তাই হবে, তোমার 
উপদেশ মত এবার থেকে ঠাকুরের জন্য বিধিমত সেবা-অর্চনার 
ব্যবস্থাই করবো 1” 

ইতিমধ্যে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়াছে । মদনগোপালজীর 
দর্শনের জন্য সনাতন সেদিন মথুরায় গিয়াছেন, অঙ্গনে পদাপর্ 


৭২ ভারতের সাধক 


করামাত্রই চৌবে পত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। শ্মিত হান্ে 
কহিলেন, “নাঃ বাবাজী, তোমার কথামত কাজ আর কর] গেল ন1। 
মদনগোপালজী বড় ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেদিন আমায় স্বপ্নাদেশ 
দিয়েছেন,-- ওগো, তুমি আমার মা হয়ে ছিলে, সেই তে ছিল 
ভালো। এখন ঠাকুর জ্ঞানে আমায় দূরে সরিয়ে রাখছো, পুজে। 
অর্ছনার ভীড় লাগিয়েছো । এ আমার ভালো লাগছে না, বাপু । 
তোমার ছুই ছেলে, সদন আর মদনের ভেতর তফাৎ রাখা কি 
ভালে ?” 
সনাতন চমকিয়া। উঠিলেন। তাই তো। সহজাত প্রেম ও 
প্রাণের স্বাভাবিক টান-_ইহাই যে ঠাকুরের সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার ! 
চৌবে গৃহিণীর স্বপ্াদেশের মাধ্যমে এই মুলতব্বটিই যে মদনগোপাল 
আজ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন | প্রভুজীর এই কৃপা নির্দেশের কথা 
স্মরণ করিয়! বার বার সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু সজল হইয়। উঠিতে 
থাকে। 
মদনগোপালজীর আকর্ষণ কিন্তু সনাতনের জীবনে দিন দিনই 
হইয়া! উঠে ছুনিবার। দৈম্তময় সাধকের অন্তরের অস্তস্তল হইতে 
নিয়ত উদগত হয় কাতর প্রার্থনা--“হে প্রভু, হে দয়াল, তোমার বিরহ 
যে আর আমি সহ্য করতে পারছিনে। তুমি এসো- এসো, এই 
দীনহীন কাঙ্গালের কোলে এসো । এই ছুর্ভাগার জীবনে যে তীব্র 
দহন শুরু হয়েছে, তোমায় ন! পেলে তার নিবৃত্তি আর হবে না।” 
অচিরে এই প্রার্থনা ও আন্তির ফল ফলিয়া যায়। দামোদর পত্বী 
সেদিন মানযুখে সনাতনের কাছে আসিয়া দাড়ান। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে 
কছেন, *বাবাজী আজ থেকে তুমিই নাও আমার মদনগোপালের 
সেবার ভার । গোপাল এখন বড় হয়েছে, মায়ের আচলের তলে 
আর বসে থাকতে চাইবে কেন? তোমার ঝুপড়িতে বাবে বলে 
বায়না ধরেছে, কাল রাতে স্বপ্নে এ কথা বার বার আমায় জানালে । 
তাছাড়া, আমাদের সাংসারিক অবস্থাও ক্রমে অসচ্ছল হয়ে পড়ছে। 


সনাতন গোস্বামী ৭৩ 


ঠাকুরকে পাছে কষ্ট দিতে হয়, এই ছুশ্চিম্তায়ই আমি মরছি। বাবাজী 
আজই এ বিগ্রহ তৃমি নিয়ে যাও।” 

সনাতনের প্রাণের আকাঙ্ষা এভাবে পূর্ণ হইল। পরম আনন্দে 
শ্রীবিগ্রহ কোলে করিয়! তখনি ছুটিয়া চলিলেন বৃন্দাবনের ভজনকুটির 
অভিমুখে | সেখানে সযতনে স্থাপন করিলেন তাহার প্রাণপ্রিয় এই 
কষ্ণমুত্তি। 

চৌবেজীর ঘর হইতে যে মদনগোপাল বিগ্রহ সনাতন লাভ 
করিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ এঁতিহা রহিয়াছে । কধিত আছে, 
শ্রীকষ্ণের প্রপৌত্র মহারাক্ত বজ্বনাভ এক সময়ে সারা ব্রজমণ্ডলে 
অনুসন্ধান চালাইয়া যে আটটি প্রাচীন বিগ্রহ আবিষ্ষার করেন, 
মদনগোপাল শ্রীমূত্তি তাহাদেরই অন্যতম | 


প্রাণপ্রিয় বিগ্রহ তো হস্তগত হইল। কিন্তু এখন ইহার সেবা 
পরিচর্ধ্যার কি উপায়? সনাতন মহাসমস্তায় পড়িলেন। ভাবিয়া- 
চিন্তিয়া অবশেষে ভজনকুটিরের নিকটে এক ঝুপড়ি বাধিলেন, পরম 
যত্বে ঠাকুরকে সেখানে করিলেন সংস্থাপিত। সেবার জন্য নৃতন 
উৎসাহে শুরু হুইল মাধুকরী । ভিক্ষান্বরূপ সামান্য যাহা কিছু আটা 
মিলিত তাহাই পিগাকৃতি করিয়া আগুনে পোড়াইয়া নিতেন। 
তারপর প্রেমাঞুত হাদয়ে দীন তক্ত রোজ ইহা নিবেদন করিতেন 
প্রাণপ্রিয় ঠাকুরের সম্মুখে ৮ অগ্নিদপ্ধ এই আটার পিগুই ব্রজমগুলের 
বৈষবসমাজে খ্যাতিলাভ করে সনাতন গোঞ্াইর আঙাকড়ি-ভোগ 
নামে। উত্তরকালে বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা মদনগোপালজীর সেবায় 
প্রচুর অর্থদান করিতে আগাইয়া আদেন। তখনকার সে বিপুল 
আয়োজন, এশ্বর্্য ও আড়ম্বরের দিনেও কাঙ্গাল সনাতনের দগ্ধ 
আটাপিগ ছিল শ্রীবিগ্রহের নিত্াকার ভোগের অপরিহার্য্য অঙ্গ । 

, আঙাকড়ি ছাঁড়। 'আর একটি বস্তও সনাতনকে নিবেদন করিতে 


ণ ভারতের সাধক 


দেখা যাইত। টিলার সান্থুদৈশে ইতস্ততঃ ছড়ানো! ছিল নানা ধরণের 
বুনো শাক ; রোজ তিনি এগুলি তুলিয়। আনিতেন | সৈন্ধব প্রায়ই 
জুটিত না, দীনহীন বৈষ্ণব অধিকাংশ দিনই অলরণে রান্না-করা এ 
শাক দ্বারা ভোগ চড়াইতেন । 

এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হয়। অতঃপর শ্রীবিগ্রহ একদিন 
বড় গোল বাধাইয়া বসেন। স্বপ্নে সনাতনক্কে দর্শন দিয়া কহেন, 
«“ওগে!, তোমার দেওয়া এই ভোগ আর গলাধঃকরণ করা যাচ্ছে না। 
তোমার আগাকড়ি আর সৈন্ধব-মসলাহীন রান্না খেয়ে আর কতকাল 
চালাবে, বল ?” 

সনাতনের নয়ন ছুটি অশ্রু ছলছল হইয়া উঠে। কাতরস্বরে 
নিবেদন করেন, “প্রভু, তৃমি তো জানো, আমি তোমার এক নিক্ষিঞ্চন 
অধম সেবক। তুমি বিশ্বব্রক্মাপণ্ডের অধিরাঁজ, তোমার উপযুক্ত 
রাজভোগ আমি কি ক'রে যোগাবো ? দগ্ধ আটা আর এই শাক- 
সেদ্ধ খেতে রুচি না হয়, তুমি নিজেই নিজের সেবার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা ক'রে নাও।” 

বড় জটিল, বড় ছুত্ডেয় প্রভুর লীলাখেলা । চৌবে গৃহিণীর এ 
দিনের বাৎসল্য ও সমাদর ছাড়িয়া স্থান নিয়াছেন এই সহায় সম্পদ- 
হীন কাঙ্গাল সাধুর ঘরে। আবাব এখানে আঙিয়া বায়না ধরিয়াছেন 
রুচিকর আহার্য্যের জন্য । কিন্তু ডোর-কৌগীন মাত্র সম্বল সনাতন 
এ ব্যাপারে কি করিতে পারেন? তিনি যে একেবারে নিরুপায়। 

দিনের পর দিন সনাতন চিস্তা করেন হ্বপ্নে প্রভু মদনগোপালজীর 
দর্শনদানের কথা । অন্তর তাহার তীব্র ব্যথায় মুহামান হয়, কপোল 
বাহিয়। ঝরিতে থাকে অশ্রধারা। 

নিরস্তর আকুতি ও অশ্রুর অর্থ্য এবার অন্তর্য্যামীর অন্তর স্পর্শ 
করে। ভক্তারধীন ভগবান অল্ল কয়েক দিনের ভিতরই ভক্তের 
মনোবাঞ্চ পূরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন | 

পাঞ্জাবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রামদাস কাপুর সেদিন রাত্রে নৌকা 


সনাতন গোশ্বামী ৭৫ 


করিয়া বৃন্দাবনের পাশ দিয়! চলিয়াছেন। সঙ্গে একরাশ মূল্যবান 
মালপত্র, দূর শহরে গিয়া এগুলি বিক্রী করিবেন। হঠাৎ আদিত্য 
টিলার নীচে হূর্ধ্যঘাটের কাছে আসিয়া নৌকাটি এক বৃহৎ চড়ায় 
আটকাইয় যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কাত হইয়া পড়ে। মাঝি-মাল্লারা 
বহুক্ষণ ঠেলাঠেলির পর হার মানিতে বাধ্য হয়, মালভন্তি তারী 
নৌকা! কোনমতেই নড়ানে! সম্ভব হয় না। 

কষ্ণপক্ষের গভীর রান্রি। বৃন্দাবনের অরণ্যে ও টিলায় টিলায় 
ঘন অন্ধকার জমাট বাধিয়া উঠিয়াছে। নিকটে কোথাও জনবসতির 
চিহ্ন দেখা যাইতেছে না। রামদাস কাপুর প্রমাদ গণিলেন। কিছু 
সংখ্যক স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ করিতে পারিলে নৌকাটি চড়া 
হইতে টানিয়া বাহির কর! যাইত। কিন্ত সে আশ! ছুরাশা। এই 
নিশুতি রাত্রে, জনমানবহীন যযুনার তীরে কে আর তাহাকে সাহায্য 
করিতে আসিবে ? 

ক্রমে রামদাসের ছুশ্চিন্তা বাড়িয়া চলে। নৌকা এরূপ কাৎ 
হইয়া থাকিলে অবশ্থাই ভুবিবে এবং তাহার সর্ধ্বন্য বিলীন হুইবে 
জলগর্ভে । তাছাড়া, না ডুবিলেও বিপদের আশঙ্কা কিছু কম নয়। 
তীরস্থিত এই বিজন অরণ্যে দন্থ্যুদের আনাগোনা আছে । কখন 
তাহারা হা-রে-রে করিয়া নৌকায় চড়াও হয়, মালপত্র, টাকাকড়ি 
লুটপাট করিয়া নেয়, কে জানে? 

নিরুপায় হইয়! কেবলি ভাবিতেছেন। হঠাৎ চোখে পড়িল, 
অদুরস্থিত টিলায় এক মৃছ দীপশিখা। সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো 
জ্বলিয়া উঠে রামদাঁসের অস্তরে । একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখ 
যাক না কেন? হয়তো টিলার উপরে কোন বসতি রহিয়াছে । 
ওখানকার কাহাকেও দিয়া কি আশপাশ হইতে লোকজন সংগ্রহ 
কর। যায় না? 

সাতরাইয়া তখনি তীরে উঠিলেন, আলো! লক্ষ্য করিয়া রস্তপদে 
আরোহণ করিলেন টিলার শীর্যদেশে | 


দ৬ ভারতের সাধক 


সঙ্গে সঙ্গে নয়নপথে পতিত হুইল এক পর্ণকুটির। তিতরে 
প্রদীপের ক্ষীণ আলে। মিটিমিটি জবলিতেছে, আর এক পাশে স্থাপিত 
রহিয়াছেন নয়নাভিরাম কৃষ্ণবিগ্রহ | সম্মুখে এক দেবপ্রতিম বৈষ্ণব 
সাধক ভজনরত। কি জানি কেন এই সাধককে দর্শন করা মাত্র 
রামদাসের অন্তরে জাগিয়া উঠিল এক সুদ বিশ্বাস। তক্তিভরে 
সম্তর্পণে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন। 

উঠিয়া দাড়াইতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সনাতন আগস্তকের মুখের 
দিকে চাহিলেন। রামদাস করজোড়ে নিবেদন করিলেন তাহার 
বিপদের কাহিনী। কাতর কণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, “মহারাজ, 
আমি আজ বড় বিপন্ন, যমুনাগর্ভে আমার সর্ধন্থ খোয়াতে বসেছি। 
ভাগ্যক্রমে এই বিজন স্থানে আপনার মত মহাপুরুষের দর্শন পেলাম | 
আমার অস্তরাত্া থেকে কে যেন কেবলি ডেকে বলছে, আপনার 
কপ! ছাড়া আমার উদ্ধারের কোন আশা নেই । অকপটে চরণতলে 
আশ্রয় নিলাম, আপনি আমায় বাঁচান ।” 

আর্তের কাতরোক্তিতে সনাতনের হৃদয় বিগলিত হইল । নিগ্ধমধুর 
কে কহিলেন, “বাবা, তুমি এত অধীর হয়৷ না, শাস্ত হও, আমার 
মদনগোপালজী তোমায় কপা করবেন। এ বিপদ থেকে তুমি মুক্ত 
হবে। যাও নির্ভয়ে নেমে গিয়ে যমুনা তীরে অপেক্ষ। করে।।” 

আশীর্বাদ ও অভয় লাতে রামদাসের হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। 
টিলা হইতে অবতরণের আগে কহিলেন, “মহারাজ, আমি সঙ্কল্প 
করলাম, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে আমার এবারকার বাণিজ্যের 
সবট। মুনাফা আপনার এই দেববিগ্রহের সেবায় আমি নিয়োজিত 
করবে।।” 

সনাতনের শুভেচ্ছায় সেই রাত্রেই রামদাস কাপুরকে বিপদমুক্ত 
হইতে দেখা যায়। কোথা হইতে অলৌকিকভাবে যমুনাবক্ষে 
প্রবাহিত হয় নূতন শ্োতধার!। টার্মানিউিগিন্ঠরিটারিসারতা 
আবার নিজপথে ভাসিয়া চলে। 


সনাতন গোস্বামী ৭৭ 


বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া রামদাস কাপুর তাড়াতাড়ি বৃন্দাবনে 
চলিয়া আসেন। সনাতনের নিকট হইতে সম্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া ধন্য হন। তাছাড়া, সেবারকার বাণিজ্যের সবটা লভ্যাংশ 
মদনগোপালজীর সেবায় তিনি উৎসর্গ করেন। সেই বিপুল অর্থে 
নিম্মিত হয় শ্রীবিগ্রহের জন্য সুরমা মন্দির, জগমোহন ও নাটশাল। 
প্রচুর ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়। ঠাকুরের সেবা! ও ভোগ বিতরণের 
স্থায়ী ব্যবস্থাও এই সঙ্গে কর হয়। 

সনাতমের সেবিত এই মদনগোপাল কিন্ত ক্রমে জনসাধারণের 
কাছে মদনমোহন নামেই পরিচিত হইয়। উঠেন। উত্তরকালে নান! 
ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়! এই লীলাময় শ্রীবিগ্রহ জয়পুরে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিলেন। 

ইষ্টদেবের মন্দির নিন্মাণ ও সেবাকার্য্যের চমৎকার বন্দোবস্ত 
এভাবে আপন! হইতেই হইয়া যায়। সনাতনের সকল দুশ্চিন্তা দূর 
হয়, প্রাণমন ভরিয়া উঠে অপার তৃপ্তিতে । 

প্রেমপুরিত হৃদয়ে, গলদশ্রনয়নে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিয়া 
কহিতে থাকেন, “ঠাকুর, আগে ছিলে চৌবে ভবনে, তারপর এলে 
কাঙ্গাল ভক্ত সনাঁতনের ঝুপড়িতে। এবার তুমি এসে দাড়িয়েছে 
ব্রঙ্মমগ্ডলের তীর্ঘকামী ভক্তসমাজের নয়নসমক্ষে তীর্থরাজরপে। 
জীবের কল্যাণের জন্য কৃপাতরে যে সেবালীল। এখানে তুমি প্রকট 
করেছে, তা অব্যাহত থাকুক, এই মোর একাস্ত প্রার্থন1। এবার 
এখান থেকে আমার ছুটি দাও, প্রভু 1” 

নবনিগ্মিত সুরম্য এ ইষ্ট মন্দিরে সনাতন কিন্তু একদিনও বাস 
করেন নাই। পূর্ব্ববৎ বৃক্ষতল আর পর্ণকুটিরই হয় সর্ব্বতাগী কচ্ছ,বতী' 
সাধকের একমাত্র আশ্রয় । 

এখন হইতে কখনো গোবর্ধনের পাদমূলে, কখনে। রাঁধাকুণ্ডের 
তীরে, কখনে! বা গোকুলের অরণা অঞ্চলে ঝুপড়ি বীধিয়া একান্ত 
নিষ্ঠায় ভিনি সাধন-ভজন করিতে থাকেন। 


পচ ভারতের সাধক 


লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের যে নির্দেশ প্রতু শ্রীচৈতন্তের নিকট হইতে 
সনাতন পাইয়াছেন ক্ষণেকের তরেও তিনি তাহ! বিস্মৃত হন নাই। 
এ সময়ে যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার চারিদিকে তীর্থ 
ও তীর্থবিগ্রহের আবিষ্কার চেষ্টা ছিল তাহার সাধনার অন্যতম অঙ্গ । 
প্রভুর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া! সনাতন ক্রমে ভ্রমে অনেকগুলি তীর্থকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন, তারপর সেগুলিকে তুলিয়৷ ধরেন জন-চৈতন্যের 
সমক্ষে। এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নন্দগ্রামে নন্দ 
যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তিনি ভক্ত সমাজের 
ধম্যবাদভাজন হন। 

লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ পণ্তিত আগে হইতেই শ্রীচৈতন্যের 
নির্দেশ অন্ধ্যায়ী ত্রজমগ্ডলে সাধন-তজন করিতেছেন। অতঃপর 
একে একে আসিয়া উপস্থিত হন রূপ গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ 
তট, রঘুনাথদাস গোন্বামী প্রভৃতি । প্রত্যেকেই ভক্তিসাধনার এক 
একটি দ্িক্পাল। ইহাদের অত্যুগ্র সাধনা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও শাস্ত্র- 
জ্ঞানের প্রভায় সার! উত্তর ভারতের অধ্যাত্মজীবন উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠে। আর এই সাধকগোষ্ঠীর মধ্যমণিরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন অশেষ 
শান্সরবিদ্‌ ধীর-গম্ভীর আত্মকাম মহাপুরুষ সনাতন গোম্বামী । 

প্রভু শ্রীচৈতম্তের নির্দেশ ছিল, ভক্তিশান্ত্র উদ্ধার করিতে হইবে 
এবং প্রবল উদ্ভমে প্রচার করিতে হইবে নব নব বৈষ্ণবীয় দর্শন, 
স্মৃতি ও সাধন-ভজনের গ্রন্থ । এই নির্দেশ সনাতন একদিনের তরেও 
বিস্ৃত হন নাই। ভক্ত ও অনুগত বন্ধুবান্ধবদের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে ইহাদের সাহায্যে দিনের পর দ্বিন তিনি সংগ্রহ করেন 
'অ্জশ্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ । শুধু তাহাই নয়, নবতর রচনার 
দিকেও তাহার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। নিজে কতকগুলি শাস্তগ্রন্থ যেমন 
রচনা করেন তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক প্রেরণায় ও নেতৃত্বে লিখিত 
হয় গৌড়ীয় বৈষ্তবদর্শন, স্মৃতি, ও তজন-পুঁজনের গ্রন্থ ও নানা ধরণের 
টীক। ভাস্য। 


সনাতন গোস্বামী ৭৯ 


গৌড়ীয় বৈষবদের শান্ত্রভিত্তি নিশ্মাণে ও গৌরবময় এতিহা গড়িয়া 
তুলিতে যে অবদান সনাতন গোস্বামী রাখিয়া গিয়াছেন তাহার 
তুলনা বিরল। এই মহান কর্মমকে তিনি গণ্য করিয়াছিলেন প্রভু 
শ্রীচেতন্তযের আদিষ্ট ব্রতরূপে । বল বাহুল্য এ ব্রত সাফল্যের সহিত 
তিনি উদ্যাপন করিয়া যান। 

ত্যাগ তিতিক্ষা, বৈরাগ্যময় সাধন! ও কৃষ্ণপ্রেমের পরম অনুভূতির 
সহিত সনাতন গোস্বামীর জীবনে মিলিত হইয়াছিল অসাধারণ 
প্রতিতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও শ্রমনিষ্ঠা। বনছুতর নিজস্ব রচনা, সঙ্কলন ও 
সম্পাদনার মধ্যে তাহার এই জীবন বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট হইয়! 
রহিয়াছে । 

পণ্ডিতের শাস্ত্রচ্চা ও সাধকের প্রত্যক্ষীভৃত সুক্মলোকের 
অন্ুভূতি-_-এই ছইটি পৃথক বস্ত | কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই ছটির 
সমাবেশ ঘটে, তাহ! হইয়। উঠে এক হূর্লভ সম্পদ । সনাতনের রচন! 
ও সম্পাদনায় এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়। তাহার নিজস্ব গ্রন্থাদির 
মধ্যে রহিয়াছে ; লীলাস্তব, বৈষণবীয় স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসের “দিগ, 
দিনী” টীকা, বৃহৎ ভাগবতাম্বত, ভাগবতাম্বতের টাকা ও বৃহৎ 
বৈষ্ুণবতোষণী টীকা । 

ইঞ্ট-বিগ্রহের তজন-পুজনের সময় আপ্তকাম সাধক সনাতনের 
শ্রীমুখ হইতে অজত্রধারে নির্গত হইত লীলামাহাত্্যের স্তব ও দেম্তময় 
প্রার্থনা । ইহারই সঙ্কলন হইতেছে 'লীলাস্তব+। 

গোস্বামী গোপাল ভট্টকৃত “হরিভক্তিবিলাস' এক মহামূল্যবান 
বৈষ্ব-স্মতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কৃত্য ও আচারসমূহ ইহাতে 
বিস্তারিত তাবে বন্গিত হইয়াছে। গোপাল ভরের নামে এই গ্রন্থ 
প্রচারিত হইলেও ইহার সঙ্কলনে সনাতনের পাগ্ডিত্য ও প্রতিতার 
প্রভাব ছিল দূরপ্রসারী। সনাতন নিজে এই বিরাট স্মৃতিগ্রন্থের 
টাক। প্রণয়ন করেন। তাহার এই টীকার উদ্দেশ্ত প্রামাণ্য শান্তর 
বাক্যের উদ্ধৃতি ও হখোচিত যুক্তিতর্ক প্রয়োগের দ্বারা জটিল সমন্তা- 


৮৬ ভারতের সাধক 


সমূহের সমাধান কর!। “হরিভক্তি বিলাস'এর গ্রস্থকাররূপে বয়ঃকনিষ্ঠ 
গোপাল ভট্টকে আগাইয়! দিয়া দিকৃপাল শাস্ত্রবিদ সনাতন যে ভাবে 
বিরাট বনম্পতির মত ছায়া বিস্তার করিয়াছেন, নাঁন। সিদ্ধান্তময়, 
বিতর্কবহ্ুল এঁ স্মৃতিগ্রচ্থের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা! 
তাহার মত প্রবীণ সাধক ও মনীষীরই উপযুক্ত । 

বৃহৎ-তাগবতামৃত নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে সনাতন ভক্তিশাস্ত্র-সাগর 
মন্থন করিয়াছেন । একদিকে বৈষ্ণবধর্মের মন্্রকথা যেমন ইহাতে 
উদ্ঘটিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি বিস্তারিত হইয়াছে বিভিন্ন 
অবতারের তত্ব ও প্রেমতক্তি-ধর্দের সাধনপ্রণালী । বৈষ্ণব সাধকদের 
কাছে এই গ্রন্থ অমুতের খনি বিশেষ | এ গ্রন্থের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ 
সহজতর করার উদ্দেশ্যে সনাতন একটি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন, 
তাহা “দিগ.দ্িনী' নামে পরিচিত । 

সনাতনের শান্ত্রসাধনার চরম অবদান-_ বৃহৎ বৈষবতোধষণী নামক 
ভাগবতের ীকা। বেদাস্তের নিগৃঢ় পরমতত্ব ও ভগবং ভক্তির অমৃতময় 
ব্যাখ্যার মহামিলন ঘটিয়াছে মহামুনি বেদব্যাস রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে । 
বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক ও টীকা-তাষ্যকারের প্রধানতঃ প্রেমতক্তি- 
শাস্ত্রের এই অমৃতনির্বর হইতেই পরম পথের পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছেন, 
ধার ধার নিজন্ব সিদ্ধান্ত ও সাধনার ধারা উন্মুক্ত করিয়! নিয়াছেন। 
গৌড়ীয় বৈষবসমাজের পক্ষ হইতে প্রবীণ সাধক সনাতন এই মহান 
আকরপগ্রস্থের দশম স্কন্দ বা কৃষ্ণ জন্মখণ্ডের এক বিস্তীর্ণ টীকা প্রণয়ন 
করেন। পাগ্তত্য ও রসমাধুর্য্যের দিক দিয়া সনাতনের বৈষবতোষণী 
তক্কিশাস্ত্রে জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে । বিশিষ্ট 
গবেষকদের মতে, সনাতনের ৈষ্ণবতোধষণী' যে ভাবে ভাগবতের 
ছুরূহ স্থলের ব্যাখ্যায় আলোকপাত করিয়াছে, অনেক প্রাচীন টাকায়ও 
তাহ পাওয়া যায় ন।। 

বৈষবতোবণী টীকা! রচনা করার কালে সনাতন ছিলেন অভিশয় 
বৃক্ষ, প্রায় চলৎশক্তিহীন । এসময়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ও অনুগত গোন্বামীঘয় 
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রঘুনাথ তট ও রঘুনাথ দাস সর্ব্ধদা তাঁহার সেবক ও সহকারীরূপে 
সঙ্গে থাকিয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নে নানাভাবে সাহায্য করেন ৷ বৈষ্ব- 
তোষণীই সনাতন গোস্বামীর শেষ রচনা, যে বৎসর এই মহাগ্রন্থ 
সমাপ্ত হয়, সেই বৎসরই তাহার জীবনদীপ হয় নির্বাপিত। 


সনাতনের দেহাস্তের প্রায় পঁচিশ বংসর পরে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র, 
শিষ্যপ্রতিম শ্রীজীব গোস্বামী, সুবিস্তৃত বৈষবতোষনীর এক সংক্ষিপ্ত 
ও সহজবোধ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহার নাম দেওয়া! হয় 

|? 

অনুজ রূপ গোস্বামীর স্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্কুর'র উপরও 
সনাতন গোস্বামীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোপাল ভট্ের হরিভক্তি- 
বিলাস-এর মত রূপের এই গ্রন্থখানির পশ্চাতেও রহিয়াছে সনাতনের 
অধ্যাত্ব-প্রেরণা, ক্ষুরধার পাগ্ডিত্য ও পরমতত্তের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ । 
তক্তিসাধনার নিগুঢ় প্রণালী ও ভাধরসের মাধূর্য্য প্রভৃতি যাহা! কিছুই 
ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে, অনেকাংশে তাহ। সনাতনেরই প্রতিভা ও 
সাধনানুভূতির ন্বাক্ষর বহন করে | * 


সমকালীন ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় সাধক ও শান্ত্রবিদ্দের মধ্যে 
সনাতন ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ | তাছাড়া কৃচ্ছ ব্রত, সাধনা, পাণ্ডিত্য ও 
প্রজ্ঞার দিক দিয়াও তাহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। তাই দেখা 
যায়, এই মহাপুরুষের সুদীর্ঘ জীবনকালে সারা ব্রজমণ্ডল তাহার 
ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও সিদ্ধির কাছে মস্তক অবনত করিয়৷ রহিয়াছে। 
ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে যিনিই যে গ্রন্থ এ সময়ে লিখিতেন, যে সিদ্ধাত্ত ও 
মতবাদ স্থাপন করিতেন, সনাতনের সম্মতি ও সমর্থন ছাড়া তাহ! 
ভক্ত সমাজে গৃহীত হইতে পারিত না। 

প্রীচৈতন্ত নীলাচলে অপ্রকট হন ১৫৩৩ খুষটাব্ে। এই ছঃসংবাদ 
শোনার পর. হইতেই সনাতনের বহিরঙ্গ জীবনে ছেদ পড়িতে দেখ] 
যায়। কর্দদজীবন হইতে নিজেকে প্রায় খুটাবিয়া নিয় ইষ্ট বিএরছের 
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নিরস্তর ধ্যান ও ভজনে তিনি তন্ময় হইয়া যান। তারপর ধীরে 
ধীরে মহাসাধক প্রবিষ্ট হন তক্তি-সাধনার গভীরতম স্তরে । 
সনাতনের ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও প্রেমভক্তি সাধনার 
ীশ্বর্য্যের কথা ইতিমধ্যে শুধু ব্রঙ্মমণগ্ডলেই নয়, সার! উত্তর ভারতে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ঘূর দূরাস্ত হইতে তক্ত সাধকের। দলে দলে 
আসিয়া তাহার দর্শনের জন্য ভীড় জমায়। কুঞ্জকুটির আলো-কর! 
এই দ্েবমানবের চরণে লুষ্টিত হইয়া সকলে হয় কৃতকৃতার্থ। 
সনাতনের এ সময়কার সাধনৈশ্বর্ধ্য সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত 
আছে। সে-বার বারাণসী হইতে এক বৃদ্ধ ব্রাক্ষণ হস্তদস্ত হইয়। 
সনাতনের কুটিরে আসিয়া, উপস্থিত। বর্ধমান জেলার মাঁনকড়ে 
তাহার বাড়ী, নাম জীবন ঠাকুর । সং ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া লোকে 
তাহাকে জানে ; চির জীবন কাঁটাইয়া আসিয়াছেন দারিদ্র্যের সহিত 
নিরস্তর যুঝিয়া | কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে আর যেন দমে কুলাইতেছে না। 
সেদিন আর্ততাবে বিশ্বনাথের চরণে বার বার প্রার্থনা জানাইলেন, 
“বাবা, দারিজ্ৰ্যের এ জ্বালা আর ষে সহ হচ্ছে না, এবার কৃপ। করে 
আমায় রক্ষা করে, অর্থ প্রাপ্তির কোন সন্ধান বলে দাও ।” 
নিশাযোগে প্রত্যাদেশ মিলিল-_“ওরে, তুই শিগগীর ব্রজমণ্ডলে 
চলে যা। সেখানে গিয়ে সনাতন গোম্বামীর শরণ নে | মহার্থ 
রত্বু পড়ে রয়েছে তার সন্ধানে । তার করুণা হলে তোর সর্ধ 
দারিজ্র্য-ছ্ঃখ চিরতরে দূর হবে ।” 

কালবিলম্ব না করিয়! জীবন ঠাকুর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত 
হুন। সনাতন গোল্ব'মীর পদতলে পড়িয়া! সবিস্তারে নিবেদন করেন 
স্বপ্রাদেশের কথা। 

এ কাহিনী শুনিয়া গোথ্ামী প্রভু তো মহ! বিশ্মিত। নিজে তিনি 
কাঙ্গাল বৈষ্ণব, রিক্ত সন্যাসী। ব্রাহ্মণের এই দারিদ্র্য তিনি কি 
করিয়া খুচাইবেন? আজকাল তজন-পুজন সারিবার পর ফেটুকু 
ময় অবশিষ্ট থাকে, ভাঁহা অতিবাহিত হয় ইট্টদৈবের ধ্যানি জপে। 
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বাহিরের কাহারে! সঙ্গেই বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না| এ ব্রাহ্মণের 
সাহায্যের জন্য কাহাকে ধরিবেন, কাহার কাছে উপস্থিত হইবেন, 
ভাবিয়া পান ন1। 
সহস! স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে পুরাতন একটি ঘটনার কথা । 

তাই তো। দারিদ্ৰযরিষ্ট এই মানুষটির সাহায্য তো তিনি করিতে 
পারেন। সে অনেক দিন আগের কথা। যমুনার তট ধরিয়া 
সনাতন আপন মনে ভঙ্জন করিতে করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ 
পায়ে ঠেকিল এক দুর্লভ রত্ন । মৃত্তিকা হইতে তখনি তাড়াতাড়ি 
উহা! তুলিয়া নিলেন। পরক্ষণেই মনে খেলিয়া গেল চিস্তার ঝলক। 
সর্ধ্বত্যাগী কৃচ্ছ,ব্রতী সন্ধ্যাসী তিনি, এ রত্ব দিয়া তাহার কোন্‌ কাজ ? 
বরং যত শরীক এটিকে যমুনায় বিসর্জন দেওয়া যায় ততই মঙ্গল | 
আবার ভাবিলেন, শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা তা কে জানে? হয়তো 
এই রত্ব দিয়া 'কোন হুঃখী বা বিপন্ন মানুষের প্রাণ বাচিতে পারে। 
জলে ফেলিয়া ন। দিয়া তটের বন্ত তটে রাখিয়া দেওয়াই সমীচীন । 
সামনেই একটি চিহ্িত স্থানে রতুটি প্রোথিত করিয়া সনাতন আপন 
কুটিরে ফিরিয়া আনিলেন। 

এতকাল সেই রদত্বের কথ! তাহার স্মরণে ছিল না। এবার মহ 
উৎফুল্ল হইয়! তাবিলেন, ভালই হইল, এই অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণই তবে 
উহ! গ্রহণ করুক । 

যেস্থানে উহা প্রোথিত আছে তাহার সন্ধান বলিয়! দিলেন, 
প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “বাবা, এ রত্ব তুমি এখনি তুলে নিয়ে যাও, 
দারিজ্রাকলেশ তোমার দূর হোক।” কথ! কয়টি বলার পরই গোন্বামী- 
আবার মগ্ন হইলেন ইষ্ধ্যানে | 

জীবন ঠাকুর সোংসাহে তখনি নদী তীরে ছুটিয়া আসেন। 
নির্দেশিত গোপন স্থান হইতে উদ্ধার করেন সেই দুর্লভ সম্পদ । 

হস্তস্থিত রদ্বখণ্ড নূর্ধ্যকরে ঝলঙিয় উঠে । দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে 
হন হতবাক্‌। একি অদ্ভুত দৈবী লীল! গ্রকটিত তাহার জীবনে? 
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সাত রাজার ধন্‌ মাণিক আজ যে তাহার মত চির কাঙ্গালের মুঠোর 
মধ্যে। এই মহার্ঘ বন্ত বিক্রয় করা মাত্র মিলিবে অগণিত অর্থ 
এশ্বর্য্যের তাহার সীম! থাকিবে ন]। 

সনাতনের কৃপাতেই জীবন ঠাকুর আজ এই বিপুল সম্পদের 
অধিকারী । তাই তাহার কথা মনে হইতেই কৃতজ্ঞতায় নয়ন ছুটি 
অশ্রুসজল হইয়া আসে । 

হঠাৎ জীবন ঠাকুরের চেতনার দ্বারে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। 
সমগ্র সততায় জাগে আলোড়ন । বিস্ময়ে তাবিতে বসেন, ধন- 
সম্পদের লোভে পুণ্যধাম বারাণসী হইতে বৃন্দাবন অবধি তিনি 
পদক্রজে ছুটিয়া আসিয়াছেন, আর সনাতনের কৃপার ফলে করায়ত্ 
হইয়াছে রাজভোগ্য রত্ব। অথচ সেই সনাতন গোন্বামীর বিন্দুমাত্র 
হু'স নাই এই মহার্থ বস্তটির দিকে। এতকাল এটির কথা বিস্মৃতই 
ছিলেন, যদদিই বা আর্তের কাতর ক্রন্দনে সে কথ! মনে পড়িয়াছে, 
তাহার সন্ধানটি বলিয়া দিয়াই আবার ডুবিয়! গেলেন ধ্যান ভজনে । 
কোন্‌ অমৃত ভূঙ্চনের ফলে গোন্বামী এমন বিভোর হইয়া আছেন ? 
কোন্‌ পরম ধনের অর্ধিকারী তিনি যাহ! এমন রাজবাঞ্ছিত রত্বুকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করায়? অতুল বিত্ববৈভব, রাজসম্মান ত্যাগ করিয়া আসিয়া 
সনাতন ভজনানন্দে আত্মবিস্থৃত হইয়া আছেন, রূপান্তরিত হইয়াছেন 
দেবমানবরূপে। আর জীবন ঠাকুর শিবক্ৃপায় সেই দেবমানবেরই 
সান্নিধ্য ও কৃপাপ্রসাদ পাইয়া তুচ্ছ রত্বের মোহে হইয়াছেন আচ্ছন্ন 
দ্য বিষয়কীটের জীবন আকড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছেন আরো 
দৃঢহত্তে। 

পরম ধন লাভের তীব্র আকুতি জাগিয়। উঠে ব্রাক্মণের অস্তরে | 

এক অভূতপূর্ব দিব্য চেতনায় হন উদ্ছুদ্ধ | মুতুর্তমধ্যে সেই মহার্ঘ 
রদ্ব লোস্ট্রবং নিক্ষেপ করেন যমুনায় । তারপর রস্ত পদে সনাতনের 
কুঞ্ধে কিরিয়া যান। দণ্ডবৎ করিয়া গলদাশ্রুলোচনে নিবেদন করেন, 
"প্রড়। আমি অতি জীবাধম। নিজের তুচ্ছ ঘর সংসারের মায়ায় 


সনাতন গোশ্বামী ৮৫ 


আবদ্ধ হয়ে আছি। দারিজ্ব্যে নিম্পিষ্ট হয়ে সদাই উদগ্র হয়ে আছি 
অর্থলাভের জন্ত । আজ আপনার সান্নিধ্যে এসে আমার জ্ঞানচক্ষু 
উন্মীলিত হয়েছে । যে ধনে ধনী হয়ে মণিকেও আপনি মণি বলে 
গণ্য করছেন না, কৃপা করে তারই কিছুটা আমায় দিন। অর্থের 
বদলে দিন পরমার্থ। আজ থেকে আপনার চরণেই নিজেকে উৎসর্গ 
করলাম।” 

সনাতনের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর শুরু হয় জীবন ঠাকুরের 
অধ্যাত্মজীবনের অভিযাত্রা। নৃতন মানুষে তিনি রূপাস্তরিত হন। 
উত্তরকালে তাহার বংশ খ্যাত হইয়। উঠে কাঠমাগুরার গোস্বামী 
পরিবার নামে । 


জীবনের শেষ পর্যায়ে সনাতন নন্দীশ্বরের মানসগঙ্গ৷ নামক পুণ্য 
সরোবরের তীরে আনিয়। সঙ্গোপনে অবস্থান করিতে থাকেন। 
উত্তরকালে এ স্থানটি বৈঠান বলিয়া খ্যাত হয়| নিকটেই চক্রেশ্বর 
মহাদেবের মন্দির । এই স্থানে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহাসাঁধক ব্রতী 
হন তাহার চরম অধ্যাত্স'সাধনায়। আানাহারের দিকে কোন হ'স 
নাই, একেবারে অজগর বৃত্তি। অন্তরে সদা চলিয়াছে কৃষ্চতজন 
আর কৃষ্ণলীলার অন্ুধ্যান | 

সনাতন এ সময়ে অতিবৃদ্ধ, বয়স নব্বই বৎসরের কাছাকাছি। 
কথিত আছে এই বয়সে প্রাণপ্রিয় ভক্তের এই কচ্ছসাধন দেখিয়া 
ইষ্টদেব নিজেই ব্যগ্রভাবে বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হন। গোপ 
বালকের ছল্পবেশে ভার গ্রহণ করেন তাহার দৈনন্দিন আহার্যের | 
ভিক্কিবতা্তর” এই রসমধুর লীলার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন-__ 


কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে হৃগ্ধ লৈয়া। 

ঈাড়াইলা! গোম্বামী সম্মুখে, হর্ষ হৈয়া। 
গোরক্ষক বেশ, মাথে উফ্ধীষ শোতয়। 
হঞ্চভাণ্ড হাতে করি, গোশ্বামীরে কয় | 


৮৬ ভারতের সাধক 


আছহ নির্জনে, তোম। কেহ নাহি জানে । 
দেখিলাম তোমারে আসিয়। গোচারণে | 
এই ছুপ্ধ পান কর, আমার কথায়। 
লইয়। যাইব তাগ্, রাখিও এথায়। 
কুটিরে রহিলে, মো সভার সুখ হবে। 
এঁছে রহ, নহিলে ব্রজবাসী ছঃখ পাবে । 
( ৫ম তরঙ্গ, পূঃ ২৫০-২৫১) 
ক্রমে ভক্ত ভগবানের এই প্রেমলীলার কথা লোকমুখে প্রচারিত 
হইয়া পড়ে । সনা'তনের ভক্ত ও গুণগ্রাহীর1 ব্যাকুল হইয়া বৈঠানে 
ছুটিয়া আসেন। ইহাদের অনুরোধ উপরোধে সনাতন কচ্ছ সাধন 
হাস করিতে বাধ্য হন। সবাই মিলিয়া এ বৃক্ষতলে তাহার জন্য 
এক কুটির বাঁধিয়া! দেন | এ কুটির ত্যাগ করিয়া সনাতন গোম্বামী 
বৃন্দাবনে আর ফিরিয়া যান নাই, শেষের দিন কয়টি এখানেই 
অতিবাহিত করেন। রূপ, রঘুনাথ প্রভৃতি বৃন্দাবনের গোস্বামীরা, 
সারা ভারতের দিগবিজয়ী পণ্ডিত ও সার্থকনাম! সাধুরা, প্রায়ই 
আসিয়া উপস্থিত হইতেন বৈঠানের এই নিভৃত পর্ণ কুটিরে। আগ্তকাম 
সাধক সনাতনকে দর্শন করিয়া তাহারা! ধন্য হইতেন, তাহার 
উপদেশ গ্রহণ করিয়া হইতেন উপকৃত । 
গিরি গোবদ্ধনের পরিক্রমা ছিল সনাতনের জীবনের এক প্রধান 
ব্রত। এই পুণ্যগিরি বৈঠান হইতে বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম 
জরাজীর্ণ অশক্ত দেহ নিয়াও সনাতন পরিক্রম! সম্পক্প করিতেন। 
পরের দিকে আর দৈহিক সাধ্যে তেমন কুলাইয়৷ উঠিত না। 
তখন তাহার সার! মনপ্রাণ পড়িয়া থাকিত ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপূত 
এ গিরির প্রদক্ষিণ পথের দিকে । অনুশোচনা ও বেদনায় পরম 
তাগবতের অন্তর হইয়া উঠিত ভারাক্রাস্ত । 
. ভক্ত হৃদয়ের আন্তি আবার সেদিন টানিয়া আনে ইষ্টদেবকে । 
নয়নাভিরাম মুক্তিতে গিরিধারীজী আবিভূর্তি হন মনাতনের সমক্ষে। 


সনাতন গোস্বামী ৮৭ 


প্রসন্ন মধুর হাস্তে কহেন, “সনাতন, তোমার অস্তরে খেদ জেগেছে, 
আমার গোবর্ধন গিরির পরিক্রম। আর তুমি করতে পারছে! না । 
সেই জন্যেই তো৷ আমি ছুটে এলাম। এই ভাখো, আমার হাতে 
রয়েছে গোবর্ধনের শিলাখণ্ড। আর এতে অন্বিত রয়েছে আমার 
চরণচিহ্নু। এই চরণ-পাহাড়ী ভক্তিভরে তোমার কুটিরে স্থাপন 
করবে, ভজন শেষে রোজ করবে এটিকে প্রদক্ষিণ । তাতেই হবে 
তোমার গোবর্ধন পরিক্রমণের ব্রত উদ্যাপন। এতে এই জীর্ণ- 
দেহে তোমার শ্রম লাঘব যেমন হবে, তেমনি আমারও বাড়বে 
আনন্দ।”১ 


এখন হইতে এই চরণ-পাহাড়ীকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতনের 
তজন ও তপস্তার ধারা বহিয়া৷ চলে | অতঃপর ধীরে ধীরে সমাগত 
হয় ১৫৫৪ খৃষ্টাব্ধের আধাট়ী পুণিমার তিথি । সনাতন গোস্বামীর 
জীবনঘ্বারে সেদিন ধ্বনিত হয় তাহার প্রাণাধিক নওলকিশোরের 
পরম আহ্বান। চরণ-পাহাড়ীর পুণ্যময় বেদীতে দণ্ডায়মান হইয়! 
জ্যোতির্ময় মৃতিতে ইষ্টদেব তাহার পরম ভক্তকে দর্শন দেন। মায়িক 
জগতের যবনিক! তেদ করিয়া সনাতন গোম্বামী প্রবিষ্ট হন শাস্বত 
লীলাধামে। 


এই মহাপ্রয়াণের ফলে উত্তর ভারতের বৈষ্ণবীয় সাধনার, 
সারম্বত সাধনার, এক তুঙ্গ শিখর যেন সেদিন ধ্বসিয়া পড়ে। সারা 
ব্রজমণ্ডলে নামিয়া আসে করুণ শোকের ছায়া। আর গৌড়ীয় 


১ অলৌকিক ভাবে লব্ধ সনাতনের এই চরণ-পাহাড়ী একাটি বটপত্রাকতি 
শিলাখণ্ড। গৌড়ীয় ভক্তের। মনে করেন, ইহ। পুণ্যগিরি গোবর্ধনের প্রতীক 
এবং ইহাতে প্রীকষ্ণের চরণচিহ্ন অস্কিত রহিয়াছে । সনাতন মরলোক ত্যাগ 
করার পর শ্রীজীব গোস্বামী এ চরণ-পাহাড়ী নিজের ইষ্টবিগ্রহ রাধাদামোদরজীর 
মন্দিরে স্থাপন করেন ও পুজা অঙ্নার ব্যবস্থা করেন। আজ অবধি এই পৰিত্ 
শিল1 সেখানেই রহিয়াছে । 


ক ভারতের সাধক 


বৈষুবসমাজ তাহার দূর বিস্তারী আলোক স্তস্তটি হারাইয়া বিহ্বল 
হইয়া পড়ে। 

সহস্র সহআ্ শোকার্ত ব্রজবাসীর সম্মুখে, প্রভু মদনমোহনদ্গীর 
মন্দিরপ্রাঙ্গণে সনাতন গোল্বামীর মরদেহ সমাধিস্থ কর! হয়। অগণিত 
তক্তের শ্রদ্ধার্থ্য আজিও নিবেদিত হয় সেই পবিজ্র ভূমিতে । 


জারা ভাজদোজ 


ছোট ছেলে নারায়ণকে নিয়া রাণুবাঈ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। 
গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া সমাপ্ত প্রায়; সে তাহার দাদা গঙ্গাধরের 
সঙ্গে থাকিয়া কাজকর্ম করিবে, ঘর-সংসার করিবে, ইহাই রাণুবাঈ 
চান। কিন্তু নারায়ণ এ কথায় কান পাতে না। সাধু-সম্তের খোজ 
পাইলেই তাহাদের পিছনে করে ঘোরাধুরি, মাঝে মাঝে মঠেমন্দিরে 
গিয়াও চোখ বুজিয়! বসিয়া থাকে । আর গঙ্াধরের কাছে বলিয়৷ 
বেড়ায়, ঘরে তাহার মন মোটেই টিকে না, সন্ন্যাস নিয়া হইবে “স 
দেশত্যাগী। 

জননী সেদিন নারায়ণকে নিকটে ডাকিলেন। যা হোক একটা 
বুঝাপড়া আজ তাহার সঙ্গে করিতেই হইবে । আর দেরী করা সঙ্গত 
নয়। কোমল স্বরে কহিলেন, “বাব! নারায়ণ, এখন তুই বড় 
হয়েছিস, লেখাপড়াও কিছুটা! শিখেছিস। তোর দাদ। গঙ্গাধর তো 
সংসারের জন্য খেটে খেটে সার। হল, তোর কি উচিত নয় ভাকে 
সাহায্য করা, তার সংসারের ভার লাঘব করা? আরও একট! 
জরুরী কথা। আমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। 
বড় বউ পার্ধতীর উপর অন্টায় রকম সংসারের চাপ পড়েছে। 
তাকে সাহায্য করবার জন্য বাড়িতে একটি বউ আন দরকার। 
তাই আমি ঠিক করেছি, আসছে মাসেই তোর বিয়ে দেবে।। 
তাল ঘরের স্ুলক্ষণ একটি পাত্রীও আমি মনে মনে ঠিক করে 
ফেলেছি ।” 

“মা, তোমার ছুটে! ইচ্ছের কোনটিই যে আমি পুরণ করতে 
পারছিনে। আমি ধলি কি, আমার আশ বরং তুমি ছেড়েই দাও ।” 
অবলীলায় উত্তর দেয় নারায়ণ। 


৯০ ভারতের সাধক 


“এসব কি তুই বাজে বকৃ্ছিস? এ শুধু তোর দায়িত্ব এডানোর 
একটা ছুতো। 1” 

“না, মা, সত্যি কথাই বলছি। গৃহস্থী আমায় দিয়ে কখনো 
হবে না| জানিনে কেন এক অজানা! রাজ্যের হাতছানি কেবলই 
আমায় ডাকছে । আর গ্ভাখো মা, প্রায়ই আমি ন্বপ্সে প্রভু রামজীকে 
দেখি, তক্তবীর মারুতীকেও দেখি । শুধু তাই নয়, কি এক অদ্ভূত 
শূন্যতায় আমার হৃদয় ছটফট করে । আর ভেতর থেকে কে যেন 
বার বার অক্ষুট স্বরে বলে ওঠে-_ওরে সাবধান, সাবধান--সংসারের 
জালে যেন জড়িয়ে পড়িসনে--সদ্গুরুর কাছে ছুটে যা, মন্ত্র নে 
তার কাছ থেকে, আর এই মন্ত্রের ভেলায় চড়ে পৌছে ঘ৷ প্রত 
রামচজ্দ্রজীর চরণে ।” 

পুত্রকে হারানোর আশঙ্কায় জননীর হৃদয় কাপিয়া উঠে। 
নিজেকে সামলাইয়! নিয়া রাণুবাঈ বলেন, “বেশ তো বাবা, মন্ত্র 
নিতে হয়, রামজীর ধ্যান-জপ করতে হয়--তা। বাড়ীতে বসেই তো! 
ওসব কর! যায়| এজন্য সংসার ছাড়া কেন, বলতে। ?” 

«না, মা। সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবনই আমি নেবো । গ্রামে যখন 
সাধু-সন্্যাসীর জমায়েত আসে, আমি তাদের দেখে দেখে যুদ্ধ হই। 
কোন পিছুটান নেই, সঞ্চয় নেই। নেই কোন বন্ধন বা জটিলতা । 
একমনে ইষ্টধ্যান করার পরম সুযোগ রয়েছে তাদের। এই 
জীবনই আমার বড় ভাল লাগে ।” 

“বাবা নারায়ণ, শুধু নিজের ভালো লাগার পিছনেই চলতে 
নেই, বাপ মায়ের ভালো লাগার দিকেও যে চাইতে হয়। ভেবে 
গ্ভাখ, প্রভু রামজী তাঁর বাপ-মায়ের কি বাধ্যই না ছিলেন। 
তাদের তৃপ্তির জন্ত কি-ই না করতে পারতেন তিনি । তুইও তোর 
অভাগিনী মায়ের দিকে একটু ফিরে তাকাস্‌, বাবা । সাত বছর 
আঁগে তোদের বাব! স্বর্গে গেছেন, ছুটি নাবালক পুত্র আমার হাতে 
সপে দিয়ে। তোর তখন মাত্র পাঁচ বৎসর বয়স। কত ছুঃখে কষ্টে 
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তোদের ছু'ভাইকে আমি মানুষ করেছি! তোর বাবার কথ 
মনে ক'রে, এই ছুঃখিনী মায়ের মুখ চেয়ে, তুই ঘর-সংসারে থাক্‌, 
আমাদের হুঃখের ভার লাঘব কর্‌, বাবা । আর জেনে রাখিস্‌, তুই 
যদি আমাদের ছুঃখ না বুঝিস্, কথার অবাধা হোস্‌্, তবে আমিও 
আমার পথ দেখবো । হবে৷ আত্মঘাতিনী ।৮--সাশ্রুনয়নে কাতর 
কণ্ঠে একথা বলিতে বলিতে জননী নারায়ণের হাত ছুটি ধরিয়া! 
ফেলিলেন। | ' 

মায়ের অশ্রু, পিতার মৃত্যুর করুণ স্মৃতি, নারায়ণের সঙ্কল্প 
টলাইয়া দেয়। মন তাহার কোষল হইয়া আসে । ছলছল নয়নে 
উত্তর দেয়, “মা, তুমি এমন করে কাঁদাকাটি ক'রো না! বেশ তো, 
তোমার ইচ্ছ। অনুসারেই আমি কাজ করবো 1” 

“তা হলে, তোর বিয়ের সম্বন্ধ আমি পাকাপাকি করে ফেলি, 
কি বলিস? আসন্‌, গাঁও-এ এক সৎ গৃহস্থ রয়েছেন, নাম তার 
ভন্জিপন্থ চোরাল্পুরকর্‌। তার একটি মেয়ে আছে, যেমনি সুন্দরী 
সুলক্ষণা, তেমনি স্বতাবটিও সুন্দর | প্রস্তাব নিয়ে তারা ঘোরাফেরা 
করছে। আমরা সম্মতি দিলেই হয়।” জননী রাণুবাঈ এবার 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিনই কন্তাপক্ষের সহিত কথা৷ 
পাকা করার জন্ত লোক পাঠান । দিনক্ষণও ধাধ্য কর! হয়। 


বিবাহের রাত। বরযাত্রীরা সাড়ম্বরে কনের বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়াছেন। বরকর্তা গঙ্গাধর মহ! উৎসাহে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি 
করিতেছেন। আত্মীয়-কুটুম্বদের হাসি গান আনন্দ-কলরবে কান 
পাতা দায়। বাগ্ভভাণ্ড মশালের আলে! আর আতসবাজীতে 
আকাশ বাতাস সরগরম । 

অল্পকাল মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হইয়া যায়। সুসজ্জিত কনেকে 
নিয়া.আস। হয় বিবাহ-সভায়। বরকনের মাঝখানে আড়াল রচনা 


৯২ ভারতের সাধক 


করিয়া আছে শুধু একটি পর্দা, এখনি উহা! উত্তোলন মা হইবে, 
চার চোখের হইবে শুত মিলন । 

এমন সময় জ্বলস্ত মশালধারীদের সতর্ক করিতে গিয়। কে যেন 
গম্ভীর আওয়াজে বলিয়া উঠে__সাবধান | বিছ্যৎস্পৃষ্টের মত হঠাৎ 
শিহরিয়া উঠে বরবেশী নারায়ণ। চিন্তার ঝলক্‌ খেলিয়া যায় তাহার 
অন্তরে ৷ সাবধান? সে কি! এ কথাটি যে তাহার পূর্বেকার শোন1; 
অন্তর্লোক হইতে উদগত এই বাণী আরো কয়েকবার যে তাহার 
নিকট পৌোছিয়াছে। আজো এই বাণী তাহারই উদ্দেশে উচ্চারিত । 
ভ্রাস্তিবশে সংসারের জালে আজ সে জড়াইতে যাইতেছে । আর তো 
কোন দিনই এই জাল ছিন্ন করিয়া সে বাহির হইতে পারিবে না! । 
নাঃ এই মুহুর্তেই ইহার একট প্রতিবিধান সে করিবে । বিবাছের 
শৃঙ্খল এড়াইয়া এখনই এই মুহুর্তে এখান হইতে করিবে পলায়ন । 

গিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করিতে দেরী হয় না। তৎক্ষণাৎ বরের 
টোপর ও উত্তরীয় নারায়ণ ভূতলে নিক্ষেপ করে, “জয় রাঁমজী” বলিয়া 
উচ্চকষ্ঠে ধ্বনি দেয়, বিবাহের অঙ্গন হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া 
আসে। তারপর বাড়ীর পিছনের রাস্ত। দিয়া ধাবিত হয় নিকটস্থ 
বনের দিকে । 

বিবাহ-সভায় উপস্থিত লোকজন এ কাণ্ড দেখিয়! হতবাক্‌ হইয়া 
গিয়াছে । ক্ষণপরেই তাহাদের চমক ভাঙ্গিল-_ধর্-ধর্‌ শব্দে সবাই 
করিল পলাতক বরের পশ্চাদ্ধাবন। 

চারিদিকে অন্ধকার, রাস্তাঘাট কিছুই দেখা যায় না, ইতিমধ্যে 
সবার অলক্ষ্যে নারায়ণ কোথায় উধাও হইয়! গিয়াছে । অবশেষে 
উৎসাহী অন্থসরণকারীর! নিবৃত্ত হয়, হতাশ হইয়! ঘরে ফিরিয়া যায় । 
আলো হাসি গান তর বিবাহ-বাড়ীতে নামিয়। আসে নৈরাশ্যের 
অন্ধকার। ভগ্নদূতের মত গঙ্গাধর গৃহে ফিরিয়া আসেন, জননীর 
কাছে বর্ণনা করেন এই ছর্দৈবের কথা। মর্দতেদী কান্মায় জননী 
ভাঙ্গিয়া পড়েন। পুত্র নারায়ণ প্রায়ই যে তাহ।র কাছে প্রকাশ 
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করিত গৃহত্যাগের সঙ্কল্প। জননী বুঝিলেন, বিবাহ-বাসর হইতে 
পলায়ন করিয়া সেই সঙ্কল্পই আজ সে দিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। 
সংসারে সে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবে না। 


এপ্দিকে বিবাহ-বাসর হইতে লাফাইয়! পড়িয়া নারায়ণ উর্ধস্বাসে 
চলিয়াছে। গ্রামের চেনা রাস্ত! তাহার পক্ষে মোটেই নিরাপদ 
নয়, অন্থুসরণকারীরা যে কোন সময়ে ধরিয়। ফেলিতে পারে, 
তাই অন্ধকার বনপথ দিয়াই সে অগ্রসর হইতেছে । ছুই পা 
ক্ষত-বিক্ষত, গাছের গু'ড়ির আঘাতে মাথা ফাটিয়া গিয়াছে, কিন্ত 
তাহাতে কোন ভ্রক্ষেপ নাই। উন্মাদের মত কেবলই সে ছুটিয়া 
চলিয়াছে। . 

দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর মনে হইল, এবার সে অনেকটা 
নিরাপদ । শরীর তাহার বড় শ্রাস্ত, ক্ষত ও আঘাতের বেদনায় 
কাতর। এবার কিছুটা বিশ্রাম ন! নিলে আর চলে না। কিন্তু 
এই অন্ধকার রাত্রে, ছুর্গম বনের মধ্যে আশ্রয় কোথায় ? 

সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ। নারায়ণ স্থির করিল, 
এই বৃক্ষশাখে উঠিয়া রাত কাটাইয়। দিবে । শয়নের অন্থুবিধা 
হইলেও এ ব্যবস্থায় অস্তত হিংশ্রজস্তর আক্রমণের ভয় নাই। বৃক্ষের 
প্রশস্ত শাখায় অবসন্ন দেহটি এলানোর সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রায় সে 
অভিভূত হইয়া পড়ে। 

পরদিন. আবার শুরু হয় পথ চলা । বনের প্রাস্তদেশে গিয়া 
এক ব্রাহ্মণের কুটিরে নারায়ণ আশ্রয় পায়। সেখানে ন্লানাহার 
সম্পন্ন করার পর শরীর অনেকটা সুস্থ হইয়! উঠে। 

ভাগ্যক্রমে একদল তীর্ঘযাত্রীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ । এই 
দলটি যাইতেছে পণ্চবটি দর্শনে | প্রতু প্রীরামচঞ্রের পুপ্যময় লীলা- 

এই স্থান।' নারায়ণের মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠে; 
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তীর্ঘচারীদের দলে তখনই সে ভিডিয়া পড়ে। তারপর এগারো 
দিনের পদযাত্র। শেষে উপনীত হয় পঞ্চবটিতে | 

এই পরম পবিত্রতীর্ঘে অবস্থানের সময়ই নারায়ণের জীবনে হয় 
নব অরুণোদয়, গুরুকূপা ও অনন্ত সাধনার বলে সে পরিণত হয় 
প্রভূ-রামচন্দ্রের কৃপাধন্ত এক মহান সাধকে। তাহার নব নামকরণ 
হয়-_রামদাস। শাস্ত্রবিদ্‌, যোগবিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ, সমর্থ রামদাস 
শুধু এক সিদ্ধ রামাইৎ সাধুই নন, মহারাষ্ট্রের উজ্জীবনে ও দক্ষিণ 
ভারতে রামভক্তির প্রচারণে তাহার অবদান অসামান্য | ছত্রপতি 
শিবাজীর নব মহারাষ্ট্র নির্মাণের, ধণ্মরাজ্য স্থাপনের, প্রেরণা ও 
পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল এই মহাত্মার সিদ্ধজীবন হইতে । 
বৈরাগীর উত্তরীয়কে রাষ্ট্রের পতাকারূপে চিহ্নিত করিয়। দিয়া রামদাস 
ভারতের জনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন ত্যাগ- 
বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মশক্তির কালজয়ী মাহাত্ম্য । 


হায়দ্রাবাদ নগরীর পনের মাইল দুরে জাম্ব, নামক একটি ক্ষুত্্ 
গ্রাম। মহারাষ্ট্রের অন্তান্ত অঞ্চলের মত এ স্থানটি রুক্ষ ও পিঙ্গল 
নয়, চারদিক রহিয়াছে শস্তশ্যামল ক্ষেত্র দিয়া দ্বেরা। এই গ্রামে 
বাস করিতেন নূর্যজী পন্থ নামে এক সদাচারী ব্রাহ্ষণ । তাহার 
পত্ধী রাণুবাঈ-ও পরিচিতা৷ ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলারপে । 

পম্থজীর বয়স যৌবনের কোঠা পার হইতে চলিয়াছে, কিন্তু এ 
যাবং কোন সম্তানাদি হয় নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনে বড় 
অশাস্তি। তাই তগবৎ অনুগ্রহ লাভের জন্য নান! ধর্মাহুষ্ঠান ও ব্রত 
উদ্যাপনে তাহার! ব্রতী হন, দেবছিজের সেবায় করেন আত্মনিয়োগ । 
অতঃপর কয়েক বৎসরের ব্যবধানে ইহাদের ছইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। 
প্রথমটির নাম গঙ্গাধর, দ্বিতীয়টি নারায়ণ। এই নারায়ণই হন 
ভারতবিজ্ত মহাসাধক-_সমর্থ রামদান। 


সমর্থ রামদাপ ৯৫ 


দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের অব্যবহিত পুর্বে রাণুবাঈর অস্তজার্শবনে 
নান! ভাবাস্তর দেখা যায়। রামদাসের অন্ততম জীবনীকার গিরিধর 
লিখিয়াছেন, এই সময়ে প্রায়ই রাণুবাঈয়ের দেহে দেখা দিত দিব্য 
তাবের আবেশ। লোকের সঙ্গ এডাইয়া তিনি নির্জনে আপন মনে 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতেন। 

একদিন রাণুবাঈ স্বামীকে কহিলেন, পঘ্যাখো, আজকাল প্রায়ই 
আমি বড় অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখে থাকি । আর সেই সব স্বপ্ননৃশ্রে 
আবিভভূত হন প্রভূ রামচন্দ্র, মা-জানকী, লক্ষণ প্রভৃতি । কখনো ব৷ 
সামনে দাড়িয়ে অপূর্ব কণ্ঠে স্তবগান করছেন রামদাস মারুতী। 
একই ধরণের এই দৃশ্য কেন বার বার দেখছি, বলতে। ?” 


“ভালোই তো। এতে বোঝা যাচ্ছে, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কপা 
হয়েছে আমাদের, ওপর ৷ তোমার কোলে হয়তো আসছে রামজীরই 
কোন চিহ্নিত সেবক | যাক্‌, এসব কথ! যেন কারুর কাছে প্রকাশ 
ক'রো না, আর খুব সাবধানে থেকো |” 


অব্লকাল মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় সূর্ধ্যজী পন্থের বনু প্রত্যাশিত এই 
দ্বিতীয় তনয়-_রামদাস। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের এই শুভ জন্মদিনটি, ১৫৩০ 
শকাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীর এই পবিত্র তিথিটি, মহারাষ্ট্রের 
ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে সংযোজন করিয়াছে এক উজ্জল অধ্যায়। 


পিত1 সূর্ধ্যজী পম্থ ছিলেন আচারনিষ্ঠ রক্ষণশীল ব্রাহ্গণ। 
রামদাসের যখন পাচ বৎসর বয়স, তখন তিনি তাহার উপনয়ন 
সংস্কার করান। তারপর পুত্রকে প্রেরণ করেন গুরুগৃহে ৷ বিস্ময়কর 
মেধা ও প্রতিভা বালকের । অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠশালার বিষ্ভা 
তিনি আয়ত্ব করিয়া ফেলেন। 

স্বর্পবিত্ব হইলেও রামদাসের পরিবারে এতদিন সুখ শাস্তির 
অতাব ছিল না। কিন্তু এবার একদিন তাহাদের, উপর পতিত হয় 
দৈবের নিষ্ষরুণ আঘাত। মারাত্মক রোগে ভুগিয় নূর্ঘ্যজী পন্থ হঠাৎ 
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পরলোকে গমন করেন। দ্বিতীয় পুত্র রামদাসের বয়স তখন মাত্র 
সাত বতসর । 

এই দারুণ বিপদে রাণুবাঈ একেবারে ধৈর্্যহারা হন নাই! 
কিছুদিনের জন্য শক্ত হাতে সংসারের দায়িত্ব ভার তিনি গ্রহণ করেন 
এবং বড় ছেলে গঙ্গাধর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রোজগার শুরু করিলে 
তাহাকে বিবাহ করাঁন। ইহার কয়েক বৎসর পরে জননী রামদাসকে 
গৃহস্থীতে প্রবেশ করাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। কিন্তু ভবিতব্য 
ছিল অন্যরূপ | পুত্রের সেদিনকার পলায়ন সংবাদ জননীর হাদয়ে 
গিয়। বিদ্ধ হয় শেলের মত, দুঃসহ শোকের ভারে তিনি মুহামান 
হইয়া পড়েন। 


বিবাহ-সভ। হইতে নাটকীয় অস্তর্ধানের পর প্রায় একপক্ষকাল 
কাটিয়! গিয়াছে | পদকব্রজে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া রামদাস এবার 
উপনীত হইয়াছেন গোদাবরী তীরে, নাসিকের নিকটে, পঞ্চবটির 
মহাতীর্ঘে। 

এখানে পৌছানোর পর দীর্ঘ পথের শ্রম যেন মুহূর্তে দূর হইয়া 
গেল। ব্বর্গায় আনন্দের শিহরণ তখন রামদাসের সারা দেহে-মনে | 
পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেলেন 
রামচন্দ্রজীর মন্দিরে । শ্রীবিগ্রহের দর্শন পাওয়া মাত্র নিমজ্জিত 
হইলেন দ্বিব্ায আনন্দের সাগরে | 

পঞ্চবটির আশেপাশে রামচন্দ্রজীর স্মতিপৃত বনু স্থান রহিয়াছে । 
কয়েকমাস রামদাস মনের আনন্দে এই সব লীলাম্থল দেখিয়। 
বেড়ান। পরিব্রাজক সাধু:সন্গ্যাসীদের জমায়েত এখানে লাগিয়াই 
আছে। তরুণ রামদাস সোতসাহে ইহাদের সঙ্গ করেন, সাধ্যমত 
রত হুন সাধুদের সেবায়। কোন কোন মহাত্মার কাছে তরনের 
রাজ তিনি প্রাপ্ত হন, নিষ্ঠাভরে তাহাই অন্জুসরণ করিয়া চলেন।: 

' যত দিন যায় রামদাসের মনের .ব্যাকুলত। বাড়িতে থাকে । 
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ভাবিতে থাকেন- পরমার্থের জন্য, রামচন্দ্রজীর জন্য ঘর-সংসার 
ছাড়িয়াছেন, জননীর স্েহ-মমতার বন্ধন কাটাইয়া আসিয়াছেন, 
কিন্ত সেই পরমবন্ত মিলিবার উপায় কই? 

বালক বয়স হইতেই সাধু-সম্তদের কাছে শুনিয়া! আসিয়াছেন, 
ইঞ্লাভের জন্য চাই সদ্‌গুরু, চাই অমোঘ দীক্ষামন্ত্র, চাই কঠোরতম 
সাধনা । কিন্তু তাহার জীবনে সবাগ্রে প্রয়োজন সদ্গুরুর আবির্ভাব । 
তাহা তো এ যাবৎ সম্ভব হইল না। এ সঙ্কটে কি করিবেন, কাহার 
কাছে যাইবেন ভাবিয়া কোন কুল-কিনার! পান না! 

কিন্ত নিজের যাহা সাধ্য তাহা তো! রামদাস করিতে পারেন । 
প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গোদাবরীর পবিত্র সলিলে স্সান 
করেন, তারপর অনন্যনিষ্ঠায় শুরু হয় ইষ্ট শ্রীরামচক্দ্রের নামজপ 
ও কীর্তন । জপে নিবিষ্ট হইয়। কোন কোন দিন একেবারে বেহু'স 
হইয়া! পড়েন, সেদিন আর মাধুকরীতে যাওয়া হয় না। উপবাসেই 
দিনরাত কাটিয়া যায়। 

এই ব্যাকুলতা, কৃচ্ছ, ও নামসাধনের ফল অচিরে ফলিল। 
সদ্গুরুর আবির্ভাব ঘটিল তাহার জীবনে | 


পঞ্চবটির নিজ্জন অরণ্যের একপ্রাস্তে, বৃক্ষমূলে বসিয়া তরুণ 
সাধক সেদিন সার! রাত নিবিষ্ট মনে জপ করিয়। চলিয়াছেন। ক্রমে 
রাত্রির অন্ধকার তরল হইয়। আসে।| বনানীর শিরে দেখ! দেয় 
উষার অরুণ রাগ, প্রভাত পাখীর কাকলী ছড়াইয়া পড়ে আকাশে 
বাতাসে । দেব-দেউলের কাসর ঘণ্টা আর সাধু-সম্ভনের ভজনের 
দূরাগত বঙ্কার অস্তরলোকে উৎসারিত করে দিব্য আনন্দের ধার! | 
এমনি সময়ে বৃক্ষমূলে .আসিয়। দাড়ান এক বৈরাগী মহাপুরুষ । 
গম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত হয়, “বৎদ, চোখ মেলে চাও। 
তোমার আন্তি আর ভজন-নিষ্ঠায় রামজী প্রসন্ন হয়েছেন, সেই 


আনন্দ সংবাদ দিতেই আজ এখানে আমার আগমন ।” 
গ 


৯৮ ভারতের সাধক 


চোখ মেলিতেই রামদাস দেখেন _-সমুক্নত দেহ, জটাজুট সমস্থিত 
এক মহাত্মা তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । গলে বিলম্বিত একছড়। 
তুলসীর মালা । কোমরে একফালি কৌগীন ছাড়া আর কোন 
আচ্ছাদন নাই | বয়সে প্রাচীন হইলেও দেহের গৌরকাস্তি এখনো 
অপরিম্নান। আয়ত নয়ন দুইটি দিব্য আনন্দের হ্যতিতে ঝক্ঝক্‌ 
করিতেছে । 

দর্শন মাত্রেই রামদাসের সর্ব্বসত্তায় উঠে প্রবল আলোড়ন। 
অস্তরাত্বা হইতে” উখিত হয় আশ্বাস বাণী-_“ওরে ভয় নেই, রামজীর 
কপাপ্রসাদ পেতে আর দেরী নেই, এই যে সম্মুখে এসে ফাড়িয়েছেন 
তোর সদগুরু, ইষ্টদেবের চরণে ইনিই যে তোকে দেবেন পৌছে । 

মোহাবিষ্টের মত এগিয়ে যান তরুণ সাধক রামদাস | মহাত্মার 
চরণে লুটিয়ে পড়েন, সাশ্রুনয়নে আবেদন জানান, “কৃপা ক'রে যদি 
এসেছেনই, দিন আপনার পরমাশ্রয়, জীবন আমার কৃতার্থ হয়ে 
উঠুক।” 

“হ্যা বস, তোমায় আমি মন্ত্র দেবো, সন্যাস দেবো । আর 
দেরী ক'রে। না। তাড়াতাড়ি গোদাবরীর পবিত্র নীরে তুমি স্নান 
সমাপন ক'রে এসো ।” 

দীক্ষা ও সন্ন্যাস সমাপ্ত হইয়। গেল ।১ গুরু তার শিষ্ের নাম 
দিলেন রামদাস। কহিলেন, “বৎস, এখন থেকে শুধু নামেই রামদাস 


১ এই গুরুর নামধাম আজে অজ্ঞাত। রামদাসের চিঠিপত্র, রচন1 ও 
সংলাপ অজশ্র প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত দেখ! যায়, সর্বজই তিনি গুরুর 
পরিচয় গোপন রাধিয়াছেন। হয়তো! গুরুর নির্দেশেই তাহাকে এই 
গোপনীয়ত1 অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুকরণ, 
গুরুদ্বত্ত মন্ত্র ও গুরুশক্তিকে রামদাস অপরিহাধ্য মনে করিতেন। 

গবেষকের! মনে করেন, রাষ্দাসের গুরু ছিলেন একজন বিশিষ্ট পামাইৎ 
লাধু। তিনি রামান্গূজী বা! রামানন্দী লাধক ছিলেন না। লাধ্য সাধন সম্পর্কে 
তাহার নিঙ্গত্ব মত ও আদর্শ ছিল। অবতার রাচন্দ্রের তত্ব এবং অদ্বৈত 
বেষাস্ত, এই ছুইয়ের সমস্বক্প বামী তিনি প্রচার করিতেন। 


সমর্থ রামদাস ৯৯ 


নও, কর্মেও সতত করবে শ্রীরামচন্দ্রজীর দাসত্ব । নিজের আদর্শরূপে 
রাখবে মহাবীর হন্ুমানজীকে, মারুতী মহারাজকে । মহাশক্তিধর 
ছিলেন মারুতী, আর নিজের সর্বশক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন 
অবতার পুরুষ রামজীর ধন্মসংস্থাপনের মহান কর্মে । কত ছুক্কতের 
বিনাশ করেছিলেন এই রামভক্ত, আর কত সাধুদের করেছিলেন 
রক্ষণ। বহিরঙ্গ জীবনে মারুতীজীর এই কর্মসাধন! তুমি অনুসরণ 
করে চলবে । এই ভক্তবীরের অন্তর্লোকের সাধনতত্বও তোমার 
অনুধাবন কর! দরকার ৮ 

“কৃপা করে, এ তত্বটি বিশদ করে বলুন, মহারাজ 1” 

“মহাযোগী মারুতীর অন্তর্লোকে রামজী দীপ্যমান ছিলেন 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে । শ্রীরামচন্দ্রের এই অবতাররূপ আর 
সচ্চিদানন্দরূপ হুই-ই বিভাসিত ছিল রামভক্ত মহাসমর্থ মারতীজীর 
সাধনজীবনে | ' এ কথাটি সব সময়ে স্মরণ রেখো, বংস।” 


গুরু মহারাজ সেদিন বিদায় গ্রহণ করিবেন । চরণতলে পতিত 
হইয়া রামদাস ডুকরিয়া কাদিয়া উঠিলেন। সন্সেহে গুরু কহিলেন, 
“বৎস, অধীর হয়ো না, ধৈধ্য ধরো | পরমার্থ লাভ করতে হলে চারটি 
কৃপা চাই। এ চারটি হলো-__গুরু কৃপা, আত্ম কৃপা, শাস্ত্র কপা ও 
ইষ্ট কপা। গুরু কৃপার দ্বার তোমার সাধনজীবনের সম্মুখে উন্ুক্ত 
হয়েছে। এবার তোমার চাই আত্ম কৃপা, অর্থাং নিজের অন্ধষ্টিত 
কঠোর তপস্তা, যার ভেতর দিয়ে সব্ধ অহমিকা ও দেহবোধ যাবে 
লুপ্ত হয়ে |” 

একটু থামিয়া আবার কহিলেন, “আর চাই শাস্ত্র কপা। শাস্ত্রের 
নিগৃঢ় তত্বসমূহ ভেতর থেকে উদ্ভাসিত হবে তোমার অন্তর সত্তায়। 
তারপর ইষ্ট কপার অবতরণ হতে দেরী হবে না» বংস। তোমায় 
প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি--অচিরে তুমি সিদ্ধকাম ছও। আমার 


১৩৬ ভারতের সাধক 


অদর্শনে খেদ ক'রে। না। প্রয়োজনমত আবার এই পুণ্যধামেই তুমি 
আমার সাক্ষাৎ পাবে ।” 

গুরু পরদিনই পঞ্চবটি ত্যাগ করেন; সাধক রামদাসও গুরু 
করেন তাহার মরণ-পণ তপস্তা । দৈম্ত ও কচ্ছ,সাধন হয় তাহার 
এই তপস্তার বড় অবলম্বন । ক্ষুধা তৃষ্ণার বালাই নাই, আকাশবৃত্তি 
নিয়া দিনাতিপাত করেন, ঈশ্বরের বিধানে যেদিন যেটুকু আহার্ধ্য 
উপস্থিত হয় তাহা দিয়াই করেন ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি। 

মাথা গু'জিবার একটি ঝুপড়ি বা! পর্ণকুটিরও তাহার নাই। 
একমাত্র আশ্রয় বৃক্ষতল। গুরুর মত একফালি কৌগীন সম্বল 
করিয়া সেখানেই দিনরাত থাকেন, মাথার উপর দিয়! খতূর পর খাতু 
গড়াইয়া যায়। শীত-গ্রীষ্ম সম্বন্ধে যেমন রামদাঁসের হু'স নাই, তেমনি 
নাই বর্ষার ঝড় জলের নির্ধ্যাতনে বিন্দুমাত্র অন্ুবিধার বোধ | নবীন 
সন্ন্যাসীর এই ত্যাগ তিতিক্ষা, একনিষ্ঠ ও ছুশ্চর সাধনা দেখিয়া 
পঞ্চবটির ভজনশীল প্রবীণ সাধকেরাও বার বার সাধুবাদ করিতে 
থাকেন! 


অবশেষে রামদাসের সাধনা সফল হইয়া উঠে, ইষ্টদেব প্রভু 
প্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ময় যুত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার নয়ন 
সমক্ষে। দিব্য আনন্দের রসতরঙ্গে সর্বসত্ব! তাহার প্লাবিত হয়, 
বাহ্জ্ঞান হারাইয়৷ দেহখানি ভূমিতলে লুটাইয়া পড়ে | 

সম্বিৎ ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, গুরু মহারাজ তাহার শিয়রে 
উপবিষ্ট। চোখে মুখে তাহার আনন্দের আভ1| ন্গিগ্ধকণ্ঠে রামদাসকে 
তিনি কছিলেন, “বৎস, তুমি ভাগ্যবান, ইষ্টদর্শন তোমার হয়েছে, 
তপস্তার এক প্রধান ধাপ তুমি অতিক্রম করেছো! ।” 


ভাড়াভাড়ি ভূমিশব্য! ছাড়িয়া! সাধক রাঁমদাস উঠিয়া বসিলেন। 


সমর্থ রামদান ১৪১ 


আনন্দাশ্রধারায় স্নাত হইয়া! সাষ্টা্গে প্রণত হইলেন গুরু ,মহারাজের 
চরণতলে | 


পরের দিন গুরুজী তক্ত রামদাসকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, 
“বৎস, তোমার ইষ্টদর্শনের প্রাক্কালেই আমি উপস্থিত হয়েছিলাম। 
তোমার সাফল্য দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি |” 

“প্রভু, এসবই আপনার কৃপা । আপনার প্রদত্ত মন্ত্র সাধনই 
হচ্ছে আমার বড় সম্বল ।৮ নিবেদন করেন রামদাস। 

“না বস, তোমার সাধনার একাস্তিকতা আর কৃচ্ছ+ তোমার 
দৈন্য আর আত্মাভিমানের বিলুপ্তি আমায় আনন্দ দিয়েছে । সাধনা 
ও আত্মশুদ্ধির বলে আত্ম-কৃপা তুমি পেয়েছো, শাস্ত্রের গুঢ় তত্বসমূহ 
ক্ষুরিত হয়েছে তোমার সাধনসত্তায়। এবার সেই অনুভূত তত্বকে 
শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাচাই করে নাও। আরো! একটা কারণ 
আছে যে জন্য তোমায় শাস্ত্র পারঙ্গম হতে হবে ।” 

“বুঝিয়ে বলুন, মহারাজ ।” 

“রামদাস, তুমি রামজীর দাস সর্ববতোভাবে, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ 
এই ছুইদিক দিয়ে] আশীর্বাদ করি, অচিরে তোমার অস্তর্লোকে 
ক্ষুরিত হোক প্রভু রামচন্দ্রের অছৈত ব্রহ্মত্বরূপ। আর বাইরে তুমি 
অবতার শ্রীরামের ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে তৎপর হও ।” 

“রামরাজ্য তো৷ ব্রেতাযুগের প্রভু । এ যুগে তো তার আসবার 
কথা নয়। প্রশ্ন করেন রামদাস। 

“বৎস, শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, পর-্রহ্গ। প্রতি যুগেই 
রয়েছে তার অধিকার, রয়েছে তার রাজ্যস্থাপনের কর্মসুচী | 
কি আসে যায়, রামদাস। রামরাজ্য, ধর্্মরাজ্য, এ যুগেও প্রতিষ্ঠিত 
হতে যাচ্ছে ।” 

“এ বৃহৎ এঁশী কর্মে আমার মত ক্ষুত্র মান্ুষকীটের কি করবার 
আছে, প্রভু?” 


১৪২ ভারতের সাধক 


“ভুল করলে, রামদাস | তিনি মহাযোগী হন্থমানজীকে যেমন 
নিয়োজিত করেছিলেন, তেমনি কি কাঠবেড়ালীর সাহায্যও নেন নি? 
তিনি আসছেন-_-তোমার আমার কাজ হচ্ছে, যে পথ দিয়ে তার রথ 
আসবে সে পথকে কণ্টকযুক্ত করা ।” 

“এস্সেত্রে আমার কি করার আছে ?” 

“শোন রামদাস, বিধন্্ীর অত্যাচারে জাতি পন্ধু হয়ে গিয়েছে। 
ধর্মবুদ্ধি আজ বিলুপ্ত, নোংরা জঞ্জালে ভরা সর্বস্থান। পরম প্রভুর 
আসন পাত্‌বাঁর মত ঠাই কোথাও নেই | এ সঙ্কটে তুমি তোমার 
কাজ শুর করো। মহারাষ্ট্র হোক তোমার কর্মক্ষেত্র | ধন্মবোধ ও 
অধ্যাত্মশক্তিকে ভিত্তি করে জাগিয়ে তোল এ দেশটাকে ।” 

প্রভু, ভাবছি, আমার মত কাঙাল অসহায় ব্যক্তি, কি করে এ 
কাজে এগোবে ।” দেন্যের স্বরে বলেন রামদাস। 

“বংস, ভেবো না। আমি তোমায় বর দিচ্ছি, অচিরে খদ্ধি- 
সিদ্ধি হবে তোমার করতলগত। দেশের শক্তিধর রাজা থেকে শুরু 
করে সাধারণ মানুষ সবাই দেবে তোমার এ মহান কর্মে সহায়ত। |” 

“নির্দেশ দিন, প্রভূ, কিভাবে এ কাজে আমি অগ্রসর হবো 1” 

“এ এশী কর্মের দায়িত্ব ও গুরুত্ব অনেক, রামদাস। তাই এজন্য 
প্রস্ততি দরকার | এই প্রস্ততি এশী কর্মেরই অঙ্গ ব্যতীত আর কিছু 
নয়। এখানে পঞ্চৰটির ভীড়ে এ কাজ হয়ে উঠবে না । গোদাবরীর 
অপর তীরে তাকের্লীতে তুমি চলে যাও । সেখানে নির্জনে বাস 
করো দশ বংসর কালি | সমাপ্ত করো তোমার অবশিষ্ট সাধনা ও 
শাস্ত্র অনুশীলন | জনগণের ভেতর তোমায় কাজ করতে হবে, সেখানে 
শুধু তক্ত ও প্রেমিক সাধক হলেই চলবে না, আগার্ধ্য হয়েই তোমায় 
বসতে হবে। এজন্য চাই অসামান্য শান্ত্র ব্যুৎপত্তি। রামজীর কৃপায় 
ভক্তিশাস্ত্র ও অদ্বৈত ব্রহ্মাবাদ হইয়েতেই থাকবে তোমার অনায়াস 
অধিকার । যাও, বৎস, রামজীর উপর সকল ফলের আশা ছেড়ে 
দিয়ে, অনাসক্ত যোগীরূপে তুমি এখন থেকে বিরাঁজ করে ৷» 


মমর্থ রাঁমদ্দাস ১৪৩ 


বার বার রামদাসকে উৎসাহিত করিয়া, অস্তরের গভীর আশীর্বাদ 
জানাইয়া, গুরু মহারাজ বিদায় গ্রহণ করিলেন। 


তাকের্লীতে রামদাস একাদিক্রমে অবস্থান করেন প্রায় বারো 
বৎসর | এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া একদিকে অগ্রসর হন গুরু প্রদণিত 
নিগুঢ় যোগ সাধনার মার্গে অপর দিকে আয়ত্তে আনিতে থাকেন 
জটিলতর শান্ত্রতত্ব। 

পঞ্চবটির ছুই মাইল দূরেই তাকের্লী। তন্বী ভ্রোতন্ষিনী 

নন্দিনী এই স্থানটি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, অদূরে গিয়া 
পতিত হইয়াছে পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে। পিছনে রহিয়াছে একটি 
অন্ুচ্চ নির্জন পাহাড়। এখানকার নৈসগিক সুষমা আর শান্ত 
পবিত্র আবহাওয়া হইতে আধ্যাত্মিক প্রেরণা সহজে লাভ করা যায়। 
তাকের্লী পাহাড়ের এক প্রান্তে একটি পর্ণকুটিরে রামদাস অতিবাহিত 
করেন তাহার সাধনজীবনের দ্বিতীয় পধ্যায়। 

অল্পকাল মধ্যে এই শাস্ত্রবিদ্‌ ভজনশীল সাধকের খ্যাতি চারিদিকে 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । নবাগত তক্ত ও গুণযুগ্ধদের সহায়তায় বনু 
ছুপ্রাপ্য গ্রন্থ রামদাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই সব গ্রন্থের 
অন্শীলন ও বিচার বিশ্লেষণের পর তিনি ব্রতী হন তাহার নিজস্ব 
তক্তিবাদের ভিত্তি গঠনে । 

বারো বৎসরের শাস্ত্রচর্চা ও তক্তি সাধন! রামদাসের জীবনে 
আনিয়৷ দেয় বিপুল আত্মবিশ্বাস ও প্রশাস্তি। এবার গুরু নির্দেশিত 
এনী কর্মের উদ্যাপনের কথাও বার বার মনে পড়িতে থাকে । এই 
সময়ে একদিন ধ্যান সমাহিত থাকাকালে রামদাস আবার ইঞ্টদেব 
শ্রীরামচন্দ্রের ' দর্শন লাভ করেন| দিব্য করুণাধারায় হাদয়কুস্ত 
কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠে। 

ইহার অব্যবহিত পরেই আবার ঘটে গুরু মহারাজের আবির্ভাব । 


১৩৪ ভারতের সাধক 


ন্নেহপূর্ণ স্বরে প্রিয় শিষ্কে তিনি কহেন, পরামদাস, তোমার প্রস্তৃতি- 
পর্বব সমাপ্ত প্রায় | আর যেটুকু বাকী আছে তাও এবার শেষ করে 
ফেল। এশী কাজ শুরু করার আগে সারা দেশটাকে একবার 
ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নাও। পদত্রজে বেরিয়ে পড়ো, প্রধান তীর্থগুলো 
দর্শন করে এসে! । এই সঙ্গে হৃদয়ে তোমার গ্রথিত হোক সার! 
ভারতের মর্ম্স্তদ বাস্তব চিত্র ।” 

অতঃপর একদল সন্যাঁসী সঙ্গীর সহিত রামদাস পরিব্রাজনে 
বাহির হন। উত্তরে হিমালয়-তীর্থ কেদারবদরী হইতে শুরু করিয়া 
দক্ষিণে রামেশ্বর ও সিংহল এবং পশ্চিমে দ্বারক। বৃন্দাবন হইতে শুরু 
করিয়া বারাণসী গয়া জগন্নাথধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আবার 
পঞ্চবটিতে তিনি ফিরিয়া আসেন। 


এবার শুরু হয় তাহার অধ্যাত্মজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
অধ্যায়। আচাধ্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রামাইৎ বৈষ্বধর্দ্দে 
এক নব সম্প্রদায় তিনি গড়িয়। তোলেন | রামদাসী সম্প্রদায় নামে 
তাহা খ্যাত হইয়া! উঠে। 

রামদাস ও তাহার ধর্মান্দোলনের প্রকৃত মূল্যায়ন করিতে হইলে 
তখনকার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্‌পট জানিয়া 
নেওয়া দরকার । ইতিপূর্ব্বে প্রায় তিনশত বংসর কাল দাক্ষিপাত্য 
মুসলমান অধিকারে ছিল | চৌদ্দ শতক হইতে সতের শতক কাল 
অবধি দেখা যায় আমেদনগর ও বিজাপুর এই ছুইটি রাজ্য উত্তরাগত 
মুঘল শক্তির প্রতিরোধে ব্যস্ত। রামদাসের সময়ে দক্ষিণাঞ্চলে 
মুঘল শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল আমেদনগর ; সম্রাট ওরংজেব 
ইতিমধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ নগরটি দখল করিয়। নিয়াছিলেন। 

মুসলমান রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার মারাঠার জন- 
জীবনে আনয়ন করে ঘোরতর অশাস্তি ও উপদ্রব | হিন্দুদের 


সমর্থ রামদাস ১৯৫ 


দেব-দেউলের উপর বিধন্মীদের কোন শ্রদ্ধ। ছিল না, সুযোগ পাইলেই 
দেববিগ্রহ তাহারা কলুষিত করিত, মঠ ও মন্দির করিত বিনষ্ট । 
ফলে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দেয় হীনমন্য ও অসহায়ের মনোভাব । 
সামরিক সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিতে থাকে, ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পড়িয়া 
থাকে অনাবাদী অবস্থায়। আর দরিদ্র চাষীর পতিত হয় ঘোর 
সঙ্কটে । সরকারী ও বেসরকারী স্তরে উৎকোচ ও অন্তান্ত ছুর্নীতি 
চলিতে থাকে অবাধে । সমাজ-জীবন তাই ধীরে ধীরে হইয়া! উঠে 
পঙ্গু ও নৈরাশ্যবাদী। 


সব ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে, মহারাষ্ট্রেও তাহার ব্যত্যয় দেখা 
যায় নাই। মারাঠার দূর দুর্গম স্থানগুলিতে মুঘলশক্তি তেমন দৃঢ় 
হইয়া বসিতে পারে নাই, এই সব স্থানে হিন্দু জাগৃতির চিহ্ন দেখা 
যাইতে থাকে । এই নব জাগৃতির মুখপাত্র শিবাজী ভোসলে। 
অসাধারণ নেতৃত্ব শক্তি, সংগঠন প্রতিভা ও রণচাতুর্ধয ছিল এই 
নেতার। এই সঙ্গে ছিল ধর্ন-ভিত্তিক হিন্দুরাজ্য গঠনের মহান 
পরিকল্পনা ।১ সিদ্ধপুরুষ রামদাসের অধ্যাত্ম-প্রেরণ শিবাক্সীকে 
যোগাইয়াছিল নৃতনতর সঞ্জীবনী-শক্তি ও উদ্দীপন! । 

স্বামী রামদ্সের সমকালীন মহারাষ্ট্রে পন্ধারপুরের বৈষ্ণব 
আন্দোলনের প্রভাব বড় কম ছিল না। এই বৈষণবেরা ছিলেন 
কৃষ্ণবিগ্রহ বিঠ ঠলজীর ভক্ত । অভঙপদ কীর্তন ও নাম প্রচারের 
মধ্য দিয়া মারাঠার জনজীবনকে অনেকাংশে ইহারা আত্মস্থ করেন, 
নৃতনতর আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন ।* 
১. রাঁণাডে ; রাইজ অব. স্ত মারাঠা পাওয়ার- পৃষ্ঠা ২৭-৩৪ 

২ অনেকের ধারণা, মাঁরাঠী বৈষব ও সাধক কবির! মারাঁঠার জাতীয় 
অভাদয়ে কোন সাহাষ্য করেন নাই। তাহাদের দৈন্ত ও ত্যাগ তিতিক্ষা' বরং 
দেশবাসীকে হীনমন্ত ও হীনবল করিয়াছে । কিন্ত রাণাডে তাহার “রাইজ 
অব দ্য মারাঠা পাওয়ার” গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন-_-এ ধারণ ভিত্তিহীন, এ সব 
বৈষ্ণব কবিরাই বরং মারাঠী জাগৃতির ভিত্তি গড়িয়া! তোলে। স্যর যছুনাথ, 
কিনক্ডে, রেভারেওড এডওয়ার্ডস্‌ গ্রভৃতি এক্ষেত্রে রাণাডের মতবাদের সমর্থক । 


১০৬ ভারতের সাধক 


পন্ধারপুরের বৈষ্ণবদের প্রধান ছিলেন জ্ঞানেশ্বর | ত্রয়োদশ 
খবষ্ঠাবব তাহার অভ্যুদয় কাল। এই মহাপুরুষের লিখিত জ্ঞানেশ্বরী 
গীতায় যোগ ও ভক্তিবাদের সমন্বয় দেখা যায়। নামদেব, তুকারাম 
প্রভৃতির উপর সাধক জ্ঞানেশ্বরের প্রভাব প্রচুর | জ্ঞানেশ্বরের পরে 
চতুর্দশ শতকে আঁবিভূতি হন নামদেব | তাহার ভক্তিবাদের ধারা 
মারাঠা হইতে শুরু করিয়া পাঞ্জাব অবধি বিস্তারিত হয়| 

রামদাস এবং তুকারাম প্রায় সমসাময়িক | এতিহাসিক 
তথ্যাদি হইতে দেখা যায়, কর্মক্ষেত্র ও বৈষ্ঃবীয়তায় পার্থক্য 
থাকিলেও এই ছুই মহাত্মা পরোক্ষভাবে উভয়ে উভয়কে সাহাষ্য 
করিয়াছিলেন। মারাঠার উজ্জীবনকে করিয়াছিলেন ত্বরান্বিত। 

বারো বংসর ব্যাপিয়া সমগ্র ভারত পরিব্রাজনের পরে স্বামী 
রামদাস ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে ফিরিয়া আসেন | দেশের যে চিত্র 
এই পরিব্রাজনের মধ্য দিয়া তাহার নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয় তাহ! 
মন্মান্তিক । এই ধর্ধৃত মহান দেশে ধর্মবোধ সেদিন স্তিমিত | 
বিধর্ীর প্রতাপের সম্মুখে দেশবাসী হারাইয়া বসিয়াছে তাহার 
আত্মবোধ, তাহার জাতীয় গৌরব । দেব-দেবীর মৃত্তি নান স্থানে 
হইতেছে কলুধিত। সমাজ হইতে নীতিবোধ প্রায় লাপ পাইয়াছে। 
দারিক্র্যের নির্যাতনও মানুষের মনুষ্যত্বকে কম অবনমিত করে নাই। 
এই পরিস্থিতিতে সদ্গুরুর নির্দেশ তাহার মানসপটে জাগিয়া 
উঠিল। নিজ দেশ, লাঞ্ছিত পদদলিত মহাব্বাষট্রকে তিনি নির্বাচিত 
করিলেন তাহার কর্মকেন্দ্ররপে | নূতনতর উজ্জীবন ও ধর্ম্মরাজ্য 
সংস্থাপনের জন্ক হইলেন কৃতসম্থলপ | 

নানা স্থান পরিভ্রমণের পর সাতারা অঞ্চলকে রামদাস বাছিয়। 
নিলেন তাহার কাজের প্রধান ক্ষেত্ররপে । পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 
কাছে_ শস্ত-শ্টামল নদী-উপত্যকার এক নয়নলোভন স্থান এই 
বাতারা। প্রাকৃতিক শোতায় ভরপুর | নদী, পাহাড় ও অরণ্যে ঘের 
এই অধ্লটিতে আসিয়া ভক্ত রামদাসের হাদয় আনন্দে নাচিয়। 


সমর্থ রামদাস ১০৭ 


উঠিল। পাহাড়ের বুকে বসানো, নিভৃতি ও শান্তির নীড়, ছাকল 
গ্রাম। পাদদেশ দিয়া ক্ষীণকায়া এক তটিনী কুলকুলুরবে বহিয়া 
চলিয়াছে। এই গ্রামটির একপ্রান্তে কিছুকালের জন্য স্থাপিত হইল 
স্বামী রামদাসের সাধন-আশ্রম । 

আশ্রম তো করা গেল, কিস্তু আশ্রমের বিগ্রহ কই? ইষ্টদেবের 
বিগ্রহ স্থাপন ন। করা অবধি রামদাসের মনে শাস্তি নাই। 

অল্পকাল মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সেদিন 
গভীর রাতে ধ্যানাসনে বসিয়। স্বামী রামদাস এক অপূর্বব নির্দেশ 
পাইলেন। ইঞ্টদেব রামচন্দ্র তাহাকে বলিতেছেন, “বৎস রামদাস, 
তোমার আশ্রম-মন্দিরে প্রবেশের জন্ত যে আমি বন্কাল ধরে 
উৎসুক হয়ে আছি। তোমার স্নানের ঘাটের একপাশে নদীগর্ভে 
প্রোথিত রয়েছে আমার বিগ্রহ । কাল প্রত্যুষে এটিকে নদী থেকে 
উদ্ধার করো' স্থাপন করে। তোমার আশ্রমে 1” 

শ্রীরামজীর এই প্রস্তরবিগ্রহ পরদিনই নদী হইতে উঠাইয়া 
আনা হইল। রামদাস পরম আনন্দে ইহার সেবা-পূজ। শুরু 
করিলেন। কিছুদিন পর জাঁকজমক সহকারে মারুতীজীর একটি 
মুত্তিও এখানে স্থাপন করা হয়। 

ছাফলের আশ্রমে রামদাস একাদিক্রমে বেশী দিন বাস করেন 
নাট । ইহার পর শিবথর নামক একটি অতি-নিভৃত স্থানে তিনি 
উপনীত হন। লোকালয় বঞ্জিত এই নির্জন অঞ্চলে প্রায় দশ 
বংসর কাল তিনি অবস্থান করেন। বিশিষ্ট জীবনীকার ও শিষ্যদের 
মতে, এই স্থানটিতেই সমাপ্ত হয় রামদাসের অধিকাংশ জনপ্রিয় 
ধর্মমসঙ্গীত ও তত্বগ্রন্থের রচনা । 

অতঃপর রামদাস আর নিভূতি বা অবকাশ খুঁজিয়! বেড়ান 
নাই। বিপুল উদ্ভম, কর্মশক্তি ও স্থজনী প্রতিতা নিয়া ঝাপাইয়। 
পড়েন ধর্ম সংগঠনের কাজে, মারাঠার জনজীবনে তোলেন অভূতপূর্ব 
আলোড়ন । 


১৪০৮ ভারতের সাধক 


রামদাসের ব্যক্তিত্, আচার আচরণ ও ধর্্মপ্রচার ছিল বড়ই 
আকর্ষনীয়। ভক্ত-শিষ্তগণসহ কৌগীনধারী এই সর্বধত্যাগী সন্্যাসী 
গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। বেড়াইতেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণ আর 
ভজন কীর্তনে তাহার ধর্মসভা জমজমাট হইয়া উঠিত | রামদাস 
একাধারে যেমন ছিলেন ভাবুক ভক্ত, কবি ও কীর্তন গায়ক, তেমনি 
বেদ-বেদাস্ত, পুরাঁণশান্ত্র ও যোগ মার্গে ছিল তার অনায়াস অধিকার | 
বিশেষ করিয়া তাহার ভজন, কীর্তন ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের আশ্বাস 
বাণী শত-শত তক্ত নরনারীকে উদ্ধদ্ধ করিত নব প্রেরণায়। 
গ্রামের উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন সকলেই পরম 
উৎসাহে ভীড় করে রামদাসের ধর্মমভায় | তাহার উজ্ভ্রল ব্যক্তিত্বকে 
ঘিরিয়া নান। স্থানে গড়িয়া উঠিতে থাকে সুসন্বদ্ধ ভক্তগোষ্ঠী। 
ভাবাবেগের বস্তা উৎসারিত করিয়া, তক্তদের হাসাইয়া কাদাইয়াই 
কিন্তু রামদাসের কর্তব্য শেষ হইত না। অসামাম্ত গঠন-প্রতিভা 
বলে অল্পকাল মধ্য ভক্তদের নিয়া তিনি স্থাপন করিতেন এক একটি 
মঠ বা সাধন কেন্দ্র । ইঞ্টদেব রামচন্দ্র আর মহাযোগী মারুতীজীর 
মৃ্তির পুজা হইত সেখানে সাড়ম্বরে । এইভাবে এই মঠগুলিকে 
কেন্দ্র করিয়। বহিয়া চলে নব ভক্তিধরন্মের আোতধার! । 
গুরুজী রামদাসকে বর দিয়াছিলেন, খদ্ধি-সিদ্ধি হই-ই তাহার 
করায়ত্ত হইবে। এবার সে বর ফলিয়া উঠিতে থাকে । কয়েক 
বৎসরের মধ্যেই রামদাসী রামাইৎ সন্প্রদায়কে মহারাষ্ট্রের নান। 
অঞ্চলে ছড়াইয়! পড়িতে দেখ! যায় । মঠ-মন্দিরও নিম্মিত হয় অজত্ত 
খ্যায়। সহত্র সহস্র মারাঠীর দৃষ্টিতে রামদাস গণ্য হন রামজীর 
শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে, মহাবীর মারুতীজীর অবতার রূপে । 
রামদাসের জীবনসাধনায় ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম এই তিনটির 
সমন্বয় লক্ষ্য করা যাঠ। অবতার পুরুষ রামচন্দ্রের উপাসনা ও 
অর্চনার কথা তিনি সার! জীবন ভরিয়! বলিয়৷ গিয়াছেন। আজো 
যোড়শোপচারে এই ইষ্টদেবের পুজা তাহার সম্প্রদায়ে প্রচলিত । 


সমর্থ রামদদাস ১৬৪ 


আবার প্রভু রামজীকেই তিনি স্থাপন করিয়াছেন পরম ব্রন্মরূপে । 
সে স্থলে দেখা যায়, অদ্বৈতবাদের তত্ব তিনি নিষ্ঠাভরে বিশ্লেষণ 
করিতেছেন । রামরাজ্য অথবা ধর্মরাজ্য স্থাপনার যে মহান ব্রত 
তিনি গ্রহণ করেন তাহার মধ্য দিয়! ফুটিয়া উঠে এঁশী কণ্ম উদযাপনের 
আন্তরিক প্রয়াস। তাহার রচিত ভক্তিসঙ্গীত ও ধন্মগ্রন্থগুলিও 
সেদিনকার জনজীবনে প্রবল উদ্দীপনার স্থষ্টি করে। 
এই সময়ে মহারাষ্ট্রের পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া ও ভক্তি- 
সাধনার আোত প্রবাহিত হইতেছিল । জ্ঞ্ানেশ্বর, একনাথ, নাঁমদেব, 
প্রভৃতি মহাত্মাগণ ছিলেন এই ভক্তিধারার উৎস। মহারাষ্ট্রের 
প্রাত জনপদে ইহাদের প্রভাব বর্তমান ছিল, তাই রামদাসও এই 
প্রভাব হইতে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। তবে তাহার ভক্তির 
আন্দোলন ছিল পন্ধারপুর হইতে অনেকটা পুথক। বিঠ.ঠলজী 
বা কৃষ্ণবিগ্রহ তাহার ইষ্ট নয়, তাহার ইষ্ট হইতেছেন রামচন্দ্র | 
অবতাররূগী এই রামজীর পুজ। ও তাহার ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই 
নিরস্তর তিনি করিয়া গিয়াছেন, আর রামজীব মধ্য দিয়াই সাধন 
জীবনের *শষে পৌছিতে চাহিয়াছেন সত্যম-শিবম-অতৈতম-এ, 
_-অদৈতত্রন্ষাত্মজ্ঞানে | 
রামদাসের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, বেদাস্তের অছ্বৈততত্বের উপর 
তাহার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল । মনে হয়, তাহার রামাইংগুরু 
তক্তিবাদী হইয়াও অদ্বৈতবেদাস্তে পারঙ্গম ছিলেন এবংতাহার প্রভাব 
শিত্য রামদাসের উপর প।তত হয়। তখনকার দিনে শৃঙ্গেরী মঠের বনু 
সাধক অছ্ৈতবেদান্তী হইয়াও রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। এমনও 
হইতে পারে, ইহাদের কাহারো৷ সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার পর 
রামদাসের মধ্যে রামভক্তি ও অদ্বৈতবাদের এই সমন্বয় গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। তাকের্লী ও ছ1ফলের নি্জন আবাসে থাকার কালে 
রামদাস দীর্ঘকাল গভীরভাবে বেদাস্ত, জ্ঞানেশ্বরী-গীতা ও যোগ- 
বাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যয়ন করেন। স্বভাবতই এই সব গ্রস্থের 
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জ্ঞানমাণয় তব তাহার অধ্যাত্মজীবনে দৃঢ়রূপে প্রবিষ্ট হয় এবং উত্তর 
জীবনে তাহার ভক্তিবাদ অদ্বৈ হবোধের দিকে ঝুঁকিয়। পডে। 


অধ্যাত্ব-জীবনের উপাদান রামদাস যেখান হইতেই আহরণ 
করুন, নিজ মতবাদ ও তত্বাদর্শকে তিনি যে একটি বিশিষ্ট রূপ দিতে 
সক্ষম হন, প্রধানতঃ তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই যে এই রামভক্তিবাদের 
পরমতত্ব বিকশিত হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ! 


দার্শনিক ব্যাখ্যা অথব! তত্বনাদ সম্পর্কে রামদাস যাহাই বলুন 
বাবহারিক জীবনে, জনসাধারণের আচার্য ও উপদেষ্টারূপে তিনি 
রামভক্তি ও রাম উপাসনার উপরই বেশী জোর দিয়া গিয়াছেন। 
তাহার সম্প্রদায়ের মঠ মন্দিরে ভক্তি সাধনা, পুজা অর্চন! ও নাম- 
কীর্তনের প্রাধান্তই বেশী চোখে পড়ে । তাহার অজভ্র ভক্তিগাথায় 
রহিয়াছে ইষ্টের কৃপাভিক্ষা, শরণাগতি ও অন্থুশোচনার আকুতি | 
করুণাষ্টকের একটি পদে সাধক কবি রামদাস প্রভুর চরণে সখেদে 
নিৰেদন করিতেছেন £ 


হে রাম, নিতি নিতিই যে হৃদয় আমার 
যাচ্ছে জ্বলে অন্ৃতাপের দহনে। 

ঘোর চঞ্চল আমার এই মন, 

আমি পারছিনে তাকে বশে রাখতে । 

হে প্রভু, হে করুণাময়, 

ছিড়ে ফেলে! আমার এই মায়ার বন্ধন,__ 
যা স্জন করে মরীচিকার মোহ । 

এসো, এসো, আমার হৃদয় কুটিরে। 
তোমা-হার! জীবনে এসেছে অবসাদের শূন্যতা, 
তোমার আরাধনা বিনা কেটেছে মোর দিন, 
বন্ধু্ন আর বিস্তবিভবের মাঝে 

নিজেকে হারিয়েছি ঈর্বা আর ন্বার্থান্ধতায়। 
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হে রঘুপতি, হে করুণাময়, 
দাও আমায় তোমার মনের উদারতা, 
যেন অরুেশে বিলিয়ে দিতে পারি আমার সর্ব্বন্ব-_ 
একান্ত বিশ্বাসে নিতে পারি তোমার চরণে ঠাই। 
ইন্দ্িয়ের সেবায় কি করে পাবো! পরমানন্দ ? 
হে রঘুনাথ, তোম। বিনা 
আমি যে হয়েছি রিক্ত, হতভাগ্য । 
হে প্রভু তাই আশিস্‌ মাগি চরণে-_ 
জীবন যেন মোর হয় ত্রহ্মময়।১ 
অপর একটি সংবেদনময় প্রার্থনায় রামদাস তাহার শরণাগতি 


জানাইতেছেন £ 
হে প্রভূ, কোটি কোটি জনম ধরে 


হৃদয় আমার যাচ্ছে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে 
তাইতে। হে কপালু রাম চাইছি তোমায়, 
বন্যার বিপুল প্লাবনে ছড়িয়ে পড়ো আমার বুকে । 
ছয়টা শত্রু ভেতর থেকে করছে প্রতিরোধ-_ 
ভেঙ্গে চুরে দাও, ভাসিয়ে দাও তাদের । 
হে রাম, তুমি বিনা কেই বা আছে আমার ? 
কেই বা জানে আমার মন্মভেদী ছুর্দশার কথা ? 
হে রাঘব, শ্রাস্ত ক্লাস্ত আমি সাধন সমরে 
এসো, এসে প্রভু করে। আমায় পরিজ্রাণ। 
আবার প্রাপ্তির পরমানন্দে উচ্ছল হইয়া দাস রামদাসকে আর 
একটি অভঙ্‌পদে বলিতে শুনি £ 
হে দয়াল রথুনাথ, হে আমার প্রতু, 
কত পাপই যে করেছি এ জীবনে_ 
তার কোনটিই বা পায়নি ভোমার ক্ষম! ? 
১ উইলবার এস ভেষিং £ রামদাস আও রামদাসীজ, পৃঃ ৩২) ৯০-৯৫, 
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গুণরাশি তোমার খচিত রয়েছে 

অসীম আকাশে সংখ্যাতীত নক্ষত্রের মত-_ 

তার কোনটি রাখ! যায় স্মৃতিপটে ? 

কি করেই ব! শুধবো তোমার অপার খণ ? 
দীনের শরণ তুমি প্রভু, তুমি পরমাগতি-- 

আর এই পরিচয়ই যে তোমার আসল পরিচয়। 
স্থখ দিয়েছে৷ তুমি, পরম স্ুুখও চাই তোমার কাছে, 
এই কাডালের যা কিছু আছে চাওয়। আর পাওয়। 
সবই যে তোমার জানা । 

অন্তর যে আমার দিয়েছে দানে ভরে 

হে প্রভূ, হে রঘুনাথ, বলতো! এ অভাগা _ 

কি দিয়ে শুধবে তোমার খণভার ? 


রামদাসের প্রধান গ্রন্থ “দাসবোধ' তাহার অন্থগামীর্দের কাছে 
গীতার মত নিত্য পাঠ্য । এই গ্রন্থে ও অন্যান্য রচনায়, রামদাস 
তক্তিমার্গের সাধককে শ্রবণ, স্মরণ, অঙ্চনা প্রভৃতি নয় প্রকার 
অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন। গুরুসেবা নামজপ ও নামকীর্তনের 
উপর রামদাসকে সব্বাধিক গুররত্ব আরোপ করিতে দেখা যায়। 
তাহার মতে তক্তি মুক্তির মূলে রহিয়াছে সদ্‌গুরর কৃপা । সদ্গুরুই 
আপন শক্তিবলে শিষ্তের অধিকারকে পরিশুদ্ধ করেন, প্রস্তুত করেন 


১ সমর্থ রামদাস ত্বামীর প্রধান রচনাগুলির নাম নিয়ে দেওয়। হইতেছে £ 

(১) দ্াবোধ--৭৭৫২ কবিতা সম্বলিত এই ওম্থটিকে রামদানী সম্প্রদায়ের 
লোকের। সম্মান করিয়া বলে গ্গ্রস্থরাঁজ'। (২) শ্রীশ্নোক মনাচে--যনকে 
বশে রাখার উপদেশ এই পদগুলিতে নিহছিত। লাধুর ভিক্ষা করার সময় 
এগুলি গাহিয়া থাকেন। (৩) করুণাষ্টকে--অন্ুশোচন! ও প্রার্থনায় ভরা 
এই সমত্ত গ্লোক সান্ধ্য ভজনের সময় গীত হয়। (৪) রামদাসের রামায়ণ 
(হম্বরকাণড, যুদ্ধকা্ড ও কিছিন্ধ্যা কাও্ড)। (৫) শতক ০০০৪৪ 
নাষক প্রার্থনামূলক আঅভঙ পদ । 
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তাহাকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য | তিনি বলেন, গুরু সেবার মধ্য দিয়া 
শিষ্তের অহমিকা যেমন ক্ষীণ হইয়া আসে তেমনি নামিয়া আসে 
গুরুকপার অমিয়ধার]। 
নামজপ ও কীর্তন সম্বন্ধে তাহার প্রসিদ্ধ রচন। শ্রীঙ্গোক মনাচে-তে 
তিনি বলিয়াছেন £ 
হে মন, ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে এই নামকে করো না ত্যাগ, 
শ্রদ্ধাভরে নিরস্তর করে৷ এর অন্ুধ্যান | 
যা কিছু দেখছে এই প্রপঞ্চে, 
সবই রয়েছে বিধৃত, প্রভুর নামের বলে । 
কোন কিছুরই হয়ন। তুলনা এর সাথে। 
আপন ইষ্টনাম, রামনামের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া! ভক্ত 
সাধক রামদাস প্রেমভরে কহিতেছেন £ 
ভজন ও জপের নাম তো রয়েছে অনেক, 
কিন্ত ভাই রামনামের তুল্য কোন্‌ নাম? 
হীন আর হূর্ভাগ! যারা 
কি করে জানবে তার! এই পরম বস্তর মহিমা? 
বাস্থকীর হলাহল পান করে 
পার্বতীনাথ শঙ্কর জপেছিলেন এই মহানাম, 
হয়েছিলেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় 
তবে ছার মনুষ্ব কেন করবেনা জপ 
আমার প্রস্তর এই অম্ৃতময় নাম? 
ভক্তি-মার্গয় সাধনার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বছতর মঠ-মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠ। করেন রামদাস স্বামী । এইসব মঠকে তিনি পরিণত করেন 
তাহার ধর্মরাজ্যের এক একটি সুদঢ় ঘাটিরপে | তক্তিধশ্ম প্রচার 
করিলেও রামদাস অভিরিক্ত ভাবোচ্ছাসের প্রশয় কখনো দেন 
নাই। রাম্চগ্িত্রের সংযম, সতানিষ্ঠ। ও ন্ভায়পরতাঁকে সতত ছিনি 


৮ 
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ভক্তদের নয়ন সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেন | মঠ ও মন্দিরের মোহাস্ত 
ব। পরিচালকদের করিতেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ । একবার তাহার 
এক মঠের মোহাস্ত নীতিবিগহিত কোন কাজ করেন। রামদাস 
এজন্য তাহার শাস্তিবিধান করেন- বেত্রাঘধাত। অপর একজন 
মঠাধীশ উপযুক্ত প্রস্ততির আগেই তাহার এক অনুগত ভক্তকে মন্ত্র 
প্রদান করেন। দীক্ষার আগে কেন সতর্কতা অবলম্বন কর! হয় 
নাই, এই দোষে রামদাস মঠাধীশকে কঠোরভাবে প্রহার করেন। 
কয়েকটি বিশিষ্ট কীর্তনিয়৷ শিষ্যকে একবার তিনি ছুশ্চরিত্রা স্রীলোকের 
সঙ্গ করিতে দেখিতে পান | কীর্তনসভ। হইতে ইহাদের তিনি তিন 
বংসরের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দেন। রামদাসের মঠ-মন্দিরের এই 
নীতিগত আদর্শবাদ ও নিয়মশৃঙ্খলা মারাঠার পুনর্গ ঠনে ও আস্তিক 
শক্তির উজ্জরীবনে কম সাহায্য করে নাই। 

আচার্য্য জীবনের শুরু হইতেই রামদাসের কাছে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন একদল সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ গুরুগতপ্রাণ শিষ্তু। ইহাদের মধ্যে 
প্রথম সাসিতে রহিয়াছেন-_কল্যাণ, শ্রেষ্ঠ (রামদাসের ভ্রাতা ), 
উদ্ধব গোসাবি, দিবাকর, বেনাবাঈ, আকাবাঈ প্রভৃতি ৷ 

শিব্ত কল্যাণ শুধু ত্যাগ তিতিক্ষ/! ও সাধনার দ্বারাই গুরুর 
অন্ুগ্রহলাভ করেন নাই, ডোমর্গাও মঠে রামদাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম 
প্রধান মঠ স্থাপন করিয়া গুরুর আরন্ধ মহান কার্য্যকে তিনি 
অনেকাংশে সফল করিয়া তোলেন । 

কল্যাণ ছিলেন রামদাসের সর্ববাপেক্ষ। বিশ্বস্ত পরিকর । তাহার 
গুরুভক্তির একটি আখ্যায়িক। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। রামদাস 
মাঝে মাঝে নানা অভিনব উপায়ে তাহার শিষ্ত ও ভক্তদের ভক্তির 
সত ও আনুগত্যের পরীক্ষা নিতেন। 

একদিন শিষ্যদের তিনি নিকটে ডাকিলেন। হাতে একটি 
তররারি নিয়া গন্ভীর স্বরে কহিলেন, পগাখো, আজ থেকে কেউ আর 
আমায় ভোরবেলার ধ্যানজপের পর যেন প্রণাম করো না। হে 


সমর্থ রামদাস ১১৫ 


করবে, আমি তার মস্তক ছেদন করবো। রামদাস কোন মানুষের 
সঙ্গই যেন সহা করিতে পারিতেছেন না । সকলেই মহা শঙ্কিত। 
স্বামীজী মহারাজকে তাহারা যতট। পারেন এড়াইয়া। চলিতেছেন | 

কয়েকদিন পরে রামদাস আশ্রম ত্যাগ করিলেন। পরনে মাত্র 
একখানি কৌগীন, হাতে একটি তীক্ষ তরবারী । এই বেশে প্রবেশ 
করিলেন নিকটস্থ অরণ্যে । যাইবার সময়ে শাসাইয়া গেলেন,. 
«“স[বধান, কেউ যেন আমার এই নিজ্জনবাসের সময় আমার সামনে 
না যায়, আর আমার চরণ কেউ স্পর্শ না করে ।” 

আশ্রমিকরা তো! তয়ে জড়োনড়ে!। কেহই তাহার সঙ্গ নিতে 
সাহসী হইলেন না। চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল, স্বামী রামদাস 
পাগল হইয়। গিয়াছেন। একথ অচিরে স্বামীজীর শিষ্য ডোমর্গাও- 
এর মহাস্ত কল্যাণের কানে গেল । তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তিনি 
ছুটিয়া আসিলেন আশ্রমে । কহিলেন, “এ কেমনতরে। কথা? 
স্বামীজী মহারাজ একল! অরণ্যে বাস করছেন, আর তোমর। কেউ 
তার সঙ্গে গেলে না? আমরা থাকতে তার সেবার ব্যবস্থা হবে না? 
বেশ, তোমর! না যাও আমি যাবো সেখানে |” 

“কিন্ত ভাই, খোল তলোয়ার নিয়ে হ্বামীজী বনে বনে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন, কেউ প্রণাম করতে গেলেই নিশ্চয় হবে তার শিরশ্ছেদ ।” 
আশ্রমের একজন সতর্ক করিয়। দেয়। 

কল্যাণ উত্তরে বলেন, “বেশ তো, গুরু মহারাজের সেবায় 
এগিয়ে যদি তার হাতে আমার প্রাণ যায়, তবে তা হবে আমার 
পরম সৌভাগ্য ।” 

আত্ম বলিদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন কল্যাণ। রক্ত-চন্দন 
ললাটে লেপন করিলেন, সুখে গু'জিয়া দিলেন পর্ণপত্র, তারপর গুরুর 
নিকট উপস্থিত হইলেন করজোড়ে। 

: রামদাস স্বামী প্রথমে রোষ-কযারিত নেজে, ক্ঙ্ন্বরে বেশ 
খানিকটা তর্জন-গর্জন করিলেন, বার বার আন্দোলিত করিলেন 
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তাহার তরবারি । কল্যাণ কিন্তু নিধিবকার | গুরু উম্মাদই হোন আর 
যা-ই হোন, তিনি তাহার চরণে প্রণাম নিবেদন করিবেনই, তাহার 
সেবায় হইবেন তৎপর । 

মুহূর্তমধ্যে রামদাস মহারাজের ক্রোধের অভিনয় বন্ধ হয়। 
হাতের তলোয়ার দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরম নহে কল্যাণকে করেন 
আলিঙ্গন । ভাব-বিহ্বঙ্গ কে কহেন, “বৎস, তোমার মত বীর, 
আত্মোৎসর্গে সদ! প্রস্তত শিষ্যই যে আমার চাই। তাছাড়া কি করে 
হবে প্রভু রামজীর ধর্মরাজ্য স্থাপন ?” 

নীলোপন্থ নামে রামদাসজীর এক গৃহী শিষ্য ছিলেন । একবার 
পরিব্রাজনের পথে ভক্ত সঙ্গে স্বামীজী তাহার গৃহে উপস্থিত হন। 
নীলোপন্থ তখন গ্রামের বাহিরে কি কাজে গিয়াছেন। তাহার পত্বী 
নিরুবাঈ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিলেন | স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীদের 
জন্য তাড়াতাড়ি কিছু ভোজনের ব্যবস্থা করা চাই। এ অঞ্চলে 
উপধুর্ণপরি কয়েকদিন ঝড়-জল হইয়া গিয়াছে, ঘরে জালানী কাঠ 
এক টুকরাঁও অবশিষ্ট নাই। অথচ স্বামীজী মহারাজকে বেশীক্ষণ 
ধরিয়! রাখ। যাইবে না, এখনি গ্রামাস্তরে যাইবার জন্যে তিনি তাড়৷ 
লাগাইতেছেন। 

নিরুবাঈর মাথায় জ্বালানীর এক বিকল্প বাহির হইল । তৎক্ষণাৎ 
নিজের তোরঙ্গ খুলিয়া জাম! কাপড় শাড়ী ও মূল্যবান শাল প্রভৃতি 
ভূপীকৃত করিলেন, ঢুকাইয়া দিলেন উন্ননে | জ্বালানীরূপে এগুলি 
ব্যবহার করিয়া পরমানন্দে প্রস্তুত করিলেন স্বামীজীর আহার্য্য | 

কিছুকাল পরেই নীলো পন্থ ঘরে ফিরিয়া আসেন । স্বামীজী 
মহারাব্জকে গৃহে পাইয়া তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। বিদায় 
কালে স্থামী-্ত্রী উতয়ে ভক্তিতরে গুরুর চরণে প্রণাম করিতেছেন; 
এমন সময় রামদাসজী প্রসর কণ্ঠে কহিলেন, “নীলে! পন্থ, তুমি 
ভাগ্যবান, এমন সাধবী শ্রী তোমার ঘরে রয়েছে । খোজ নিয়ে ভাখো। 
আমার 'আহা্য তৈরী করতে গিয়ে মাতাজী নিরুবাঈ তোমাদের 
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মূল্যবান পরিচ্ছদ সব জালিয়ে দিয়েছে । ভালোই করেছে, গ্রপঞ্চের 
মায়া কিছু কেটেছে ।” 

নীলোপস্থ তো মহা! খুশী। যুক্তকরে কহিলেন, “প্রভু, শত শত 
ভক্ত শিষ্য আপনার সেবার জন্য প্রাণপাত করছে । নিরুবাঈ সে 
তুলনায় তেমন কি আর করেছে? যাক্‌, যাবার আগে আপনি 
আমাদের আশীব্বাদ করুন। আপনার আশীর্বাদই যে হবে আমাদের 
পরম পাথেয় ।” 

ঝুলি হইতে রামদাসজী একটি ভাব তুলিয়া নিলেন, নীলোপন্থের 
হাতে এইটি দিয়া কহিলেন, “বৎস, নাও) এই রইলো আমার 
আশীর্বাদ । আমি জানি দীর্ঘদিন তোমরা অপুত্রক রয়েছে।। আমার 
বরে মাতাজী নিরুবাঈর কোল জুড়ে আসবে একটি শিশুপুত্র। প্রভু 
রামজীর প্রতি থাকবে তার অচল। ভক্তি | 

অতঃপর সঙ্গীগণ-সহ স্বামীজী মহারাজ ধীরে ধীরে সেখান হইতে 
নিক্কাস্ত হইলেন। যথাকালে নিরুবাঈ একটি পুত্র সম্তান লাভ 
করেন। উত্তরকালে এই পুত্র রামদাঁস মহারাজের কাছে দীক্ষা লাত 
করিয়া ধন্য হয়। 

কল্যাণের গুরুভক্তির আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে । 
সেবার রামদাস মহারাজ স্থির করিলেন, কিছুদিনের জন্য নির্জনবাসে 
যাইবেন এবং একটি নিগৃঢ় সাধনা সেখানে সমাপ্ত করিবেন। নদীর 
ওপারে রহিয়াছে এক দূর বিস্তারী অরণ্য, ইহারই এক কোণে 
পর্ণকুটির বাঁধিয়া স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন। 

কয়েকদিন পরেই ডোমরগাঁও হইতে কল্যাণ সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত | গুরুদেবের ফক্কল্পের কথা শুনিয়া তিনি তো৷ মহ! চিস্তিত | 
বুঝিলেন, একাস্তে সাধনভজন তাহার হয়তো ঠিকই চলিয়াছে, কিন্ত 
তাহার নিত্যকার আহার্য্যের ব্যবস্থা কি? এজন্য নিশ্চয় তাহাকে 
কষ্ট পাইতে হইতেছে । 

কল্যাণ স্থির করিলেন, এখন হইতে কিছুদিন একবার করিয়া 
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তিনি নদীর ওপারে স্বামীজীর ধ্যানকুটিরে যাইবেন, নিত্যকার 
খাবার দিয়া আসিবেন। 

আগের দিন রাত্রে এ অঞ্চলে বর্ধার ঢল নামিয়াছিল । আশ্রমের 
সন্মুখস্থ ময়না নদী তাই ন্ফীতকায়৷ হইয়। উঠিয়াছে, আ্োত বহিয়া 
চলিয়াছে খরবেগে | গুরুগতপ্রাণ কল্যাণ মোটেই দমিবার পাত্র 
নন। আহার্য্যের পাত্র মাথায় বাধিয়। নিলেন । তারপর, জয় জয় 
রঘুবীর, জয় সমর্থ রামদাস ত্বামী, বলিয়া বর্ষা-প্লাবিত নদীগর্ডে 
দিলেন ঝাপ। ওপারে গিয়। অনেক খোঁজাখুজির পর গুরুজীর 
সন্ধান পান, সম্মুখে দীড়াইয়া সমাপ্ত করান তাহার তোজন। 
রামদাঁসজীর অরণ্যবাসের প্রতিটি দিন কল্যাণকে এই খরস্রোতা 
বিপজ্জনক নদী স্লাতরাইয়। পার হইতে হয়। 

হনুমন্ত স্বামীর রামদাস-চরিতে সমর্থ রামদাস স্বামীর বহুতর 
যোগবিভূতির বর্ণন! রহিয়াছে । ইহাদের একটি শিশ্ত-প্রধান কল্যাণ 
সম্পকিত ৷ 

সেদিন গভীর রাত্রি অবধি স্বামীজজী মহারাজ কতকগুলি অভঙ.- 
পদ রচনা করিয়াছেন। শিহ্য-সেবকদের অনেকেই তখন নিদ্রায় 
অভিভূত। পান-মুপারী চর্বণের অভ্যাস তাহার বরাবরই ছিল। 
সেবকদের ডাকিয়! তুলিয়া কহিলেন, “গ্ভাখো৷ তো কৌটার তেতরে 
পান.সুপারী আছে কিনা । খানিকটা না চিবুতে পারলে ভালে 
লাগছে না।” 

খুঁজিয়া দেখা! গেল, কোটায় স্ুপারী যথেষ্টই আছে কিন্ত পান 
একটিও নাই | “পান ছাড়া শুধু সুপারী কি ক'রে খাওয়! যায়-” 
এই বলিয়া রামদান মহা! হৈ-চৈ তুলিয়া দিলেন । 

এত রাত্রে পাহাড়ে পান কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি সংগ্রহ 
করিতেই হয়, নীচে নামিয়া গ্রামের অভ্যস্তরে যাইতে হইবে, বদি 
কোন গৃহস্থ বাড়ীতে সন্ধান মিলে । সেবকেরা সবাই এ উহার মুখ 
চাহিতেছেন, কিন্তু কল্যাণ তখনি উঠিয়! দীাড়াইলেন । করজোড়ে 
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কহিলেন, “প্রভু আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন| আমি নীচের 
গ্রাম থেকে এখনি কয়েকটি পান সংগ্রহ করে আনছি ।” 

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার পাহাড়ী পথ দিয় তিনি দ্রেত- 
পদে নীচে নামিতে লাগিলেন। 

কয়েক মিনিট পরেই শোনা গেল কল্যাণের আর্ত চীৎকার। 
একটি মিশ কালে! কেউটে সাপের গায়ে পা দিতেই তৎক্ষণাৎ উহ! 
তাহাকে ছোবল মারিয়াছে। রামদাস ও শিষ্য সেবকেরা মশাল 
নিয়া তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। সর্পদক্ট কল্যাণ তখন ভূমিতে 
লুটাইয়া পড়িয়াছে। চোখে মুখে অসহা যন্ত্রণার ছাপ। মুখ দিয়া 
অবিরাম ফেন নির্গত হইতেছে । 

রামদাস হাটু গাড়িয়া শিষ্তের সম্মুখে বসিয়া পড়েন | অক্ষুট 
হ্বরে মন্্ব উচ্চারণ করিয়া বার বার কল্যাণের দেহে করেন কর- 
সথণলন, তারপর. ন্নেহপুর্ণ স্বরে বলিতে থাকেন, “বৎস কল্যাণ, এবার 
ওঠো-_-ওঠো |” 

অল্পকাল মধ্যেই কল্যাণ চোখ মেলিয়া চান এবং ধীরে ধীরে 
উঠিয়া বসেন । বাহ্াজ্ঞান ফিরিয়। পাইয়া আবার উদ্ভত হন গুরু 
মহারাজের পান সংগ্রহের জন্ত | 

সপ্রশংস দৃথ্টিতে শিষ্ের দিকে চাহিয়া গুরুজী বলেন, “বৎস, 
আর তোমায় কোথাও যেতে হবে না। এবার আশ্রমে ফিরে চল ।” 

পথ চলিতে চলিতে একটি তরুণ শিষ্য মৃহন্যরে মন্তব্য করেন, “এত 
গভীর রাতে, এভাবে একলা এমন করে চলে আসাটা কল্যাণের 
উচিত হয় নি ।» 

রামদাস স্বামী সহাস্তে উত্তর দেন, পাখো, যা! ঘটেছে রামজীর 
কপাতেই ঘটেছে । আমর! নিমিত্ত মাত্র । রামজী আমায় ইঙ্গিত 
দিয়েছিলেন, কল্যাণের আয়ু আর নেই ।” 

“সেকি প্রভু, তা জেনেও আপনি এই অন্ধকারের তেতর বনপথে 
ওকে যেতে দিলেন ?” সবিন্ময়ে প্রশ্ধ করেন এক সেবক । 
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“সর্পাঘাতে ওর জীবনাস্ত হবার কথা। অথচ ঈর্বরের কাজে 
ওকে অনেক কিছু করতে হবে। তাইতে। পান-স্থপারীর জন্য চেঁচা- 
মেচি করে ওকে পথে নামালাম | কালসাপ ওকে দংশন করবে তা 
আমি জানতাম । আমার কাছাকাছি থাকা কালে এই ছুূর্ঘটন। হয়ে 
ভালই হলো । রামজীর কৃপায় ওকে বাচাতে পারলাম ।” 


রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার ভীমন্বামী শিরগাঁভকার 
একটি মনোরম আখ্যায়িক। বর্ণন। করিয়াছেন__ 

সেবার বারাণসীর এক প্রখ্যাত পণ্ডিত ঘুরিতে ঘুরিতে মহারাষ্ট্রে 
উপনীত হন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ বিচার-মল্ল, যেখানেই যান 
সোংসাহে সাধুদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। আত্মবিশ্বাস ইহার 
অত্যন্ত বেশী। সদাই গলদেশের উপবীতের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝুলানে। 
থাকে একটি তীক্ষ ছুরিকা, দস্তভভরে এটি সবাইকে দেখাইয়! বলেন, 
“শীন্্র বিচারে যখনি কেউ আমায় পরাস্ত করবে, তক্ষুনি তার সম্মুখে 
এই ছুরিক! দিয়ে নিজের হাতে আমি কেটে ফেলবো আমার 
জিহব। |” 

মহারাষ্ট্রে লোকের ঘরে ঘরে তখন রামদাস স্বামীর পাসবোধ' 
পঠিত হয়, ত্বামীজীর বিদ্তাবত্তা ও সাধন-বিভূতির প্রসিদ্ধিও নবাগত 
পণ্ডিতটি শুনিয়াছেন। একদিন তিনি সদলবলে ছাফলে আসিয়৷ 
উপস্থিত | সংবাদ দিলেন, ম্বামীজীর সহিত অবিলম্বে তিনি তর্কঘষ্দে 
অবতীর্ণ হইতে চান 

রামদাস ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শিষ্যদের কহিলেন, “যাও, যাও, 
এখনি তোমরা এঁ মহাত্মাকে সসম্মানে আশ্রমে নিয়ে এসো । মশাল 
আর বাগ্ভাণ্ড সঙ্গে নিতে ভুলো না। বারাণসীর এমন কৃতী 
পণ্ডিত | দেখো, কোন দিক দিয়ে যেন তার অধর্ধ্যাদা না হয়?” 

সাড়ম্বরে শোভাবাত্রা করিয়া বারাপসীর তর্কশুরকে আমে 
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আনয়ন করা হয়| রামদাস স্বামী স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাহাকে 
অভ্যর্থনা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু স্বামীজীর অভিবাদনের 
দিকে পণ্ডিতের কোন লক্ষ্যই নাই। দর্প তরে কহেন, “আমার 
সময় অতি মূল্যবান। আর বিলম্ব না করে, আপনি আমার 
প্রশ্নগুলির উত্তর দিন, অবশ্য যদি সমর্থ হন।” 

রামদাস সহান্তে কহিলেন, “বিষ্ঠা মানেই সেই পরমবন্ত যা 
হৃদয় কন্দরকে আলোকিত করে । তবে শান্ত্রপারঙ্গম হয়েও আপনি 
এমন অন্ধকারে ডুবে রয়েছেন কেন, বলুন তো?” 

রোষে পণ্ডিতের ছুই চোখ জ্বলিয়া উঠে, হুঙ্কার দিয় বলেন, 
“বটে, এতো! ওদ্ধত্য তোমার? এখানে কার সম্মুখে ফাড়িয়ে তুমি 
কথা বলছো জানো ?” 

“খুব জানা আছে, পণ্ডিতবর | এবার একটু অন্থুগ্রহ করে আপনি 
আপনার শান্ত্রতত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করুন, যথাযথ সব উত্তর এখনি 
পাবেন।” সবিনয়ে নিবেদন করেন রামদাস। 

ক্রুদ্ধ উত্তেজিত পণ্ডিত তাহার প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে স্বামী রামদাস প্রদর্শন করিলেন তাহার এক যোগবিভূতি। 
বহুলোক তাহাদের সম্মুখে ভীড় করিয়া আছে। এই ভীড়ের ভিতর 
হইতে একটি নিম্শ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত মানুষকে রামদাস কাছে 
ডাকিলেন। কিছুক্ষণ একমৃষ্টে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়া 
তাহার মধ্যে করিলেন শক্তি সঞ্চালন। এবার দৃঢ় কণ্ঠে দিলেন 
নির্দেশ, “বৎস, পণ্তিতজীর সব ক'টা শাস্ত্রীয় প্রশ্নের যথাযথ উত্তর 
তুমি দিয়ে দাও |” 

সর্ববসমক্ষে ঘটিতে দেখা যায় এক অবিশ্বাস্ত কাণ্ড | অর্ধশিক্ষিত 
লোকটির মুখ দিয়! অবিরলধারে নিঃস্থত হুইতে থাকে শান্ত্রের নান! 
ছরহ তদ্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। বারাপসীর পণ্ডিত মহারাজ তো! 
বিস্ময়ে হতবাক্‌। ইতিমধ্যে তিনি বুবিয়! নিয়াছেন, রামদাস এক 
সিদ্ধ যহাত্মা। অলৌকিক প্রজ্ঞা ও অলৌকিক শক্তির ভিনি 
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অধিকারী | এহেন ব্যক্তির সমক্ষে বিষ্ভার দস্ত প্রকাশ করিয়া 
পণ্ডিত মারাত্মক ভূল করিয়াছেন । 

রামদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি ক্ষমা ভিক্ষা 
মাগিতে থাকেন। নিজের জিহবা কর্তনের জন্যও উদ্ধত হন। 

উপবীতে ঝুলানো ছুবিকাটি তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়। 
রামদাসজী পণ্ডিতকে কহিলেন, "আপনাকে অনেক আগেই আমি 
ক্ষমা করেছি পণ্ডিতবর । মনে রাখবেন, আপনার জিহবা, আপনার 
দেহ, সবই রামজীর । ছেদন করতে হয় ভিনি করবেন । আপনার 
দেহ-মন-আম্মা কোন কিছুর €পরই তে। আপনার অধিকার নেই । 
ভালোই হলো, আপনার দর্প এবার ভূমিসাৎ হলো, এবার সত্যকার 
বিদ্ভা এলো। আপনার আধারে |” 

এই পণ্ডিত অভঃপর দীনভাবে রামদাসের শিব গ্রহণ করেন। 
বারাণপীতে ফিরিবার সময় সাগ্রহে রামদাসের রচন। দাসবোধের 
একটি প্রতিলিপি তিনি সঙ্গে নিয়া যান। 


সিদ্ধপুরুষ বলিয়া রামদাসের তখন খ্যাতি রটিয়াছে, একটি 
নুনন্বদ্ধ ভক্তিবাদী সম্প্রদায়ের নেতা রূপেও মহাবাস্ট্রে তাহার বিরাট 
মধ্যাদা। এই সময়ে এক শুভলগ্নে রামদাসের সহিত মিলন ঘটে 
রাজ! শিবাজী ভোসলের । এই মিলন যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ । 
রাঁমরাজ্য, ধশ্মরাজ্য, স্থাপনের যে স্বপ্ন রামদাস এতদিন দেখিয়া 
আমিতেছেন; যে স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
রাজা শিবাজী হন সেই মহান এঁশী কন্মের ধারক ও বাইক । এই 
দুইয়ের মিলনে সারা মারাঠায় প্রবাহিত হয় আত্মিক শক্তি ও 
ক্ষাত্রশক্তির যুগ্রধারা। সারা ভারতেও ইহার ফল হয় সুদূরপ্রসারী । 
এক ও অখণ্ড ধর্মরাজোর পরম অস্ভীবলার আশা ছড়াইয়া পড়ে 
দেশের দিকে দিকে । 


সমর্থ রামদাঁস ১২৩ 


শিবাজীর অভ্যদয়ের দিকে স্বামী রামদাস নিয়ত তাহার দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। লক্ষা করিয়াছেন গুরংগজেবের নগণ্য 'পাব্বত্য 
মুষিক' শিবাজী ভোসলে ধীরে ধীরে গড়িয়। তুলিয়াছেন একট! দৃঢ 
মূল স্বাধীন রাজ্যের বনিয়াদ। শুধু তাই নয় এই রাজা যাহাতে 
ধর্মকৃত হয়, উচ্চাদ্শে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্য তাহার বাকুলতার 
সীম! নাই । অস্তুরে অন্তরে রামদাস বুঝিয়। নিয়াছেন, শিবাজ্পীকে 
তাহার সাহায্য নিতেই হইবে । তাহার কাছে আসিতেই হইবে । 
কিন্তু এখনই নয়, আরো কিছুকাল রামদাসকে অপেক্ষা করিতে 
হইবে, লগ্ন সমাগত হইলেই শিবাজী আকুল আগ্রহ নিয়া ছুটিয়া 
আমিবেন, গ্রহণ করিবেন রামদাসের পরমাশ্রয়। 

সৈম্যবল ও রাজ্যপরিধির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী ভোসলের 
অস্তরেও জাগিয়াছে পরম কল্যাণের ভাবনা, আত্মিক উজ্জীবনের 
জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন | যখন যে সাধু মহাজ্মার সন্ধান 
পান, সাগ্রহে তাহাকে দর্শন করেন, সাধ্যমত করেন লেব। পরিচ্যা । 
সাধারণ সাধু-সন্নযাসী হইতে শুরু করিয়া পদ্ধারপুরের সাধু 
তুকারামজীর সঙ্গে, কোন কিছুই শিবাজ্জী বাদ দেন নাই। কিন্তু 
মনের মানুষের সন্ধান, চিহ্চিত সদ্গুরুর সন্ধান এখনও তিনি পান 
নাই। 

রামদাস স্বামীর আদর্শ ও সংগঠনের নানা সংবাদ শিবাজী 
রাখেন, তাহার মাহায্্য ও যোগৈশ্বধোর খ্যাতি তাহার অজ্জানা 
নয়।| এই মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণের জন্য অস্তর তাহার বড় 
ব্যাকুল হইয়! পড়িয়াছে | রামদাস তখন কোন মঠেই স্থায়ীভাবে বাস 
করিতেন না । শ্বেচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাই কিভাবে কোথায় 
মহাত্বার দর্শন কর! যায় শিবাজী মাঝে মাঝে ভাবিতেছিলেন | 

নর্সোমল্‌ নাথ নামে শিবাজীর এক কন্মচারী সেবার খবর দেন, 
্বামীজী এখন ছাফলের মে" অবস্থান করিতেছেন 1 কয়েকজন 
পার্খবরক্ষী নিয়া শিবাজী তখনি সেখানে ছুটিয্া যান। কিন্তু সাক্ষাৎ 


১২৪ ভারতের সাধক 


হইল না। শুনিলেন, রামদাস স্বামী তখন সে স্থান ত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। 


ছাফলের মঠটি ছোট হইলেও বড় মনোরম । শিবাজী সাধুদের 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে কাহার আন্ুকুল্যে, এই সুন্দর মঠটি 
নিম্মিত হইয়াছে । 

সাধুর! সবিস্ময়ে কহেন, “সে কি মহারাজ, আপনি কি জানেন না, 
এটি যে আপনার প্রদত্ত অর্থে ই তৈরী হয়েছে । কয়েক বৎসর আগে 
পুনাতে, আপনার পুরোহিতের ভবনে গিরি গোসাবি নাসিখর 
নামে এক কীর্তনিয়। রামলীল। কীর্তন করছিলেন। কীর্তন শুনে 
খুশী হয়ে আপনি তাকে কিছু অর্থ দান করতে চান। এ কীর্তনিয়া 
রামদাস মহারাজের একজন পরম ভক্ত | তিনি অনুরোধ জানান-__ 
মহারাজের প্রতিশ্রত অর্থ যেন রামদাস ম্বামীজীকেই দেওয়া হয় 
ছাফলের রামমন্দির নিম্মাণের জন্য । এটিই তে। সেই মন্দির । 
আপনার সরকার থেকে তিন শত শ্র্ণমুদ্রা দেওয়া হয়েছিল এই 
পবিত্র কাজের জন্য |” 

এ সংবাদে শিবাজী হুষ্ট হইলেন। মন্দিরের চারপাশে ঘুরিয়। 
দেখিলেন, নদীর খরশ্রোত উহার ভিত্তির দিকে অগ্রসর হইতে 
চাহিতেছে। সরকারী অধিকর্তীকে ডাকিয়া তখনি তিনি হুকুম 
দিলেন, “যে কোন উপায়ে এই নদীর শ্রোত-ধারাকে ঘুরিয়ে দাও, 
ব্বামীজীর এই মন্দিরকে রক্ষা করো এজন্য যে কোন অর্থব্যয়ে 
কার্পণ্য ক'রে না।” 

নির্দেশমত কারা সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় নাই । ফলে ছাফলের 
এ মন্দির ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পায় ! 

রাম্দাস স্বামীর কাছে শিবাজীর সব সংবাদই যথাসময়ে 
পৌছিল, ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মাহুলীতে একটি ধশ্মান্ছষ্ঠানে 


শর ও জা ভালা,» দা 4 সা 


১ টকাখীব আঁশ কেলুস্কর ; লাইফ অব শিবাজী মহারাজ পৃঃ ৫২৫ 


সমর্থ রামদাস ১২৫ 


যোগ দিতে গিয়াছেন, সেখানে এক শুভ মুহর্তে ভাহার হাতে 
আসিল রামদাস স্বামীর এক ক্ষুত্র লিপি। এ লিপি পাইয়! রাজা 
মহা! উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাকে উত্তর দেন £ 

“হে মহাতাপস, আমি আপনার চরণে অপরাধী । আপনার 
হৃদয়ে রয়েছে অসীম করুণা আপনার আশিন্পূত লিপি আমায় 
ভরপুর করে দিয়েছে পরম আনন্দে । কি ভাষায় আমি তার বর্ণন! 
দেব?! আপনি কৃপা করে আমার গুণগান করেছেন, কিন্তু আমি 
জানি আমি মোটেই তার উপযুক্ত নই। বহুদিন যাবৎ আপনার 
দর্শনের অভিলাষী রয়েছি, এবং সুযোগ পেলে এখনই আমি উপস্থিত 
হতে পারি আপনার সকাশে | হে প্রভু, আপনি কি আমায় গ্রহণ 
করবেন ? আমার তৃষ্ণ! কি করবেন দুর ?” 

এই পত্র পাঠাইয়। দিয়া পরদিনই শিবাজী তাহার রক্ষীদল নিয়! 
উপনীত হন ছাফলে। সেখানে গিয়া শুনিতে পান, রামদাঁস মহারাজ 
তখন সিংগন-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন । মঠের সাধুর তাহাকে 
বলেন, “মহারাজ, এই সময়ে ম্বামীজীর কাছে আপনার যাওয়া ঠিক 
হবে না| কারণ, এখন তিনি হম্থুমানজীর মন্দিরে একটি বিশেষ পৃজ। 
অনুষ্ঠানে ব্যস্ত | পুজা অর্চনা সমাধা করে স্বামীজী মহারাজ নিজের 
হাতে বন্ুতর ভোগরাগ প্রস্তত করবেন। তারপর মারুতীজীকে 
ত। নিবেদন করে দিনশেষে বসবেন প্রসাদ গ্রহণের জন্ত । আপনি 
বরং পরে আর কোনদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন 1৮ 

শিবান্গী একথা মানিলেন না। কহিলেন, “হৃদয় বড় ব্যাকুল 
হয়ে পড়েছে, আর ধৈর্য্য ধারণ কর! আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা 
ছাঁড়া, আছ তো! বৃহস্পতিবার-_-গুরুবার, এই শুভদিনেই স্বামীজীকে 
আমি দর্শন করবে। 1” 

রক্ষীদল পশ্চাতে রাখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি অগ্রসর হন | ছুইজন 
মঙ্গী নিয়! সিংগন-বাড়ীর মঠে উপস্থিত হন, লুটাইয়া পড়েন 
রামদাসজীর চরণতলে । 


১২৬ ভারতের সাধক 


রামদাস স্বামীর হস্তে তখনে৷ ধৃত রহিয়াছে শিবাজীর সগ্যপ্রাপ্ত 
লিপি। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে কহিলেন, “রাজা, আপনি আসবেন তা! 
আমি জানতাম । কিন্তু জিজ্ঞেস করি, সাক্ষাতের জন্য আপনি এত 
ব্যগ্র, কিন্তু আরে! আগে কেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি ?” 

“ভুর্ভাগ৷ আমি, তাই অভিলাষ থাকলেও এতদিন বঞ্চিত ছিলাম 
আপনার দর্শনে | প্রত, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত আমায় আপনি 
মার্জনা করুন। এখন দর্শন যখন মিলেছে, আর আমায় দূরে সরিয়ে 
রাখবেন না। অবিলম্বে দীক্ষ। দিয়ে আমায় উদ্ধার করুন|” 

শাস্ত্রীয় বিধান মত দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল । চৈতম্যময় 
মন্ত্র গ্রহণের পর গুরু মহারাজের কাছে শিবাজী চিরতরে আত্মসমর্পণ 
করিলেন । ১৬৪৯ খুষ্টাব্দের এই শুভদিন, রামদাঁস ও শিবাজীর 
মিলনের দ্রিন, মহারাষ্ট্রের ধন্ম-সংস্কৃতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। 

গুরুর ধর্মরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনায় শিবাজীর অবদান যথেষ্ট। 
এই পরিকল্পনার পিছনে হ্বামী রামদাস জোগাইয়াছেন অধ্যাত্বশক্তি, 
আর শিবাজী উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার ক্ষাত্রতেজ ও অর্থবল। 
শিশ্বতব গ্রহণের পর হইতে শিবাজী তাহার রাজ কোষাগার উন্মুক্ত 
করেন নব নব মঠ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠায়। বড় বড় জায়গীর দিয়া এই 
ধণ্মকেন্দ্র গুলিকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে তিনি সাহায্য করেন। 
গুরু ও শিষ্তের এই মহান যৌথ প্রয়াস সার! ভারতের রাষ্ট্রচিস্তা ও 
ধর্মাদর্শের সম্মুখে সেদিন উন্মোচন করে এক নূতন দিগন্ত, সহস্র 
সহত্র ধন্মপ্রাণ আদর্শবাদী মানুষের বুকে জাগাইয়া তোলে বিরাট 
প্রত্যাশার আলো 


রামদাস স্বামী একদিন শিবাজীকে নিভভূতে ডাকিয়া কহেন, 
“শিবাজী, গুরুত্বপূর্ণ একট! কাজ ভুমি অসম্পূর্ণ রেখেছে এবার সেটা, 
শেষ করতে হবে ।” | 


সমর্থ রামধাস ১২৭ 


“কি সে কাজ, প্রভু, আদেশ করুন, সব্ধশক্তি দিয়ে আমি তা 
পালন করবে।1”-_যুক্তকরে নিবেদন করেন শিবাজী । 

“তোমার রাজ্যাভিষেক তো এখনো হয় নি। শাস্ত্রীয় বিধান 
অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে । ধর্মরাঁজ্যের অধীশ্বর তুমি। 
শুধু মারাঠাই নয় সারা ভারতভূমি আজ তোমার মুখের দিকে 
তাকিয়ে আছে। তোমার এই শাসনকে শাস্ত্রীয় সমর্থনের ভিত্তিতে 
আমি ড় করাতে চাই | তোমার শক্তি সত্যকার ক্ষাত্রশক্তি বলে 
গণ্য হোক, তাও আমি চাই | তারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ, সাধু 
মহাত্া, সমাজনেতা ও জনগণের সমক্ষে_ প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় 
- তোমার অভিষেক হোক। পবিত্র যজ্ঞ হোম সম্পন্ন হোক। 
অবিলম্বে এর উদ্যোগ আয়োজন করো 1” | 

গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া শিবাজী তোসলে অচিরে 
এ কাজে ব্রতী হন। কাশীধামে তখন অশেষ শান্্রবিদ গাগ! ভটের 
প্রবল প্রতাপ । বেদের কশ্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ছইয়েতেই তিনি 
পারঙ্গম। তাহাকেই অভিষেক ক্লিয়ার প্রধান আচার্য প্ধূপে 
মনোনীত কর! হইল। ভারতের সব্ধত্র ধশ্মসংস্কৃতি ও সমাজের 
নেতাদের কাছে প্রেরিত হইল আমন্ত্রণ পত্র। সাড়ম্বরে ও 
শাস্্রোক্ত বিধান অগ্ুযায়ী শিবাজী মহারাজের অভিষেক উৎসব 
সুঁসম্পন্ন হইল । 

কাজকর্ম শেষ হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিতবর গাগ। ভট্ট আগামী এক 
সপ্তাহের ভিতর বারাণসীর দিকে রওনা! হইবেন । হঠাৎ একদিন 
ভট্টজী দেখেন, প্রত্যুষে উঠিয়া শিবাজী তক্তিভরে সর্ববপ্রথমে মারাঠী 
ভাষায় লিখিত এক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন । 

“মহারাজ, এই মারাঠী পুঁথি কি রোজই আপনি এ সময়ে পাঠ 
করেন 1” প্রশ্ন করেন ভটজী। 

“হ্যা, পণ্ডিতবর, এটি যে আমার প্রাত্যহিক কাজ এবং প্রধান 
কৃত্য 1” 


১২৮ ভারত সাধক 

“কি নাম এ গ্রন্থের? কার রচিত? কোন্‌ তত্ব আছে এতে 
খুলে বলুন তো ?? 

“এ এ.স্থ মারাঠিতে লেখ।, নাম দাসবোধ, মহাত্ম। রামদাস স্বামী 
আমার গুরু মহারাজ এর রচয়িতা ৮ 

“এ বড় অদ্ভুত কথ! মহারাজ । 'আপনার মত বিচক্ষণ, শান্ত 
প্রেমিক ব্যক্তির একি রুচিহীনতা ? আপনার পক্ষে এ গ্রন্থপাঠ তে 
মোটেই শোভন নয়। বৈদিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা, তাই তো হবে 
আপনার আমার উপজীব্য । বেদ-বেদাস্ত উপনিষদ সব কিছু ছেড়ে 
শেষটায় আপনি মারাগী দাসবোধ নিয়ে মেতে উঠলেন ? ছিঃ 1৮ 

মহারাজ শিবাজী সবিনয়ে উত্তর দেন, “পণ্তিতবর, এ পুথি 
মারাসিতে নেখা হলেও, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র থেকেই এর তত 
সঙ্কলিত হয়েছে । আমি মনে করি-প্রজ্ঞাবান্, যোগসিদ্ধ মহা- 
পুরুষের রচিত এ গ্রন্থ সব মানুষেরই কল্যাণ-সাধনে সক্ষম | তাই 
এটা! আমার নিত্য পাগ্য | 

গাগ। ভট্ট শিবাজীর কথ। দেখিয়া শ্রেষাত্মক হাঁসি হাসিলেন। 
এ প্রসঙ্গ নিয়! মার ঘাটাঘাটি করিলেন না। 

শিবানী কিন্তু ভট্টক্সীর কথাগুলি বিস্মৃত হইলেন ন! । মনে মনে 
স্থির করিলেন, পণ্ডিতবরকে অচিরে সমুচিত শিক্ষ। দিয়া ভবে 
মহারাষ্ট্র হইতে ছাড়া হইবে। 

ছুই দিন পরেই রাজপ্রাসাদের চত্বরে স্বামী রামদাসের এক 
ধর্মসভার অনুষ্ঠান বগসিল। এই সভায় প্রধান অঙ্গ__দাসবোধের 
ব্যাখ্যা ও রাঁমলীলা কীর্তন | গাগা ভট্ট এবং অন্যান্ত বড় পণ্ডিতদেরও 
এই সভায় নিমন্ত্রণ করা হইল। | 

সভ1 শুরু হইয়াছে । ইষ্টনাম ও ইই্লীলা গাহিতে গাহিতে 
স্বামী রামদাস দিবাভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। কখনো তিনি 
হাসিতেছেন, কখনো ব। কাদিতেছেন _-এ যেন মহাঁভাবের উৎসারক্- 
এক অনির্ববচনীয় অবস্থা । অগণিত-শ্রোতা ও দর্শনার্থী এই কৌপীনবস্ত 


সমর্থ নামদাঁস ১২৯ 


সর্বত্াযাগী মহাপুরুষের দিকে নিমিমেষে চাহিয়া আছে । তাহার ভাব- 
রসের উত্তাল তরঙ্গ ছুলিতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে | রামদাসের 
এই লীলা বর্ণনা যেন জীবস্ত। ভাববিহ্বল শ্রোতাদের নয়ন সম্মুখে 
রাম, সীতা, লক্ষণ, ভরত আর মাকতী এক একটি মুদ্তি যেন ভাব্বর 
হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তাব ও তত্বের মিশ্রণে রচিত হইয়াছে 
দিব্যলোকের অপরূপ পরিমগুল। 

গাগা! ভট্ট অনিমেষ নয়নে এই ভাবময় ইন্দ্রজালের দিকে 
তাকাইয়! আছেন, আর হদয়ের অন্তস্তল হইতে উদ্গত হইতেছে 
এক ছুনিবার আকুতি । কোনমতে পণ্ডিত ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন । 
তারপর সতার মন্তে আবেগভরে ছুই হাতে জড়াইয়! ধরিলেন স্বামী 
রামদাসকে । গদগদ কে কহিলেন, দন্বামীজী, ,আমি আপনার 
কাছে মার্জনা! ভিক্ষা চাই 1” 

“পণ্ডিতবর, না-না, এসব কথা বলে আমায় পাপের পঙ্ছে 
ডোবাবেন না।৮” বিনযনম্্র বচনে বলেন স্বামী রামদাস। 

“না স্বামীজী, আমি সত্যই অপরাধী । আপনি যে কত বড় 
জ্ঞানী, কৃত বড় প্রেমিক পুকষ, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনার 
মূল্য বুঝতে আমি ভূল করেছিলাম, আজ এই সতায় আপনার 
সত্যকার বপ আমি চিন্তে পেরেছি ।” 

বারাণসীতে ফিরিয়া গিয়াও স্বামী রামদাসের দিব্যোজ্জল ম্মতি 
গাগা ভট্ট দীর্ঘদিন ভুলিতে পারেন নাই। এই মারাঠী সাধকের 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধা চিরদিন অটুট ছিল। 


রামদাস স্বামীর অন্যতম জীবনীকার তীমন্বামী সিরগাভকার 
স্বামীজীর যোগবিভূতির এক অত্যাশ্চর্ধ্য কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । 
কয়েকটি শিষ্তসহ স্বামীজী তখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রাজন 
করিতেছিলেন। লেদিন একটি গ্রামের উপাস্তে ভাহার! বিশ্রাম 


০০, ভারতের সাধক 


করিতেছেন। পাশেই রহিয়াছে একটি শ্বশান। হঠাৎ এক স্ধ 
বিধবার আর্ত কান্না ও চীৎকার স্বামীজীর কানে গেল। বড় 
মন্মভেদী এই কারা । তাড়াতাড়ি শিষ্যদের নিয়া তিনি শ্াশানে 
ছুটিয়া যান। গিয়া দেখেন স্থানটি লোকে লোকারণ্য-_ গ্রামের 
পাটেল মারা গিয়াছে । এইমাত্র মৃতধেহ সেখানে আন হইয়াছে। 
পাটেলের স্ত্রীর ললাট সিন্দুরলিপ্ত, পরিধাঁনে লালপেড়ে একটি নৃতন 
শাড়ী, সতীরূপে স্বামীর সহমরণে যাইতে তিনি প্রস্তুত ৷ শাস্ীয় 
অগ্নুষ্ঠান শেষে চিতায় আরোহণ করিতে যাবেন, এমন সময় সম্ভ 
বিধবা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন, স্বামীর মৃতদেহটি জড়াইয়া ধরিয়। 
বিলাপ করিতে থাকেন । 

বড় মর্্ন্তদ, এই দৃশ্য । অসহায় বিধবার ক্রন্দনে রামদাস 
স্বামীর হৃদয় বিগলিত হইল, মুহুর্তে প্রকাশিত হইল করুণাঘন রূপ । 
অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “মাঈ, তুমি শাস্ত হও | ভয় নেই, রামজ্ঞীর 
কৃপায় তোমার স্বামী আবার তার প্রাণ ফিরে পাবেন ।” 

শবের পাশে কিছুক্ষণ ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে রামদাস উপবিষ্ট 
ধাকিলেন, তারপর কমগুলু হইতে ছিটাইয়া দিলেন এক অগুলি 
পবিজ্র বারি। সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য | 
মৃত পাটেল ধীরে ধীরে চোখ মেলিলেন। 

জনতা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়। স্বামী রামদাসকে ঘিরিয়। 
ধরিয়াছে। আর স্বামীজীর শিষ্তগণ বার বার উচ্চারণ করিতেছে 
জয়ধ্বনি _-জয় জয় সমর্থ রঘুবীর--জয় জয় সমর্থ রামদাস। 

পাটেলের স্ত্রী এবার স্বামীজীর পা'ছুটি জড়াইয়া ধরেন। সজল 
চক্ষে মিনতি করেন, “প্রভু, দয়া যদি একবার করেছেনই, তবে এই 
দাসীর উদ্ধারও আপনাকেই করতে হবে|! আমার স্বামী আর 
আমাকে আপনি দীক্ষা! দিন | আপনার পরমাশ্রয়ে থেকে রামজীর 
নামজপ করে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দিই।” 

রামদাস প্রশস্ত স্বরে কছেন, “কিন্ত মা) আমি তো! প্রস্ততি ছাড়া 
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কাউকে দীক্ষা দিইনে। আমার পা! ছাড়ো, শান্ত হয়ে উঠে বসো। 
জরুরী কাজ আছে আমার, এখনি আমায় যেতে হবে ।” 

“প্রভু, প্রস্ততি কাকে বলে আমি জানিনে। কিন্তু আমার 
অন্তরাতা কেবলি ডেকে বলছে, আপনিই আমার উদ্ধারকর্তা । 
বেশ, আপনি চলে যাচ্ছেন যান | আমি বাধা দেবো না। কিন্ত 
জানিয়ে রাখছি, আজ থেকে আমি আমরণ উপবাস ব্রত গ্রহণ 
করলাম। যে কণ্টা দিন বাঁচি, কাটাবে প্রভূ রামজীর ধ্যানে । 
আমি যদি সত্যকার সতী হই, আপনাকে আমায় উদ্ধার করতে 
আবার আসতেই হবে ।” 

রামদাস স্বামী অতঃপর কাধ্যাস্তরে চলিয়া যান। কিন্তু ভক্তি- 
মতী পাটেলের স্ত্রীর সঙ্কল্প আবার তাহাকে এই গ্লামে টানিয়া 
আনে । একমাস পরে এখানে আসিয়া পাটেল ও তাহার স্ত্রীকে 
তিনি দীক্ষা দান করেন । 


নিজের এক জন্মদিনে শিবাজী মহারাজ ছাফল মঠে রামদাসজীর 
আশীর্বাদ নিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে আনিয়াছেন গুরুর জন্য কয়েকটি 
যূল্যবান আঙ.রাখা ও শাল । 

প্রণাম ও কুশল প্রশ্মের পর উভয়ে নানা কথাবার্তা বলিতেছেন । 
বিশিষ্ট তক্ত ও শিদ্তেরা আশেপাশে দণ্ডায়মান | হঠাৎ শিবাঁজী লক্ষ্য 
করিলেন, গুরুদেবের গায়ের উত্তরীয় কৌগীন সব একেবারে তেজা | 
মনে হয়, এই মাত্র তিনি যেন নদীতে স্নান সমাপন করিয়া 
আসিয়াছেন। সেবকের! সবাই বিস্ময়ে হতবাক । স্বামীজী তো! নান 
তর্পণ নুর্ধ্যোদয়ের অনেক পুর্ধ্রেই সারিয়াছেন, তারপর পরিধান 
করিয়াছেন তাহাদের দেওয়া শুফ আঁঙ.রাখা ও কৌগীন। এমনভাবে 
একি করিয়া হঠাৎ তাহ জলসিক্ত হইল ? 
কৌতৃহলী হইয়া! শিবাজী প্রশ্ন করিলেন, “প্রন্ু, বলুন তে! কি 
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এর রহস্য | নদীর জল এলো কোথা থেকে, কি করেই বা আপন 
শুক্বন্ত্র ভিজিয়ে দিল ?” 

“না, মহারাজ, নদীর জল নয়। এ সব ভিজেছে সমুদ্রের জলে 
এই গ্যাখো। 1” মুচকি হাসি হাসিয়া! রামদাসজশী মহারাজের অগ্রলি 
ঢালিয়া দিলেন উত্তরীয় নিংড়ানো কিছুটা জল | 

এ জল মুখে দিতেই শিবাজী চমকিয়া উঠিলেন। তাই তে 
এ যে ঘোঁর লবণাক্ত, নদীর জল তো! নয়--সমুদ্রের জলই বটে। 

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুরুর দিকে তাকাইতেই তিনি কহিলেন, “মহারা। 
আজকের তারিখট| তুমি বিশেষভাবে মনে করে 'রখো। ঠি 
পনের দিন পরে এই সাগরজলের রহস্তয উন্মোচিত হবে! তৎ 
আশ্রমে এলে, সব টের পাঁবে ।” 

নির্ধারিত দিনে শিবাজী আবার ছাফলে আসিয়। উপস্থিত 
দেখিলেন, একটি ধনী বণিক স্বামীজীর সহিত নিভৃতে বসিয়া কথাবা, 
বলিতেছেন । শিবাঁজীকে দেখিয়াই গুরু স্সেহভরে তাহাকে কা? 
ডাকিলেন। সহাস্তে কহিলেন, “মহারাজ, সেদিনকার সাগরজলে 
রহস্য, আজ বুঝা! গেল। ইনি হচ্ছেন রাজাপুরের মুগ্েজী, আম 
একজন আশ্রিত শিষ্য । এ'র মুখেই শোন সব কথা 1” 

মুগ্জে এতক্ষণ স্বামীজীকে যে কাহিনী বলিতেছিলেন, শিবাজী 
কাছে করিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি । মারাঠার উপকূল বাণিজ্যে 
অন্যতম প্রধান বণিক এই মুঞজে। পনের দিন আগে জাহাজভ 
মালপত্র নিয়া তিনি সমুদ্রপথে চলিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ের কব 
পড়িয়া জাহাজটি জলমগ্ন হইতে থাকে । মুঞ্জে এই সময়ে গুরুদে 
রামদাসজীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণ চীৎকারে তাহাকে ভাক্ 
থাকেন, ধনপ্রাণ রক্ষার প্রার্থন। জানান। এই সময়ে জাহাজে 
খোলের উপরে জ্যোতির্ময় যু্তিতে আবিভূতি হন সমর্থ ক্মদা 
স্বামী! বরাভয় দানে আশ্বস্ত করেন আত্মিত শিষ্যকে | ক্ষপকা 
পরেই ঝড়ের তাণ্ডব হ্বাস পান, সমুস্ত্রশাস্ত হইয়া আসে। সুঞ্জের : 
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বিশ্বাস, গুরুমহারাজের করুণাবলেই এ যাত্র! মে বাচিয়া গিয়াছে, 
জাহাজটিও রক্ষা পাইয়াছে ভরাডুবি হইতে । বন্দরে বন্দরে মাল 
' পৌছাইয়। দিয়! মাত্র গতকালই মুঞ্জে দেশে ফিরিয়াছে। আজ 
আসিয়াছে স্বামীজীর চরণ দর্শনে | 

শিবাজী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, পক্ষকাল আগে যে তারিখে ও 
যে সময়ে স্বামী রামদানজীর বসন তিনি সিক্ত দেখিয়াছেন, ঠিক 
সেই সময়েই বণিকের জাহাজটি ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সাগরে বিপন্ন হইয়া 
পড়ে। 


শিবাজীর জীবনে এখন একটানা সাফল্যের কাল । ছূর্গের পর 
হুর্গ মুঘলের হাত হইতে তিনি ছিনাইয়া নিতেছেন, রাজ্যের পরিধি 
হইতেছে বিস্তৃততর | সেনাবল ও অর্থবলও বিপুল। কিন্তু প্রবীণ 
বুপতি শিবাজীকে কিস্তু এই জাগতিক সমৃদ্ধি বিভ্রান্ত করিতে পারে 
নাই। বরং ধন্মরাজ্যের ভিত্তি গড়িয়। তুলিতে তিনি আরো! তৎপর 
হইয়াছেন, গুরু রামদাস স্বামীর পরমাশ্রয় আকড়াইয়া ধরিতেছেন 
আরে ছঢ় হস্তে | ম্বামীজীও বিশ্বাস করেন, যে এঁশী কাধ্যের ভার 
তিনি নিয়াছেন তাহার প্রধান স্হাঁয় হইভেছেন শিবাজী। তাই 
শিবাজীর জীবনকে অধ্যাত্মরসে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে তাহার 
প্রয়াসের অন্ত নাই। অনস্ত আশ। নিয়া, সদা সতর্ক দৃষ্টিতে 'এই রাজ 
শিষ্তের দিকে দিনের পর দিন তিনি চাহিয়া আছেন । 

সে-বার পদব্র্জে ঘুরিতে ঘুরিতে রামদাস স্বামী সাতারায় 
আসিয়াছেন। শিবাজী তখন রাজধানীর হর্গেই অবস্থান করিতেছেন, 
কিন্তু গুরুজীর আগমন সংবাদ তখনো পান নাই। রামদাসজী স্থির 
করিয়াছেন, অপর শিষ্যদের সহিত কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া 
তারপর দর্শন দিবেন শিবাজী মহারাজ্জকে । 

পদব্রজে পরিব্রাঙন, আর মাধুকরী, ছুইটিই স্বামী রামদাসের 
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পরম প্রিয়। সাতারাঁয় আসিয়া প্রতিদিনই তিনি ঘারে দ্বারে ভিক্ষার 
তগুল সংগ্রহ করিতেন । | 
শিবাজী সেদিন হুর্গের রারছুয়ারীতে ষনির অনুচরদের সহিত 
আলাপ-আলোচনা! করিতেছেন, হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সঙ্গিহিত মহল্লার 
এক কুটির দ্বারে । দেখিলেন, গুরুজী রামদাস স্বামী ভিক্ষাপাত্র হাতে 
সেখানে দণ্ডায়মান । 
মুহুর্থে চিন্তার ঝলক খেলিয়া যায় তাহার মনে । একি অদ্ভুত 
কাণ্ড! রাজ্যের অধীশ্বর ধার পদানত- ধার বিশ্বস্ত সেবক, সেই 
রাজগুরু মহাসমর্থ রামদাস স্বামী রাজ্যের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবেন দীন 
কাঙ্গালের বেশে, ভিক্ষান্নে করিবেন জীবনধারণ ? নাঁ-না, শিবাজী 
কিছুতেই তা আর চলিতে দিবেন না 1১ 
বিশ্বস্ত অন্ুচর বালাজীকে ডাকিয়া! তখনি তাহার হাতে এক পত্র 
দিলেন। কহিলেন, “গুরুজী তিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে বেরিয়েছেন, 
কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন ছুর্গঘধারে। তুমি আমার এই পত্র 
তার চরণতলে রেখে দিও ।” 
তুর্গ তোরণে দাড়ানো মাত্র শিবাজীর পত্র রামদাসজীকে দেওয়া 
হুইল । কৌতৃহলভরে তিনি এটি পাঠ করিলেন। মহারাজ শিবাজী 
লিখিয়াছেন, “প্রভূ, আপনার এই ভিক্ষাবৃত্তির দৃশ্য আমি আর সহা 
করতে পারছিনে। এই সমগ্র রাজা, আর আমার যা কিছু ব্যক্তিগত 
বিত্তবিভব আছে সবই আমি আপনার চরণে উৎসর্গ করলাম। 
আপনি কৃপা করে এসব গ্রহণ করুন, ক্ষান্ত হোন ভিক্ষাবৃত্তিতে।” 
'মছ হাস্তে পত্রটি হাতে নিয়া রামদাস সেদিন সেখান হইতে 
চলিয়া যান। পরের দিনই সাক্ষাৎ করেন শিবাজীর সঙ্গে | বলেন, 
“মহারাজ, তোমার সবই তো দান করেছো আমায়, তোমার নিজের 
বলতে আর তো কিছু অবশিষ্ট নেই। এবার তবে আমার সঙ্গে 
- ১ স্যর যছুনাথ সরকার £ শিরাজী. আও চিক টাইমস পঃ ৮: আকওয়ার্ঘশ 
মারাঠী ব্যালাভ্‌ল ; তৃষিকা 


সমর্থ রামদাস " ১৩৫ 


ছুরগের বাইরে এসে দাড়াও । আমার প্রকৃত চেল! হয়ে আমার সঙ্গে 
শুরু করে৷ মাধুকরী |” 

সানন্দে ভিক্ষাঝুলি কীধে নিয়া শিবাজী গুরুর অনুসরণ করেন, 
দ্বারে দ্বারে মাগিয়া ফিরেন। 0 
ভিক্ষুকের বেশে শিবাজী মহারাজ উপস্থিত। ঘরে ঘরে 
সোরগোল পড়িয়া যায়, সসঙ্কোচে, কম্পিত হস্তে রাজভিখারীকে 
মুষ্টিভিক্ষা দিয়! গৃহস্থের সরিয়। দীড়ায়। 

দিন শেষে রাজধানীর উপাস্তে এক অরণ্যে বসিয়া গুরু শিষ্ু 
উতয়ে ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেন । প্রসন্ন হাসি হাসিয়া রামদাস এবার 
কহিলেন, “বৎস শিবাজী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছো! তোমার 
রাজ্য ও রাজৈশ্ব্ধ্য আমায় দান করে তুমি তিক্ষুক হয়েছিলে। আজ 
সব কিছু আবার আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম । তুমি আবার 
রাজসিংহাসনে বসবে বটে, কিন্তু চিরদিনই রবে আমারই প্রতিনিধি 
রূপে । আমার গেরুয়া গাত্রবাস তোমায় দান করছি, বৈরাগীর এই 
উত্তরীয়ই হবে তোমার রাষ্ট্র-পতাক1 1” 

এই গেরুয়া পতাকা বা ভগোয়া ঝা মহারাজ শিবাজীর রাজ্যে 
যতদিন উড্ডীয়মান ছিল, ভারতবাসীর হৃদয়পটে ততদিন ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের পরম আদর্শ ছিল দেদীপ্যমান। আজে। সে আদর্শের 
স্মৃতি এদেশ বিস্মৃত হয় নাই । 


একদল ভক্ত ও শিষ্য নিয়া রামদাসজী একদিন দূর গ্রামের 
এক মঠে যাইতেছেন। দীর্ঘ ছূর্গম পথ | চলিতে চলিতে সঙ্গীর 
ক্ষুতপিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখেই একটি ভুটার ক্ষেত। 
ভক্তের! নিবেদন করে,*প্রতু, এখানে তো কাছাকাছি কোন লোকালয় 
দেখছিনে। আমরা সবাই শশ্রান্ত অবসন্ন। ক্ষুধার জালায় পথ চল! 
সম্ভকহচ্ছে না। আমরা বলছি কি, ক্ষেত 'থেকে কিছু, হুট! তুলে 
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আমর! প্রাণ বাচাই, তারপর অন্য সময়ে ক্ষেতের মালিককে এর 
দাম দিয়ে দিলেই হবে|” 

শিষ্যদের ছর্দশ। দেখিষু! স্বামীজী এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। 
প্রয়োজনীয় ভুট্টা সংগৃহীত হইল, সামনের এক বটগাছের নীচে আগুন 
জবালাইয়া, দগ্ধ ভুটা ভোজনের পর সকলে সুস্থ হইলেন । 

এমন সময়ে যমদূতের মত গ্রামের পাটেল সেখানে আসিয়। 
উপস্থিত। তুট্রার ক্ষেতটি তাহারই। সাধুদের কাণ্ড দেখিয়া সে 
ক্ষিপ্ত হইয় উঠে । অকথ্য ভাষায় দলের নেতা৷ রামদাসজীকে গালি- 
গালা করিতে থাকে । ভুট্টার কয়েকটি অবশিষ্ট আটি সম্মুখে 
পড়িয়। ছিল, সেগুলি উঠাইয়া নিয় পাটেল সজোরে রামদাসজীকে 
আঘাত করিতে থাকে । স্বামীজীর দেহের নান স্থানে কাটিয়া যায়, 
রক্ত ঝরিতে থাকে । আঘাতকারীকে কোন প্রকার বাধা না দিয়! 
স্বামী রামদাস প্রশান্ত বদনে রহেন দণ্ডায়মান । 

স্বামীজজীর এই সমদশিতা ও নিবিবকার ভাব তক্ত-শিষ্যদের 
থাকিবে কেন? তাহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে, সবাই মিলিয়! 
পাটেলকে জাপটাইয়। ধরে, মুষ্ট্যাঘাতে করে তাহাকে ধরাশায়ী । 

রামদাসজীকে এবার উত্তেজিত হইতে দেখা যায়। শিষ্যদের 
হটাইয়। দিয়া পাটেলকে তিনি মুক্ত করেন, তিরস্কারের সুরে কহেন, 
“এ তোমাদের অন্যায় । ভুট্টার ক্ষেতের মালিক এই পাটেল। তার 
ভুট্টা খেয়ে, আবার তাঁকেই ধরে মারবে এ কেমন কথা? না-একে 
তোমর। কিছু ব'লে না, অপরাধ তো৷ বরং আমাদেরই । পরদ্রব্য না 
বলে আমর] নিয়েছি ।” 

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে শিবাজী মহারাজ একদিন গুরুর 
সঙ্গে দেখা করিতে আসেন । কৌপীনবস্ত রায়দাসজী খালি গায়ে 
নিজ আসনে বসিয়া বিশ্রস্তালাপে রত, হঠাৎ ভাহার দেহের কাচ। 
ঘায়ের দিকে শিবাজীর দৃষ্টি পড়িল। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া এ বিষয়ে 
তিনি প্রশ্ন করিলেন । কিন্ত স্বামীজী একেবারে নিরুত্তর 
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পার্থ দণ্ডায়মান এক সেবক কিন্তু যুল কথাটা ফাস করিয়া দেয় | 
ক্ষেতের মালিক পাটেলের মারধোরের কাহিনী সবিস্তারে 

বর্ণন। করে। 

আনুপুর্র্বক সব শুনিয়া শিবাজী তো মহারুষ্ট। উত্তেজিত কণ্ঠে 
কহিলেন, প্রাজগুরুর প্রতি এই অত্যাচার! আচ্ছা, এখনি এই 
পাটেলের সমুচিত দগ্ডবিধান আমি করছি” 

স্বামী রামদাস সহাস্তে বলেন, “বৎস, মনে রেখো, তুমি রাজ- 
সিংহাসনে বসলেও আসলে তুমি হচ্ছে৷ ধন্মের প্রতিনিধি, ভিক্ষুক 
সম্গাসীর প্রতিনিধি | এ স্থলে অপরাধ হয়েছে আমাদেরই, পাটেলের 
নয়। ভক্তের! ভুট্টা খাবার প্রস্তাব করার সময় আমি ভেবেছিলাম, 
পরে এসে ক্ষেতের মালিককে এর মূঙ্য দিয়ে যাবো!। তুমি বরং 
আমার হয়ে তাই দাও এই পাটেলকে । তাকে কয়েক বিঘা জমি 
তুমি পুরস্কার স্বরূপ দান করো, তবেই আমি লাভ করবো অপার 
সস্তোষ।” 

বল। বাহুল্য, গুরুর এই নির্দেশ প্রতিপালিত হইতে সেদিন 
বিলম্ব হয় নাই। 

গুরুর প্রতি শিবাজ্জীর আত্মসমর্পণ ও ভক্তিপ্রেমের তথ্য গবেষকেরা 
কতকগুলি চিঠিপত্র হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন । রাজা শিবাজীর 
একটি পত্রের অনুবাদ নিম্নরূপ £ 

শ্রীম্বামীজী মহারাজ ! মহত্তম গুরে। ! 

আমি শিবাজী হচ্ছি আপনার শ্রীচরণের ধূলি। শ্রীচরণে প্রণাম 
নিবেদন করে জানাচ্ছি আমার এই আবেদন। হে পরম পুজ্য, আপনি 
আমায় দীক্ষা দান করে ঢেলে দিয়েছেন কলাণবহ আশীর্বাদ | 
একটি স্বাধীন রাজ্যগঠম, ধন্মসংস্থাপন, দেবছিঞ্জের আরাধনা, জন- 
গণের রক্ষণ ও হুঃখ. দুরীকরণ-_এইসব মহৎ কার্য সাধনের নির্দেশ 
আপনি আমায় দিয়েছিলেন । তাছাড়। পরম বস্তুর অন্বেষণেও আপৰি 
আমায় উদ্ধদ্ধ করেছিলেন, আর আশ্বাস দিয়েছিলেন-হআমার সকল 
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* কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবে প্রভু শ্রীরামজীর কৃপায়। তদন্থুসারে 
আমিও এগিয়ে চলেছি আমার কর্মসূচী নিয়ে। সফল হয়েছি হট 
মুসলমান শক্তির দমনে, বিপুল ধনরত্ব এসেছে আমার অধিকারে, 
নির্মাণ করেছি ছূর্জয় হ্র্গসমৃহ। এ সবই, প্রভূ, সম্ভব হয়েছে আপনার 
আশীব্বাদের বলে। 

-_ বোধহয় আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার চরণে 
ঈপে দিয়েছিলাম আমার সমগ্র রাজ্য ও বৈভব | বলেছিলাম-_আমি 
আপনার সেবায় নিজেকে করবো! উৎসর্গ | আপনি তখন উত্তরে 
বলেছিলেন, আমি যদি আমার রাজকর্তব্য নিষ্ঠাতরে পালন করে 
যাই, তবে তাই গণ্য হবে আপনার শ্রেষ্ঠ সেবাকাধ্যরূপে । 

_আর এক প্রার্থনা ছিল, শ্রীরামজীর মন্দির যেন আমার কাছা" 
কাছি কোথাও নিন্মিত হয়, তাহলে আমর! পরস্পরের সঙ্গে দেখ৷ 
সাক্ষাৎ করতে পারবো, আর রামদাসী সম্প্রদায়ও ছড়িয়ে পড়তে 
পারবে দিকে দিকে । হে আমার পরমপুজ্য, আপনি আমার সে 
প্রার্থনা! শুনেছিলেন। আমার নিকটবর্তী পর্ধবতগুহায় এসে আপনি 
ৰাস করতে থাকেন, ছাফল্‌্-এ প্রভু রামজীর মন্দিরও নিম্মিত হয়, 
এরপর সম্প্রদায়ের ভক্ত শিষ্যদের প্রভাবও বেড়ে চলে দিনের পর 
দিন। তাছাড়া, আরো একট আস্তরিক অনুরোধ আমার ছিল। 
আমার আরো আবেদন ছিল, শ্রীরামজীর পৃজায়, উৎসব-অনুষ্ঠানের 
ব্যয় নির্বাহে, ছাফল মন্দিরের নির্মাণকাজে এবং অন্যান্য স্থানের 
মুন্তির সেবায় আমি যেন কিছু পরিমাণ জমিখণ্ড দান করতে পারি। 
তার উত্তরে আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন, এজন্য আমি যেন 
চিন্তিত না হই, যেসব জমি আমি এ উদ্দেশ্টে দান করা প্রয়োজন 
মনে করি তা! যেন দিই, এবং সম্প্রদায়, রাজ্য এবং জাতির কল্যাণে 
যেন আত্মনিয়োগ করি। তারপর আমি আমার রাজকীয় নির্দেশ- 
নাম! প্রদান করি এবং রিভিন্ন অঞ্চলে সরকার হইতে জমি অর্পগের 
ব্যবস্থা কর! হয়। ছাফলের চারপাশে যে ১২১টি গ্রাম রয়েছে 
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তাদের প্রত্যেকটি থেকে ১১ বিঘা জমি দান করার নির্দেশ ইতিমধ্যে 
দেওয়া হয়ে গিয়েছে ।১ 

অভিষেকের পর হইতেই শিবাজীর জীবনে অধ্যাত্ম-তৃষ বাড়িয়া 
উঠিতে থাকে ; স্বামী রামদাসের উপরও আসে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক 
বেশী নির্ভরতা । যে কোন প্রশ্ন, তাহা সাধনতত্ব সম্পর্কেই হোক, 
সামাজিক বা রাজনীতি সম্পর্কেই হোক, গুরুকে দিয়া তাহার 
মীমাংসা করিয়া না নিলে শিবাজীর চলে না । তাছাড়া, এখন হইতে 
গুরুর সঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্ের জন্যও তাঁহার মন বড় বেশী ব্যাকুল 
হইয়া উঠে। 

কিন্ত রামদাসজীকে কোন একটি বিশেষ স্থানে ধরিয়া রাখিবার 
জো নাই! তীর্থে-তীর্ঘে মঠেমঠে শ্বেচ্ছামত তিনি ঘুরিয়! বেড়ান । 

প্রলী দুর্গটি শিবাঁজীর অধিকারে আসার পর তিনি স্থির করেন, 
গুরুর জন্ত এখানে একটি স্থায়ী আবাস নিন্মাণ করিয়া দিবেন | 
অনেক অনুনয় করিয়া রামদাসজীকে রাজী করানে। হয় | শিবাজীর 
নির্দেশমত ছুর্গ-শীর্ষে রামদাসজীর এক নৃত্তদ ভবনকে কেন্দ্র করিয়া 
গড়িয়া উঠে সাধু-সন্গ্যাসীদের. একটি মঠ এবং উপনিবেশ | সাধু- 
সজ্জনের আবাস-ভূমি-তাই ইহার নাম দেওয়া হয় সঙ্জনগড়। 
হূর্গের চারদিকের গ্রামগুলির আয় শিবাজী দান করিলেন এই সাধু- 
উপনিবেশের জন্ত । রামদাসজীর প্রবন্তিত বড় বড় ধর্দ-উৎসবগুলি 
সাড়ম্বরে এখানে পালন করা হইত। সে ব্যয়ও নির্বাহ হইত 
সরকারের প্রদত্ত ন্জরানা হইতে। 

সঙ্জনগড় সাতার! হইতে বেশী দূর নয়। শিবাজীর প্রিয় দুর্গ 

রাঁয়গড়ও খুবই কাছাকাছি। শিবাজী প্রায়ই রায়গড়ে যাইতেন 
এবং নিকটবর্তী গুরুস্থান সজ্জনগড় ছিল তাঁহার এক বড় আকর্ষণ 
অবসর পাইলে সেখানে গুরুজীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইতেন, 
গ্রহণ করিতেন সাধনভজন ও রাঁজকার্য্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেগ । 

১. উইলবার এস্‌ ভেমিং : রামদাস_পৃঃ ৯১ 


১৪০ ভারতের লাধক 


অনেকের ধারণা, রামদাস স্বামী তাহার শিষ্য শিবাজীর রাজ- 
নৈতিক জীবন ও রাষ্ট্র চিন্তার নিয়ামক ছিলেন, এবং ইহাই স্বামীজীর 
বড় পরিচয় । কিস্ত এ ধারণা একেবারেই যুক্তিসহ নয়। শিবাজী 
রামদাসজীর আশ্রয়ে আসেন জীবনের শেষপাদে । ধর্ম্মধৃত রাজ্যের 
যে সঙ্কল্প তাহার মনে ছিল, রামদাসজীর শিষাত্ব গ্রহণের পর সে সঙ্কল্প 
আরো ছুঢ় হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধপুরুষ রামদাসজী ছিলেন 
রাজা শিবাজীর অধ্যাত্মজীবনের আলোকদিশারী এবং তাহার সাধন 
জীবনেরই নিয়ন্তা। উত্তর জীবনে শিবাজীর মুমুক্ষা তীব্রতর হইয়া 
উঠে এবং গুরুর চরণে করেন তিনি আত্মসমর্পণ । 

এ সম্পর্কে রামদাস স্বামীর অগ্ততম জীবনীকার যাহ! বলিতেছেন 
তাহা প্রণিধানযোগ্য, তাহার মতে, “শিবাজীর উপর রামদাসের 
আধ্যাত্মিক .প্রভাবই ছিল মুখ্য, রাজনৈতিক প্রভাব গৌণ। তথ্য 
প্রমাণ হইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, শিবাজীর রাজনৈতিক ও 
সামরিক জীবনে রামদাস খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন 
নাই। কাজেই রাঁমদাসের রাজনৈতিক প্রভাবকে বড় করিয়! 
তোলাট! শুধু যে এতিহাসিক তথ্য ছারা অসমধিত তা-ই নয়, ইহা 
বারা মহারাজ! শিবাজী এবং স্বামী রামদাস উভয়কেই খাটো করা 
হয়| ধর্ম ও অধ্যাত্বসাধনার ক্ষেত্রে স্বামীন্দী ছিলেন সর্বময় প্রভু, 
এবং ইতিহাস নিশ্চয়ই তাঁহার এই প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য 
থাকিবে। কারণ, ধর্ম ও অধ্যাত্বসাধন। সম্পর্কে তীহার জ্ঞান ছিল 
সুগভীর এবং সেখানকার সমস্তার সমাধানে তিনি ছিলেন অতি- 
মাত্রায় দক্ষ | প্রধানতঃ ধন্মগুরুরূপে স্বীকৃতি ন। দিয়। তাহাকে যদি 
রাজনৈতিক গুরু বলিয়া আমরা প্রচার করি তবে তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ নির্ণয়ে, ভুল করিব। একথা সত্য যে বড় জীবনের শেষ তাগে 
প্রিয় শিষ্য ও আদর্শবাদী রাজ। শিবাজীর কাজকর্মের ধারা দেখিয়া 
তিনি পরিতুষ্ট হন এবং রাষ্থীয় ব্যাপারে প্রয়োজন মত মাঝে মাকে 
নির্দেশও তিনি দিতেন। তাহার ধশ্মগ্রন্থ দাসবোধের শেষ অংশে 
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সামাজিক ও রাজনৈতিক উপদেশ কিছুটা রহিয়াছে । শিবাজী 
মহারাজ শেষ জীবনে গুরুজীর কাছে আঙগিয়া রায় চিন্তা ও 
কাঁজকন্ম সম্বন্ধেও তাহার মতামত জানিয়া নিতেন, কারণ শ্বামীজীর 
জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উপর তীহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই দিক 
দিয়া দেখিতে গেলে স্বামী রামদাস তক্ত-তুকারাম বা অন্যান্ত বৈষব 
সাধক হইতে ভিন্ন ধরণের ছিলেন । কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার 
করিতে হইবে যে রাস্ীয় কর্ন, সম্প্রদায়ের সংগঠন কর্ম্ম প্রভৃতি 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও স্বামী রামদাস মুখ্যত 
ছিলেন একজন সিদ্ধসাধক ও জনকল্যাণকর অধ্যাত-আন্দোলনের 
নেতা ।”১ 

সঙ্জনগড়ের পরিবেশ ছিল বড় পবিত্র, বড় রমণীয় । চারিদিকে 
শন্য-শ্যামল উপত্যকা বিস্তারিত । নদী-নালার বঙ্কিম রেখায় রেখায় 
প্রকৃতি যেন ক্ষীণ-শুভ্র আলপনা আকিয়। রাখিয়াছে পরম প্রত্ুর 
আগমন প্রতীক্ষায় । উদ্ধাকাশের মহাবিস্তারে তাকাইলে প্রাণমন 
মুহুর্তে কোথায় যেন উধাও হইয়। যায়। এই অনুকুল পরিবেশে 
আলিয়া রামদাস ধ্যান-ভজনে বিভোর হইয়া পড়েন । পাহাড়ের 
চূড়ায় ঘনিষ্ঠ ভক্তশিল্য নিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন । 

মঠ এবং মণ্ডলীর সংখ্যা ও পরিধি বাড়িয়াছে, কাজও অনেক 
বাড়িয়াছে। কিন্তু রানদাসের জীবনে আসিয়াছে প্রচুর অবসর | 
বিশ্বস্ত, কর্মমকুশল ও ত্যাগত্রতী শিশ্তেরা মঠ-মন্দির গুলি সুষ্ঠুভাবে 
পরিচালনা করিতেছেন, তছ্‌পরি রাজশিষ্য শিবাঞজজীর জনবল ও 
কোষাগার সতত রহিয়াছে গুরুর সেবায় নিয়োজিত । প্রয়োজন 
বোধে মঠের মোহস্তেরা, শিবাজী ও তীহাঁর উচ্চকর্ম্মচারীরা, সঙ্জন- 
গড়ের শীর্ষে ছুটিয়া আসেন, স্বামী রামদাসের পরামর্শ ও আদেশে হয় 
তাহাদের সমস্যার সমাধান । 

স্বামীজীর সঙ্জনগড়ের এই পরিবেশটি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 

১. উইলবার এস্‌ ভেমিং £ রাষধান পৃঃ ৭১-৭২ 


১৪২ ভারতের সাধক 


অল্পদিনের মধ্যেই নেপথ্যের মহানাট্যকার তাহার জীবনলীলাকে 
ঠেলিয়া দেন শেষ অঙ্কের দিকে | 

১৬৭৯ খুষ্টাব্দের শেষের দিকে শিবাজী একবার গুরুর সঙ্গে 
দেখা করিতে আসেন । নান। প্রসঙ্গের পর গুরু রহস্যময় হাসি 
হাসিয়া কহেন, “মহারাজ, মাটির মানুষ আমি, রঘুনাথজীর এক দীন 
সেবক। তাকে তুমি পাহাড়ের শীর্ষে আকাশে তুলে এনে রেখেছে | 
আকাশ হাতছানি দিচ্ছে বার বার | মহারাজ, স্পষ্টই বুঝতে পারছি, 
মরজীবনে ছেদ পড়তে বেশী বাকী নেই ।” 

“তা কি করে হয় গুরুদেব । লক্ষ লক্ষ লোক যে আপনার মুখ 
চেয়ে আছে, আপনার অভয় বাণী শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। 
এত তাড়াতাড়ি গমাপনার চলে যাওয়াকি করে হয়? তাছাড়া, 
ধর্মরাজ্য স্থাপনের অনেক কিছুই যে এখনো! বাঁকী ।৮-. যুক্তকরে 
নিবেদন করেন শিবাজী । 

“মহারাজ, আমরা বুদ্বুদ্‌ মাত্র, আমরা শুধু একটা ক্ষীণতম 
ক্ষীণ স্পন্দন ভূলতে পারি । যা করবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শ্রীরা মচন্দ্রই 
করবেন। তবে তার ভক্ত ও অচ্ুচর হিসেবে আমায় তোমায় তার 
পুনরাবি9্ভাবের পটভূমি কিছুটা রচনা করতে হবে। তাঁর আসন 
পাত্‌তে হবে । ধর্মরাজ্যের আদর্শ আমর! তুলে ধরলাম, বাঁজ ছড়িয়ে 
গেলাম-_এই তো ছিল আমাদের কর্তব্য 1” 

নতশিরে শিবাজী গুরুর চরণসমীপে বসিয়া আছেন | মুখে 
একটি শব্দ নাই। 

গুরু আবার কহিলেন, “বৎস, অতিরিক্ত পরিশ্রমে তোমার 
শরীর ছুর্র্ধল হয়েছে, অপটু হয়েও পড়েছে । খুব সাবধানে থেকো । 
রায়গড়ে গিয়ে তৃমি পূর্ণ বিশ্রাম করো ।” 

শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু উপঘযুঠপরি কয়েকটি 
সামরিক অভিযান চালানোর ফলে স্বাস্থ্য তাহার একেবারে ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়াছে, আর তাহা জোড়া লাগে নাই! 


সমর্থ রামদাস ১৪৩ 


১৬৮০ খৃষ্টানদের ৫ই এপ্রিল শিবাজশ মহারাজ চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন । স্বামী রামদাসের দক্ষিণবাহু যেন ভাঙগিয়া পড়িল, 
ধন্মরাজ্যে স্থাপনা ছিল রামদাসজীর কাছে এক মহান এশী ব্রত। 
আদর্শবাদী পরম ধান্সিক মহারাজা শিবাজীর আন্নগত্য ও সেবা ছিল 
তাহার এই কর্মের বড় সহায়। বিধির বিধানে আজ তাহা অস্তহিত 
হইল । 

রামদাস-শিষ্য শিবাজীর প্রকৃত মূল্যায়ন বিদেশী এঁতিহাসিকেরা 
করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে এ দেশের মনীষী গবেষকেরা 
তাহার আত্মিক জীবন ও ধন্মীয় জীবনের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। 
এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের অনম্ুকরণীয় ভাষায়ও মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে শিবাজীর ধর্মধৃত জীবনের পরম বৈশিষ্ট্য । একাধারে 
বিপুল আশা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি বিশ্বকবির অমর কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইয়াছে £ 

সেদিন শুনিনি কথা-আজ মোরা তোমার আদেশ 
শির পাতি লব । 

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ 
ধ্যানমান্ত্রে তব। 

ধবঞ্জা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন 
দারিক্র্যের বল। 

“এক ধন্মরাজ্য হবে এ ভারতে? এ মহাবচন 
করিব সম্বল । 


এবার পরপারের ডাক আনিয়! গিয়াছে সমর্থ রামদাসন্ধামীর 
অস্তরসত্তায়। প্রাণপ্রভূ রামজীর চরণকমলে নিজেকে এবার তিনি 
বিলীন করিতে চান। দিনরাতের অধিকাংশ সময়ই অতিবাহিত 
হয় ইষ্টধ্যানে। ধ্যান তল্ময়তা তাঙ্গাইয়া! সেবকেরা মাঝে মাঝে চেষ্টা 


১৪৪ ভারতের সাধক 


করেন খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু প্রায়ই তাহা সম্ভব হইয়! উঠে না। 
উপবাসে তনু দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাঁকে। 

প্রধান শিষ্য কল্যাণ ব্যাকুল হইয়। ছুটিয়া আসিলেন। কয়েকটি 
নিগৃঢ় নির্দেশ নিয়া গুরু মহারাজের আদেশে ফিরিয়া গেলেন আপন 
কর্মকেন্দ্রে। অন্যান্য মঠ-মন্দিরের পরিচালক ও ভক্ত-শিষ্যেরা 
শেষবারের মত স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গেলেন । 

প্রধান শিষ্য উদ্ধব ও ভক্তিমতী আকাবাঈ গুরুজীর শধ্যাপার্ে 
সদ। উপস্থিত। প্রাণপণে তাহারা দেবা করিয়। চলিয়াছেন, শঙ্কাকুল 
চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছেন বিচ্ছেদের মর্মস্তদ মুহূর্তটির জন্ত | 

কয়েকদিন আগে ম্বামীজী তাহার অভিলাষ অনুযায়ী রাম, 
সীতা, লক্ষ্মণ ৪ মারুতীজীর নৃতন নৃতন নয়নলোভন বিগ্রহ গড়াইয়া 
আনিয়াছেন। এই বিএগহগুলি এবার তাহার শয়নঘরে স্থাপন 
করিতে বলিলেন। বহুক্ষণ ইহাঁদের সম্মুখে রহিলেন ধ্যানাবিষ্ট। 

শয়নগৃহে তখন উপস্থিত একনিষ্ঠ সেবিকা আকাবাঈ আর প্রধান 
শিষ্য উদ্ধব। ধ্যান হইতে বুখিত হইয়া! আকাঁবাঈ-এর হাত হইতে 
গুরু গ্রহণ করিলেন একপাত্র চিনির সরবৎ। তারপর প্রসন্ন মধুর 
হাস্তে কহিলেন, “বসে, এবার তবে তোমরা আমায় বিদায় দাও ।” 

কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন আকাবাঈ । সাস্তবনা দিয়। গুরুজী 
কহিলেন, “চির আনন্দধামে যাচ্ছি, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামজীর 
লীলা নিকেতনে আমি রওনা হচ্ছি। পরম মধুর মিলন-ক্ষণে এই 
কান্না কেন?” 

“প্রভু, মরদেহ ছেড়ে যাচ্ছেন, আর তো শুনতে পাবো না 
আপনার অমৃতবাণী, আর পাবো না আপনার পরম আশ্রয়।” 

“এতদিন কি আমার কাছে থেকে তোমরা শুধু এই শিখলে 1 
প্রপঞ্চস্বরূপ এ দেহ একদিন তো তাণ্থ করতেই হবে। প্রাণপ্রভুর 
নির্দেশ এসেছে, সানন্দে তাই আমি চলে যাচ্ছি । ভয় কেন গো 
তোমাদের? এ মুখের কথা নাই বা শুনলে, কিন্তু 'দাসবোধ' তে! 


সমর্থ রাষধাস ১৪৫ 


আছে। তাই রইল আমার মন্কথা। পাসবোধ ভোমরা সবাই 
নিত্যপাঠ করবে, থাকবে রামজীর নিতাদাস হয়ে ।” 

ইষ্টবিগ্রহের দিকে প্রেমাপ্রুত নয়নে তাকাইয়া রামদাস স্বামী 
মৃত্কঠে উচ্চারণ করিলেন, “হর হর-_-রাম রাম, জয় সমর্থ 
রঘুবীর |” সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ মহাপুরুষের প্রাণবায়ু ব্রহ্গরন্ধ পথ 
দিয়া করিল উতক্রমণ | 

১৬৮১ খৃষ্টাব্দের এই মহাপ্রয়াণের দিনে সার! মারাঠার তক্ত- 
সমাজে পতিত হয় গভীর শোকের ছায়া | রামদাসী সম্প্রদায়ের 
শত শত লোক সাশ্রনয়নে আসিয়। উপস্থিত হয় । উদ্ধব গোসাবী ও 
অন্যান্য প্রধান শিষ্য ও মহাস্তের ভারাক্রাস্ত হাদয়ে গুরুর শেষ- 
কৃত্যের আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। পবিত্র তুলসীতরু জ্বালাইয়া 
রামদাস ন্বামীর মরদেহ করা হইল ভক্মীভূত। 

প্রভু রধুবীরজ্জীর নিত্যদাস__সমর্থ রামদাস ইহলোক ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন | কিন্তু তাহার ধণ্মরাজ্যের, রামরাজ্যের, ধ্যানকলপনার 
বীজ ছড়াইয়া দিয়! গেলেন সারা ভারতের আকাশে বাতাসে । 


এক্নীথশ্হাী 


মারাঠার তক্তি আন্দোলনের আদি ও প্রধান উৎস পন্ধারপুর। 
এখানকার জাগ্রত বিগ্রহ বিঠঠলজীকে কেন্দ্র করিয়া ত্রয়োদশ ও 
চতুর্দশ শতকে প্রেমভক্তির যে প্লাবন উৎসারিত হয় তাহার নায়ক 
ছিলেন জ্ঞানদেব ও নামদেব। এই ছুই মহাত্বার প্রয়াণের পর ভক্তি 
আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়! আসে, সমাজজীবনে দেখা দেয় 
মাঁচার, বিশৃঙ্খল। ও ধন্মবিমুখতা । এই অবনতি ও অবক্ষয়ের দিনে, 
জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রায় ছইশত বৎসর ব্যবধানে আবিভূ্তি হন 
একনাথ স্বামী £ মারাঠার বৈষ্ণব আন্দোলনে তিনি সঞ্চারিত করেন 
মৃতন প্রাণপ্রবাহ, ভক্তি ও প্রপত্তির পরম পাথেয় পেছাইয়া দেন 
সমাঞ্জের উচ্চনীচ ধনী নির্ধন সকল মানুষের অঙ্গনে । 

পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাঁদের কথা। এসময়ে পৈঠান বা 
প্রতিষ্ঠানপুরে অভ্যুদয় ঘটে সাধকপ্রবর ভান্কুদাসের । একজন সিদ্ধ 
বৈষ্ণব বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ধত্র তিনি পরিচিত ছিলেন । পন্ধার- 
পুরের বিঠঠলজী বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সেব! পুজার প্রবর্তন 
করিয়াও ভানুদাস প্রসিদ্ধ 'হন। মুসলমান রাজাদের অত্যাচারে 
পন্ধারপুরের মন্দির দুইবার বিধ্বস্ত হয়। বিজয়নগরের রাজ! কুষ্ণরায় 
তাই বিঠঠলজী বিগ্রহের নিরাপত্ত। বিধানের.জন্ত তৎপর হইয়! উঠেন 
এবং নিজের রাজধানী হাম্পি নগরে এক নৃতন মন্দিরে করেন 
ইহাকে সংস্থাপিত। রাজনৈতিক অশান্তি ও উপদ্রব অতঃপর কমিয়া 
যায় এবং পন্ধারপুরের তক্তসাধক ভাম্ুদাসের নেতৃত্বে বিঠঠলজীকে 
দেশে ফিরাইয়া! আনার ব্যবস্থা হয়। কধিত আছে, সাধক 
ত্বান্ুদাসই বিজয়নগর হইতে এই শ্রীমুন্তি বহন করিয়া আনেম এবং 
প্রবর্তন করেন সেব পুজার নবপর্য্যায়ের ব্যবস্থা । 


একনাথ স্বামী ১৪৭ 


এই ভানুদাসেরই বংশে তাহার প্রপৌত্ররূপে ১৫৩৩ খু্টাব্জে জন্ম- 
গ্রহণ করেন সার্থকনাম! ভক্তসাধক একনাথ। 

একনাথের পিতার নাম স্ুধ্যনারায়ণ, মাত রুক্িণী বাঈ। 
একনাথ যখন ছোট শিশু, তখন তাহার পিতা মাতা উভয়েরই প্রাণ- 
বিয়োগ ঘটে । অতঃপর পিতামহ ও পিতামহীর যত্কে তিনি পালিত 
হইতে থাকেন । 

শুভ সংস্কার নিয়। জন্মিয়াছেন, তাই বালককাল হইতেই 
একনাথের জীবনে প্রকাশ পায় ভগবদ্‌-ভক্তি। খেলাধুলায় কোন 
উৎসাহ নাই, স্বভাবে চাপল্য নাই--সৌম্য শাস্ত বালক অবসর 
পাইলেই গ্রামের উপাস্তে শিব-মন্দিরটিতে গিয়া উপস্থিত হয়, সার! 
দিন সেখানে কাটাইয়। ঘরে ফিরিয়া আসে। 

অপুর্ব মেধা বালকের । মন্দিরে পুরাণপাঠি ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ যাহা.হয়, সবই তাহার কণ্স্থ। ধণ্মজীবনের কাহিনী শুনিতে 
বসিলেই সে মাতিয়! উঠে, গ্রব প্রহলাদের পুণ্য কথা ভাবিতে ভাবিতে 
মন কোথায় উধাও হইয়া যাঁয়। 

একনাথের বয়ম তখন বাপে! বৎসরের বেশী নয়। একদিন 
জনবিরলপথে শিবমন্দির হইতে তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আমিতেছেন, 
হঠাৎ কানে আদে এক দৈবী প্রত্যাদেশ, “ওরে, বৃথা কেন আর 
কাল ক্ষেপণ করছিস, চলে যা দেবগড়ে জনার্দন স্বামীর কাছে। 
তিনিই ষে. তোর চিত সদ্গুরু, তোর জীবনের চাবিকাঠি রয়েছে 
তারই হ্থাতে।” 

বালকের মণ্মমূলে কে যেন এক প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়। যায়। 
অজানা লোকের অদৃশ্ব ইঙ্গিত মনকে বার বার উচ্চকিত, উদ্ভ্রান্ত 
করিয়। তোলে । সেইদিনই পিতামহীর কে ছনীড় ছাড়িয়া, কাহাকে 
কিছু না জানাইয়া পদত্রজে সে বাহির হইয়া ০০৯ 
উদ্দেশে । 
কে,এই জনা্দন স্বামী, কি তাঁহার পরিচয়, কিছুই একনাখের 
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জান নাই। পথ চলিতে চলিতে লোকের মুখে শোনেন, তিনি 
দেবগড়ের কেল্লাদার, মুসলমান রাজার এক অতি বিশ্বাসভাজন 
ব্যক্তি। হুদ্ধকুশল ও রাজনীতিবিদ বলিয়া যেমন তাহার খ্যাতি 
আছে, তেমনি খ্যাতি আছে সিদ্ধ সাধকরূপে । মুপ্রসিদ্ধ মহাপুরুষ 
বৃসিংহ সরম্বতী তাহার গুরু । সমর্থগুরুর কুপা ও আপন সাধনবলে 
জনার্দনের সাংসারিক জীবন আর অধ্যাত্মজীবনের ঘটিয়াছে এক 
বিস্ময়কর সমাহার। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই 
তাহাকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে আন্তরিকভাবে । 

কেল্লার ভিতরে জনার্দন স্বামীর দর্শন ঘটিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণত 
হুইয়া একনাথ কহিলেন, “প্রভু, আমি পৈঠানের লোক, ভানুদাসজীর 
প্রপৌত্র__একনাথ ৷ ঈশ্বর কি বস্তু কি করে তা লাভ করা যায়, 
কিছুই আমি জানিনে । কিন্তু কি জানি কেন, এক প্রচণ্ড ব্যাকুলতার 
বেগ আমায় কেবলি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে |” 

“ভাম্ুদাসের প্রপৌত্র তুমি ? অতি আনন্দের কথ । তিনি ছিলেন 
পরম বৈষুব, আমাদের সকলের নমস্ত। তা! বৎস, এত সাধু সন্ত 
থাকতে আমার মত কেল্লাদারের কাছে তুমি এলে কেন বলতো?” 
প্রশ্ন করেন জনার্দন স্বামী। 

“প্রত্যাদেশ শুনেছি, আপনিই আমার গরু, আমার ইহকাল 
পরকালের চাবিকাঠি আপনারই হাতে ।” 

“কি করে বুঝলে, বালক, এ প্রত্যাদেশ সত্য ?” 

“আমার অস্তরাত্মা কেবলই ডেকে বলছে, এ দৈবী আদেশ 
এসেছে আমারই পরম কল্যাণের জন্য |” কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া 
অশ্রসজল চক্ষে একনাথ বলেন, “প্রভু, শৈশবে পিতামাতা হারিয়ে 
অসহায় হয়ে পড়ি, ঈশ্বরের কৃপায় পিতামহীর আশ্রয় পাই । আজে 
আবার তেমনি অসহায় হয়ে এই বালক আপনার আশ্রয় চাচ্ছে, 
আপনি কি কপা করবেন না ?” 

“বৎস, শাস্ত হও। আমি তোমায় আশ্রয় দেকো | সত্য বলতে কি, 
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তোমার আগমন আমার অপ্রতাশিত নয়। তোমার ছবি আগে 
থেকেই আমার মানসপটে ফুটে উঠেছে। জম্মান্তরের ভালো সংস্কার 
আছে তোমার ভেতর । তাইতো! এ বয়সে ঈশ্বরের জন্তে এমন 
ব্যাকুল হয়েছে। |” 

পরম যত্বে জনার্দন স্বামী একনাথকে দীক্ষ! দেন, সেই সঙ্গে 
দেন নিগুঢ় ভক্তিসাধনার উপদেশ | বালক শিষ্তের শাস্ত্র পুরাণ 
অধ্ায়নের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। জ্ঞানেশ্বরী গীতা ও ভাগবতের 
তত্বসমূহে অচিরে একনাথের আয়ত্তে আসিয়া যায়। তাছাড়া, 
একনিষ্ঠ সাধনার ফলে ভক্তির নবধা লক্ষণও তাহার সাধন-সতায় 
প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে । 

গুরুগৃহে একাদিক্রমে ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়। বালকশিত্য 
ক্রমে পদার্পণ করে যৌবনে । শাস্ত্রজ্ঞান, প্রেমাবেগ ও কাব্য প্রতিভার 
অপরূপ ক্ষুরণ দেখ! যায় তাহার মধ্যে । অপার ন্রেহ মমতা দিয়া 
গুক্সী একনাথকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার এই রূপাস্তর দেখিয়। 
সেদিন তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহেন, “বস, একনাথ, তোমার 
সাধনা ও শিক্ষা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে । এবার তোমায় গুরু 
করতে হবে জীবনের একট দুরূহ পর্য্যায় । সাধনজীবন ও অধ্যাত্ম- 
জীবনকে নিয়ে দূরে নিভৃতে সরে থাকলে চলবে না। এ সাধন 
দৃঢমূল হয়েছে কিন! তা যাচাই হবে নিত্যকার ব্যবহারিক জীবনে। 
উপলব্ধিতে আনতে হবে শ্রীমদ্ভাগবতের পরমতত্ব। সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ কৃষ্ণই রূপায়িত হয়ে আছেন স্থির প্রত্যেকটি বস্তুতে । 
সর্ধবঘটে ব্যাপ্ত রয়েছে মহাকাশ | তেমনি সর্ব বস্ততে সর্ব ঘটে কৃষ্ণ 
বিরাজিত। তাই তোমার কৃষ্ণসেবা হবে সব্বত্র প্রিব্যাপ্ত। এই 
তত্ব ও সাধনকে জীবনে রূপায়িত করতে হলে ব্যবহারিক জীবন 
বা সাংসারিক জীবনের প্রত্যেকটি কর্দ করতে হবে কৃষ্ণের কর্ম 
বলে। আমি ভাবছি, তোমার অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে ব্যবহারিক 
জীবনের শিক্ষাও তোমাকে দেবো । ছুটোকে মিলিয়ে যদি চলতে 
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পারো, তবেই সার্থক হয়ে উঠবে তোমার এই ভাগবত-ভিত্তিক 
ধন্মমাধন1 1” 

অতঃপর 'একনাথকে গুরু সরকারী কাজকর্মের নানাবিধ শিক্ষ! 
দান করেন । হুূর্গের কিছু কিছু দায়িত্বপূর্ণ কাজও ধীরে ধীরে তাহার 
উপর ন্যস্ত হয়। 

জনশ্রুতি মাছে, এই সময়কার একটি ঘটনায় তরুণ একনাথ 
যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যৎপন্নমতির পরিচয় দেন, তাহার ফলে 
দেবগড় কেল্লা! রক্ষা পায় এবং কেল্লাদার জনার্দন স্বামীও এক ভয়ঙ্কর 
বিপদ এড়াইতে সক্ষম হন । 

সেদিন গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিতান্ত আকম্মিকভাবে শক্রর 
এক সেনাবাহিনী দেবগড় আক্রমণ করিয়া বসে । জনার্দন স্বামী 
তখন কেল্লার অভ্যন্তরে একটি নির্জন কক্ষে রহিয়াছেন ধ্যানাবিষ্ট। 
শক্রসেন। রণহুস্কার দিয়া প্রাণপণে গুলীবর্ষণ করিতেছে, ছুই একটি 
দল পাহাড়ের গ! বাহিয়া উপরে উঠার চেষ্টাও করিতেছে । এই 
স্কট সময়ে কেল্লার নায়কের দেখা নাই, কেল্লার রক্ষীদল কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া ইতস্তত: ছুটাছুটি করিতেছে । 

তরুণ একনাথ চকিতে এ বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া নিয়াছেন। 
গুরুদেবকে ধ্যানাসন হইতে উঠানোর উপায় নাই, অথচ শক্রর 
প্রতিরোধ করিতেই হইবে | অতড়িৎবেগে তিনি জনার্দন স্বামীর 
কক্ষে ঢুকিয়। পড়েন, নিজেকে সজ্জিত করেন তাহার বর্ম, শিরম্ত্রাণ 
ও অস্ত্রশস্ত্রে। তারপর ছুর্গপ্রাকারে দাড়াইয়া দক্ষ নায়কের মত 
দেন প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ । রাত্রির অন্ধকারে যুদ্ধের হাঁকডাক 
ও উত্তেজনায় একনাথকে কেহই চিনিতে পারে নাই, ভাবিয়াছে 
ছুর্গের নায়ক জনার্দন ন্বামীই তাহার ছুর্ভেষ্ঠ বর্ম শিরস্ত্রাণ পরিধান 
করিয়া! দিতেছেন কৌশলপুর্ণ সামরিক নির্দেশ । 

ভীত্র প্রতিরোধের ফলে শক্রসেনার যনোবল সেদিন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, পরাস্ত হইয়া তাহার? পলায়নপর হয়। 
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ইতিমধ্যে জনার্দন স্বামী ধ্যান হইতে বুযুখিত হইয়াছেন । 
বাহাজ্ঞান পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার গুরুত্ব বুঝিয়। নিতে তাহার 
দেরী হইল না। এ ঘোর বিপদে একনাথের উপস্থিত বুদ্ধি, বীরত্ব 
ও নেতৃত্ই আজ অসাধ্য সাধন করিয়াছে । শক্র সেনা যেমন বিধ্বস্ত 
হইয়াছে তেমনি হূর্গবাসীদেরও হইয়াছে প্রাণরক্ষা | 

একবার জনার্দন স্বামী সরকারের একটি জটিল হিসাব নিয় 
বড় বিপদে পড়েন। হিসাবে একটা মারাত্মক ভুল রহিয়াছে কিন্তু 
সে ভূলের স্থত্রটি খু'জিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কয়েকদিন ধরিয়! 
অবিরত চেষ্টা চলিল, কিন্তু সমস্য'র সমাধান হইল না। একনাথের 
একটা বিশেষ গুণ, যখনি “য কাজে সে হাত দেয়, নিষ্ঠ। ও দায়িত 
নিয়! সে তাহা সম্পন্ন করে । জনার্দন হ্বামী তাহার এই হিসাবের 
গরমিল সংশোধনের ভার শিষ্যের উপরই দিলেন । 

একনাথ একাগ্র হইয়া এই হিসাব নিয়া পড়িলেন এবং বনু 
পরিশ্রমের পর ভুলের স্থত্র খু'জিয়া পাওয়া গেল । জনার্দন স্বামী তো 
মহা আনন্দিত । কহিলেন, “বৎস, একনাথ, তোমার নিষ্ঠা ও মনঃ- 
সংযম প্রশংসনীয় । এমনিভাবে অধ্যাত্ব-সাধনের উপরেও মনকে 
করতে হবে কেন্দ্রীভূত। তোমায় আমি একটি নিগৃঢ় সাধন এবার 
দেবো । কেল্লার বাইরে যে অরণ্য রয়েছে, সেখানে বসে এই 
প্রক্রিয়াটি তুমি দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠান করো | আশীর্বাদ করি, 
তোমার সাধনা অচিরে জয়যুক্ত হয়ে উঠুক ।” 

গুরুর এই আশীর্বাদ সফল হইয়া উঠে, ভক্তিপ্রেম-সিদ্ধ একনাথ 
শ্রীহরির দর্শনলাভে হন কৃতকৃতার্থ। 

শিষ্ের এ সাফল্যে জনার্দন স্বামীর আনন্দের অবধি নাই। 
ন্েহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, “বৎস, একনাথ, আমার এখানে আর তোমার 
অবস্থান করার প্রয়োজন নেই। ইঠ্টদেবের নাম স্মরণ করে, বেরিয়ে 
পড়ো, দর্শন করে। দেশের প্রধান প্রধান দেবমন্দির ও তীর্ঘগুলি।” 

পিতৃসম মমতায় গুরু এ কয়টি বৎসর একনাথকে সঙ্জীবিত 
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রাখিয়াছেন, গুরুরূপে তাহার সাধনজীবনকে করিয়াছেন উদ্দীপিত। 
এবার আসিয়াছে বিচ্ছেদের পালা। 

সজলচক্ষে করজোড়ে একনাথ কহেন, «প্রভূ, এ ক'টি বৎসর এমন 
নিবিড় করে আপনাকে পেয়েছিলাম, কোনদিন ভাবতেও পারি নি, 
এভাবে আপনি আমায় দুরে সরিয়ে দেবেন ।” 

“না, বৎস, দূরে আমি কোনদিনই থাকবে না, দীক্ষামন্ত্রের মধ্যেই 
যে থাকে গুরুর নিবাস, ইঠ্টধ্যানে জড়িয়ে থাকেন তিনি ওতপ্রোত 
হয়ে। তোমায় আমায় বিচ্ছেদ কোন দিনই হবে না, আর শোন-__ 
তীর্থ পরিক্রমায় একট। বড় লাত আছে।” 

“বুঝিয়ে বলুন আমায়, প্রভু 1” 

“হ্যা, এই পরিক্রমা উপলক্ষে পথে প্রান্তরে, বনে জঙ্গলে কত 
ঘুরে বেড়াতে হবে, সাধু তক্কর, যোগী ভোগী সবারই মুখোমুখী 
হতে হবে। পর্যটনের জীবনে আসবে কত সুখ-ছু:খ কত উথান 
পতন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা । এই উত্থান-পতনের মধ্যে নামজপ 
আর ইষ্ধ্যান ঠিক থাকে কিনা, ইষ্টের উপলব্ধি আরো দৃঢ় হয় 
কিনা, সঠিকভাবে তা যাচাই করা হয়ে যাবে ।” 


পরিস্রাজন ও তীর্ঘদর্শনে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়, তারপর 
একনাথ দেবগড়ে গুরুর সকাশে উপনীত হুন। গুরু শিষ্ের 
পুনশ্মিলনে দিব্য আনন্দ উৎসারিত হইয়া উঠে । 

নেহপুর্ণ স্বরে জনার্দন স্বামী কহেন, “বৎস, তোমার উপর আমি 
প্রসন্ন হয়েছি। ঈশ্বর উপলব্ধি তোমার দৃঢতর হয়েছে, সাধনায় 
হয়েছো! তুমি সফলকাম। এবার নিজের ঘরে ফিরে যাও | বিবাহ 
করে সংসারী হও।” 

একথা শোন! মাত্র জাংকিয়া উঠেন একনাথ | তিনি কিছু 
বলার আগেই জনার্দন স্বামী হাসিয়া কনেন, «এতে বিশ্মিত বা কুক 
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হবার কিছু নেই, একনাথ ! সাধনক্ীবনে জ্ঞান ভক্তি কশ্মের সমন্বয় 
ফুটিয়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন আমার গুরুদেব শ্রীনৃসিংহ 
সরম্বতী। তার কিছুটা নিদর্শন তৃমি দেবগড়ে থেকে প্রত্যক্ষ 
করেছে৷ । তোমাকেও তেমনি জীবন যাপন করতে হবে । হ্যা, তুমি 
বিবাহ করো,--যাপন করো অনাসক্ত কৃষ্ণতক্তের জীবন । কৃষ্ণ 
আর কৃষ্ণের রচিত এই বিশ্বসংসার এই উভয়কেই অবলম্বন করে 
থাকো । কৃষ্ণময় হও তুমি, আর প্রতি ভক্ত-মান্ুষের হৃদয়ে গড়ে 
তোল এক একটি কৃষ্খমন্দির | আমার আর একট] নির্দেশ, সাধারণ 
ভক্তমানুষের উপযোগী সথখবোধ্য তক্তি-গ্রন্থাদি তুমি রচন! করো, 
পুরাণ শাস্ত্রের তত্ব ও কাহিনীকে জনমানসের গ্রহণীয় করে দিকে 
দিকে ছড়িয়ে দাও ।” 

গুরুর নির্দেশ একনাথ শিরোধার্য করিয়া! নেন। পৈঠানে 
ফিরিয়া গিয়া মিলিত হন বৃদ্ধ পিতামহ ও পিতামহীর সঙ্গে । 
অতঃপর বিজাপুরের এক সং ব্রাহ্মণের কন্টাকে তিনি বিবাহ করেন । 
নাম তাহার গিরিজাবাঈ । একনাথের সাধন! ও ধশ্মাচরণে পতি ব্রত। 
গিরিজাবাঈ চিরকাল অকুগ্ঠ চিত্তে সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন।” 

এবার পৈঠানে বসিয়া একনাথ রচনা! করেন বন্ছুতর ভক্তিমূলক 
গ্রন্থ। ইহাদের মধো সাহিত্য, দর্শন ও ভাবসম্পদের দিক দিয়া 
সর্বাপেক্ষা গরীয়ান তাহার ভাগবতের ব্যাখ্যা । একাদশ স্কন্ধকে 
ভিত্বি করিয়া এটি রচিত। মারাঠী জনসাধারণ এ গ্রন্থাকে বলে 
একনাধী ভাগবত। বিশহাজার পদ-সমন্বিত এই মহান গ্রন্থ মারাঠা 
সাহিত্যের এক অক্ষয় কীতি। 

তাবার্থ রামায়ণ একনাথের অন্যতম সার্থক আধ্যাত্মিক সাহিত্য 
কীত্তি। একনাথ নিজে বলিয়! গিয়াছেন_-রামভক্তির এক দৈবী 
প্রেরণায় উদ্ছদ্ধ হইয়া এই গ্রস্থ রচন! তিনি শুরু করেন । কিন্তু যুদ্ধ- 
কাণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায় অবধি গিয়া আর এটি তিনি শেষ করিয়! 
ষাইতে পারেন নাই! তীহার অন্যতম প্রিয় শিষ্য গাবোয়া এটি সমাপ্ত 
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করেন। রুক্সিণী স্বয়ন্বর একনাথের আর এক উল্লেখযোগ্য হ্যটি। 
কৃষ্ণ-রুক্সিনীর সুমধুর প্রেমরসের ভিয়ান চড়ানে হইয়াছে ইহাতে । 
ইহা ছাড়া, তাহার অন্তান্ত রচনার মধ্যে রহিয়াছে চতুঃশ্লোকী ভাগবত, 
স্বাতস্খ ও কয়েক শত মনোজ্ঞ অভঙ্গপদ। এই সব রচনায় 
একনাথের অধ্যাত্ম অন্নৃভূতি ও জীবনদর্শনই শুধু প্রকাশিত হয় নাই, 
তাহার কবিত্ব শক্তির মহিমাও চমতকার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

উত্তরশ্থরী জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব একনাথের মধ্যে 
যথেষ্টই আছে, কারণ জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতা, অমৃতান্থভব এবং 
নামদেবের প্রেম-ভক্তি-আপ্লুত অতঙ্গের দ্বারা তিনি অনেকাংশে 
অনুপ্রাণিত। কিন্ত ততসত্বেও নিজ সাহিত্য-কৃতিতে একনাথের 
স্বকীয়ত! ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। ভক্তিরসাত্মক সাহিত্য স্যপ্টি করিলেও 
জ্ঞানদেব ও নামদেব তাহাদের গুরু নাথযোগীদের দার্শনিক মতবাদ 
এড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু একনাথের সময়ে মারাঠার ভক্তি- 
আন্দোলনে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার 
বাড়িয়াছে, ভক্তিধর্্ম তাহার উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছে সনাতন ধর্ম ও 
অবতার পুরুষদের লীল। কাহিনীতে । এই উৎস হইতেই, বিশেষ 
করিয়া ভাগবত পুরাণ হইতে একনাথ সংগ্রহ করিলেন তাহার অধ্যাত্ম- 
সাহিত্যের মূল রস, তারপর গুরুর শির্দেশ অনুযায়ী সহজ ভাষায়, 
সর্বজনীন সংবেদনে, তাহা পরিবেশন করিলেন ভক্ত সাধারণের 
কাছে। ফলে অল্পকালের মধ্যে একনাথ চিহ্িত হইয়া উঠিলেন 
এক তক্তিসিদ্ধ আচার্য্যরূপে । তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক নবতর 
খাতে হরিকথ। ও হরিতক্তির রসপ্রবাহ সারা দেশে বিস্তারিত হইয়া 
পড়িল। পৌরাণিক ভক্তিধর্্ম মারাঠায় পুনরুজ্জীবিত হইয়।৷ উঠিল 
তাহারই জীবন সাধন! ও সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়া 

অধ্যাপক পটবর্ধন একনাথের সাধনজীবন ও কবিত্ব শক্তির 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিতে শিয়া একস্থানে বলিয়াছেন-_একনাথের 
রচনায় অন্তরের আবেগধন্মিভা ও ভাবরঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে 
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ভক্তি-সাধনার পরমতন্ব। তাই দেখা যায়, একনাথ শুধু একজন 
ভক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ মাত্র ছিলেন না, এই সঙ্গে তিনি ছিলেন অতি 
উচ্চ শ্রেণীর একজন ভাবুক কবি। প্রধানত: এই কারণেই একনাথ 
কীন্তিত হন একজন অতিশয় জনপ্রিয় ধর্মগুরু রূপে ।১ 

ভক্ত কবি দিদ্ধপুরুষ একনাথের খ্যাতি পৈঠান ও পদ্ধারপুর 
অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । শত শত লোক আসিয়। ভীড় জমায় 
তাহার কীর্তনের অঙ্গনে । মহারাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি পরিচিত হয়! 
উঠেন একনাথ স্বামী নামে। 


একনাথের রচিত অভঙ্গপদে গুরুভক্তি ও গুরুর পদে আত্ম" 
সমর্পণের তত্ব বার বার প্রচারিত হইয়াছে । একটি অতঙ্গে কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়া তিনি বলিতেছেন-_ 
গুরুর দেওয়া বিপুল খণ 
কি করে একনাঁথ শুধবে তার এই জীবনে ? 
গুরু দেখিয়েছেন এক চমকপ্রদ ইজ্জজাল-_ 
শিশ্ত একনাথের অহমিকার তীব্র বিষ 
নিঃশেষে করেছেন তিনি পান, 
দৃষ্টি টেনে নিয়েছেন অন্তরের গভীরে, 
যেখানে রয়েছে সেই দিব্য আলোকের উদ্ভাসন-__ 
নেই কখনে! যার উদয় আর অস্ত | ( অভঙ্গ ৪) 
গুরুর কূপ! হইতেছে পরশ-পাথর, যাহার স্পর্শ গুণে শিত্ঠু ধন্ত 
হয়, তাহার সর্ববসত্তায় ঘটে রূপান্তর । একনাথ আর একটি পদে 
গুরুদেব জনার্দন স্বামীর মহিম। জ্ঞাপন করিতেছেন £ 
এ কি পরম বিম্ময় ঘটালেন গুরু আমায় দিয়ে, 
হৃদয় কন্দরে করিলেন শ্রীভগবানের দর্শন। 


১ অধ্যাপক পটবর্ধম £ উইলনন ফিলসফিক্যাপ লেকচার্স। 
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আর এমনি কৃপালু তিনি 

ত্যাগ হুঃখের চরম মূল্য থেকে 

দিলেন আমায় অব্যাহতি । 

শোন তবে গুরু-কৃূপার গোপন রহস্য । 

এই কপার আলোয় সর্ব বস্ব আর সর্ব চরাচর 
হয়ে ওঠে ঈশ্বরময়। 

চোখে যা! দেখি, কানে যা শুনি, 

যে আসম্বাদ গ্রহণ করি জিহ্বায়, 

সব কিছুতেই পাই ঈশ্বরের পরিচয় । ( অভঙ্গ ৮) 


ভক্তি আর নাম-সাধনা সম্পর্কে একনাথের বাণী বড় মর্মস্পশী। 
তাহার মতে জীবন-প্রভু ঈশ্বরের নিরস্তর স্মরণই জীবন । আর 
ঈশ্বরের বিমুখতা। ও বিস্মরণ হইতেছে মায়-বিভ্রম | 


স্মরণ মনন ও জপ কীর্তনের যে কোন সাধনই শ্ত্রীভগবানকে 

অমোঘ শক্তিতে আকর্ষণ করে, তিনি ছুটিয়া আসেন এই ধূলার 
ধরণীতে। একটি পদে একনাথ গাহিতেছেন -“সদা অনুধ্যানের 
ফলেই তে তিনি ত্রাণ করলেন যখন কোপন স্বভাব খধি ও তার 
ব্রাহ্মণ শিষ্যেণা এসে চাইলেন ক্ষুধার অন্ন ; অজ্ঞনের ভাবনায় সদা 
জাগ্রত ছিলেন কৃষ্ণ, তাই তো প্রভু বাঁচিয়েছিলেন তাকে বার বার। 
ভক্কিতে শুধু শ্রীভগব!ন দর্শনই দান করেন না ভক্তের বস্টুতাও তিনি 
হবীকার করেন। এমনি তার মহত্ব আর এমনি ভক্তি-সাধনার 
মাহাত্ম্য £ 

সদা ভক্ত-বশ আমার পরম প্রভৃ-- 

দ্রৌপদীকে করেন উদ্ধার তার চরম বিপদে, 

নুদামার দারিদ্র্য-ছুঃখ মুহুর্তে করেন দূর, 

পরীক্ষিৎকে মাতৃজঠরে বাঁচাতে। কে 

যদি না হতো ভার কৃপাঘন দৃষ্টিপাত? 


একনাধ স্বাসী ১৪৭ 


গোবর্ধন ধারণ ক'রে, তার নীচে গিরিধর 

রক্ষা করেন গাভী আর গোপগোগীদের । 
গোরা কুমোরের সাথে বসে প্রভু আমার 
শুকিয়ে তোলেন ভেজা মাটির ভাগ । 

চোখা মেলার সাথে চড়ান পশুর দল, 

সাওতা মালীর পাশে বসে কাটেন বুনো ঘাস। 


কবীরের সাথে টানা-পোড়েনে বুনেন কাপড়, 
রুইদাসের সঙ্গী হয়ে চামড়ায় রং লাগান, 


সঙ্জন কষাইর মাংস বিক্রয় 
আর ত্বর্ণকার নরহরির সোনা! গালানোর কাজে 
হাত এগিয়ে দেন কৃপালু প্রভৃ। 
জনাবাঈর গোবর সানন্দে বহন করেন তিনি, 
আবার ভূমিকা! নেন দামাজীর পারিয়া দূতের | 
মহারাষ্ট্রের জনগণ পৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত বিশেষ 
পরিচিত ছিল না। একনাথ স্বামী এই পরিচয় সাধিত করিলেন 
প্রধানতঃ তাহার একনাধী ভাগবত ও রামায়ণ ভাস্তের মধ্য দিয়] | 
জ্ঞানদেবের জ্ঞানেশ্বরী গীতার প্রভাব একনাথের সাধনজীবন 
ও সাহিত্যকর্ম্দের উপর যথেষ্ট ছিল। একনাথ নিজে তাহা অকু 
চিত্তে স্বীকার করিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু তথা প্রমাণ হইতে দেখ! 
যায়, গুরুর আদেশে তাগবত-মন্থকুল তক্তিপ্রেমের যে সাধনা তিনি 
গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুকৃপায় যে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তর 
কালে তাহার ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শনে তাই প্রতিফলিত হইয়। উঠে 
অধিক পরিমাণে! 
নিজের প্রেমভক্তি সাধনার অন্ততম উৎস ভাগবত সম্পর্কে 
একনাথের উক্কিটি বড় মনোরম । তিনি বলিতেছেন ঃ শ্রীভাগবত 
হচ্ছে একটি বড় ক্ষেত। ব্রহ্ষা প্রথমে এর জন্ক প্রদান করেন শম্ত- 
বীজ।. নারদ এই ক্ষেতের অধিকারী, এ শস্ত-বীজ তিনিই বপন 
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করেন তার নিপুণ হস্তে । ব্যাসদেব করেন এঁ ক্ষেতের নিরাপত্ার 
ব্যবস্থা _দশটি বাধ দিয়ে বেধে দেন এর চারদিকে । ফলে সে 
স্থান তরে ওঠে দিব্য আনন্দ আর শাস্তির ফসলে | শুক এই ফসল 
পাহার দেবার তার গ্রহণ করেন। হরিনাম অবিরত নিক্ষেপ 
করেন তিনি, আর পাপরূপ পাখীর! যায় দূরে পালিয়ে। ভক্ত 
উদ্ধব করেছিলেন কেটে-আন। শস্তের ঝাড়-বাছাই । কৃষ্ণজগীর পরম 
বাণীর মূল্যবান শম্তকণা বার করে রেখেছিলেন তা" থেকে । এ 
থেকে তৈরী হয়েছে দিবালোকের সৌরভ মাখানে। কত আহাধ্য | 
পরীক্ষিং এলেন তারপর । সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে, শুক- 
দেবের মুখে পবিত্র ভাগবত কথা শুনে পান করেন তিনি ভাগবতী 
আনন্দের সুধা । তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীধর ভাগবতের 
নিগৃট মন্মকথার ওপর করেন আলোকপাত, দিব্য আনন্দ লাভ করে 
নিজে হন কৃতকৃতার্থ। জনার্দন স্বামীর প্রিয় মক্ষিকা, একনাথ 
ভার মারাঠী ভাষার ছুটি পাখনা মেলে উড়ে গিয়ে বসেছে সেই 
লোভনীয় আহার্যের ওপর, প্রাণভরে ভোজন করে হয়েছে ধন্য |” 

ভক্তি-সাধনকে একনাথ স্বামী বলিয়াছেন--পরম ধামে যাইবার 
প্রশস্ত রাজকীয় পথ। শ্রীহরি ন্বয়ং এ পথের রক্ষণাবেক্ষণকারী, পথে 
তিনি চক্র হস্তে ধাড়াইয়া। থাকেন । আক্রমণকারী দন্থ্য ব! বৈরীদের 
করেন হনন। নিজন্ব অস্ত্র দিয় প্রভু আরে! একটি বড় কপার কাছ 
করেন। সাধনপথের বড় শত্র-_সাধকের অহংবোধ। এই অহ্‌ং- 
বোধকে কৃপালু প্রভু চর্ণ করেন তার গদার আঘাতে | তার মঙ্গল 
শখ্ধের ধ্বনিতে শুচিশুভ হয়ে ওঠে ভক্তের অস্তর, জ্ঞানালোক প্রবেশ 
করে তাতে । আর শ্রীহস্তের প্রক্ষুটিত কমল দিয়ে আপ্তকাম ভক্তের 
করেন তিনি সম্বঘ্ধন।। 

আদর্শ তক্ত ও তাহার তক্তিসিদ্ধির যে বর্ণনা একনাথ দিয়েছেন 
তাহা ভাগবত হইতেই নেওয়া £ 

--এই চরম অবস্থায় পথ ও লক্ষ্যবস্ত এক হয়ে ওঠে ঈশ্বরের 


একনাখ স্বাঙ্গী ১৫৪ 


বরণীয়, কপাপ্রাপ্ত ছই-চারিটি সাধকের ভাগোই এটা ঘটতে দেখা 
যায়। এটৈকনিষ্ঠা আর শরণাগতির ফলে, সাধক গুরুর কপ! 
লাভে ধন্য হন, উপলব্ধি করেন আত্মার স্বরূপ । তিনি দেখতে পান, 
সব মানুষের হৃদয়েই বিরাজিত রয়েছে শ্রীহরির মন্দির । শ্রীহরিকে 
দেখেন তিনি ভিতরে ও বাইরে, সব্বত্র সর্ববন্তরতে । তারপর ধ্যাত! 
আর ধ্যেয়ের তেতর থাকে ন। কোন পার্থক্য । তক্ত নিজেই হয়ে 
যান ভগবান- যিনি সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন ওতপ্রোত। এখন 
থেকে অবস্থান, চলাফেরা সব কিছু ভগবানের মধ্যে, ভগবানের 
সারপ্য লাভ করেন তিনি । নাম রূপ, কার্য কারণের বিভেদ ঘুচে 
যায়, এ অবস্থায় সর্ববস্তর মধ্যে প্রকৃত ভগবং-সত্তাকে তিনি দেখতে 
পান। স্থপ্টির এত কিছু বৈচিত্র্য, বৈষম্য ও ভেদের মধ্যে-_-এক 
ও অদ্ধিতীয় পরমবন্তর শ্রীতগবানকে নিরস্তর করেন তিনি প্রত্যক্ষ । 
একনাথ বলেন, সব্বভূতে ভগবৎ-দর্শন__এই হচ্ছে ভক্তি সাধনার 
চরম কথা । কিন্তু এ অবস্থা ভক্ত লাভ করতে পারে না যদি না 
প্রভুর কপার আলোয় তার হৃদয় হয় উদ্ভাসিত।৯ 
গুরু জনার্দন স্বামীর কৃপায় ও নিজের সাধন বলে একনাথ- 
স্বামী পরিণত হন এক ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে | নিজ জীবনে এই 
সিদ্ধি কি ভাবে আসিল,কি ছিল তখনকার অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, 
এ তথ্য তাহার কতকগুলি অভঙ্গপদে নিহিত রহিয়াছে । 
একটি পদে তিনি গাহিতেছেন £ 

অন্তরাত্মায় অধ্যাত্মব-সৃর্য্যের ঘটলে! দীপ্তিময় প্রকাশ-_ 

দেখলাম আমি, এ প্রকাশের নেই উষা, 

নেই মধ্যাহ্ন বা অস্তাচল। 

নেই এর কোন আদি বা অস্ত। 

সম্মুখে আমার আত্মিক নুর্য্যের চির উন্ভাসন, 

পূর্ব্ব-পশ্চিমের পার্থক্য চিরকালের মত গেছে ঘুচে । 


১ রোপান্ধে £ বিডিসিজম ইন মহারাই্---পৃং ২৪৯ 


১০ ভারতের লাধক 


কণ্ম আর নৈর্য হুই-ই হয়ে গেছে অর্থহীন 
দিনের আকাশে চাদের ছায়ার মত। 

একনাথ স্বামী ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ | বনছজনের বন্দিত, বন্ছজনের 
সাধনপথের আলোক দিশারী তিনি। কিস্ত গুরুদেব জনার্দন 
স্বামীর নির্দেশে, চিরদিন তিনি লোকালয়েই বাস করিয়াছেন, ষাপন 
করিয়াছেন সাধারণ ভক্ত বৈষবের গৃহস্থ জীবন | দ্বৃতের প্রদীপের 
মত এই জীবন পবিত্রতা আর ন্সিগ্কতায় ভরা, এই প্রদীপের আলো! 
বিকীর্ণ হয় প্রায় চল্লিশ বংসর ব্যাপিয়া । মহারাষ্ট্রের সহ সহশ্র 
ভক্তের সাধনজীবন এই কল্যাণময় আলোকের দীন্তিতে উজ্জল 
হইয়া উঠে। 

পৈঠানে একনাথের দিনচর্ধ্যা ছিল এইরূপ £ প্রত্যুষে উঠিয়া 
তিনি কিছুটা সময় ধ্যান-ভজনে অতিবাহিত করিতেন। তারপর 
নদীতে গিয়া সমাপন করিতেন স্নান তর্পণ। এবার শাস্ত্রপাঠের 
পর্ব। ভাগবত ও গীতার পাঠ ব্যাখ্যার আসরে সমবেত হইত 
অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলী। দিব্যভাবে আবিষ্ট পরম বৈষ্বের মুখনিঃন্যত 
বাণী ও উপদেশ সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন | মধ্যাহ-ভোজনের 
একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল অতিথি সংকার । অতিথিদের সঙ্গে নিয়া 
মিতাহারী একনাথ আহার ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। বিশ্রামের পর 
অপরাছু আবার ভক্তিগ্রন্থ পাঠ । জ্ঞানেশ্বরী গীতা বা ভাগবত এই 
দুইটি প্রিয় গ্রন্থ প্রধানতঃ তিনি আলোচনা করিতেন। শ্রোতাদের 
মধ্যে তখন বহিয়া যাইত প্রেম-ভক্তি রসের প্রবাহ । সর্বাপেক্ষা 
আকরণীয় ছিল একনাথের সান্ধ্য সংকীর্তন। নিজের রচিত অভঙ্গ 
পদ গাহিয়'গাহিয়া একনাথ স্বামী ভাবরসে উদ্বেল হইয়া উঠিতেন। 
ভক্তদের মধ্যে জাগিয়া উঠিত ভক্তিপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনা | দূর- 
দুরাস্ত হইতে বনু দর্শনার্থীর আগমন ঘটিত পৈঠানের এই বৈষ্ণব 
মহাত্মাকে দর্শনের জন্য | 

একনাথ ছিলেন প্রকৃত বৈষ্ণব, ভক্তের! তগগবানের আপনজন, 


একনাথ স্বামী ১৬১ 


প্রিয়জন, তাহাদের মধ্যে বর্ণ বৈষম্য থাকিবে, তাহার কাছে এই 
চিন্তা ছিল অসহনীয়। কীর্তনের আসরে উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ অস্ত্যজ, 
সকলের সঙ্গে তিনি একসঙ্গে উপবেশন করেন, নির্ধিবচারে যে কোন 
জাতির ভক্ত অতিথিদের নিয়া ভোজনে বসেন, গ্রামের ব্রাহ্মণের! 
ইহা! সুচক্ষে দেখেন নাই । কঠোর ভাষায় তাহারা একনাথের এই 
আচরণের বিরুদ্ধে বলাবলি করিতে থাকেন। 

একনাথ এ বিষয়ে একেবারে নিব্িবকার ; স্বরচিত অতঙ্গপদে 
তিনি গাহিলেন১__ 

হো কা বর্ণামাজী অগ্রণী | 
যে! বিমুখ হরিচরণী | 
ত্যানৃনি শ্বপচ শ্রেষ্ঠ মানী-__ 
জো ভগবদ্‌ ভজনী প্রেমল । 

_শ্রীহরির চরণকমল থেকে যে বিমুখ, বর্ধের দিক দিয়ে অগ্রণী 
হয়েও সে ষে নিক্ষল, ব্যর্থ। তাঁর থেকে সেই চগ্ডালও শ্রেষ্ঠ যদি 
সে প্রেমভরে করে তগবদ্‌ ভজন । 

গঠান ও তাহার কাছাকাছি গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকের! 
স্তাবতঃই রক্ষণশীল । একনাথ স্বামীর নৃত্য কীর্তন ও ধর্ম উপদেশ 
সমাজে বিশৃঙ্খলা আনিতেছে, সমাজকে ধ্বংসের পথে টানিয়া 
নিতেছে বলিয়া তাহারা সোরগোল তুলিলেন। জনগণের মধ্যে 
একনাথের প্রভাব দিন দিনই বৃদ্ধির পথে, ইহাতেও অনেকের ঈর্যার 
অবধি নাই। শুরু হইল নান! নিন্দাবাদ। বিরোধীরা রটাইলেন, 
একনাথের-গুরুকরণ হয় নাই। সত্যকার কোন সাধনা ও সিদ্ধিও 
তাহার নাই। যশ ও অর্থের লোভে তিনি ভুয়া আচাধ্যগিরি 
করিতেছেন, লোক ঠকাইয়া বেড়াইতেছেন । 

এই সব ছর্নাম একনাথ স্বামী শুনিলেন, কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র 


৯১ 


১৬২ ভারতের সাধক 


বিচলিত হইতে দেখা গেল না। উদার ক্ষমাস্ন্দর সাধক ইহার 
উত্তরে যাহা! লিখিলেন যে কোন সাধক বা! সমাজ-সংস্কারকের কাছে 
তাহ। চিরকাল ন্মরণ রাখার মত | 


নিন্দক কামাচা কামাচা | 

গড়ী আত্মারামাচা। 
নিন্দক আমুচী গঙা। 

আমুচী পাতকে নেতে ভঙ্গা। 
নিন্দক আমুচা সখা । 

আমুচী বস্ত্রে ধুনো৷ ফুকা | 
নিন্দক আমুচী কাশী। 

আমুচী পাতর্কে অবধী নাশী__ 
নিন্দক আমুচা গুরু 

এক। জনার্দীন থোরু।১ 


_নিন্দুকের আমার অতি প্রিয়, কারণ তার! যে স্থষ্ট একই 
আত্মারামের ছ্বারা। নিন্দ্ুকেরা যেন গঙ্গার পবিত্র ধারা, আমাদের 
যত কিছু পাপরাশি করছে বহন। নিন্দুকেরা আমাদের সখা, 
আমাদের কলুষিত বস্ত্র বিনামূল্যে দিচ্ছে ধুয়ে। নিন্দুকেরা আমার 
কাশী, সব কিছু পাপ করছে বিনষ্ট। নিন্দুকেরা আমার গুরু, 
কারণ, তারাই যে আমায় গড়ে তুলেছে জনার্দিন স্বামীর শিষ্যুরূপে । 


সাধক-কবি হিসাবে একনাথ স্বামীর ছুইটি অবদান ধর্ম্মসংস্কৃতির 
ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে । প্রথমত, আপন রচনার মাধ্যমে 
বেদাস্তের তত্বকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধা করিয়া 
তুলিয়াছেন। ছ্বিতীয়ত, তাহার ভক্তি সাহিত্য মারাঠী ভাষায় রচিত 
হওয়ার ফলে মারাঠী জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 


একনাথ শ্বামী ১৬৩ 


বেদাস্তের উচ্চতর তত্বের আলোচনা! আগে শুধু সংস্কৃতে শিক্ষিত 
মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল । এবার তাহার জনপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি পায়, সমাজের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে । একনাথের 
অভঙ্গপদ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গীত হইত | একনাধী ভাগবত ও 
রামায়ণ পঠিত হইত বনুতর ধর্মসভায়। কাজেই তাহার তত্ব ও 
আদর্শের প্রচার ভ্রতবেগে বাড়িয়া চলে । 

পূর্ববসূরী জ্ঞানদেব তাহার গীতাভাষ্ে বেদাস্তের তত্ব আলোচন' 
যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু জ্ঞানদেবের দার্শনিক তত্ব ও তাহার ভাষা 
ছিল জটিল ও ছূর্ব্রবোধ্য । তাহার দর্শন-ব্যাখ্যা ছিল মেঘলোকের 
মত ধোয়াটে, সাধারণ মানুষের ধরা ছৌয়ার উদ্ধে | কিন্তু একনাথের 
ব্যাখ্যা ছিল অতি প্রাঞ্জল, গ্রাম্য মানুষের পক্ষেও তাহার রসম্বাদ 
গ্রহণ করা কঠিন হইত না। মর্তের মানুষের কাছে স্বগীয় সুধা 
তিনি যেন নিধিবচারে অকৃপণ করে বিলাইয়া গেলেন |১ 

মারাঠীতে রচিত একনাথের ধশ্মসাহিত্যের প্রশংসায় মুখর হইয়! 
অধ্যাপক পটবর্ধন লিখিয়াছেন £ “পগ্ডিতদের জন্য লিখে নাম-যশের 
অধিকারী হবার ইচ্ছে একনাথের ছিল না। তিনি লিখেছিলেন 
সমাজের সর্ধ্ স্তরে সত্যবোধ ও জ্ঞানের আলোক বিস্তারের জন্য । 
স্বীলোক, শুদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের কল্যাণেই লেখনী ধারণ 
করেছিলেন তিনি। পণ্ডিতের ঘ্বণাকে তিনি করতেন ঘ্বণ, আর 
লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর দেশবাসীর দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে সদাই লিখে 
চলতেন দেশজ ভাষায় । 

“দেশজ ভাষার জন্য তাকে অসম সাহসে যুঝতে হয়েছিল-_এবং 
এতকালের ব্যবধানেও, আজকের দিনেও, দেশজ ভাষার লড়াই 
আমাদেরও কম চালিয়ে যেতে হচ্ছে না! তখনকার দিনে সংস্কৃত 
জানা পণ্ডিতর! ছিলেন গর্ধবস্ষীত-_মারাঠী ভাষা হচ্ছে অশিক্ষিত, 
নিয়স্তরের গ্রাম্য লোকের ভাষা, এ ভাষায় লিখে নিজেকে হেয় 


১. বাপাঁডে £ মিষ্টিসিজম ইন মহারাষ্র--পৃ ২৫৭ 


১৬৪ ভারতের সাধক 


করবো কেন_-এই ছিল তাদের মনোভাব । একনাথ তার মহান 
পূর্্বস্থরী জ্ঞানদেবেরই অনুসরণ করে চললেন। অন্ধ মুক জনগণের 
জন্য তাহার হৃদয় কেদে উঠেছিল । তিনি উপলব্ধি করেছিলেন-__-এঁ 
হতভাগ্য জনগণের হৃদয়ে প্রবেশের পথ হচ্ছে তাদের মাতৃভাষা । 
তাই সেই ভাষাতেই নিজের ভক্তি সাহিত্য তিনি রচনা! করলেন ।” 

দেশজ ভাষায় ধর্মগ্রন্থ রচনার জন্য কাশীর শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতের! 
একনাথকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের রক্ষণশীল 
বিরোধিতাও বার বার তাহার বিরুদ্ধে উদগ্র হইয়া! উঠে | এমনকি 
ঘরের মধ্যে নিজের পুত্রের গঞ্জনাও তাহাকে কম সহা করিতে হয় 
নাই। এই প্রতিকূল পরিবেশে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়া তিনি 
নিজের আরব্ধ ব্রত উদ্যাপন করিয়াছেন তাহ! বিস্ময়কর | 

পুত্র হরি শাস্ত্রী সংস্কৃতশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ-সমাজে 
তাহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা। একদিন পিতাকে তিনি খুব চাপিয়া ধরিলেন, 
কহিলেন, “পিতা, শান্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশে আমাদের জন্ম | সারা 
দেশের এক শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে,__স্থপগ্ডিত ও আদর্শবাদী আচাধ্যরূপে, 
আপনার কত স্থুনাম। আপনার মত লোক মারাঠী ভাষায় ধর্ম্গ্র্থ 
লিখবেন, ভাষণ দেবেন? উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট পণ্ডিতের! 
এ নিয়ে আপনার কত নিন্দাবাদ করছেন |” 

“এসব তো আমার অজান। নয়, বৎস, তা এখন তোমার মূল 
বক্তব্যটা কি বল দেখি?” প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন একনাথ স্বামী । 

“আমার বক্তব্য আর সারা দেশের পণগ্ডিতসমাজের বক্তব্য 

একই | এখন থেকে আপনি সংস্কৃত ভাষাতেই রচন! করুন অগপনার 
ধর্মগ্রন্থ । প্রয়োজনমত মারাঠী সাহিত্যিকেরাই তা থেকে অনুবাদ 
করে নেবেন। হ্থ্যা, আমাদের বিশেষ অনুরোধ, মারাঠী ভাষায় 
আপনি আর লিখবেন না, ভাষণও দেবেন না ।” 

“এ অনুরোধ অন্যায়। জাতির পক্ষে দেশের পক্ষে অকল্যাণকর, 
বংস।” 


একনাথ স্বামী ১৬৫ 


অতঃপর ত্বরচিত একটি অভঙ্গপদে একনাথ দেশবাসীকে 
উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন £ 
সংস্কৃত বাণী দের্বে কেলী-_ 
প্রাকৃত ওরী চোরাপাস্থনী বালী 
অসোত যা! অভিমান ভূলী। 
বৃথ। বোলী কায় কাজ-_ 
আতা সংস্কৃতা অথব৷ প্রাকৃতা । 
তাষ! ঝালী জে হরি কথা 
তে পাবনাচে তত্বতী 
সত্য সবথা মানলী-_ 
দেবাসি নাহী' বাচাভিমান 
.. সংস্কত প্রাকৃত তায় সমান । 
জ্যা বাণী জাহলে' ব্রন্মকথন 
ত্য ভাষা শ্রীক্ণ সম্তোষে ॥ 


_ সংস্কৃত ভাষা! কি দেবতার স্ষ্টি? 

আর প্রাকৃত স্যষ্টি করেছে চোরেরা ? 
আসলে অহমিকার জালে 

ভুল করে বলা হয় এমনতরো! কথা | 
আসলে সংস্কৃত ব! প্রাকৃত যা-ই হোক, 
যে ভাষ' বর্ণনা করে হরিকথা-_ 
পবিত্র আর সত্য বাণী রূপে 

সবাই মোর! দিই তার সম্মান । 

তাষ। নিয়ে দেবতার নেই পক্ষপাত, 
সংস্কৃত আর প্রাকৃত হই-ই তুল্য তার কাছে। 
ত্রজ্মবাণী, ত্রহ্মজ্ঞান যে তাষাতে হয় বর্ণন 
তাতেই যে হর প্রভু শ্রীকফ্ের সন্তোষ । 


১৬৬ ভারতের সাধক 


পৈঠান এবং পন্ধারপুরকে কেন্দ্র করিয়া একনাথ স্বামী অতিবাহিত 
করেন প্রায় চল্লিশ বংসর | কর্মময় ও সাধনময় এই দীর্ঘ জীবনে 
ভাহাকে ঘিরিয়া গঠিত হয় একটি বিরাট তক্ত দল | শত শত ভক্ত 
সাধককে অন্তরঙ্গ ভক্তিসাধন দিয়া তিনি কৃতার্থ করেন, আর সহস্র 
সহজআ্র সাধারণ মানুষ তাহার ভাবসমৃদ্ধ কীর্তন, ভাষণ ও ধন্মসাহিত্য 
হইতে লাত করে প্রেমভক্তির উদ্দীপন] | 

১৫৯৯ খুষ্টান্ধে ৬৬ বৎসর বয়সে পৈঠানে নিজ গৃহের অঙ্গনে 
হরিকথা বলিতে বলিতে এই হরিময় ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ সঙ্ভানে 
অমরলোকে প্রয়াণ করেন। 





জিশুভ্ালজ্দ জজুপ্ী 


উত্তর তারতের সাধক ও সারন্বত সমাজের এক অত্যুজ্জল ব্যক্তিত্ব 
ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়পাদ 
হইতে শুরু করিয়া অর্দশত বৎসরেরও অধিককাল অধ্যাত-ভারতের 
প্রাণকেন্দ্র বারাশসীতে এই মহাত্সা বিরাজিত থাকেন, বিস্তারিত 
করেন তাহার তপস্তার আলোক । সন্স্যাসী ও গৃহস্থ হই-ই দলে দলে 
শরণ নিত এই মহাত্বার চরণে । ত্যাগ বৈরাগ্য ও জ্ঞানের হরিহর-মৃত্তি 
এই মহাসাধকের জীবন হইতে সংগ্রহ করিত মুক্তিপথের পাথেয় | 

বিশুদ্ধানন্দের পুবরধাশ্রমের পিতার নাম সংগমলাল, মাতা যমুনা 
দেবী । উত্তর প্রদেশের বৌড়ী গ্রামে এক সদাচারী ব্রাহ্মণ বংশে 
সংগমলালজীর জন্ম । সংসারে আধিক সচ্ছলতা তেমন ছিল না। 
ভাগ্য অন্বেষণে দেশের নানাস্থানে ঘোরাফের1 করিয়া অবশেষে তিনি 
হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কল্যাণী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন । 
সবস্থখরাম এখানকার নবাব সরকারের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ইহারই 
আশ্রয়ে থাকিয়া সংগমলাঙল্দ সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। কিছুদিন 
পরে সবন্ুুখরামের ভগিনী যমুনাদেবীকে বিবাহ করেন । 

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে, তাত্রমাসের জন্মাই্মীর পুণ্যদিনে মাতুলগৃছে 
বিশুদ্ধানন্দের জন্ম হয়। গৌরকাস্তি, অনিন্দযসুন্দর এই নবজাত 
শিশুটিকে পাইয়! সকলের আনন্দের অবধি নাই। 

জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে জন্ম, তাই ভাবিয়া-চিন্তিয়৷ শিশুর নাম 
রাখ! হইল-_বংশীধর | পিতা সংগমলালজী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া 
শহরের এক জ্যোতিষীকে ডাকাইয়। আনিলেন। ইতিপূর্বে পর পর 
হুইটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অল্পকাল মধ্যে মার! গিয়াছে । তাই 
নবজাত শিশুটিকে নিয় হুশ্চিস্তার অবধি নাই । কিন্তু জন্মলগ্ন বিচার 


১৬৮ ভারতের সাধক 


করিয়। জ্যোতিষী কহিলেন, “আপনাঁর1 ঘাবড়াবেন না। আমি 
দেখতে পাচ্ছি, এ শিশু দীর্ঘজীবী হবে, শুধু তাই নয় সহঅ সহ 
মানুষকে সে দেবে আশ্রয় ।” 

বৎসর খানেক পরে ধুমধাম করিয়া বংশীধরের অন্নারস্ত উৎসব 
সম্পন্ন হয়। শিশুর কল্যাণের জন্য পূজা হোম যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানও 
কম করা হয় নাই। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে অল্পকালের মধ্যে বংশীধর 
আক্রান্ত হয় ত্রশ্চিকিৎস্য রোগে । তাহার দেহে দেখ! দেয় মুচ্ছা বা 
অপম্মার রোগ। এ রোগের আক্রমণের শেষে দেহটি ছুরর্বল ও 
অসাড় হইয়া পড়িত। 

দিন দিন শিশুর দেহ ক্ষীণ হইয়। আসিতে থাকে । সকলেরই 
ধারণ! হয়, এ মবগী রোগ আর সারিবার নয়। সারা গৃহে নামিয়! 
আসে বিষাদ ও হতাশার অন্ধকার । 

মাতৃল সবনুখরাম বড় ভালবাসেন বংশীধরকে | অবসর পাইলেই 
মাঝে মাঝে তাহাকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হন, নানা গল্পকথায় 
তাহাকে উৎফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করেন । 

বংশীধরের বয়স তখন চার বৎসর ৷ মাতুলের সঙ্গে একদিন সে 
ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ দেখা যায় 
বালকের অদ্ভুত ভাবাস্তর | চোখছুটি বি্1রিত, ভাবাবেশে সারা দেহ 
থরথর করিয়া কাপিতেছে। মাতুলের হাতটি সজোরে আকড়াইয়া 
ধরিয়া হঠাৎ সে থামিয়া পড়ে। ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া সবসুখরাম 
প্রশ্ন করেন, “কিরে বংশীধর কি হয়েছে? অমন করছিস কেন? 
আমায় কিছু বলবি ?” 

“মা মাজী, মামাজী ! আমার কেতাব কোথায় ?” উত্তেজিত ব্বরে 
বলিতে থাকে বালক বংশীধর । 

“কোন্‌ কেতাব, কিসের কেতাব, ভাল করে বুঝিয়ে বঙ্গ, এখনই 
তোকে আমি তা কিনে দিচ্ছি ।” 

“আমার নিজের সেই কেতাবটি এনে দাও। তা পেলেই আমার 


বিস্তদ্ধানন্দ সরস্বতী ১৬৪ 


ব্যারাম সেরে যাবে । আমি ভালো হয়ে উঠবো” মোহগ্রস্তের 
মত কথাটি সে বার বার আওড়ায়। 

সবস্ুখরাম ভাবেন, রোগে ভুগিতে ভূগিতে বালকের মস্তিষ্কের 
ধারণশক্তি কমিয়! গিয়াছে । মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপিয়াছে, একটা 
বই চাই। তাই নিয়াই সে এমন উত্তেজিত। বাড়ীতে ফিরিয়া 
রংবেরং-এর বই ছুই চারটি আনিয় দিলেন, কিন্তু বংশীধরের সেদিকে 
কোন ভ্রক্ষেপই নাই। এগুলি দূরে ছু'ড়িয়৷ ফেলিয়া সে কাদিতে 
বসে তাহার কোন্‌ এক কাল্পনিক বই-এর জন্য | 

মাতুল সাস্ত্বনা দ্রেন, “বেশ তো, বংশী, এনে দেবো তোর বই। 
কিন্ত কোথায় রয়েছে তা তো৷ বলবি ।” 

সজলচক্ষে বালক উত্তর দেয়, “তা রয়েছে আমার কুঠিয়ায়। 
শিগগীর তোমর। খুঁজে নিয়ে এসো । নইলে আমি বাঁচবো না।” 
এ অদ্ভুত কথার কি রহমত তা কে জানে? বাড়ীর লোকেরা আর 
ইহা নিয়া মাথ! ঘামান নাই। 

অসুখ কি করিয়া ভাল হইবে, এই চিস্তায় জননীর মনে কিন্তু 
একটুও শাস্তি নাই। সাধুসন্তের সন্ধান পাইলেই তাড়াতাড়ি সেখানে 
ছুটিয়া যান। শাস্তজ্ঞ ত্রাক্গণ দেখিলেই তাহাকে ঘরে আনাইয়া 
শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করান, কিন্ত কোন কিছুতেই কাজ হইতেছে না! 
যমুনাদেবী ক্রমে একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন। 

কল্যাণীতে সে-বার এক সতীদাহ অনুষ্টিত হইবে । একটি ক্ষত্রিয়া 
নারী পতির চিতায় আরোহণ করার সঙ্কল্প নিয়াছেন; সংবাদ 
পাইয়া দলে দলে লোক ছুটিয়! চলিয়াছে শ্মশানের দিকে । 

সাধারণ মানুষের ধারণ!) চিতাশয্যায় উপবিষ্টা সতী নারীর 
আশীর্বাদ একেবারে অমোঘ, তাহ! কখনো ব্যর্থ হয় না। যমুনাদেবী 
স্থির করিলেন, বালক বংশীধরকে নিয়া সতীর কাছে যাইরেন, 
রোগমুক্তির জন্ক মাগিবেন তাহার আশীর্ব্বাদ। 

চিতাশব্যার কাছে গিয়া সাশ্রুনয়নে পুত্রের জটিল রোগের কথ! 


১৭৪ ভারতের লাধক 


নিবেদন করা মাত্র সতী বলিয়া উঠেন, “বছিন, তৃমি তোমার এ 
ছেলের জন্য মোটেই ভেবো না । সিদ্ধযোগীর চিহ্ন রয়েছে এর দেহে । 
অকালমৃত্যু কখনো এর ঘটবে না। তবে একে হয়তো তোমরা 
ধরে রাখতে পারবে না, ঘর ছেড়ে এ ছেলে সন্সযাসী হবে ।” 

পুত্রকে নিয়া যমুনাদেবী গৃহে ফিরিয়া আসেন। যে কারণেই 
হোক, বেশ কিছুদিন বংশীধর মুচ্ছা-রোগে আক্রান্ত হয় নাই। কিন্ত 
বৎসরখানেক বাদে আবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে শুরু করে। 
আত্মীয়স্বজনদের উদ্বেগ আরে বাড়িয়! যায় । 

কল্যাণীর কাছেই কীর্ণা ও মঞ্জির৷ নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থল | প্রতি 
বৎসর হাজার হাজার নরনারী এখানে স্নান করিতে আসে । একটি 
বৃহৎ মেল! উৎসবও এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়| 

সবন্খরাম আত্মপরিজন ও বন্ধুদের নিয়া সে-বার এই মেলায় 
আসিয়াছেন। স্ান-তর্পণের শেষে একজন সঙ্গী কহেন, “এখানে 
ঘাটের খুব কাছেই একটা পর্ণ কুটিরে একান্তে বাস করেন এক বড় 
মহাত্মা | যাঁবে তাকে দর্শন করতে ?” 

সাধুদর্শনের কথায় সবাই মহা৷ উৎসাহী হইয়া উঠে। সবন্থুখরাম 
বিচক্ষণ ব্যক্তি | তিনি বলেন, “না, এত লোক নিয়ে গিয়ে মহাত্মার 
শীস্তিতঙ্গ করা ঠিক নয়। ছোট ছেলেমেয়ের এই ঘাটে বসে 
থাকুক। চল, আমরা আর সবাই সেখানে যাই ।” 

সঙ্গীর! সবাই এ কথায় সায় দেয়-_কিস্তু গোল বাধাইয়া বসে 
পাচ বৎসরের বালক বংশীধর । €স বায়ন। ধরে, “না--আমি যাবোই 
সাধুজীকে দেখতে । আমায় নিয়ে চল। আমি এখানে থাকবো না 1” 

বালককে বুঝাইয়া নিরস্ত করা যায় না, তখনি সে শুরু করে 
চীৎকার আর কান্না। মাতুলকে হার মানিতে হয়, বংশীধরসহ 
সবাইকে নিয়া উপস্থিত হন সাধুর আশ্রমে । 

প্রণাম নিবেদনের পর সাধু একে একে সবাইকে আশীর্বাদ 
জ্ঞাপন করেন। এবার বালকের দিকে সঙ্থান্তে তাকাইয়া মাতৃল 


বিশ্ুদ্বানন্দ সরম্বতী ১৭১ 


সবসৃখরাম কহেন, “বংশী এখানে আসবার জন্য তো এতো কাদাকাট 
কর্লি। কিন্তু এসে কি তোর লাভ হলো, বলতো ?” 

বজিক ইতিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পর্ণকুটিরের 
এদিক ওদিকে তীক্ষু দৃষ্টিতে কি যেন সে খুঁজিয়। বেড়ায় । হঠাৎ দৃঢ় 
স্বরে সে বলিয়া বসে, “মামাজী, এই তো, এই কুঠিয়ার ভেতরেই 
আছে আমার সেই কেতাব, আমার নিজের হাতে লেখা কেতাব। 
হ্যা, এখানেই রয়েছে 1” 

মহাত্মার দিকে ফিরিয়া সবন্ুখরাম যুক্তকরে বলেন, পপ্রভু। 
দেখুন এ বালক কি বল্ছে। তার নিজের হাতে লেখা একটা বই 
নাকি এখানে রয়েছে । এ বইয়ের কথা আগেও ওর মুখে আমরা! 
শুনেছি | কিন্তু ব্যাপারটা কি, এর ভেতরে কোনও রহস্ত আছে 
কিনা, তা আমর] কি করে বুঝবো ?” 

মহাত্মা শান্ত স্বরে কহেন, “আর কি বলে এই বালক, আমায় 
খুলে বল তো ?” 

“প্রভু, আমার এই ভাগ্নেটি মৃগীরোগে ভুগছে অনেকদিন । শরীর 
বড় ছুবর্বল, আর বেশী দিন বাঁচবে বলে মনে হয় না| এই বই 
প্রসঙ্গে বালক কিন্তু একটা অদ্ভুত কথা বলে। এ বই ওর নিজন্য 
বই, আর এটা খুঁজে পেলে ওর রোগ নাকি সেরে যাবে । এখন 
আপনার আশ্রমে এসে তে দৃঢ়ত্বরে বলছে বইটি এখানেই রয়েছে ।” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়। থাকিয়। সাধু মহারাজ কহেন, “গ্যাখো, 
এ বালক কিন্তু ঠিক বালকভাব থেকে কথাগুলে। বলছে না, একট 
দিব্ভাবে আবিষ্ট হয়ে রয়েছে। তোমর৷ তন্ন তল্ন করে আমার 
কুটিরে অনুসন্ধান করে! । কোন পুরাণো হাতে-লেখা পুঁথি আছে 
কিনা, গ্ভাখে। |” 

ছোট খড়ে। ঘর | গ্রন্থপেটিকা ছাড়া অন্য আসবাবপত্র তেমন 
বেশী কিছু নাই। অনুসন্ধানের কাজ শেষ হইল, কিন্ত বালকের 
কথিত বই-এর পাঙুলিপি কোথাও পাওয়। গেল ন!। 


১৭২ ভারতের সাধক 


তাবাবিষ্ট বংশীধরের দেখ! গেল এক নূতন রূপ । কি এক অজ্ঞাত 
আনন্দে সে ভরপুর । সার! দেহ রোমাঞ্চিত, কম্পমান । ছুই চোখ 
বাহিয়া ঝরিতেছে পুলকাশ্রু, নাসিকায় ঘন ঘন বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস 
আত্মপ্রত্যয়ের সুরে সে বলিয়া ওঠে, “কুটিরের চালের বাতা ভাল 
করে খুঁজে গ্াখো । ওখানেই পাধে আমার বই। হ্যা, আর তয় 
নেই, এবারে আমার রোগ যাবে পালিয়ে, তোমাদেরও আর থাকবে 
না কোন কষ্ট ।” 

বালকের নির্দেশিত সেই স্থানটিতেই পাওয়া! গেল একখানি 
পুরাতন হস্তলিখিত জীর্ণ পুথি, এক খণ্ড কাপড় দিয়! সযত্বে জড়ানে৷ । 

বংশীধরের হাতে বইয়ের মোড়কটি দেওয়া মাত্র চোখ-মুখ উজ্জল 
হইয়! উঠে, ভাবাবেশ অন্তহিত হয়। স্বাভাবিক বালক-ভাব আবার 
ফুটিয়া উঠে তাহার দেহে-মনে ৃ 

সাধুজী গ্রন্থটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করেন, বিস্ময়ে তাহার চোখ 
ছুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠে। সজল চক্ষে আবেগভরা কণ্ঠে কহেন, 
“এ যে আমার গুরুদেবের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ । গীতার নিধ্যাস এতে 
তিনি লিখেছেন, এ গ্রন্থ তার বড়ই প্রিয় ছিল। পাঁচ বংসর আগে, 
তার দেহাস্তের প্রাককালে বার বার এটি তিনি চেয়েছিলেন | তখন 
খুঁজে পাওয়। যায় নি এবং এ জন্া মন্মাহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন।” 

উপস্থিত সকলে তো এ কাহিনী শুনিয়া মহা বিশ্মিত। সবস্ুুখরাম 
কৌতৃহলভরে প্রশ্ন করেন, “মহারাজ, সেই গ্রন্থের সঙ্গে এ বালকের 
কি সম্পর্ক ভাতে। বুঝতে পারছিনে। একটু বিশদ করে বলুন ।” 

“ভগবান গীতাতে বলেছেন, মৃত্যুর সময়ে মানুষ যে ভাবে ভাবিত 
হয় পরবর্তা জীবনে সেই ভাব ও সেই সংস্কার উদ্গত হতে দেখ 
যায় তার ভেতর। তোমাদের এই জাতিপ্মর বালক পূর্ব্বজন্মে 
ছিলেন আমাদের গুরুদেব । এ আশ্রমেরই অধ্যক্ষ তিনি ছিলেন | 
এখন থেকে এর দেহ রোগমুক্ত হলো। তোমরা দেখে, অদূর 


বিশুদ্ধানম্দ সরন্বতী ১৭৩ 


ভবিষ্যতে এর সাব্বিক সংস্কার জেগে উঠবে । আর পূর্ববজন্মের মত 
এ জন্মেও গ্রহণ করবেন সন্াস-জীবন 1” 

অতঃপর বাড়ির সবার সঙ্গে বংশীধর কল্যাণীতে ফিরিয়! 
আসে। এই ঘটনার পর হইতে আর কোনদিন কিন্তু মূচ্ছা-রোগে 
সে আক্রান্ত হয় নাই । ধীরে ধীরে সে একটি সুস্থ সবল কিশোরে 
পরিণত হয়। 

কিশোর বংশীধরের জীবনে এবার আসে এক বড় ছর্দৈব। 
অল্পদিনের ব্যবধানে পিতামাতা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যান। মাতুল সবস্থুখরাম এই কিশোর ভাগ.নেটিকে বড় 
ভালোবাসেন | এখন হইতে তিনিই গ্রহণ করেন বংশীধরের সকল 
কিছু দায়িত্ব । শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়! প্রকৃত মানুষরূপে 
তাহাকে গড়িয়া তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হন । 

ভট্টজী নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত নিকটেই থাকেন, তাহার 
টোলে বংশীধরকে পড়িতে দেওয়। হয়। বালক অতি অল্প সময়ে 
সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতির পাঠ শেষ করিয়া ফেলে । 
স্মৃতিশক্তি তাহার অতিশয় প্রখর, একবার যাহা শ্রবণ করে, আর 
কখনে। বিস্মৃত হয় না। শিক্ষার ভট্টজী এজন্য তাহাকে বড়ই স্সেহ 
করিতেন, ডাকিতেন শ্রতিধর বলিয়া । 

কয়েক বংসর সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ বেদান্ত পাঠে অতিবাহিত 
হয়। অতঃপর সবনুখরাম বংশীধরের ফারসী ও মারাঠী তাষ। শিক্ষার 
ব্যবস্থা করেন। এই ছুইটি ভাষার উপর দখল না৷ থাকিলে তখনকার 
দিনে দাক্ষিণাত্যে কেহ সরকারী দগ্তরে উন্নতি করিতে পারিত না । 
তাই সবস্ুুখরাম তাড়াতাড়ি ভাগনেকে এই ভাষা ছুইটি শিখাইয়া 
নিতে চেষ্টিত হন। প্রতিভাধর বংশীধরও অনতিবিলহ্গে ইহাতে ব্যুৎপন্ন 
হইয়। উঠেন । 

বংশীধর তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। শ্ুন্দর 
সুঠাম দেহ ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য সহজেই আকর্ষণ করে। খেলার মাঠে 
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দৈহিক শক্তি ও মনোবলের দিক দিয়া! কেহই তাহার সঙ্গে আটিয়া 
উঠিতে পারে না। 

মাতুল সবন্ুখরাম নবাব সরকারের সেনাবিভাগের একজন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী । তাছাড়া, নবাব মমতাজ্জল ওমরাহ. তাহার 
প্রতি স্প্রস্ন। তাই সবস্ুখরাম ভাবিলেন, ভাগনেকে সেন! 
বিভাগে ভর্তি করাইয়া! দিবেন। দৈহিক বল, সাহস ও দক্ষতা 
বংশীধরের যথেষ্ট। কাজেই এ বিভাগের কাজে তাড়াতাড়ি সে 
উন্নতি করিতে পারিবে । শুসব ভাবিয়া! বংশীধরকে অশ্বচালন! ও 
যুদ্ধবিষ্ভায় নিপুণ করিয়া তুলিতে তিনি উদ্যোগী হন। অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই দেখা যায়, বংশীধর একজন সুদক্ষ ঘোড়লওয়ার হইয়। 
উঠিয়াছে। অতঃপর সুযোগমত মাতুল তাহাকে সেনাদলের শিক্ষা- 
নবীশের কাজে ভর্তি করিয়া দিলেন। 

নবাবের সেন! শিবিরে সেদিন একটি তেজী আরবী ঘোড়া কেন! 
হইয়াছে । বড় ছুরস্ত ও চঞ্চস এই ঘোড়াটি, সহজে বশে আসিতে 
চায় না। সওয়ার তেমন দক্ষ নয় বুঝিলেই ঝাকুনি দিয়া তাহাকে 
ফেলিয়া দেয়। তাই এ ঘোড়াটি নিয়! কর্তৃপক্ষ বড় সমস্তায় পড়িয়। 
গিয়াছেন। বংশীধর কহিল, “আপনারা যি অনুমতি দেন, আমি 
এই হট ঘোড়াটাকে সায়েস্তা করতে পারি |” 

দৃদধর্ধ ঘোড়াটি নিয়! শিবিরের অধ্যক্ষের ছুশ্চিন্তার অবধি নাই। 
কহিলেন, “এতে। খুব ভালে! কথ! । বংশীধর, তুমি এখনই ঘোড়াটাকে 
কিছুক্ষণ ছুটিয়ে নিয়ে এসো 1” 

বংশীধরের অপর ছুই শিক্ষানবীশ বন্ধু সেখানে দণ্ডায়মান | 
ইহাদের একজন নবাবের পুত্র মেহেদি হুসেন, অপরজন বববর ছসেন 
_নবাবের অন্যতম ভ্রাতুন্ুত্র। সেনাবিভাগের নৃতন শিক্ষািদের 
মধ্যে বংশীধর সাহস, কৌশল ও দক্ষতায় শীর্স্থানীয় | তাই উপরোক্ত 
হই বন্ধুর কিছুটা ঈর্ধা আছে তীহার প্রতি। বংশীধরকে কোন 
কৃতিত্বের সুযোগ দিতে তাহার] ইচ্ছুক নয়। ভয় দেখাইয়া তাহারা 


বিশ্ুহ্ধানন্দ সরম্বতী ১৭৫ 
বলে, “এই পাগল। ঘোড়াটায় সওয়ার হয়ে, কেন ভাই শুধু শুধু 
প্রাণটা খোয়াবি ?” 

শীধর নিরস্ত হওয়ার পাত্র নয়। হাসিয়া বলে, “দেখি একবার 

কে জেতে, ঘোড়। না তার সওয়ার |” 

এই আরবী ঘোড়ার উপর অবলীলায় সে চড়িয়া বসে। অদ্ভূত 
কৌশলে তাকে আয়ত্তে আনে, তারপরে সপাসপ, চাবুক চালা ইয়া 
বহুদূরে এটিকে নিয়া উধাও হইয়া যায়। উ্ধশ্বাসে কয়েক ঘণ্ট। 
অবিরাম দৌড়ানোর পর ঘোড়াটি ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শিবিরে 
ফিরিলে দেখা! যায়-_পুর্ধ্বের সে অবাধ্যতা আর নাই, ছুর্র্য আরবী 
ঘোড়া সম্পূর্ণরূপে তাহার সওয়ারের বশে আসিয়া গিয়াছে । উপস্থিত 
অনেকেই বংশীধরকে সাধুবাদ করিতে থাকে । 

ঘোড়াটিকে দানাপানি দিয়া আদর জানাইয়৷ বংশীধর ঘরে 
ফিরিয়া যায়। পরের দিন ভোরে উঠিয়াই কিন্তু শুনে এক ছুঃসংবা. | 
এত পরিশ্রম করিয়া ঘে ঘোড়াটাকে সে আয়ত্তে আনিয়াছে গত 
রাত্রে সেটি হঠাৎ মার! গিয়াছে। 

শিবিরের অধ্যক্ষ বড় ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন । নবাব বাহাছুর 
নিজে সখ করিয়া, বনু অর্থব্যয়ে এই তেজী আরবী ঘোড়াটি বিদেশী 
বণিকদের কাছ হইতে কিনিয়াছেন। এটির মৃত্যু হইয়াছে শুনিলে 
তাহার ক্রোধের সীম। থাকিবে না। 

এদিকে বংশীধরের সাফল্যে নবাবের পুত্র ও ভ্রাতুদ্পুত্রেরও শুরু 
হয়েছে গাত্রদাহ। তাড়াতাড়ি নবাবকে তাহারা ঘোড়াটির মৃত্যু- 
সংবাদ দেয়। আরে! জানায়, “এজগ্ দায়ী বংশীধর | অবিরাম চাবুক 
মেরে ঘোড়াটাকে অনর্থক সে দূর দূরান্তে ছুটিয়েছে। অতিরিক্ত 
শান্ত হবার কলেই ঘটেছে তার মৃত্যু ৷” 

নবাব বাহাছুর ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। বংশীধরকে তখনি 
সেখানে ডাকাইয়। আন হয়। অভিযোগ শুনিয়। শাস্তস্বরে সে বলে, 
“হুজুর, কাল সন্ধ্যার পর আত্তাবলে ফিরে এসে এ খোড়া! আমার 
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হাত থেকে সাগ্রহে দানাপানি খেয়েছে । অন্ুস্থ অবস্থায় পশুর! 
সহজে কোন কিছু খেতে চায় না। কিন্তু এ ঘোড়াটি খেতে তখন 
কোন অনিচ্ছ! প্রকাশ করে নি। কাজেই বহুক্ষণ ছুটাছুটির পরেও সে 
বেশ সুস্থই ছিল | মৃত্যু ঘটেছে গভীর রাতে । হয় কোন সংক্রামক 
রোগে, নয় তো। সহিসদের দোষে এ দুর্ঘটন1 ঘটেছে । এজন্য আমাকে 
দায়ী কর। কি সঙ্গত 1?” 

নবাব রুষ্ট হইয়াই আছেন, এ কথায় কোন কান দিলেন না। 
বংশীধরের জন্য ব্যবস্থা হইল হাজতবাসের | মাতুল সবন্ুখরাম 
দরবারের প্রতাবশালী ব্যক্তি, তিনি কাছে থাকিলে নবাবকে বুঝাইয়া 
নরম করিতে পারিতেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে সরকারী কাজে কয়েকদিনের 
জন্য তিনি হায়দ্রাবাদে গিয়াছেন। কাজেই বংশীধরকে হাজতে 
প্রবেশ করিতেই হইল। 

কয়েকদিনের মধ্যেই সবসুখরাম কল্যাণীতে ফিরিয়া আসিলেন। 
আন্রপুধিবক সব ঘটনা শুনিয়া তিনি তো স্তম্তিত। অতঃপর নবাব 
বাহাহ্ুরকে অনেক বুঝাইয়। স্ুঝাইয়া তিনি শাস্ত করেন, ভাগিনেয়কে 
মুক্ত করেন হাজতবাস হইতে। 


এদিকে এ কয়দিন কারাকক্ষে বাস করার ফলে বংশীধরের অস্তরে 
জাগিয়াছে নির্রবেদ, সংসারের সব কিছুতে আসিয়াছে চরম বিরক্তি | 
বনিয়। বসিয়া কেবলই ভাবেন, যেখানে প্রতি পদে ঈর্ধা, স্বার্থবুদ্ধি 
আর বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গীন উঁচানো, সেখানে কোথায় আনন্দ, 
কোথায় শাস্তি? নাঃ এমন স্থানে বাস করার কোন সার্থকতা 
নাই। গর রডিজরযাী হারা পারার হার রিয়া বেড়ানো 
অনেক ভাল। 

কল্যাণীর একপ্রান্তে লোকালয় হইতে দূরে একটি প্রাচীন শিব 
মন্দির আছে। মনে শান্তি নাই, নান! ছশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত বংশীধর 
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আজকাল প্রায়ই সেখানে ছুটিয়া যান, নির্জনে আপন মনে চুপচাপ 
বসিয়া! থাকেন । সেদিন সেখানে আসিয়। উপস্থিত হন জটাজুটমণ্ডিত 
সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ সন্ন্যাসী । পরমহংসজী নামে এ অঞ্চলে তিনি 
খ্যাত। পূর্ধবাশ্রমে ছিলেন পেশোঁয়া বংশের সন্তান । মোক্ষলাভের 
আশায় বহুদিন আগে ঘর ছাড়িয়। বাহির হন, কঠোর তপস্তায় হন 
আগ্তকাম। 

পরমহংসজীকে দেখা মাত্র বংশীধর উচ্চকিত হইয়া উঠেন, নিকটে 
গিয়া নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম । 

আশিস্‌ জানাইয়া পরমহংসজী কহেন, “বৎস, দেখছি, অন্তরে 
তোমার শাস্তি নেই। এক হুঃসহ জ্বাল বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছো । কি 
তোমার সঙ্কট, আমায় খুলে বল ।” 

প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ, ঠিকই ধরেছেন। অন্তরের জালা আমার 
অসহনীয় হয়ে উঠেছে । সংসারের সব কিছুই হয়ে গিয়েছে তিক্ত, 
বিস্বাদ অর্থশূন্ত | স্থির করেছি, মনের ছঃখ-জ্বাল। এড়াবার জন্য গ্রহণ 
করবে সন্গ্যাসীর জীবন।”- কাতর স্বরে নিবেদন করেন বংশীধর । 

«এই তরুণ বয়সে, কেন সংসারের প্রতি তোমার এই বিরক্তি, 
বস ?” 

“সাত বৎসর বয়সে পিতামাতা ছুই-ই হারিয়েছি । বালক-জীবনের 
ওপর পড়েছে বিধাতার নিন্দম আঘাত । তারপর মাতৃলের আশ্রয়ে 
দিন মোটামুটি ভালোই কাটছিল । কিন্তু এবার যেন জীবনের 
বাস্তব রূপ, নিষ্ঠুর রূপটাই, আমার অতিজ্ঞতায় বেশী ধর! পড়েছে 

“বিশদ করে সকল কথা আমায় বলো, বৎস ।” 

“যাদের আমি অকৃত্রিম বন্ধু বলে জানতাম, তাদের চক্রান্তে 
আমায় ষেতে হয়েছে কারাগারে । দেশের শাসক ও প্রতিপালক 
মতিচ্ছন্ন হয়েছেন, ঘোরতর অবিচার করেছেন আমার প্রতি । 
কয়েকদিনের কারাবাসই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে । বুঝেছি, 
গোটা! গৃহস্থ-জীবনই আসলে একটা বন্দী জীবন। শাস্তি নেই, 


১২ 


১৮ ভারতের নাধক 


আনন্দ নেই, এখানে পড়ে পড়ে অদৃষ্টের মার খাঁওয়। ছাড়া আর 
কোন উপায়ও নেই। তাই তো সন্ন্যাস নেবে! বলে সম্কল্প করেছি। 
কৃপা করে আপনি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করুন ।” 

“বৎস, যিনি তোমার আমার প্রভূ, সবার প্রভূ, তিনি আগে 
থেকেই তোমার অবস্থার কথা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন । এজন্যই 
ঠিক এই সময়ে তোমার সমক্ষে আমার আগমন | 

“আশা হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, আপনার কথা শুনে । এবার কৃপা 
করে বলুন, কি আমায় করতে হবে ।” 

“বস, সন্গ্যাস বড় কঠিন ত্রত। এ ব্রত নেবার আগে যথেষ্ট 
প্রস্ততি চাই। শুধু গৃহত্যাগ করলেই হবে না। সন্গ্যাসীকে এ 
জন্মেই ব্রন্মলাভ করতে হবে এবং এজন্য সর্বাগ্রে চাই ত্যাগ বৈরাগ্য, 
ত্রন্মচর্য্য-_-চাই শাস্ত্রাভ্যাস ও কঠোর সাধন| । প্রস্তুতির এই ধাপগুলি 
পেরিয়ে যেতে পারলে তবেই আসবে পরাশাস্তি ও পরাজ্ঞান-_যেজন্য 
অজানিতে তোমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ।” 

“বেশ প্রভু, আপনার কথিত মত দীর্ঘ-প্রস্ততির পথই আমি বেছে 
নেবো । কিন্তু একট! প্রীর্ঘনা । কৃপ। করে যখন এসেছেনই, আপনি 
আমায় দীক্ষা! দিন, সন্গ্যাস দিন, এ জীবন কুতার্থ হোক ।” 

“না বৎস, আমি তোমার গুরু নই। তোমার চিহ্নিত গুরু 
রয়েছেন উত্তর ভারতে । যথ। সময়ে ভার দর্শন পাবে । হ্যা, এবার 
শৌন আমার কথা । প্রথমে তুমি পুণ্যতীর্থ নাসিকে যাও। সেখানে 
বৈরাগ্য ও ক্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে বেদ বেদাঙ্গের অধ্যয়ন শুরু 
করো ।” 

“আপনার দর্শন ও উপদেশ আবার কবে পাবো, প্রভু?” সজল 
চক্ষে প্রশ্ন করেন বংশীধর। 

প্রয়োজনমত আমি নিজেই আবিভূঁত হবো! তোমার সকাশে।” 
একথ!। বলার পর পরমহংসজী মন্দির চত্বর ছাড়িয়া প্রবেশ করেন 
সন্নিহিত অরণ্যে । তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া! যান। 


বিশুহ্গানন্দ অরত্বতী ১৭৯ 


ঘরে ফিরিয়া আসিয়া৷ বংশীধর মাতুল সবসুখরামের উদ্দেশে এক 
চিঠি লিখিলেন। সতের বংসরের বালকের সেই চিঠির মন: 

“জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা এই অল্প বয়সে আমার হয়েছে, তাতে 
দেখেছি-__এ সংসার নিতান্ত ছঃখময়। এর জটিল জালে জড়িয়ে 
অসহায়ের মত কেবলি নির্যাতন সহ্য করতে হয়। আর এটাও 
আমি বুঝেছি-_সংসারের সব কিছুই নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র 
ঈশ্বরই অবিনশ্বর, তার ধামেই রয়েছে পরম শাস্তি, পরম আনন্দ । 
আমি ঈশ্বরলাতের আকাজ্৷ নিয়েই চিরতরে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছি। 
আমায় অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন না, কারণ ঘরে ফেরা আমার 
কোন মতেই সম্ভব নয়। পুত্রনিধিবশেষে আপনি আমায় পালন 
করেছেন, মাতা পিতার অভাব বুঝতে দেন নি কোনদিন, আপনার 
সহ মমতা ও কল্যাণেচ্ছার খণ কখনো শোধ করার নয়। আমায় 
আপনি মার্জন! করবেন, গ্রহণ করবেন আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম ।” 

সেই রাত্রেই গোপনে বংশীধর কল্যাণী ত্যাগ করিলেন । পদত্রজে 
চলিলেন নাসিকের উদ্দেশে | পরের দিন তাহার চিঠি পড়িয়া মাতুল 
মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। সারা গৃহে নামিয়া আসে 
নৈরাশ্তের অন্ধকার। 


নাসিকের এক নিষ্ঠাবান স্ুুপগ্ডিত ব্রাহ্ষণের আশ্রয়ে থাকিয়' 
বংশীধর বেদ বেদাজ অধ্যয়ন করেন । অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তি 
ঠাহার। তিন বৎসরের মধ্যে শিক্ষাগ্রুর গ্রস্থাদি তিনি আয়ত্ত 
করিয়া ফেলেন। শান্্পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তপস্তার জন্য, প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি লাভের জন্যও তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন | কোথায় তাহার 
চিহ্িত সদ্গুরু, কবে তাহার কৃপা পাইবেন, কোন্‌ সাঁধন নিয়া 
অগ্রসর হইবেন, ভাবিয়া কুল-কিনার! পান না । 

বিষাদ-থিক্স হৃদয়ে গোদাবরীর ঘাটে সেদিন বসিয়া আছেন, এমন 


১৮০ ভারতের সাধক 


সময়ে দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন কল্যাণকাঁমী সন্গ্যাসী পরমহংসজী ৷ 
সেহমাখা স্বরে কহিলেন, “বৎস বংশীধর, তুমি এবার পদত্রজে বেরিয়ে 
পড়ো উত্তর ভারতের দিকে । পথে ওক্কারনাথের জ্যোতিলিঙজ আর 
উজ্জ্য়িনীর মহাকাল দর্শন করে যেও । ব্রহ্মচারীদের পক্ষে মহাকাল 
মন্দিরে বসে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্রের জপ সাধকদের পক্ষে কল্যাণকর । 
তুমি এই জপ-সাধন সেখানে সম্পন্ন ক'রে11” 

ওক্কারনাথ তীর্থ লক্ষ্য করিয়া! বংশীধর চলিতে থাকেন । তখনকার 
দিনের পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল ন1। মারাঠি! শক্তির সবে 
মাত্র পতন ঘটিয়াছে | তাই চারিদিকেই রাজনৈতিক অশান্তি আর 
সামাজিক বিশৃঙ্খল! | পথে ঠগী ও ডাকাতদের উপদ্রবও বৃদ্ধির 
পথে। এ অবস্থায় একাকী কোথাও যাঁওয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক । 
একদল বণিকের সঙ্গে মিলিত হইয়া বংশীধর পথ চলিতেছেন । 

এই দলে কখন যে কয়েকজন ডাকাঁত কারবারীর বেশে ঢুকিয়া 
পড়িয়াছে তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই। বংশীধরের কান্তি 
স্থগৌর, দেহ সুন্দর সুঠাম, চোখে মুখে আভিজাত্যের ছাপ। 
ডাকাতরা ভাবিল, নিশ্চয়ই এ যুবক কোন সন্তাত্ত জমিদারের পুত্র, 
কোন জরুরী কাজে দূরদেশে যাইতেছে । কোমরের পেটিতে প্রচুর 
অর্থ যে লুকানো আছে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। স্থির করিল, 
পথের মধ্যে কোথাও তাহাকে হত্য। করিয়া টাকাকড়ি ও সোনাদানা 
লুটিয়া নিবে। 

যাত্রীদল সেদিন দৌলতাবাদের কাছে আসিয়। পৌছিয়াছে। 
এ সময়ে এক চটিতে অবস্থান করার সময় দুর্বৃত্তের! বংশীধরের 
খানে বিষ মিশাইয়া দেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ভূমিতে লুটাইয়া 
পড়ে, দেহটি হয় নীলবর্ণ, অসাড়-_সুখ দিয়া ঘন ঘন ফেন। নির্গত 
হইতে থাকে। জঙ্গীরা প্রমাদ গণিতে থাকে । এই মুমুযু যুবক 
সম্বন্ধে আর মাথা না ঘামাইয়া। তাড়াতাড়ি সেখান হইতে তাহারা 
প্রস্থান করে। ডাকাতের দেহ তল্লাস করিয়। দেখে টাকাকড়ি 


বিশুদ্বানন্দ সরহ্তী ১৮১ 


বংশীধরের কাছে কিছুই নাই। অগত্যা তাহারাঁও সেখানে হইতে 
চম্পট দেয়। 

স্থানীয় এক বিত্ববান পাটেল এই সময়ে দৌলতাবাদের দিকে 
যাইতেছিলেন। চটির সম্মুখে আসিয়া দেখেন, এক সুদর্শন যুবক 
মৃতপ্রায় হুইয়৷ পড়িয়া আছে। ব্যাকুল হইয়৷ তখনি তিনি গ্রাম 
হইতে এক চিকিৎসক ডাকাইয়া আনেন। চিকিৎসা ও পরিচর্যার 
ফলে বংশীধর অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠেন। যুবকটির উপর পাটেলের 
ইতিমধ্যে বড় মমতা পড়িয়া গিয়াছে । পরম যত্বে তাহাকে তিনি 
এবার দৌলতাবাদের নিজ গৃহে নিয়া যাঁন, সেবা ও শুশ্রাধার যথোচিত 
ব্যবস্থা করেন । অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যেই বংশীধরকে অনেকটা 
ভালো হইয়া উঠিতে দেখা যায়| 

পাটেলের স্ত্রী সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন বংশীধরকে । মায়ের 
মমত্ব ও স্সেহ দিয়া সদাই তাহাকে ঘিরিয়| রাখিতে তিনি ব্যস্ত । 
বশীধরকে তিনি জানাইয়া দেন, “ছাখো। বাবা, ভগবানের দয়ায় 
মৃত্যুর মুখ থেকে তুমি উঠে এসেছ। স্বাস্থ্য তো একেবারেই তেঙ্গে 
পড়েছে । সাফ কথ! বলে দিচ্ছি-_-তোমার শরীর ন1! সারলে আমরা 
তোমায় কোথাও যেতে দেবো না| মনের আনন্দে আমাদের কাছে 
কয়েকমাস থাকো? ভালে করে খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর যাবার 
কথ। ভাববে ।” 

শুধু স্লেহময়ী গৃহকক্রীই নয়, বাড়ীর আর সকলেও বড় ভালো- 
বাসিয়। ফেলিয়াছে বংশীধরকে, কেহই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে 
রাজী নয়। অগত্যা কিছুদিনের জন্য তাহাকে স্থান ত্যাগের সক্বল্প 
ত্যাগ করিতে হয়। 


পরম আনন্দে ও আরামে দিনগুলি কাটিয়। যাইতেছে । এভাবে 
প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হইল। পাটেলের বৃদ্ধ। জননী বংশীধরকে 
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নিজের নাতির মতই লহ করেন, বংশীধরও তাহার প্রতি কম 
শ্রদ্ধাবান নয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বৃদ্ধাকে তিনি ভাগবত পাঠ করিয়া 
শুনান। সেদিনও পাঠ চলিতেছে । প্রসঙ্গক্রমে জড়ভরতের 
উপাখ্যান শুরু হয়। রাজ্য, বিস্তবিভব ও আত্মপরিজন সব কিছু 
ত্যাগ করিয়া আসিয়া বনবাসী রাজ! শেষটায় আবদ্ধ হন এক 
হরিণশিশুর মায়ায় । অদৃষ্টের একি নিদারুণ পরিহাস ! এই করুণ 
কাহিনীটি বর্ণনা করিতে গিয়া বংশীধর ক্রন্দন করিতে থাকেন, গণ্ড 
বাহিয়া ঝরিতে থাকে অশ্রুধার! । 

বৃদ্ধা চমকিয়। উঠেন, ব্যাকুল হইয়! প্রশ্ন করেন, “বংশী, কি হয়েছে 
তোমার? এমন করে তুমি কাদছো। কেন? কেউ কিতোমায় 
গালমন্দ দিয়েছে, ছুঃখ দিয়েছে ?” 

“না- দাদী, ছুঃখ আমিই দিয়েছি আমার নিজেকে । ছ্‌ঃখের 
সাগরে পড়ে এখন হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার অবস্থা ভরত রাজারই 
মত--অথব। তার চাইতে আরে! শোচনীয়। সন্গ্যাস নেবো বলে 
আত্মীয়স্বজনের নেহ প্রেম ঠেলে ফেলে এসেছিলাম । কিন্তু কি 
চরম ছূর্ভাগ্য আমার-_-এখানে দৌলতাবাদে এসে এ গৃহপরিজনের 
মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। নাঃ__আর নয়। আজই আমি এ স্থান 
ত্যাগ করবো, সিদ্ধ করবে৷ নিজের পবিত্র সঙ্ল্প।” 

বৃদ্ধা দাদী অনেক করিয়! বুঝাইলেন। পাটেলের স্ত্রী আসিয়। 
শুরু করিলেন করুণ ক্রন্দন । কিন্তু বংশীধর নিজ সিদ্ধান্তে রহিলেন 
অচল অটল । 

আচলে চোখ মুছিয়! পাটেলের স্ত্রী কহিলেন, «বেশ বেটা, 
সম্ন্যাসের পথে তুমি যখন যাবেই, যাও। আর তোমায় আমরা 
বাধা দেবো না। কিন্তু তোমায় আমি নিজ্জ সন্তানের মত দেখি, 
এভাবে কপর্দকহীন অবস্থায় তুমি যেতে পারবে না। আমার 
নিজের কাছে জমানো! রয়েছে পঞ্চাশটি মোনার মোহর । এগুলো 
তোমায় সঙ্গে নিতে হবে। খাওয়া-পরা আর আরামের জন্য 
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এগুলো! তুমি খরচ করবে। হ্যা, এতে তুমি আপত্তি ক'রো! না, 
বেটা।” 

“ঘোর আপত্তি আছে আমার। ঘর-সংসার ছেড়ে কাঙাল 
সন্যাসীর জীবন যে গ্রহণ করতে চলেছে, একগাদা মোহর সে কি 
করে কোমরে বেঁধে রাখবে? কেনই বা রাখবে? ছি-ছি এ 
প্রলোভন আমায় আপনার! যেন দেখাবেন না। তাছাড়া, এই তো! 
সেদিন নিজের অতিজ্ঞতা থেকে দেখলাম । সঙ্গে একটি কানাকড়ি$ 
নেই, অথচ ডাকাতের আমায় বিষ খাওয়ালে। । সোনার মোহর 
সঙ্গে থাকলে কি আর রক্ষে আছে ? না_-এসব দেবেন না £” 

সাশ্রুনয়নে বাড়ীর সবাই বংশীধরকে বিদায় দেন | সেহার্থ 
পাটেল গৃহিণী কিন্তু এক সময়ে এক কাণ্ড করিয়া বসেন। সামনেহ 
আসিতেছে প্রচণ্ড শীত খতু। তাই ঝুলিতে ভরিয়া বংশীধরের জন্য 
একটি জীর্ণ কাথা! দেওয়া হয়। পাটেল গৃহিণী গোপনে এই কাথাটির 
ভাজে পঞ্চাশটি মোহর তাড়াতাড়ি সেলাই করিয়া দেন । মনের একাস্ত 
ইচ্ছা, পথে অর্থের প্রয়োজন হইলে বংশীধর ইহার সদ্ধবহার করিবেন । 

অনেকটা দূর পথ চলিয়া আসিয়াছেন। হঠাৎ একসময়ে 
বংশীধরের হাতে ঠেকিল এ জীর্ণ কম্থার একপ্রাস্ত। স্থানটি যেন 
বড় ভারী ঠেকিতেছে। ভাজ খুলিয়া তো তাহার চক্ষু স্থির। 
দেখেন, পঞ্চাশটি মোহর গাদাগাদি করিয়। সেখানে সেলাই করিয়া 
রাখা হইয়াছে । 

মাতৃরূপিণী মহিলার এই স্নেহ নিদর্শন দেখিয়া চোখ ছুটি তাহার 
শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হইয়া আসে। কিন্ত কোনমতেই যে 
তাহার পক্ষে এগুলি গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পথ চালতে চলিতে 
স্থির করিলেন, অচিরে কোন দরিদ্র এবং যোগ্য পাত্রকে মোহরগুলি 
দান করিবেন। 

কয়েকদিন পথ চলার পর বংশীধর ওস্কারনাথে আসিয়! 
পৌছেন। পুরাণে বর্ণিত সুপ্রসিন্ধ জ্যোতিল্িঙ্গ এখানে বিরাজিত। 
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দর্শন করিয়া বংশীধরের আনন্দের সীম! নাই | দীর্ঘ সময় মন্দিরে 
ধ্যানজপ করিয়া কাটাইয়। দিলেন, নিবেদন করিলেন প্রাণের 
আকুতি । করজোড়ে কহিলেন, “প্রভু, অদৃশ্যলোক থেকে “তামার 
হাতছানিই আমায় ঘর-সংসার ত্যাগ করিয়েছে | দেখো ত্যাগ- 
বৈরাগ্য থেকে, তোমার আরাধনার পথ থেকে, কোনদিন যেন 
বিচ্যুত না হই।” 

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়! যায়, কাথায় সেলাই কর! স্ব্ণমুদ্রাগুলির 
কথা। সান্ুনয়ে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানান, “প্রভু, এ সোনার 
শৃঙ্খল আর যে সহা করতে পারছিনে। তোমার সত্যকার কোন 
দরিদ্র ভক্তকে এগুলে। দিয়ে দাও ।” 

মন্দির হইতে বংশীধর নামিয়া আসিয়াছেন, হঠাং প্রাঙ্গণের 
একপাশে তাহার দৃষ্টি পড়িল। এক দরিদ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবাবেগ 
জড়িত কে শিবস্তোত্র পাঠ করিয়। চলিয়াছেন-- জ্যোতির্ময়ায় 
পুনরুস্ডব বারণায়, দারিদ্র্য-ছুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়। 

বংশীধরের অস্তর হইতে কে যেন ডাকিয়া বলে,_ওরে এই তো 
তোর স্বর্ণমুদ্রার ভার লাঘব করার সুযোগ উপস্থিত, যোগ্যপাত্র 
যে সামনেই রয়েছে । 

নীরবে এঁ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পাশে কিছুক্ষণ তিনি বসিয়া থাকেন। 
তারপর স্তোত্রপাঠ সাঙ্গ হইলে সবিনয়ে নিবেদন করেন-_ 

“দ্বিজবর, দেবাদিদেব আপনার প্রার্থনা শুনেছেন | দারিদ্রা- 
ছুখ থেকে আপনাকে ত্রাণ করার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন 
কিছু অর্থ। আপনি তা গ্রহণ করুন ।” 

উত্তরে ব্রাহ্মণ কহেন, “দেখুন, নিজে আমি পরম আনন্দে আছি। 
শিবধামে বাস করি, আকাশবৃত্তিই আমার সম্বল। প্রভু নিজেই 
তাই নিত্যকার আহার জুটিয়ে দেন। আমার স্তোত্রপাঠ ও ধন- 
প্রীর্থন! সেজন্য নয় ।” 

“তবে কিলের জন্য ৷” 
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“আমার একটি কম্তা অনেক দিন বিবাহযোগ্য। হয়েছে। সম্প্রতি 
একটি পাত্রের সন্ধানও মিলেছে । কিন্তু আমার মত ভিক্ষুকের পক্ষে 
বিবাহের ব্যয় নির্বাহ করার মত টাকাকড়ি কই? তাই তো 
রোজ এখানে এসে মহেশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি ।” 

“আপনার প্রাথন! সফল হয়েছে, ছ্বিজবর।” বলিয়াই বংশীধর 
জীর্ণ কাথার সেলাই খুলিয়া ঝকৃঝকে একরাশ স্বরণসুদ্রা ব্রাক্মণের 
কৌচড়ে ঢালিয়া দেন। 

বিস্ময় বিস্কারিত নয়নে ব্রাহ্মণ তাহার কৌচড়ের দিকে তাকাইয়। 
আছেন। মুখে কোন কথা সরিতেছে না । 

বংশীধরের চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি। কহিলেন, “দ্বিজবর 
নিশ্চিন্ত মনে এগুলে। গ্রহণ করুন। এ অর্থ অতি শুদ্ধ কোন অসৎ 
উপায়ে অজ্জিত হয়'নি। কোন সম্পন্ন সং-গৃহস্থ এই মোহরগুলো। 
জমিয়েছিলেন | পুত্রাধিক ন্েহে তা আমায় দান করেছেন। আমি 
কাঙাল, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসের পথে বেরিয়েছি। এসব দিয়ে 
আমি কি করবো? বরং এ অর্থ আপনার মত ভক্ত দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের কাজে লাগুক । প্রভু জ্যোতিলিঙ্গের কপাতেই আমাদের 
এ যোগাযোগ সাধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই ।” 

অপার এশী কপার এই স্পশ পাইয়া, দারিজ্য-ছঃখ দহনের এই 
চমৎকারিত। দেখিয়! ব্রাহ্মণ একেবারে স্তব্ধ, আবেগ বিহ্বল। ছুই 
নয়নে তাহার কেবলি ঝরিতেছে পুলকাশ্রু। 


অতঃপর কয়েকদিন পদব্রজে পথ চলার পর বংশীধর উজ্জয়িনী 
তীর্থে আসিয়! উপস্থিত হন। প্রাচীনকাল হইতেই এখানকার 
মহাকাল মন্দিরের প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। তাছাড়া, সাধু সন্ন্যাসী ও 
ভক্ত গৃহস্থের! মহাকাল বিগ্রহকে পরম জাগ্রত বলিয়াও মনে করেন । 
পরমছংসজী বংশীধরকে এখানকার মন্দিরে শিবপঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপের 
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নির্দেশ দিয়াছিলেন। বংশীধর পরমনিষ্ঠায় সে নির্দেশ প্রতিপালন 
করেন। জপসিদ্ধির ফলে অন্তর তাহার পরম শাস্তিতে ভরিয়। উঠে, 
নৃতনতর অধ্যাত্ব-চেতনায় উদ্দীপিত হয়। 

প্রায় একমাস কাল তিনি মহাকাল মন্দির চত্বরে অবস্থান করেন । 
কচ্ছসাধন ও কঠোর তপস্তার জন্য মন তাহার আকুল । একাদি- 
ক্রমে পাঁচদিন কাটে নিরম্বু উপবাসের মধ্য দিয়া। অবশিষ্ট দিনগুলি 
আকাশবুত্তি করিয়াই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে এক বৃদ্ধ! 
চানাওয়ালী দিনাস্তে বশীধরকে একমুঠা ভিজা ছোল। দিয়া যাইত, 
তাহ। দিয়াই বৈরাগ্যবান তরুণ সাধক করিতেন ক্ষুধার নিবৃত্তি। 
দেবাদিদেব মহেশ্বরের ধ্যানজপে এসময়ে এমন গভীরভাবে তিনি 
নিমগ্ন থাকিতেন যে দিনরাত কোথ। দিয়া চালিয়া যাইত, হু'স 
থাকিত না। 

এই সময়ে আর একবার ঘটে তাহার জীবনের অন্যতম পথ- 
প্রদর্শক পরমহংসজীর আবির্ভাব । পরমহংসজী কহেন, “বৎস, এখানে 
আর তোমার থাকার প্রয়োজন নেই। তাড়াতাড়ি উত্তর ভারতের 
গঙ্গাতীরের দিকে অগ্রসর হও । বিঠৌরে বাল্সীকি তপোবনে রয়েছেন 
অশেষ শাস্ত্রবেত্তা, প্রবীণ সাধক, রাঘবেন্ত্র ব্বামী। তার আশ্রয়ে 
কিছুকাল বাস ক'রে শাস্ত্রের উচ্চতর পাঠ তুমি আয়ত্ত ক'রে নাও। 
তোমার সাধন প্রস্ততির এ হবে একটা বড় অঙ্গ। আরও একট! 
কথা। পথে আজকাল নান গোলযোগ হচ্ছে, হঠাৎ কোন বিপদে 
পড়লে ঘাবড়ে যেয়ো না। প্রভু মহেশ্বর তোমায় রক্ষা করবেন ।” 

কয়েকজন পথচারীর সহিত মিলিত হইয়া! বংশীধর সিদ্ধিয়া 
রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছেন। এখানকার শাঁসনব্যবস্থায় তখন 
চরম বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ । উত্তরাধিকারীর! সিংহাসনের দাবা 
নিয়। উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে চলিয়াছে চক্রীদের যড়যন্ত্র 
গ্রেপ্তার ও নিধ্যাতন। সন্দেহবশে বংশীধরও কয়েকজন সঙ্গীসহ 
ধৃত হছন। নিক্ষিপ্ত হন কারাগারে । কয়েকদিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ 
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নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। ইহার 
কয়েকদিন পরেই বিস্ধ্যাচলের তীর্থাদি পরিক্রমা করিয়া বংশীধর 
কানপুরের কাছে বিঠৌরে উপনীত হন । 


সুপ্রাচীন যুগে মহধি বাল্ীকির আশ্রম বিরাজিত ছিল আধুনিক 
বিঠোরের সংলগ্ন পবিত্র ভূমিতে । আদিকবির পুণ্যময় স্মৃতিকে 
জনমানসে চির উজ্জ্বল রাখার জন্য পণ্ডিতবর রাঘবেন্দ্রজী এখানে 
একটি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের চতুষ্পাঠী খুলিয়াছেন, নাম বাল্মীকি 
তপোবন। 

এখানে পেঁছিয়াই বংশীধর রাঘবেন্দ্রজীর চরণে প্রণত হইলেন, 
নিবেদন করিলেন অন্তরের আকাতক্ষ। | দিব্যকাস্তি, বৈরাগ্যবান এই 
্রক্মচারীকে দেখিয়া আচীর্ধ্য গ্রীত হইলেন। ছুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করার পর প্রসন্ন কণ্ঠে কহিলেন, “বৎস, এ আশ্রমে তোমায় আমি 
আশ্রয় দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে এ আশাও পোষণ করছি, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার 
সঙ্গে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তুমি তৈরী করবে তোমার অধ্যাত্মজীবনের 
শান্ত্র-ভিত্তি |” 

বিঠৌরের এই আশ্রমে বংশীধর তিন বংসরকাল অধ্যয়ন করেন । 
তাহার অমানুষী মেধা, প্রতিভ। ও শ্রমনিষ্ঠা দেখিয়।৷ আচাধ্যের বিস্ময়ের 
অবধি নাই|। পরম যত্বে নিজের অধীত বিদ্যা তাহাকে শিখা ইতে 
থাকেন। 

এই সময়ে ঘটনাচক্রে একদিন বংশীধর তাঁহার অসাধারণ গুরু- 
ভক্তির পরিচয় দ্বেন। আচার্য রাঘবেন্দ্রজী সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই 
শিষ্যদের নিয়! গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন। সেদিনও গিয়াছেন। 
বর্ষার প্লাবন দেখ! দিয়াছে কিছুদিন যাবৎ | স্ফীতকায়া গঙ্গ। খরবেগে 
বহিয়া চলিয়াছে। আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র আনন্দ কলরব করিতে 
করিতে স্নান শুয় করিয়া দিল। একটু পরেই দেখা গেল, ইহাদের 
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একজন প্রবল আ্োতের টানে ভাসিয়৷ চলিয়াছে। রক্ষার কোনই 
উপায় নাই। কিংকর্তব্যবিষূঢ় হইয়া সবাই শঙ্কিত হাদয়ে এ অসহায় 
ছাঞএটির দিকে তাকাইয়া আছে। 

চরম বিপদের আর দেরী নাই। ক্ষণকাল পরেই অবসন্দেহ 
ছাত্রটি গঙ্গাগর্ডে ডুবিয়া যাইবে । রাঘবেন্দ্র আচার্য উত্তেজিত স্বরে 
ছাত্রদের কহিলেন, “পুরাণে তোমর! তো! গুরুভক্তির কত কথাই 
পড়েছে । তোমাদের ভেতর এমন একজনও কি নেই যে গুরুর 
আশ্রিত এ যুবকটিকে উদ্ধার করে আনতে পারে ?” 

বংশীধর নীরবে উঠিয়। দাড়ান, মুহূর্ত মধো ঝাপাইয়। পড়েন বর্ধা- 
বিক্ষুব্ধ উত্তাল গঙ্গায় । সম্তুরণে চিরদিনই তিনি পটু, দেহের শক্তি ও 
সাহসও যথেষ্ট । শ্োতের অন্ুকুলে প্রায় এক ক্রোশ সাতরাইয়৷ 
গিয়া শেষটায় বিপন্ন ছাত্রটিকে ধরিয়া ফেলিলেন, টানিয়া৷ আনিলেন 
তীরের দিকে । 

ইতিমধো রাত্রির অন্ধকার গঙ্গার ছুইকুল ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
আচাধ্য রাঘবেন্্রজী মশাল হাতে, অন্যান ছাত্রদের সঙ্গে নিয়া, 
বংশীধর ও তাহার সহপাঠীকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন । অবশেষে 
তাহাদের দেখ মিলিল। সকলে হাফ ছাড়িয়। বাচিলেন। 

বার বার আশীর্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, “বংশীধর, তুমি 
ধন্ত। তোমার মত অস্তেবাপী পেয়ে আচার্য্য হিসেবে আমি গর্ব্ব 
বোধ করছি । তোমার এই গুরুতক্তি, পরহিতে প্রাণ বিপন্ন করবার 
এই মহৎ প্রয়াস সবাইকে উদ্বদ্ধ করুক, এই আমার কামনা 1৮ 


শীল্তচ্চায় অনেকদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এবারে বংশীধরের 
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে যোগসাধনার আকাক্ষা ৷ জ্ঞান সাধনার উপর 
বেশী ঝোঁক থাকিলেও ঈশ্বরলাভের অন্থান্ত শান্ত্রসম্মত পথের 
অভিজ্ঞতাও তিনি পাইতে চান। এবার তাই বিঠৌর ত্যাগ করিয়! 
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তিনি উপনীত হন হিমাঁলয়ে, উচ্চকোটির যোগীমহাত্বাদের অনুসন্ধান 
শুরু করেন। কয়েকদিন হরিদ্বার কন্খল ও হষিকেশে কাটাইয়া 
অবশেষে আসিয়া পৌছান কেদার বদরীর মহাতীর্ঘে। 

এখানে থাকাকালে সংবাদ পান, নীচে বিষুলপ্রয়াগের পর্ববতগুহায় 
হঠযোগে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ বাস করেন। বড় ছূর্গম ও জনহীন 
সেই অঞ্চল। বহু ছুখ কই ও পথশ্রম স্বীকার করিয়া বংশীধর 
যোগীবরের গুহায় গিয়া উপস্থিত হন। ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের 
পর ব্যক্ত করেন মনের অভিলাষ । এই যোগীর কৃপায় ও নিজের 
অনন্ত নিষ্ঠায় কয়েক বংসরের মধ্যে হঠযোগে তিনি পারঙ্গম হইয়া 
উঠেন। 

হঠযোগের ফলে বংশীধরের দেহকাস্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, দেহে 
মনে উদ্ভুত হয় এক অভূতপূর্ব শক্তি। সিদ্ধাই ও যোগসামর্থ্যও 
ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কিন্তু এসব কোন কিছুতেই বংশীধরের 
শাস্তি নাই, আনন্দ নাই। এতকালের পরিব্রাজন, তপস্যা ও 
শীস্তচর্চার মধ্য দিয়। ঈশ্বরলাভের জন্য, ব্রহ্মসাক্গাৎকারের জন্ত, মন 
তাহার উদগ্র অধীর হইয়। উঠিয়াছে__পরম প্রাপ্তির সম্কল্প হইয়াছে 
দৃঢতর। কিন্তু হঠযোগের সাধনক্রমের মধ্য দিয়া জীবনের সেই 
লক্ষ্যে তো! পৌছিতে পারিতেছেন না । 

নিরপেক্ষ মন নিয়। দিনের পর দিন ভরিয়া দেখিলেন, নিজের 
সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণও কম করিলেন না। চিত্তের যে শুদ্ধতা, 
প্রশান্তি ও স্থর্য্য সাধিত হইলে পর] চৈতন্যের উদয় হয়, হঠযোগের 
সাধনায় তাহা লাভ করা হর! বরং এই যোগ সাধনার ফলে যে 
সিদ্ধাই ও বিভূতির স্ফুরণ হয়ঃ তাহার ফলে নবীন সাধকের আত্মা- 
ভিমান বাড়িবারই আশঙ্কা! থাকে । হাদয়ে তাহার এবার দৃঢ় প্রতীতি 
জন্মিল, রাজযোগের পথ ছাড়া পরমপ্রাপ্তির অন্য পথ নাই। এবার 
সেই রাজযোগের রাজপথই তিনি অনুসরণ করিবেন একাস্ত নিষ্ঠায়। 

অতঃপর শিক্ষাদাতা হঠযোগী মহাত্বাকে অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা 
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জানাইয়! বংশীধর বিষুপ্রয়াগ হইতে বাহির হইয়া পড়েন। উপস্থিত 
হন হাষিকেশে। 

হৃষিকেশে তখন গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমের খুব প্রসিদ্ধি। এই 
আশ্রমে স্বামী পূর্ণাশ্রম ও সতুয়া স্বামী নামে ছুই মহাত্মা অবস্থান 
করিতেছেন । বেদান্তের ব্রহ্গাত্বজ্ঞান ও রাজযোগের ব্যাখ্য। বিশ্লেষণে 
ইহারা পাঁরঙগম| ইহাদের সান্নিধ্য ও সাহায্য পাইবার জন্য বংশীধর 
গোবিন্দ-গুরুজী আশ্রমে আশ্রয় নিলেন। 

সুদর্শন, শাস্ত্রবিদ্‌, বংশীধর অল্পদিনের মধ্যেই প্রবীণ স্বামীজীঘয়ের 
অত্যন্ত ন্েহভাজন হইয়! উঠেন। নবীন সাধক হঠযোগে পারদর্শী 
হইয়া আসিয়াছেন, এজন্য স্বামীজীরা আদর করিয়া তাহার নাম 
দেন__বারভদ্র। এখানকার শাস্্রচ্চা ও সাধন-অন্ুকুল পরিবেশে 
পরমানন্দে বংশীধর প্রায় তিন বৎসর কাটাইয় দেন । 

এই সময়ে আবার একদিন তাহার সম্মুখে আবিভূত হন 
তাহার চিরকল্যাণকামী পরমহংস মহারাজ, প্রদান করেন তাহাকে 
প্রয়োজনীয় নির্দেশ । 

প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে পরমহংসজী বলেন, “বৎস বংশীধর, তোমার 
ব্রহ্মলাভের আকুতি দেখে, শাস্ত্রবুৎপত্তি দেখে, আমি আনন্দিত 
হয়েছি। ইতিমধ্যে হঠযোগ-সাধন তুমি নিয়েছে৷ ভালোই করেছে৷ । 
হঠযোগে ব্রন্মলাভ হয় না, কিস্ত ব্রন্মলাভের জন্য ছুশ্চর তপস্তা করতে 
হয়--তাতে অবশ্যই সাহায্য হয়। দেহ হঠযোগ-কুশল ও দৃঢ় থাকলে 
কৃচ্ছ, ও ত্যাগ বৈরাগ্যের প্রস্ততি ভালোভাবে গড়ে ওঠার অবকাশ 
পায়। কিন্তু বংস, সদাই ছৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যুল লক্ষ্যের ওপর | 
আর সে দৃষ্টি যে তোমার আছে, তা আমি জানি। রাজযোগই 
তোমার আসল পথ, এ পথ নিজেই তুমি খুঁজে নিতে বেরিয়েছো 
এট বড় আনন্দের কথা | হ্যা বংস, এবার তোমায় আমি একট 
নৃতন নির্দেশ দেবে11” 

“মহারাজ, আপনার আশীর্ববাদই আমায় এগিয়ে দিচ্ছে ধাপে 
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ধাপে । আপনার কল্যাণ কামনা আমায় সতত রক্ষা করছে বন্মের 
মত। আপনার যে কোন নির্দেশ আমার শিরোধাধ্য |” যুক্তকরে 
নিবেদন করেন বংশীধর | 

“বৎস, সময় হয়ে এসেছে । তোমার চিহিত সদ্গুরু তোমার 
প্রতীক্ষায় বসে আছেন। অবিলম্বে তুমি কাশীধামে যাও । সেখানে 
গুরুর কাছে তত্বজ্ঞান লাভ করে৷ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ক'রে জীবন 
তোমার সফল হয়ে উঠুক! 

পরমহংসজীর নির্দেশপালনে বংশীধর আর বিলম্ব করেন নাই। 
দীর্ঘদিনের তিতিক্ষা, তপস্তা ও প্রত্যাশা সফল করার জন্য তিনি 
উপনীত হন কাশীধামে । 


আনন্দদায়িনী কাশী বিদ্যাদায়িনী কাশী--মোক্ষদায়িনী কাশী । 
যুগ যুগ ধরিয়! শাশ্বত ভারতের ললাটে শুচিশুভ তিলকরূপে জল্জ্বল্‌ 
করিতেছে এই পুণ্যম্য়ী তীথনগরী। বিশ্বনাথ আগ অন্পপূর্ণার লীলা- 
নিকেতন এই কাশীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে গঙ্গার পবিজ ধার? 
আর রহিয়াছে অগণিত ব্রন্মবিদ্‌ পুরুষদের তপস্ার অনন্ত প্রবাহ । 
তেজ:পুঞ্জকলেবর ব্রহ্মবিদ্‌ মহাত্মা, ব্রদ্মচারী সাধকদল ও মুমুক্ষুদের 
দর্শন যেমন এখানে পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় শাস্ত্রবিদ আচার্য 
আর সনাতন ধন্ম ও সমাজের বিশিষ্ট ধারক বাহকদের | এখানকার 
কত মঠে মন্দিরে সোৎসাহে চলিতেছে বেদান্ত ও ব্রহ্মবিদ্তার অনুশীলন, 
আবার কত বড় বড় ধন্মসভায় অন্ধুষ্ঠিত হইতেছে নান দেশ হইতে 
আগত তর্ক-শুরদের বিচার দছ্বন্ব। অধ্যাত্-জীবন আর সারস্বত 
জীবনের মিলিত আলোকচ্ছটায় এই পুণ্যময়ী নগরীর দিকৃ-দিগস্ত 
উদ্ভাসিত। তাই এই কাশীধামে উপনীত হইয়া বংশীধরের আনন্দের 
অবধি নাই। 

কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি নগরীর শ্রেষ্ঠ মঠ মন্দির গীঠস্থান 
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ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি দর্শন করিয়া বেড়ান। আশ্রয়ের স্থান কোথাও 
মিলে নাই, ব্রহ্মচারী বেশে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ান, সত্রে একবেল৷ 
আহার জুটিয়! যায়, তারপর নিশাযোগে দশাস্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে 
ঘাটিয়ালদের ছাতার নীচে শয়ন করিয়। গভীর নিদ্রায় ঢলিয়া পড়েন । 

কাশীতে তখন শক্তিধর মহাত্মাদ্বয় তৈলঙ্গ স্বামী ও তাস্করানন্দের 
খুব প্রসিদ্ধি। বংশীধর সাগ্রহে ই'হাদের দর্শন করিলেন, ভক্তিভরে 
প্রণাম নিবেদন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন । 

অন্তরে তাহার বড় প্রশ্ন-_কোথায় তাহার চিহ্ত সদ্গুরু ধাহার 
নিকট হইতে নিবেন সন্যাস দীক্ষা, ধাহার চরণে চিরতরে করিবেন 
আত্মসমর্পণ । মনপ্রাণ তাহার রাজযোগের সাধন গ্রহণে উন্মুখ হইয়া 
উঠিয়াছে। এ সাধন যিনি দ্রিবেন তাহাকে একাধারে হইতে হইবে 
বৈরাগ্যবান, তপস্তাঁপরায়ণ, বেদাস্তের অদ্বৈত বিচারে পারঙ্গম এবং 
রাঁজযোগের নিগুঢ সাধনায় সিদ্ধকাম। যে সাধন-প্রস্তাতি এ যাবৎ 
বংশীধরের জীবনে গড়িয়া! উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিয়! তুলিতে 
হইলে এমনি এক মহাআকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। 

পরমহংসজী আশ্বাস দিয়াছেন, এই কাশীধামেই গুরু তাহার জন্য 
অপেক্ষমান | ব্রহ্মবিদ্‌ পুরুষের এ আশ্বাসবাণী তো কখনো! মিথ্য। 
হইবার নয়। আশায় আশায় দিন গুণিতে থাকেন বংশীধর | 

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, গঙ্গাতীরে মহাযোগী অহল্যাবাঈর 
প্রতিষ্ঠিত মঠে এক পরমজ্ঞানী অশেষ শাস্ত্রবেত্তা মহাপুরুষ অবস্থান 
করেন। বিশেষ করিয়া বেদাস্ত বিচারে ও রাজযোগের সাধনায় 
তাহার তুল্য ব্যক্তি সমকালীন উত্তর ভারতে কেহ নাই। 

প্রত্যুষে গল্গান্নান সারিয়৷ ভন্ম-ভূষিত ললাটে, প্রদীপ্ত ভাস্করের 
মত সন্যাসীবর গৌড়ম্বামী অহল্যাঘাটে শিষ্তগণ সহ বলিয়া আছেন । 
তুরহ শান্্রতত্ব ও সাধনতত্বের ব্যাখ্যা ও আলোচন। চলিয়াছে । আর 
প্রবীণ অন্তরঙ্গ শিষ্যের৷ তৃষ্ণার্ত চাতকের মত স্বামীজীর অমৃতবাণী 
শবণ করিতেছেন। 
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অনেকক্ষণ যাবৎ এই তত্বালোচনা শুরু হইয়াছে । মগুলীর এক 
কোণে বংশীধর নীরবে নিনিমেষে প্রজ্ঞানঘন দিব্যোজ্জল যৃত্তির দিকে 
চাহিয়া আছেন | সর্ধ অস্তর দিয়া উপলব্ধি করিতেছেন,-- যে পরম 
বস্তলাভের জন্য তিনি সংসার ছাড়িয়াছেন, ভিখারীর মত দেশ 
দেশাস্তরে ঘুরিয়া মরিতেছেন, তাহ! এই মহান পুরুষেরই করায়ত্ত। 
আত্মসমর্পণ করিতে হয় তো৷ এমন মহাত্মার চরণেই করিতে হয় । 

শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও আলোচনার শেষে বংশীধর উঠিয়া দাড়ান, 
আচার্য্য গৌড়স্বামীর পদপ্রান্তে ভক্তিতরে লুটাইয়। পড়েন। তারপর 
নিজের পরিচয় দিয়া করজোড়ে নিবেদন করেন তাহার অন্তরের 
আকাজ্ষা__“প্রভু, সার দক্ষিণ ও উত্তর ভারত পরিক্রমা করে এই 
অভাগার জীবনতরী আজ আপনার চরণপ্রান্তে এসে ঠেকেছে। 
আপনি এর ভার নিন। কৃপা করে আমায় সন্ন্যাস দান করে, খুলে 
দিন মোক্ষপথের দ্বার ।” 

অনিন্দ্যসুন্দর যুবক, চোখে-মুখে প্রতিভ! ও সাধন-নিষ্ঠার 
ছাঁপ। আচাধ্য গৌড়স্বামী মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ বংশীধরের দিকে 
চাহিয়া আছেন। তারপর প্রশান্ত স্বরে প্রশ্ন কর! শুরু করেন। 
কি তাহার নাম, বংশপরিচয়, কোথায় কোন্‌ আচার্যের কাছে কোন্‌ 
কোন্‌ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোন্‌ সাধন নিয়া! কতটা অগ্রসর 
হইয়াছেন, খুঁটিনাটি সকল তথ্যই ন্বামীজী মহারাজ জানিয়া নিলেন। 

শান্ত্রালাপ শুরু করিতেই দেখ! গেল, বয়সে তরুণ হইলেও 
বশীধর একজন অসামান্য শাস্ত্রবেত্তা | দীর্ঘদিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের 
সহিত জ্ঞানানুশীলন তাহার জীবনে যুক্ত হওয়ায় ত্রহ্মকার! বৃত্তির 
এক বিরাট আধার রূপে সে পরিণত হইয়াছে । বহুদিন যাবং 
অন্তরে অন্তরে ব্রহ্ম-সাধনার এমনি এক উপযুক্ত অধিকারী পুরুষের, 
এমনি এক উত্তরম্থরীর প্রতীক্ষার ছিলেন গৌড়ন্বামী । 

তৃপ্তি ও প্রসন্নতায় আচার্য্যের স্থগৌর আননখানি প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্ত বংশীধরকে তাহার এ ভাবাস্তর বুঝিতে দিলেন না। 


৩ 


১৯৪ ভারতের সাধক 


কণ্ন্বরে গান্তীর্ধ্য টানিয়া আনিয়া কহিলেন, “বৎস, উত্তম কথা। 
আমি তোমায় আমার কাছ থেকে সঙম্গ্যাস নেবার সুযোগ দেবো | 
কিন্ত তার আগে কয়েকটা মাস আমার কাছে নৃতন করে তোমায় 
বেদান্তের পাঠ নিতে হবে। তোমার গ্রহণ ক্ষমতা যদি সন্তোষজনক 
হয়, তবেই তোমায় দীক্ষা দেবো, নতুবা আর কোথাও তোমায় 
যেতে হবে|” 

বংশীধর তে। আকাশের টাদ হাতে পাইলেন। বুঝিলেন, আচার্য্য 
তাহাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিয়া নিতে চান। বেশ, তাহাতেই 
তিনি সম্মত। 

আচাধ্য গৌড়ম্বামী আবার কহেন, *্যা বৎস, আর একটা 
কথা । আমার এ আশ্রমে এখন তোমার স্থান হবে না। তুমি 
যেমনভাবে দিনাতিপাত করছো, তাই করে যাবে । আর প্রতিদিন 
ছুই বেল আশ্রমে এসে গ্রহণ করবে তোমার পাঠ।” 

“যে আজ্ঞে মহারাজ । আপনার নির্দেশ আমার শিরোধার্্য”। 
আচার্্যকে প্রণাম জানাইয়া নিব্বিকার চিত্তে বংশীধর স্থান ত্যাগ 
করেন। 

এবার গৌড়ম্বামীর তক্ত শিষ্বদের মধ্যে শুরু হয় মু গুঞ্জন। 
আচার্ধ্য কৌতুহলী হইয়। প্রশ্ন করেন, «তোমরা কি আমায় কিছু 
বলতে চাও ?” 

“হ্যা, প্রভূ, আমাদের একট। নিবেদন আছে ।৮ সবিনয়ে 
বলেন এক প্রধান শিশ্ত। “আপনার এই বৃহৎ আশ্রমে স্থানের 
অভাব বিন্দুমাত্র নেই, রাজকীয় ভাগার! তো প্রায়ই লেগে আছে। 
তবে নবাগত ব্রম্মচারীটিকে এখানে স্থান দিলেন ন1 কেন, বুঝতে 
পারছিনে। ওকে তো! বৈরাগ্যবান ও তপস্তা-পরায়ণ বলেই মনে 
হলো ।” 

“ঠিকই বলেছো! | এ যুবকটির ভেতর বিরাট সম্ভাবনা লুকিয়ে 
রয়েছে। আধার বড় ও শুদ্ধ বলেই তে। পরীক্ষা হবে কঠোরতর। 


বিশ্তদ্ধানম্দ সরস্বতী ১৯৫ 


সত্রের শুকনে! রুটি খেয়ে আর ঘাটিয়ালের ছাতার নীচে রাত্রিবাসি 
করে আরো কিছুদিন কাটিয়ে দিক। ত্যাগ বৈরাগ্যের শোধন ওকে 
পাঁকা সোনায় পরিণত করুক | এটাই আমি চাই। 

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গৌড়ন্বামী আপন মনে কহিতে থাকেন, 
“ভালো মন্দের কথা নয়_-তবে একটা পরিবর্তনের স্চন! কিন্তু দেখা 
যাচ্ছে । কাশীর মঠ-মন্দির ও বিগ্ভাকেন্দ্রে এতদিন দক্ষিণী দণ্তী 
সন্ন্যাসীদেরই ছিল একচেটিয়া নেতৃত্ব । উত্তর ভারতের এই প্রতিভাধর 
মুবকটি সেই ধার! এবার পাল্টে দেবে বলে মনে হচ্ছে” 

পরের দিন হইতেই বংশীধর গৌভ়স্বামীর কাছে পাঠ নেওয়। শুরু 
করেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যময় পথে জীবনযাত্র। তাহার আগেকার মতই 
চলিতে থাকে। 

গৌরকাস্তি, সমুন্নত দেহ, প্রতিভা-সমুজ্জল বংশীধরের প্রতি 
এসময়ে অনেক মঠ-মগুলীর মোহান্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নানা 
প্রলোভন দেখাইয়া এই শান্ত্রবিদ্‌ তরুণকে তাহারা দলে ভিড়ানোর 
চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই হয় ব্যর্থ । 
গীড়ম্বামী এখন বংশীধরের জীবন-আকাশের ঞ্বতারা, অনম্বা- 
নষ্ঠায় এই কপালু আচার্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অধ্যাত্মপথের 
মভিযাত্রায় তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন । 


উত্তর ভারতে তখন সিপাহী যুদ্ধের ঘোর তাগুব চলিয়াছে। 
বারাণসীতেও এই সময়ে বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ দেখা দিতে থাকে। 
শাস্তিরক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলে একদল গোর] সৈশ্ত মোতায়েন 
বাখেন। কিছু সংখ্যক সেন মাঝে মাঝে গঙ্াবক্ষে টহল দিয়। 
বড়ায় - সেদিনও তাহারা নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইংরেজ সেনার 
মাবির্ভাব দেখিয়া! ঘাটের লোকজন ভয়ে দূরে সরিয়। পড়িয়াছে। 
এমন সময়ে বংশীধর ঘুরিতে ঘুরিতে নদদীতীরে আসিয়া উপস্থিত। 


১৪৬ ভারতের সাধক 


নির্জন ঘাটে কে এই লোকটি, কি তাহার অতিসন্ধি? বজরার 
ইংরেজ সৈনিকের সন্দিহান হয়, তাড়াতাড়ি তীরে নামিয়া আসে। 
বহির্বাস-পর! অর্ধনগ্জ বংশীধরের সম্মুখে তাহার! সঙ্গীন উচাইয়া ধরে, 
ভাঙ্গা-ভাঙ্গ৷ হিন্দিতে নান! প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিতে থাকে | বংশীধরও 
যথাযথ উত্তর দেন | এই প্রাশ্নোতরের মন্মার্থ_ 

“ওহে, একলাটি এখানে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছে! কেন, বলতো ?” 
গোরা সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করে। 

«কেন, আমায় দেখে কি বিদ্রোহী বলে মনে হচ্ছে? পরিচ্ছদ 
দেখে বুঝতে পারছো না যে আমি একজন ভিক্ষাজীবী সাধু?” 
-_ বংশীধর মুচকি হাসিয়া উত্তর দেন। 

বংশীধরকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, তাহার সপ্রতিভ 
হাসি দেখিয়া! গোরারা একটু আশ্বস্ত হয়, বলে-_“না, তোমায় দেখে 
মনে হচ্ছে তুমি বদমায়েস নও । তুমি সাধু- জ্যোতিষী । আচ্ছাঃ 
তুমি জ্যোতিষী গণনা! করতে পারো ?” 

কি তোমাদের প্রশ্ন বলই ন। সাহেব, একবার চেষ্টা করে দেখি 
পারি কিন” সকৌতুকে বলেন বংশীধর | 

“দ্যাখো, সাধু, এলাহাবাদে এখন জোর লড়াই চল্ছে। বিদ্রোহী 
সিপাইরা ইংরেজ সরকারের কেল্লা থিরে ফেলেছে । আমরা বড় 
তুশ্চিন্তায় আছি । বলতে পারে। এ কেল্লার পতন ঘটেছে কিন1 ?” 

“খুব পারি। আচ্ছা তোমরা আমার পায়ের কাছে মাটির 
দিকে তাকিয়ে দেখতো । কি দেখছে? পিঁপড়ের সারি মাটির 
একটা উঁচু চক্রের চারপাশ ঘিরে রয়েছে, তেতরে ঢুকছে না, তাই 
না? এলাহাবাদ ছুর্গের অবস্থাও এমনি । সিপাইরা হছূর্গ অবরোধ 
করেছে, কিন্তু ঢুকে পড়ার মত শক্তি সঞ্চয় এখনে। করে নি” 

গোরা সৈনিকের! এ সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। বলে, “সাধু, 
তুমি বড় ভালে! লোক । আচ্ছা যাও, তুমি তোমার খুশী মত নদ্দীর 
ঘাটে চলাফেরা করতে পারো |” 


বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী ১৪৭ 


নিবিবকার চিত্তে বংশীধর ঘাটের এক কোণে বসিয়া পড়েন, 
তারপর ধ্যান-ভজনে রত হন। 


কয়েকমাস গত হইয়াছে । সাধন স্বাধ্যায় ও গুরুসেবার মধ্যে 
দিয় বংশীধর আচার্য গৌড়ম্বামীর আরে! ঘনিষ্ঠ আরে। প্রিয় হইয়। 
উঠিয়াছেন। পরীক্ষার কয়েকটি পর্ধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। গুরু 
এবার নবীন তপন্বীকে সন্ন্যাস দীক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিলেন। 
উত্তরায়ণের পুণিমায়, শুভ নক্ষত্রে, এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। 
বংশীধরের সন্গ্যাস নাম হইল- বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী। 

অলৌকিক মেধ! প্রতিভার অধিকারী, সং ব্রাহ্মণকুলে জাত 
এই নবীন শিষ্ত। গুরু মনে মনে স্থির করিয়াছেন তীাহাকেই 
করিবেন গদির উত্তরাধিকারী, তাহার সন্ন্যাসী মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ- 
নেতা | কাশীধামের সারম্বত সমাজে ও শান্ত্রবিদূ সন্গ্যাসী সমাজে 
যাহাতে সে শীর্ষস্থানীয় হইয়া উঠে, সে প্রস্ততি সাধনেও গৌড়ন্বামী 
কোন ত্রুটি রাখিলেন না। প্রাচীন শাস্ত্র ও অধিবিষ্ভায় তাহাকে 
পাঁরঙ্গম করিয়। তুলিতে লাগিলেন । 

মীমাংসা দর্শন, বেদাস্ত, প্রাচীন ও নব্যন্ায়, কপিল দর্শন, 
শৈবতন্ত্র, প্রভৃতির মূল, প্রকরণ, টীক। ভাম্ত বিশুদ্ধানন্দ সরন্বতী 
একে একে আয়ত্ব করিয়া ফেলেন। কয়েক বংসরের মধ্যে গুরু 
তাহাকে নিজন্ব সন্গ্যাসী সম্প্রদায়ের অধ্যাপন! কার্যেরও দায়িত্ব 
অর্পণ করেন। 

কাশী ও উত্তর তারতের শাস্ার্থ বিচারসভাগুলিতে অশেষ শান্ত 
বিদ্‌ বিশুদ্বানন্দ মহারাজ আবিভূতি হইতেন জ্বলস্ত পাবকের মত। 
শাস্ত্রের নিহিতার্থ উদ্ঘাটনে, সনাতন ধর্মের বিজয়কেতন সংস্থাপনে 
তিনি ছিলেন এক অপ্রাতদ্বন্বী নেতা । কাশীর মঠ মণ্ডলী আখড়া 


১৪৮ ভারতের সাধক 


ও গৃহীমণ্ডল যেখানেই বিশুদ্ধানন্দ যাইতেন, লাত করিতেন সকলের 
স্বতঃকচর্ত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম । শিষ্যের এই সাফল্যে আচার্য্য গৌড়স্বামীর 


আনন্দের সীমা নাই। 


এ সময়ে মণ্ডলীর সকল সন্ন্যাসীকে একদিন তিনি সমবেত 
করিলেন, ঘোষণা করিলেন,-তাহার দেহান্তের পর বিশুদ্ধানন্দ 
সরত্বতীই হইবেন মঠ-মণ্ডলীর মোহাস্ত এবং পরিচালক । তাই 
যতদিন এই মহাত্মা জীবিত ছিলেন, মঠের ভাবী উত্তরাধিকারী 
বিশুদ্ধানন্দের আচার-আচরণ ও আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে 
ছিল তাহার স্ুৃতীক্ষ দৃষ্টি । প্রিয় শিষ্যের অন্তরে আত্মাভিমান যেন 
কখনো না আসে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের সাধনায় তাহার জীবন যেন 
সদাই থাকে সমুজ্জল, এ জন্য তাহার সতর্কতার অবধি ছিল না। 
মঠের একদিনকার একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় ইহার প্রমাণ মিলে ।-- 

বিশুদ্ধানন্দের আগমনের কয়েকবৎসর পুর্বে আচার্য্য গৌড়স্বামী 
তিনজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গ্যাস দেন। ইহাদের মধ্যে স্বামী বিশ্বরূপ 
ছিলেন প্রবীণতম এবং গুরুদেবের সর্ধ্বাপেক্ষা সেহভাজন। সেদিন 
একটি তত্বের মীমাংস! নিয় বিশুদ্ধানন্দের সহিত স্বামী বিশ্বরূপের 
বিতর্ক উপস্থিত হয়। উভয়েই দক্ষতার সহিত শাস্ত্র প্রমাণ 
উপস্থাপিত করিতে থাকেন এবং অবশেষে বিশুদ্ধানন্দই জয়ী হন। 
কিন্তু বিতর্কের কালে হঠাৎ এক সময়ে বিশুদ্ধানন্দ শাস্তভাব হারাইয়া 
ফেলেন, ক্রুদ্ধন্বরে প্রধান গুরুত্রাতাঁকে কিছু কড়া কথাও তাহাকে 
বলিতে শুন যায়। 

এভাবে বিশুদ্ধানন্দ তাহার চিত্তের প্রশান্তি হারাইবেন, গুরু 
তাহা! ভাবিতে পারেন নাই। তাই ছঃখিত অন্তরে তাহার দিকে 
একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি তুষীতার অবলম্বন করিলেন, 
দীর্ঘ সময় কাহারে। সহিত কোন বাক্যালাপ করিলেন ন। 


বিশুদ্ধানম্দ সরস্বতী ১৯৯ 


বিশুদ্ধানন্দ বুঝিলেন, সাময়িক উত্তেজনা বশে গুরু-মহার়াজের 
অন্তরে আজ তিনি আঘাত দিয়াছেন। তখনি ছুটিয়। গিয়া আচার্ধ্য 
গৌড়ন্বামীর পদতলে পতিত হইলেন, ক্ষম! ভিক্ষা করিলেন অকু 
চিত্তে। দৃঢ়ম্বরে কহিলেন, “প্রভু, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে 
আমি কথ দিচ্ছি, ম্বামী বিশ্বরূপজীকে এখন থেকে আমি পরমপুজ্য 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই দেখবো, আজীবন গুরুজ্ঞানে তার সেবা করে 
যাবো। এতে কোনদিনই অন্থথ। হবে না।” 

এ অঙ্গীকার বিশুদ্ধানন্দ কোনদিন বিস্মৃত হন নাই, উত্তরকালে 
অক্ষরে অক্ষরে ইহা পালন করিয়া গিয়াছেন। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য গৌড়ন্বামী ইহলোক ত্যাগ করিয়। যান। 
সন্গ্যাসী মণ্ডলীর সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বিশুদ্ধানন্দকে তাহার 
উত্তরাধিকারীরূপে বরণ করেন, কিন্তু আপত্তি উঠে বিশুদ্ধানন্দজীর 
দিক হইতে । প্রবীণ গুরু-ভ্রাতা বিশ্বরূপজীর চরণে প্রণাম করিয়া 
তিনি বলেন, “মগুলীর সবাকার স্নেহ ও সমর্থন আমার ওপর আছে 
জেনে আমি আনন্দিত, গৌরবান্বিত। কিস্তু আপনি বর্তমান থাকতে 
আমি এ পদাধিকার গ্রহণ করতে পারি নে। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, 
আপনিই এ পদের উপযুক্ত । তা ছাড়া, আপনি নিজেই অবগত 
আছেন, আপনাকে গুরুজ্ঞানে এত বৎসর যাবৎ আমি সেবা করে 
আসছি । আপনাকে মঠের মোহাস্ত গুরুরূপে রেখে সেই সেবাকর্ম্মই 
অব্যাহত রাখতে চাই ।” 

বিশ্বরূপ স্বামী চমকিয়া উঠেন। বলেন, “এ তুমি কি অদ্ভুত 
প্রস্তাব করছে! বিশুদ্ধানন্দ। গুরু মহারাজ স্বয়ং তোমায় ঘোষণা 
করে গেছেন তার উত্তরাধিকারী বলে । আমর! সবাই সাগ্রহে আজ 
সে মনোনয়ন সমর্থনও করছি। আর তুমি বলতে চাচ্ছে আমি 
বয়োবৃদ্ধ। তা হলে কি হ্বয়, আমি তে! জানি আমার চাইতে বয়সে 
ছোট হলেও তৃমি-_জ্ঞানবৃদ্ধ | তাছাড়া, গুরুজীর অবর্তমানে তুমি 
যদি আমাকেই গুরু বলে মানতে চাও, তবে তোমায় আমি আদেশ 


২৪৩ ভাব্নতের সাধক 


দিচ্ছি, অবিলম্বে তুমি মোহান্তের গদিতে অধিষ্ঠিত হ হও, সবারই 
অভিলাষ পুর্ণ করে! ।” 

বিশুদ্ধানন্দজী গুরু গোৌড়ম্বামীর গদীতে আরোহণ করিলেন । 
কিন্ত যতকাল তিনি বাঁচিয়। ছিলেন, জ্যেষ্ঠ গুরুত্রাতা৷ ও গুরুপ্রতিম 
বিশ্বরূপ স্বামীর পরামর্শ না নিয়! কোন কর্মে ব্রতী হন নাই, কোন 
গুরুতর সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন নাই। 


একাদিক্রমে দীর্ঘ উনচল্লিশ বংসরকাঁল কাশীর অধ্যাত্-সমাজে 
ও সারম্বত-সমাজে বিশুদ্ধানন্দ সরম্বতী একাধিপত্য করেন। প্রতিদিন 
গঙ্গান্নান ও ধ্যান-জপের পর ভম্ম-তিলকাঙ্কিত ললাটে এই সম্ন্যাসী- 
ভাস্কর শিষ্য ও তক্ত দর্শনার্থাদের সম্মুখে পরমতত্বের উপদেশ দিতেন । 
তাহার শ্রীমুখ নিঃস্যত বেদাস্তের অদ্বৈত বিচার ও রাজযোগের নিগৃঢ 
সাধন তত্ব শুনিয়া শত শত শ্রোতা হইত কৃতকৃতার্থ। 

সনাতন ধর্মের হুর্গশিখরের শীর্পতাক। ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ 
সরম্বতী। উত্তর ভারতের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন অন্ঠতম 
অগ্রণী সাধক ও শক্তিধর নেতা। ধন্ম ও সমাজের বনুতর সমস্তা। 
বন্ছতর বিচার বিতর্ক উপস্থাপিত কর! হইত এই মহাপুরুষের সম্মুখে । 
বেদোজ্জল। বুদ্ধির সাহায্যে সব কিছু সমস্যা, সংশয় ও বিতর্কের 
সমাধান অনায়াসে তিনি করিয়। দিতেন । 

শীস্তার্থ বিচারসভায় অন্থগামী সন্যাসীদের নিয় বিশুদ্ধানন্দ 
বিরাজিত থাকিতেন শাস্সমূত্তিবপে, ব্রহ্মসাধনার নিফল দীপশিখা 
রূপে। সাধু সন্ন্যাসী, শাস্্রজ্ঞ ব্রাক্মণ ও নিরক্ষর জনগণ সকলেরই 
সহজ শ্রদ্ধা, প্রেম ও আম্কুগত্য কি করিয়া তিনি অনায়াসে লাভ 
করিতেন তাহ ছিল এক পরম বিস্ময়। 

পুরীধামের সর্বজনজদ্ধেয় আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী নাঙ্গাবাবার সহিত 
বিশুদ্ধানন্দজী দীর্ঘদিনের সথখ্যতান্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশীতে 


বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ২৯১ 


আসিলেই নাঙ্গাবাবা মহারাজ প্রায়শঃ তাহার মঠে আসিয়। দর্শন 
দিতেন। ছুই ব্রহ্মবিদ মহাত্মার মিলনে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছলিত 
হইয়৷ উঠিত। অসিঘাটের হরিহরবাব! ও বনপুরোয়ার বীতরাগানন্দজী 
তখন নবীন সাধক। এ সময়ে প্রায়ই তাহার। বিশুদ্ধানন্দজীর 
চরণতলে গিয়! উপবেশন করিতেন, লাভ করিতেন শান্তর ও সাধনার 
নিগুঢ় উপদেশ 1৯ মণ্ডলী ও সম্প্রদায় নিবিবশেষে জিজ্ঞাস্থ ও মুযুক্ষু 
সন্গ্যাপীর! বিশুদ্ধানন্দজীকে সর্ববদ! দর্শন করিতে আসিতেন, জানিয়। 
নিতেন পরম তত্বের রহস্য | 

সন্ন্যাসী শিরোমণি বিশুদ্ধানন্দজীর সার্বত প্রতিভা দেশ-বিদেশ 
হইতে বহু বিগ্ার্থাকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। উত্তরকালে 
ইহাদের এক একজন চিহিত হইয়াছেন দিকপাল পণ্ডিতরূপে ২ 

উত্তর ভারতের. রাজরাজড়াদের মধ্যে স্বামীজীর প্রতিষ্ঠা ছিল 
অসামান্য । ইহাদের কেহ কেহ ছিলেন তাহার গুণমুগ্ধ, কেহ বা 
ভক্ত শিষ্য । কিহ্করের মত তাহার আদেশ পালনে ইহাদের অনেকে 
যত্ববান ছিলেন।৩ স্বামীজীর আদেশে বহু ত্র, সন্গ্যাসীমঠ ও 
আখড়ায় এই রাজার! অন্নবস্ত্রের যোগান দিতেন । 


২২ ভারতের সাধক 


আধ্য সমাজের প্রবর্তক, সংস্কারপন্থী নেতা, দয়ানন্দ স্বামী তখন 
সনাতন ধন্মের উপর প্রবল আঘাত হানিতেছেন। উত্তর ভারতের 
সর্বত্র সফর করিয়া পণ্ডিত ও সাধু মণ্ডলীকে স্বমতে আনয়নের জন্য 
তাহার প্রয়াসের অস্ত নাই। সেবার কাশীতে আসিয়াও তিনি 
বহু ভাষণ দিতে থাকেন। কাশীর মহারাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ শাস্তার্থ 
নির্ণয়ের জন্য এক বিচারসভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় 
দয়ানন্দের প্রতিপক্ষ রূপে উপস্থিত থাকেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও 
তাহার ছাত্র কাশীরাঁজের সভাপত্ডিত তারাচরণ তর্করত্ব। বিচারে 
দয়ানন্দের পরাজয় ঘটে, এবং ইহার পর উত্তর-পূর্ব ভারতে তাহার 
নূতন মতবাদ আর বেশী বিস্তারিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। 

১৮৯০ সালের কুস্তমেলায় যোগদান স্বামীজীর জীবনের এক 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ধর্মমেলায় যোগদান তো নয়, এ যেন এক 
বিজয় অভিযাত্র৷। সন্ন্যাসী, ভক্ত ও শাস্বিদ্‌ পণ্ডিতদের এক বিরাট 
বাহিনী মন্থরগতিতে অগ্রসর হয় বিশুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে। চলার 
পথে যেখানেই যান, কাশীধামের এই বহুলখ্যাত মহাত্মার শিবিরের 
চারিপাশে দেখ। যায় তক্ত জনতার ভীড়। রাজরাজড়া ও শেঠের 
দল থাকেন ম্বামীজী মহারাজের সেবায় সদা তৎপর | 

মেলাক্ষেত্রে শাস্তমৃত্তি, ব্রহ্মবিদ্‌ এই মহাপুরুষ প্রতিভাত হন এক 
দর্শনীয় পুরুষ রূপে | সহস্র সহজ মুযুক্ষু নরনারী সদা তাহাকে বেষ্টন 
করিয়া! থাকে । আর্ত ভক্তের! সমাগত হয় দলে দলে। স্বামীজীর 
কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়! তাহারা আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হয়। 

মেল! হইতে ফিরিবার পথে কাশ্মীরের মহারাজ! রণবীরসিংজীর 
অনুরোধে স্বামীজী শ্রীনগরে পদার্পণ করেন। এই কাশ্নীর যাত্রাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া স্বামীজী সে-বার উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহস্র সহস্র 
নরনারীকে দর্শন দেন, সর্বত্র সঞ্চারিত করেন নৃতনতর আধ্যাত্মিক 
উদ্দীপনা । 


অতঃপর আটবৎসর স্বামীজজী মরদেহে অবস্থান করেন এবং এই 


বিশুদ্বানন্দ সরম্বতী ২৯৩ 


সময়ে কাশীধাম ত্যাগ করিয়। আর কোথাও তিনি শমন করেন নাই। 
ভারতের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্বপীঠ ও বিদ্যাকেন্দ্রে সন্্যাসী সমাজের শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ বিরাজিত থাকেন এক অত্যুজ্জল আলোক স্তস্তরপে। 


বিধি নির্দিষ্ট কর্ম প্রায় উদ্যাপিত হইয়াছে। এখন শেষ 
লগ্নটির জন্য স্বামীজী প্রতীক্ষমান। শরীর প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে, 
আজকাল মঠের বাহিরে কোথাও তাহার যায়! হয় না, চিত্তবৃত্তি 
সদাই থাকে ব্রহ্গধ্যানে নিমগ্র। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছামত সন্ন্যাসী 
শিষ্যদের স্বাধ্যায়ে তিনি সহায়তা করেন । 

গঙ্গাতীরে অহল্যাবাঈ ঘাটের উপরেই স্বামীজীর মঠ। মঠের 
দ্বিতলকক্ষে বসিয়া! উদাস নেত্রে সেদ্রিন গঙ্গার জোতধারার দিকে 
তাকাইয়া আছেন। এক নবীন সন্ন্যাসী শিষ্ত একখণ্ড কঠোপনিষং 
নিয়া চরণতলে উপবেশন করেন। প্রসন্ন মধুর হান্তে গ্রন্থটি হাতে 
তৃলিয়া নিয়! ব্বামীজী ধীরে ধীরে শুরু করেন তাহার পাঠ ও 
ব্যাখ্যান। ক্রমে আসিয়া পড়ে সেই প্রসিদ্ধ কারিকাঁটি যাহাতে 
বল! আছে-্থৃযুন্ত্া নাড়ীর কথা | দেহের শত শত নাড়ীর মধ্যে 
এই নাড়িটি মূর্দস্থলে গিয়৷ সংলগ্ন হয় এবং এই পথেই আগ্তকাম 
যোগীর প্রাণ উৎক্রমণ করে । 

কারিকাটি ব্যাখ্যা করার সময় নবীন সন্ন্যাসী ছাত্রটি হঠাৎ একটু 
উনমনস্ক হইয়া পড়ে । বড় বিরক্তি বোধ করেন স্বামীজী মহারাজ । 
দৃঢ়ধরে বলিয়া উঠেন, “এখন তো! এ নাঁড়ীর কথায় কান দিচ্ছে না, 
দেখো অতি শীত্রই এই নাড়ী পথে হবে আমার দেহাস্ত। 
তারপর এই নাড়ীর কথা আর হয়তো! তোমার স্মৃতি থেকে মুছে 
যাবে না।” 

নবীন সন্ন্যাসী বড় লজ্জিত হন, বার বার করজোড়ে গুরু 
মহারাজের ক্ষম! ভিক্ষা করিতে থাকেন। 


২০৪ ভারতের সাধক 


কয়েকদিন পরেই বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের প্রতীক্ষিত পরম লগ্নটি 
আসিয়া পড়ে। 

১৮৯৮ থুষ্টাব্দের চন্দন একাদশীর পুণ্যতিথি| সময় আসন্ন জানিয়া 
হ্বামীজী শিষ্যদের আদেশ দেন, “আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার 
দেহটি স্থাপন করে! গঙ্গা বিধৌত এ বুরুজের ওপর | তোমর! সবাই 
তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও ।” 

শিস্তের! শৌকবিহ্বল হইয়া পড়েন। মৃছ্্‌ কণ্ঠে স্বামীজী তাদের 
আশ্বাস দেন, “শোক কেন বলতো? আত্মজ্ঞানীর জন্মই বা কই, 
মৃত্যুই বা কই? তোমর! চিত্তের স্থের্য্য অটুট রাখো” 

বুরুজের উপর নিয়। যাওয়। হইলে জরাজীর্ণ দেহটি নিয়া স্বামীজী 
খজু হইয়! উপবেশন করেন। তারপর সঙ্ঞানে গ্রাণবায়ুকে চালিত 
করেন স্ুযুম্নার মধ্য দিয়া ব্রন্নারস্ত্রের পথে । 

তৎক্ষণাৎ চারিদিকে এ সংবাদ রটিয়া যায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে 
সমবেত হয় সহস্র সহত্র ভক্ত ও দর্শনার্থী নরনাদী । ব্রহ্মলীন মহাত্বার 
মরদেহটি পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া বিসর্জন দেওয়া হয় পৃতসলিলা 
ভাগীরথীর গর্ভে । 





ভাগীরথীর ছুই তীরে নামিয়া আসিয়াছে সন্ধ্যার অন্ধকার । 
আকাশের বুকে ছুই চারিটি তার! মিটমিট করিয়া জলিতেছে। 
নদীবক্ষ স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ, নোঙর-কর। বজরাখানিতেও তেমনই অখণ্ড 
নীরবতা । একটি সুদর্শন যুবক ত্রস্তপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে 
উঠিয়া আসেন, নিভৃত কক্ষের দ্বারে বার বার করেন করাঘাত। 

সৌম্য, প্রশান্ত মৃত্তি এক বৃদ্ধ ধ্যান-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া 
আসেন । স্নেহপুর্ণ স্বরে প্রশ্ব করেন, “কি বাবা, কি চাই তোমার ?” 

যুবকের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া 
উঠেন, “মশাই, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? আমায়ও কি 
দর্শন করাতে পারেন ?” 

ধ্যানোখিত বৃদ্ধ তাপস সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর । গঙ্গার উপরে এই হাউস বোটে নিভৃত তপস্তায় কিছুদিন 
যাবৎ দিন কাটাইতেছেন। তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান মুমুক্ষু তরুণ__ 
নরেন্্রনাথ দত্ত | 

যুবকের হৃদয়োচ্ছাস ও ব্যাকুলতার মন্দ বুঝিতে দেবেন্দ্রনাথের 
বিলম্ব হইল না| সন্সেহে নিকটে বসাইয়। তাহাকে শাস্ত করিলেন, 
দিলেন নানা আশ্বীস ও উপদেশ । তারপর নিম্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ 
চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, «বাবা, তোমার চোখ ছুটি ঠিক যোগীদের 
মত। একনিষ্ঠ হয়ে সাধন করো৷। তুমি সফলকাম হবে ।” 

নরেন্দ্রনাথ বজরা হইতে নিষ্াস্ত হইলেন । দেবেন্দ্রনাথের 
ব্যক্তিত্ব ও প্রবোধবাক্য তাহার উত্তেজনা হাস করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
প্রাণের অদম্য পিপাস। মিটিল কই? মূল প্রশ্নের উত্তর তো! তিনি 
সাধক দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাইলেন ন।| 


২০৬ ভারতের সাধক 


নরেন্্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার আর এক চিত্র। দক্ষিণেশ্বরের 
গঙ্গা তীরে দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাসর-ঘণ্টা 
বাজিয়া সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তক্ত পরিবৃত 
হইয়। বসিয়া আছেন । নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া 
দাড়ান। ঝড়ের আলোড়ন তাহার অন্তরে । ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন 
করেন, “মশাই আপনার কি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়েছে ?” 

বনু সাধু-পুরুষকে একথা! বার বার তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । 
কেহই তো! এ পর্য্যস্ত হা” বলেন নাই। ইনিও যদি আজ তাহাকে 
নিরাশ করেন ? 

সহজ কে, প্রত্যয়ের সুরে, অবিলম্বে রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 
“সে কি গে! দেখেছি বই কি? এই যেমন তোমাদের দেখছি-_ 
এমনি করেই তো রোজ দেখছি। শুধু তাই নয়, তোমাকেও 
দেখাতে পারি। কিন্তু আমার কথামত চলতে হবে ।” সঙ্গে সঙ্গে 
স্মিতহান্তে বটুয়া হইতে কিছুটা স্ুপারী তুলিয়। লইয়া ঠাকুর 
চিবাইতেছেন | নরেন্দ্রনাথ অপার বিস্ময়ে এই দেব-মানবের দিকে 
নিনিমেষে তাকাইয়। আছেন । বাক্য মনের অতীত ঈশ্বরকে এমন 
করিয়। পাঁওয়। যায়, এই ছুঃসাহসের কথ এমন সহজ প্রত্যয় ভরা 
কণ্ঠে কেহ তো আজ অবধি বলে নাই। 

যে প্রশ্ন তিনি আজ দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণের পদতলে 
বসিয়া করিলেন, তাহা শুধু তাহার নিজ জীবনেরই প্রশ্ন নয়, 
তাহা যে উনবিংশ শতাব্দীর সকল বুদ্ধিজীবীদেরই সংশয় গীড়িত 
প্রশ্ন! যুক্তি, বিজ্ঞান ও অধিবিস্তার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রত্যক্ষ 
অনুভূতি ও দর্শনের কামন! ইহাতে নিহিত । 

দীর্ঘদিনের সেই প্রশ্নের উত্তর আজ মিলিয়াছে। সে উত্তর 
বাস্তব অনুভূতিতে প্রোজ্জল, সহজ প্রত্যয়ে পূর্ণ। ঠাকুর অকুষ্ঠ কণ্ঠে 
দাবী করিতেছেন, তিনি তাহাকে ভগবৎ দর্শন করাইয়া দিবেন, 
ঘেমনটি নিজে দর্শন করিয়াছেন তেমন করিয়াই দিবেন | 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৭ 


এবার বলিবার পালা নরেনের। আত্মসমর্পণের প্রয়োজন 
সর্বাধিক, সে প্রস্তুতি আজ তাহার কোথায়? রামকৃষ্ণের তত্ব তাহার 
হৃদয়ে ফুটিয়। উঠিতে পারিতেছে কই? এই অর্দোম্মাদ অর্ধশিক্ষিত 
সাধকের পদে তাহার সমস্ত কিছু ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-দীক্ষা। উৎসর্গ 
করিতে পারিতেছেন কই? 

কিন্তু নরেনকে পারিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ পাচ বসরের পরীক্ষা 
নিরীক্ষার ফলে এই আত্মসমর্পণকে আমর] সম্ভব হইতে দেখি 
এই পাঁচ বসরের ইতিহাস ঠাকুরেরই করুণালীলার এক নিরবচ্ছিষ্ন 
ইতিহাস। দিনে দিনে পলে পলে সহজ স্বচ্ছন্দ ভালবাসার মধ্য 
দিয়া রামকৃষ্ণ তাহার স্বরূপটিকে, তাহার পরমতত্বকে নরেন্দ্রনাথের 
জীবনে প্রতিফলিত করিয়। তুলিয়াছেন। ঠাকুরের এই আত্মসাং- 
ক্রিয়াই নরেনের আত্মসমর্পণকে সহজতর করিয়। তোলে, অধ্যাত্মশিল্পী 
রামকৃষ্জের মহান স্্টি তাহারই মধ্যে ধীরে ধীরে রূপায়িত হইয়া 
উঠে। আচার্য্য বিবেকানন্দের ঘটে চমক প্রদ অভ্যুদয় । ভারতবর্ষের 
অধ্যাত্ব-জীবনে এ অভ্যুদয় ঘটায় কল্যাণকর উজ্জ্রীবন, ত্বরান্বিত 
করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আত্মিক সেতুবন্ধন । 

এক ছুজ্ছেয় এশীশক্তির আকর্ষণে যুবক নরেজ্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই একই এঁশীশক্তির 
লীল! তাহার বাল্য ও কৈশোর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, আোত- 
ধারার গতিপথের মোড় ঘুরাইয়াছে বার বার_-উত্তরণ ঘটাইয়াছে 
মুক্তির মহাসাগরে । 

শিমুলিয়ার অতিজাত দত্ত-পরিবারে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
এই বংশের রামমোহন দত্ত ছিলেন সুগ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠাবান 
উকিল। বিপুল বিস্তবিষয় তিনি রাখিয়া যান, কিন্তু পুন্ত্র হর্গাচরণ 
ইহাতে আকৃষ্ট হন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়সে পত্রী ও একমাত্র শিশু- 
পুত্র বিশ্বনাথের মায়া কাটাইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই 
বিশ্বনাথ দত্তই স্বামী বিবেকানন্দের জনক | 


২৯৮ ভারতের সাধক 


বিশ্বনাথ কলিকাতা প্রসিদ্ধ এটনী রূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। 
ধনজনপূর্ণ বিশাল ভবনে রাজসিকতার সহিত বাস করিতে তিনি 
অত্যন্ত হন। উদার ও আশ্রিত জনের পালক বলিয়া তাহার খ্যাতি 
ছিল। আর পত্রী ভুবনেশ্বরী ছিলেন এক ধর্মপ্রাণা প্রাচীনপন্থী 
মহিলা | প্রতিদিন ব্বহস্তে শিবপুজ1 না করিয়া তিনি জল গ্রহণ 
করিতেন না। ইট্টনিষ্ঠা, তেজস্িতা ও কর্্নকুশলতায় তিনি ছিলেন 
অনন্ত-সাধারণ। 

একদিন ভূবনেশ্বরী শিবার্চনায় বসিয়াছেন | সেদিন কি জানি 
কেন এক গভীর ধ্যানতম্ময়ত। তাহাকে পাইয়া বসে। প্রায় সমস্ত 
দিনই ধ্যানাবেশে কাটিয়। যায়, তারপর রাত্রিতে ক্লাস্ত দেহে পৃজা- 
কক্ষেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন । 

এই সময়ে তিনি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখেন । জটাজুটমণ্ডিত রজত- 
গিরিসঙ্গিভ মহেশ্বর তাহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া সম্তানরূপে 
ক্রোড়ে আসিতে চাহিতেছেন। িব--শিব উচ্চারণ করিতে 
করিতে ভূবনেশ্বরী নিদ্রা হইতে উ্িত হইলেন। 

ইহার পরের বৎসর, ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভূবনেশ্বরী 
দেবীর অন্ক আলে করিয়! আসে এক সুদর্শন শিশু | সেব্দিন ছিল 
পৌষ-সংক্রান্তি, মকর-বাহিনী পুজার দিন | এই নবাগত শিশুপুত্রই 
নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের শক্তিধর সন্ন্যাসী, স্বামী বিবেকানন্দ । 

বাল্যকাল হইতেই নরেন হ্রস্ত, প্রাণচঞ্চল। কি যেন এক 
অব্যক্ত অধীরতা নিয়া সে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় । আবার এই 
অশাস্ত বালকের আধারে কখনো কখনে। এক হজ্ঞেয় ধ্যানের ধারা 
নামিয়া আসে, অকস্মাৎ কি করিয়া সে রূপান্তরিত হইয়া যায়। 

বালক তাহার সাথীদের সহিত একদিন পুজা-অর্চনার খেলায় 
রত। চক্ষু মুদিয়। ধ্যানজপের অভিনয়ও বেশ শুরু হইয়াছে । হঠাৎ 
কোথ! হইতে এক গোখ্‌রা সাপ ফগ! নাচাইয়া আসিয়া উপস্থিত । 
খেলার সঙ্গীর। তে। ভীত ত্রস্ত হইয়! সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৯ 


নরেনের কিন্তু কোনই ছু'স নাই! ছুই চক্ষু মুদিয়া অচঞ্চলভাবে 
উপবিষ্ট, সম্মুখে সাপটিও ফণা! মেলিয়া স্থির হইয়া আছে। বালকের 
খেলার অভিনয় কোন্‌ অজান! মুহুর্তে ধ্যানের গভীরে তলাইয়া 
গিয়াছে কে জানে ? বাড়ীর লোকে মহা সন্ত্রস্ত, পাছে বালকের 
অনিষ্ট হয় এই ভয়ে সবাই চুপ করিয়া আছে। কিছুকাল পরে 
সাপটি ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আর আত্ীয়-্যজনেরা! 
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিলেন। 

নরেন পরে বলিয়াছেন, “বালক বয়সে একদিন ধ্যান করিতে- 
ছিলাম। ধ্যান শেষে চুপ করিয়। বসিয়। আছি, হঠাৎ দেখিলাম-- 
ঘরের দক্ষিণ দেয়াল ভেদ করিয়। এক জ্যোতিশ্ময় দিব্য মৃত্তি সম্মুখে 
দণ্ডায়মান | সুগ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড ও কমগুলুঃ নয়নে অপরূপ 
ন্িগ্ধতা | জ্যোতির্ধয় পুরুষ কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। 
অবাক হইয়া তাঁহার দিকে এতক্ষণ চাহিয়াছিলাম। হঠাৎ যেন 
ভয় হইল--দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়! পড়িলাম।” কোন্‌ এক 
দিব্য পুরুষ যেন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছেন। 


বালক নরেনের নিদ্রার ভঙ্গিটিও বড় অদ্ভূত । উপুড় হইয়া তাহার 
শয়নের অত্যাস। নিদ্রা আকর্ষণের সময়ে, বহির্জগতের চেতন! 
ধীরে ধীরে কমিয়া আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় এক অলৌকিক 
অনুভৃতি। দেখেন, আলোকোজ্জ্বল পথ বাহিয়া একটি দিব্য বালক 
একটি গোলাকার জ্যোতির্ময় পিগড ঠেলিয়। নিয়া তাহার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । এই জ্যোতি-গোলক ক্রমে তাহার ভ্রমধ্যে 
আসিয়া স্থির হয়, তারপর জ্যোতির রাশি অজশ্র ধারায় উহা হইতে 
ঝরিয়া ঝরিয়! পড়ে । এই দিব্য আলোক ধারায় তলাইয়া গিয়! 
অতঃপর ধীরে ধীরে সে নিজ্রায় লিয়া পড়ে । 


নরেনের নিজের কিন্তু ইহা বিস্ময়কর মনে হইত না। ভাবিতেন, 
এ তো। সকলেরই নিদ্রার অভিজ্ঞতা । শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরকালে এই 


১৪ 


২১৪ ভারতের সাধক 


অনুভূতির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “এটা যে ধ্যান-সিদ্ধের 
লক্ষণ গো 1”১ 

নরেনের তখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, রায়পুরে পিতার সঙ্গে বায়ু 
পরিবর্তনে আসিয়াছেন। একদিন একাকী গো-শকটে বিন্ধ্য পাহাড 
দিয়া যাইতেছেন। এখানে হঠাৎ জ্ঞাহার এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা 
হয়। পাহাড়ের গায়ে তৈরী হইয়াছে একটি মৌমাছির চাক। সে 
দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই অন্তরে জাগিয়৷ উঠে এক অভূতপূর্ব 
আনন্দের শিহরণ | উত্তরকালে স্বামীজী নিজে এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 
“বিন্ময়ে মগ্ন হইয়া সেই মক্ষিক। রাজ্যের আদি অন্তের কথা 
ভাবিতে ভাবিতে মন জগৎ-নিয়স্তা ঈশ্বরের অনস্ত উপলব্ধিতে 
এমনভাবে তলাইয়া গেল যে, কিছুকালের জন্য বাহা-সংজ্ঞার 
লোপ হইল । কতক্ষণ যে এভাবে গো-যানে পড়িয়াছিলাম, স্মরণ 
হয় না। যখন পুনরায় চেতনা হইল তখন দেখিলাম উক্ত স্থান 
অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়। পৌছিয়াছি।” প্রথম 
জীবনে নরেনের ধ্যানাবেশের ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন । 


১৮৭৯ সালে নরেন্দ্রনাথ এনট্রান্স পাস করিয়া কলেজে ঢুকিলেন। 
ব্যক্তিত্ব, মেধা ও প্রাণশক্তি তাহার প্রচুর, তাই ক্লাসের ছেলেদের 
নেত৷ হইয়া উঠিতে দেরী হইল না। অধ্যাপকেরাঁও তাহাকে চিনিয়। 
নিলেন এক অসাধারণ ছাত্র বলিয়া । জেনারেল এসেম্বলীতে তখন 
প্রতিভাবান ছাত্রের অভাব ছিল না| ব্রজেন্্রনাথ শীলও তখন 
এখানেই পড়িতেন, নরেন্দ্রনাথের এক ক্লাস উপরে । একবার এক 
বিতর্কভায় নরেনের উপর খুসী হইয়া দর্শনবেত্ত। অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেব 
বলেন, “এই তরুণ দর্শনশাস্ত্রের এক প্রতিভাধর ছাত্র। আমার 
মনে হয়, জানম্মানী ও ইংলগ্ডের বিশ্ববিষ্ভালয়েও এর মত একটি ছাত্র 
খুঁজে পাওয়া যাবে ন1” 


১ প্রমথ বহু £ স্বামী বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড 
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নরেন তখনও এফ-এ পরীক্ষ! দেন নাই । কিন্তু ডেকার্ট, হিউম ও 
বেন-এর সুক্ষ দার্শনিক তত্ব তিনি পড়িয়। ফেলিয়াছেন। ডারুইন ও 
স্পেন্সারের চিন্তাধারার সহিতও তাহার পরিচয় নিবিড়। পাশ্চাত্য 
দার্শনিকদের যুক্তিবাদ ও বিচার বিতর্কের মধ্যে সত্যের প্রকৃত পথটি 
তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন ন1। দিকৃত্রান্ত পথিকের মত অবস্থা 
তাহার । 

বাংলায় সংস্কার আন্দোলন চলিতেছে প্রায় সাত বৎসর যাবৎ। 
রামমোহনের ধন্ম দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবের দ্বারা কিছুটা রূপাস্তরিত। 
নৈতিক জীবনের দৃঢ় আদর্শ ও সমাঁজজীবনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
কিন্তু তাহাতে নরেনের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছে কই? অধ্যাত্ম- 
সাধনার রসে জীবনের শুফতরু মুগ্তরিত হইয়া উঠে, প্রত্যক্ষ অনুভূতির 
মধ্য দিয়া সাধকের প্রাণে আসে পরম শাস্তি | কই সেশাস্তি তো 
পাওয়া যাইতেছে না? 

পাশ্চাত্য দর্শনের বিচার-বিশ্রেষণে নব্য শিক্ষিত নরেন দিশেহার]। 
ব্রাহ্মলমাজের ছায়াতলে আসিয়! দীড়াইলেন, ভাবিলেন, শাশ্বত 
সত্যের সন্ধান এবার হয়তো। মিলিবে, কিন্তু কোথায় তাহা! ? সংশয় 
জাগে মনে, ঈশ্বর কি সত্যই আছেন? জীবন পথের শেষে অম্বত 
কুম্তটি হাতে নিয়। যে জীবনপ্রতু প্রসন্ন মধুর হাসি হাসেন, তিনি কি 
শুধু কবির কল্পন৷ ? 

সন্দেহ সংশয় যাহ! কিছু আম্বুক না কেন নরেন্দ্র কিন্তু ব্যবহারিক 
জীবনের পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা একই ভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। 
শুভ সংস্কার নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। বড় হইয়াও উচ্চতর প্রেরণায় 
তিনি উদ্ধদ্ধব_ত্যাগী সাধকের জীবনই যাপন করিতেছেন। 

ংশয় ও বিচার বুদ্ধির গহুন অরণ্যে কিন্ত এক দিব্য অনুভূতি 
মাঝে মাঝে স্ফুরিত হইয়া উঠে। ধ্যান করিতে খন বসেন, তখন 
তে। কোন অবিশ্বাম অসস্ভোষের ছায়াপাত অন্তরে হয় না? স্বচ্ছন্দ 
ধ্যানাবেশে তিনি অন্তঙ্রশন হইয়! যান। 
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প্রায়ই একটা জ্যোতিঃপুঙ্জ আবিভূতি হয় আর তাহার নয়ন 
সমক্ষে এক ত্রিভুজ যন্ত্রের অপরূপ ছবি রচনা করে । অজান। আনন্দে 
নরেন্দ্রনাথের হৃদয় রসায়িত হইয়া উঠে | ভাবেন, এ কোথাকার 
ইঙ্গিত? অতীন্দ্রিয়লোকের অন্তরালে তবে তো তাহার জীবন-প্রভু 
বিরাজ করিতেছেন। কিন্ত কে তাহাকে এই পরমধন মিলাইয়া 
দিবে? অন্তর মধিত করিয়া প্রন্ম উঠিতে থাকে, কোথায় সেই 
সত্যত্রষ্টা মহাপুরুষ যিনি ভগবং সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, অভীগ্সিত 
পথে তাহাকে যিনি চালনা করিবেন ? 


১৮৮০ খৃষ্টানদের নবেম্বর মাঁস। শিমুলিয়া পল্লীতে একটি ক্ষু্র 
আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে । নরেনের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ 
মিত্র পরম ভক্তিভরে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়া আসিয়াছেন। 
ভক্তি সঙ্গীত গাওয়া হইবে, তাই নরেনের ডাক পড়িল। নরেন 
যেমন নানা বৈঠকে ঘুরিয়া বেড়ান তেমনই আসিয়া উপস্থিত। 
তাহার কণ্ঠে গান শুনিয়া পরমহংসদেবের আনন্দের অবধি নাই। 
সন্সেহে নিকটে ডাকিয়। এই প্রিয়দর্শন যুবকের দেহলক্ষণ মিলাইয়া 
দেখেন। পরিচয় গ্রহণের প্র আমন্ত্রণ জানান, “দক্ষিণেশ্বরে একবার 
যেয়ো, কেমন ?” 

এফ, এ পরীক্ষার ব্যস্ততায় কয়েক মাস নরেন দক্ষিণেশ্বরের কথা 
ভুলিয়াই ছিলেন। আত্ীয় রাম দত্ত ও প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের ভক্ত । তাহাদের কথায় সেদিন ঠাকুরের কথা মনে পড়িল, 
কয়েকজন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন । 

উত্তরকালে রামকৃষ্চ এই এঁতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ দিয়াছেন 
_-“দেখলাম, নরেনের নিজের দেহের দিকে কোনই লক্ষ্য নেই। 
মাথার চুল ও বেশভূষোর বাহার নেই। বাইরের কোন জিনিষেই 
ইতর সাধারণের মত আট নেই। সবই যেন আল্গা । চোখ ছটো 
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দেখে মনে হয়, ওর মনের অনেকটা কে যেন ভেতর থেকে টেনে 
রেখেছে । মনে হল, বিষয়ী লোকের জায়গ। কলকাতায় এতবড় 
সত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব !» 


ঠাকুর রামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন উদাস সুরে গান ধরিলেন__ 
মন চল নিজ নিকেতনে, 
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে 
জম কেন অকারণে? 
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ 
সব তোর পর কেহ নয় আপন, 
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন 
ভুলেছ আপন জনে ? 


নিজের অজ্ঞাতপারে এ কি গান নরেন গাহিলেন ? যাহার 
কাছ হইতে আসিয়াছেন, যাহার কাছেই আবার ফিরিতে হইবে, 
এ যে সেই পরমাতআ্মীয় পরমাত্মার কথা । 


সেই পরমাত্মারই আনন্দধন ঠাকুর রামকৃষ্ণ এখানে বসিয়। 
আছেন। ঠাকুরকে নরেন সেদিন চিনেন নাই, কিন্তু ঠাকুর নরেনকে 
তখনি চিনিয়াছেন। মন প্রাণ ঢালিয়া৷ নরেন গাহিলেন-_ আর ঠাকুর 
ততক্ষণে হইয়াছেন ভাবাবিষ্ট। ক্রমে বাহ্জ্ঞান তাহার তিরোহিত 
হইল | 

নবপরিচিত রামকৃষ্ণ সেদিন “আপনজনের' মতই তাহার সহিত 
ব্যবহার করিলেন। লৌকিক জীবনের চেনা-পরিচয়ের উর্ধে, জন্ম- 
জন্মাস্তরের যোগস্ত্রে গাঁথা রহিয়াছে এই আত্মীয়তার বোধ। 

নরেনকে হাতছানি দিয়। ঠাকুর উত্তরের বারান্দায় নিভৃত স্থানে 
নিয়া যান। ছই নয়নে দরবিগলিত প্রেমাশ্রর ধারা! ঘনিষ্ঠ 
নুহ্বদের মত বলিতে থাকেন “এত দিন পরে আসতে হয়? আমি 
যে এতকাল অপেক্ষা করে আছি, তা ভাবতে নেই ? বিষয়ী লোকের 
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বাজে কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে যাচ্ছে। প্রাণের 
কথা বলতে না পেয়ে পেট ফুলে গেল !” 

তারপর ঠাকুরের অবিশ্রান্ত কান্না। নরেন তে৷ বিস্ময়ে হতবাক্‌। 
আবার এই উন্মাদ ব্রাহ্মণ হাত জোড় করিয়া তাহাকে সাশ্রনয়নে 
বলিতেছেন, “জানি, জানি প্রভু, তুমি সেই খষি, জীবের ছুর্গীতি 
দূর করতে তুমি এসেছ ?” 

বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, ব্রাহ্মসমাঁজের সভ্য, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় 
উদ্দদ্ধ তরুণকে এই ব্রাঙ্গণ কি বলিতে চাহিতেছেন ? যেন কোন্‌ 
এক প্রচ্ছন্ন দেবতার উদ্বোধনের জন্য তাহার এই আকুতি । অথবা 
এটা কল্পনা বিলাস ? নরেনের চিন্তাধারা বিপর্যস্ত হইয়া যায়! 

ঠাকুর ক্ষণকাল পরেই নিজের ঘরে ছুটিয়া যান। কিছু মাখন 
মিছরি ও সন্দেশ আনিয়া নরেনকে ব্বহস্তে খাওয়াইয়। দিতে থাকেন। 
নরেন তাহার সঙ্গীদের সহিত এসব ভাগ করিয়া খাইতে উৎস্থক-_ 
কিন্তু তাহ৷ শুনে কে? 

রামকৃষ্ণ নেহমাখা স্বরে বলেন, “ওরা খাবে এখন | তুমি আগে 
খেয়ে নাও ।” 

সবটা ভোজন করাইয়। ঠাকুর হাত ধরিয়া অনুনয় করিতে 
থাকেন, “বল শিগগীর আর একদিন এখানে আসবে, একলাটি 
আমাব কাছে আসবে 1?” নরেনকে কথা দিতেই হয়। তারপর 
সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়। গিয়। তিনি হাফ ছাড়েন । 

নরেনের অন্তরে তখন চিন্তার ঝড় বহিতেছে। এই ব্রাঙ্ষগ কি 
উন্মাদ? আর তাই বাকি করিয়! হয়? ঈশ্বরের জন্তই তো জর্ব্বস্থ 
ছাড়িয়াছেন। উত্তরকালে তিনি বঙ্গিয়াছেন, «নিবর্বাক হইয়া! ভাবিতে 
লাগিলাম, উম্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য এরূপ ত্যাগ জগতে খুব কম 
লোকই করিতে সক্ষম। উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্ত, 
মহাত্যাগী এবং এজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পুজ। ও সম্মান পাইবার 
যথার্থ অধিকারী | এরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাহার চরণ 
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বন্দনা ও তাহার নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়। 
আসিলাম |” 

নরেন চলিয়া গেলে ঠাকুরের কি অবস্থা ? তাহার নিজের বর্ণনায়, 
“নরেন চলে গেলে, তাকে দেখবার জন্যে প্রাণের ভেতরট। চবিবশ 
ঘণ্টা এবন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলবার নয়] সময় সময় এমন 
যন্ত্রণা হত যে মনে হত বুকের ভেতরট। যেন কে গামছা নিংডানোর 
মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। নিজেকে তখন সামলাতে পারতুম ন1। 
ঝাউতলায় নির্জনে গিয়ে ভাক্‌ ছেড়ে কাদতুম,_ওরে তুই আয়রে, 
তোকে ন। দেখে আর থাকতে পারছিনা ৮ 

এ আহ্বান আত্মার আত্মীয়ের । এ আহ্বান ঈশ্বরীয় কর্্মযজ্ধের | 
এ অমোঘ আহ্বান নরেনকে চুম্বকের মত ধীরে ধীরে আকর্ধণ 
করিয়া আনিয়াছিল। 

মাসখানেক পরে নরেন আবার দক্ষিণেশ্বরে আমিলেন। রামকৃঃ 
একাকী তক্তাঁপোষের উপর বসিয়া আছেন। নরেনকে দেখিয়াই 
তিনি আনন্দে অধীর । পরম স্সেহে শয্যার এক পাশে তাহাকে 
বসাইলেন। ইহার পরই একেবারে ভাবাৰিষ্ট। কিছুক্ষণ অস্ষুটন্যরে 
কি বলিতে বলিতে নরেনের কাছে আসিয়৷ দক্ষিণ পদ দিয়া তাহাকে 
স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল নরেনের দিব্য ভাবাস্তর | 

তিনি নিজেই ইহা! বিবৃত করিয়াছেন, “আমার এক অপূর্ব 
উপলব্ধি উপস্থিত হইল । চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির 
সহিত গৃহের সমস্ত বস্ত বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া 
যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্ব্ব- 
গ্রাসী মহাশুন্তে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ 
আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল- আমিত্বের নাশেই 
মরণ, সেই মরণ সম্মুখে, অতি নিকটে ! সামলাইতে না পারিয়! 
চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, “ওগো তুমি আমায় একি করলে, 
আমার যে বাপ মা আছেন! অদ্ভুত পাগল আমার এঁকথ। শুনিয়া 
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খল্খল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্তদ্বার আমার বক্ষ স্পর্শ 
করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “তবে এখন থাকৃ। একবারে 
কাজ নেই, কালে হবে 1৮১ 

ইহার পরই নরেন্দ্র আত্মসন্থিৎ ফিরিয়! পান। স্থির হইয়া তিনি 
তাবিতে থাকেন, এই উন্মাদ ব্রাহ্মণের মধ্যে কোন্‌ বিরাট শক্তি 
বিরাজিত ? নরেনের ন্যায় স্বাতন্ত্য বাদী, দৃচেতা, বিচারশীল যুবকের 
ইচ্ছাশক্তিকে অবলীলায় ইনি চুর্ণ করতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, 
একতাল কাদার মত উহাকে ছানিয়। ব্বেচ্ছামত রূপ দান করিতেও 
তিনি সক্ষম । দিব্যশক্তিসম্পন্ন এমন মানুষকে পাগল বলিয়া উড়াইয়। 
দেওয়াই ব৷ যায় কি করিয়া ? 

আর এক দিনের অলৌকিক অভিজ্ঞতাও অনুরূপ । দক্ষিণেশ্বরে 
যু মল্লিকের বাগানে ঠাকুর ও নরেন সেদিন বেড়াইতেছেন। 
কিছুক্ষণ পর ঠাকুর ধ্যানবিষ্ট হইয়া! পড়েন। তারপর অকম্মাৎ 
নরেন্দ্রকে স্পর্শ করামাত্র তাহার সংজ্ঞা লোপ পায়। 

বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখেন, রামকৃষ্ণ তাহার বক্ষে 
মৃহভাবে হাত বুলাইতেছেন, আননখানি তাহার দিব্য আনন্দের 
আভায় সমুজ্জল । 

এই দিনকার বাহাজ্ঞান লোপের অবস্থায় নদেনের সহিত ঠাকুর 
রামকৃষ্ণের এক অলৌকিক প্রশ্নোত্তর চলিয়াছিল। অতীন্দ্রিয় 
রাজ্যের এ কথোপকথনের সারমর্ম ঠাকুর উত্তরকালে ভক্তদের কাছে 
নিজেই বর্ণনা করিয়াছিলেন | 

বিলুগ্ত-সংজ্ঞা নরেনকে সেদিন তিনি তাহার স্বরূপ ও পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করেন। কোথা হইতে, কেন সে আসিয়াছে এবং কোন্‌ 
কর্মসাধনের দায়িত্ব তাহার, এই প্রশ্নও তাহাকে করা হয়। নরেন 
ঠাকুরকে যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ঠাকুর বলিতেন, “এ থেকেই 
জেনেছিলাম, নরেন যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর 

১ ম্বামী সারদানন্দ : লীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড 
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ইহলোকে থাকবে না। দৃঢ়লহ্কল্ল সহায়ে যোগমার্গে সে তার দেহ 
ত্যাগ করে চলে যাবে । নরেন যে ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ 1” 

ঠাকুরের দিব্য দেহের এতটুকু স্পর্শ, তার ফলেই একি বিচিত্র 
অধ্যাত্ম-অনুভূতি ! নরেন ভাবিতে থাকেন, তবে কি এই মহা- 
সাধকের করুণা সম্পাতে অসম্ভবও সম্ভব হয়? মানুষের জন্ম- 
জন্মান্তরের সংস্কাররাশি হয় অপন্যত ? তাহার নিজ দেহের গবেষণা- 
গারেই যে ইহার কিছুট। সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে 

এই সঙ্গে যুক্তিবাদী মনের নানা! সন্দেহও দেখা দেয়। এই 
দিব্যকাস্তি ব্রাহ্মণ কোন সম্মোহন বিদ্যা আয়ত্ত করে নাই তো? 
নরেনের আত্মবিশ্বাসের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে। স্থির 
করেন, বেশ কিছুদিন খু'টিয়া খুঁটিয়। না দেখিয়া, পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
না চালাইয়! রামকৃষ্ণকে তিনি গ্রহণ করিবেন না। 

ঠাকুর কিন্তু দিব্যদৃষ্টি বলে জানিয়া বসিয়া আছেন, নরেন 
তাহারই বাণীবাহ, তাহার এঁশী নির্দিষ্ট লীলার সে প্রধান পরিকর । 
নরেন যে তাহার চোখে এক সহঅদল কমল--কবে এটি ফুটিয়া 
উঠিবে রঙে রসে সৌগন্ধে, এ জন্যই যে তিনি প্রতীক্ষমান। একথা 
মাঝে মাঝে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়াও বসেন। 


একদিন দক্ষিণেশ্বরে কেশব সেন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি পরিবৃত 
হইয়া! রামকৃষ্ণ ধন্মকথ! কহিতেছেন। সহ! ভাবাবিষ্ট হইয়া কেশব, 
বিজয় ও নরেনের দিকে তাকাইতে লাগিলেন | কি যেন তিনি 
ইহাদের মধ্যে খুঁজিতেছেন। 

সভা! ভাঙ্গিয়। গেলে কহিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতরে 
একটা শক্তি, যার ফলে সে জগং বিখ্যাত হয়েছে। আর নরেনের 
তেতর সেরকম আঠারোট। শক্তি বর্তমান। আবার দেখলাম, 
কেশব ও বিজয়ের হৃদয়ে প্রদ্দীপের মত জ্ঞানালোক জঅলছে, কিন্ত 
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নরেনের দিকে চেয়ে দেখি--তার ভেতরে জ্ঞান সূর্য্য উদ্দিত হয়ে 
রয়েছে । মায়া মোহের লেশ পর্য্যস্ত নেই।” 

নরেন চমকিয়া উঠেন । প্রতিবাদ করিয়৷ বলেন, “মশাই কি সব 
বলছেন ? লোকে যে আপনাকে উন্মাদ বলবে । কোথায় জগছিখ্যাত 
কেশব ও মহামন। বিজয়কৃষ্ণ, আর কোথায় আমার মত এক নগণ্য 
ছোড়া !” 

ঠাকুর অসহায়ের মত উত্তর দেন, “কি করবে! রে, তুই কি ভাবিস 
যে আমি এসব বলেছি । মা যে আমাকে সমস্ত দেখালেন, তাই তো 
বল্লুম। মা তো। আমাকে সত্য বই মিথ্যা কখনো দেখাননি, তাই তো 
আমি একথা বলেছি ।” 

তেজন্বী, তর্কবিশারদ নরেন সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
বলিয়। বসেন, “ওসব অতীন্দ্রিয় রূপ-টুপ, মা কালীর দর্শন, নির্দেশ 
আপনার নিজের মাথার খেয়াল । দেহ-বিজ্ঞান বলছে, আমাদের 
ইন্ড্রিয়ের বিকার অনেক সময় আমাদের প্রতারিত করে ।” 

ঠাকুর যেন ছোট বালকটি, ভীত হইয়া ভাবেন_-তাই তো! 
সত্যনিষ্ঠ নরেন তাহাকে ভুল বুঝাইতে যাইবে কেন ? 

ম। জগদন্বার নিকট সব কিছু জিচ্ঞাসা করিয়া তবে তিনি আশ্বস্ত 
হন। বলিতে থাকেন, “মা আমাকে বলে দিলেন, ওর ( নরেনের ) 
কথ। শুনিস কেন ? কিছুদিন পরে ও সব কথাই সত্য বলে মানবে ।” 

তরুণ ভক্তদের কথ। উঠিলেই রামকৃষ্ণ নরেনের প্রশংসায় পঞ্চ- 
মুখ। বলেন, “নরেনের মত একটি ছেলেও দেখতে পেলুম ন!। 
যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বল্তে-কইতে, 
আবার তেমনি ধন্ম বিষয়ে । সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে 
করতে সকাল হয়ে ষায়, ছস থাকে না| আমার নরেনের ভেতর 
এতটুকু মোক নেই। বাজিয়ে দেখ টং টং করছে। আর সব 
ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে ছু-তিনটে পাস 
করছে, ব্যস্১ এই পধ্যস্ত। এ করতেই যেন তাদের সব শক্তি 
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বেরিয়ে গেছে। নরেনের কিন্তু তা নয়_হেসে খেলে সব কাজ 
করে, পাস করাট যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্ম সমাজেও 
যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্ত সকল ব্রান্মের মতন নয়_-সে 
যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতি দর্শন হয়। 
সাধে কি তাকে ভালবাসি !” 

নরেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের বড় সহজ প্রত্যয় । প্রায়ই বলেন,_ 
“ও খাপ খোল তলোয়ার, ও অখণ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ ঝষি 1৮ 

নিজের আচার-ব্যবহারেও এই তরুণ ভক্তের অসামান্থতাকে 
সকলের সামনে ফুটাইয়া তুলেন। দক্ষিণেশ্বরের বণিক সম্প্রদায়তুক্ত 
অনেক ভক্ত যাওয়া-আসা করিত, ঠাকুরের জন্ নিয় যাইত ফলমূল 
মিষ্টি। এই সব সকাঁম নিবেদনের বস্ত্র ঠাকুর নরেনকেই খাইতে 
দিতেন। বলিতেন, “ওর কোন হানি হবে না|” 

নরেন ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাঁদী, বাহ্বাক্ফোট তাহার বড় কম ছিল না। 
একদিন ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া দর্পভরে বলেন, 
“মশায়, আজ হোটেলে, সাধারণে যাকে অথাগ্ বলে তাই খেয়ে 
এসেছি ।” ঠাকুর এ কথায় গুরুত্ব না দিয়া উত্তর দেন, “ওরে তোর 
ওতে দোষ লাগবে না। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন 
রাখে, তা হবিষান্নের তুল্য, আর শাকপাত। খেয়ে যদি কেউ বিষয় 
বাসনায় ডুবে থাকে তবে তা শোর গরু খাওয়ারই সমান ।” 

সমাগত তক্তদের দিকে চাহিয়া বলিতেন, “নরেনের ব্যতিক্রমে 
দোষ নেই। ওর ভেতরে জ্ঞানাগ্সি সব সময়ে জলছে, আহারের 
সব রকম দোবকে ভস্ম করে দিচ্ছে। এসব অনাচারে ওর মন 
কলুষিত হবে না।” 

তার পর সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ঠাকুর এই চিহিত ভক্ত 
সম্বন্ধে বলেন, “ও জ্ঞান-খড়ণ সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ড বিখণ্ড 
করে ফেলেছে । মহামায়া তাই তে। ওকে নিজের আয়ত্তে আনতে 


পারছে ন1 1!” 
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নরেন কিন্ত মনের ছ্বিধাদ্বন্। মতবিরোধ সবকিছু সকলের সাক্ষাতে 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। শুধু তাহাই নয়, তাহার তীব্র শ্লেষে, যুক্তি 
আর বাক্যবাঁণে সকলে জর্জরিত হন। 

নরেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদন্ত, নিয়মিত প্রার্থনায় সেখানে 
যোগ দেন। ঠাকুরের সাকার আরাধনা, তাহার অদ্বৈত উপলব্ধির 
কথ, স্বেচ্ছামত হাসিয়। উড়াইয়া দেন। রামকৃষ্জের কিন্তু তাহার এই 
ভাবী উত্তরসাধকের উপর স্থির বিশ্বাস। এই রাজকীয় শিকারকে, 
লক্ষ্যবস্ত এই সিংহকে, আয়ত্তে আনার সুযোগের প্রতীক্ষা তিনি 
করিতেছেন । 


শীঘ্রই এক আকণ্মিক ঘটনায় তাহার ও নরেনের সম্পর্ক নিকটতর 
হইল | নরেন ব্রাহ্-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। 

নরেন কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুর তাহার 
অদর্শনে অধীর । তাই এক রবিবার তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য 
সোজা সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজে গিয়া! তিনি উপস্থিত। রামকৃষ্ণের 
সংস্পর্শে আসিয়া কেশব, বিজয়, চিরঞ্জীব, প্রভৃতি ব্রাঙ্গ-নেতাদের 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে।৯ শিবনাথ প্রভৃতি একদল ব্রাহ্ম আচার্য্য তাই 
তাহার সংশ্রব তেমন পছন্দ করিতেছেন না। তাহার সংস্পর্শ যথা- 
সম্ভব এড়াইয়া চলিতেই তাহারা চান। কিন্তু আগ্রহাকুল রামকৃষ্ের 
এতকিছু তাবিবার অবসর কোথায়? নরেনের খোজে, বতসহারা 
গাভীর মত সেদিন তিনি সমাজগুহে আসিয়। উপস্থিত । | 

সমাজ মন্দিরে ঢুকিয়াই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট। দেহ রোমাঞ্চিত, পা 
ছুটি টলিতেছে। এই অবস্থায় বেদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। 
নরেন্দ্র প্রতি রবিবারে সমাজ-গৃছে আমেন। সেদিনও উপস্থিত। 
ঠাকুর কেন আসিয়াছেন, বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল ন!। 

৯ মাক্স্‌ মূলের ; রাঁদকৃ্ণ-__হিজ, লাইফ. এণ্ড সেইংস্‌ 


স্বামী বিবেকানন্দ ২২১ 


বেদীর আচার্য্য বা আর কোন ব্রাহ্ম নেতাই কিন্ত ঠাকুরকে 
অভ্যর্থনা জানাইলেন না। শিষ্টাচার বঞ্জিত এক বিরূপ পরিবেশ । 
ঠাকুরের কিন্তু কোন হু'সই নাই, অচিরে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 
কৌতৃহলী জনতার ভীড় এড়ানোর জন্য মন্দিরের গ্যাসের আলোক 
নিভাইয়া দেওয়া হইল | অতিকষ্টে ঠাকুরকে নিয়া নরেন মন্দির 
হইতে নিক্ান্ত হইলেন, উপনীত হইলেন দক্ষিণেশ্বরে | 

তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্যই ঠাকুরের এই অপমান বরণ ! 
নরেনের মর্ম্দে এ ঘটনাটি তীক্ষভাবে বিদ্ধ হইল । ভালবাসা উপলব্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধও কম হয় নাই। রামকৃষ্ণের এই দুর্বলতার জন্য 
ভাহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিলেন। তারপর ভয় দেখাইয়। 
বলিলেন, “মশাই, শেষটায় এই মায়ার জন্য আপনাকে বিপদে পড়তে 
হবে। পুরাণে আছে, ভরত রাজ! হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে__ 
হরিণ হয়ে যান, আপনারও ভাগ্যে আছে তেমনি পরিণাম ! 

রামকৃষ্ণ যেন জগদস্বার বালক পুত্রটি । বিষণ্ন মনে তখনই মায়ের 
নিকট ছুটিয়। যান। আবার তাহার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়। যখন 
ফিরিয়। আসেন, আননখানি আনন্দের আতায় উজ্জল । ন্মিত হাস্য 
নরেনকে বলিতে থাকেন, “যা! শালা! আমি তোর কথা শুনবো না। 
মা বলে দিলেন, তুই যে ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস। 
তাই এত তালোবাসিস। যেদিন ওর ভেতর সেই নারায়ণকে ন৷ 
দেখতে পাবি, সেদিন ওর যুখ দেখতেও পারবি না।” 

এই দেব-শিশুর কাছে, জগন্মাতার চরণে সমপিত-প্রাণ সস্তানের 
কাছে, নরেন্দ্রনাথকে সেদিন হার মানিতে হইয়াছিল। 

নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই ঠাকুরের আনন্দ উথলিয়া উঠে। 
মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া! এমন উদ্দীপন! হয় যে তিনি সমাধিস্থ 
হইয়। পড়েন। 


সামনেই বি-এ পরীক্ষা । পড়। তৈরী করার জন্য নরেন কিছুদিন 
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যাবৎ ব্যস্ত, দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারিতেছেন না। ঠাকুর তাহার 
জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। একদিন নরেনের সহিত সাক্ষাতের 
ভন্য নিজেই কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত। পড়াশুনা ও ধ্যান- 
ধারণার সুবিধার জন্য নরেন্দ্র তখন তাহার মাতামহীর বাসাবাড়ীর 
এক নিভৃত কক্ষে নাস করিতেছেন । দোতলার এই ক্ষুদ্র ঘরটির 
নামকরণ করিয়াছেন “টং 1” একটি ক্ষুদ্র তক্তাপোষের উপর মাছুর 
পাতা, চারিদিকে ছড়ানো রহিয়াছে বইখাতা। মেজের একদিকে 
ভুপ করা তামাকুর গুল ও ছাই । অপর দিকে তানপুরা ও বীয়া- 
তবলা । ঘারর মালিকের অশাস্ত মনেরই এ যেন এক হ্ুবন্ 
প্রতিচ্ছবি | 
ঠাকুর নীচ হইতে “নরেন, নরেন' বলিয়া চীৎকার করিতে 
থাকেন । নরেন ছুটিয়া আসিয়া, ঠাকুরকে অভার্থনা করিয়া উপরে 
নিয়া যান। সাশ্রনয়নে, গদ্গদ স্বরে ঠাকুর বলিতেছেন, “তুই 
এতদিন যাসনি কেন রে? তুই এতদিন যাসনি কেন ?” 
প্রেমলীলার শেষ এখানেই নয় । দক্ষিণেশ্বর হইতে গামছায় 
বাধিয়া নরেনের জন্য সন্দেশ আনিয়াছেন। ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিয়া 
বলিলেন, “ধর খা, খাঁ ।” 
স্েহপূর্ণ স্বরে কহেন, “একটা! গান শোন দেখি, অনেকদিন 
তোর কণ্ঠ শুনিনি ।” 
বড় অযাচিত এ আগমন আর বড অহেতুক এ কৃপা । নরেন 
অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। তানপুরা লইয়া ধীর কণ্ঠে সঙ্গীত শুরু 
করিলেন-- 
জাগ ম! কুলকুগ্ডলিনী, 
( তুমি ) ত্রহ্মানন্দ স্বরূপিণী । 
(তুমি ) নিতানন্দ ন্বরূপিণী, 
প্রন্ুপ্ত ভুজগাকার! 
আধার্-পদ্জ-বাসিনী | 
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ঠাকুরের মন তখন ধীরে ধীরে উদ্ধতর চেতনায় উঠিয়া যাইতেছে । 
ক্রমে সমাধিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। 


নরেন ঠাকুরের ধরণ-ধারণ আজকাল কিছুটা বুঝিয়া নিয়াছেন। 
ভজন গানের মাধ্যমেই ঠাকুরকে বাহা-জ্ঞানের ভূমিতে অবতরণ 
করাইতে হইবে । তাই গাহিতে লাগিলেন, একবার তেম্নি তেম্নি 
তেম্নি করে নাচ মা শ্যামা । 


ধীরে ধীরে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসেন! তারপর আদরের 
ধন নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়া গিয়া তবে শাস্ত হন। 

স্বার্থগন্ধহীন এই অপাধিব প্রেমের বন্যা দিনের পর দিন যেন 
নরেনের জীবনের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতেছে । ইহারই 
উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, “ঠাকুরের 
এই ভালবাসাই আমাকে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। 
এরা তিনিই ভালবাসিতে জানিতেন ও পারিতেন- সংসারের অন্ত 
সকলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভালবাসার ভানমাত্র করিয়া থাকে ॥ 


দিব্য প্রেমের চুম্বকাকর্ষণে নরেন ধীরে ধীরে ঠাকুরের অস্তিতের 
সহিত মিশিয়। যাতেছেন। কিন্তু ইহার পরই আসে ঠাকুরের আর 
এক রকম পরীক্ষা । কিছুদিন পর্যযস্ত তিনি নরেনের দিকে মোটেই 
দৃষ্টি দেন না। অহেতুক কৃপার ধারাটি যেন প্রত্যাহার করিয়া 
নিয়াছেন। নরেন্দ্রকে দেখ! মাত্র আগে উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। 
এখন আর সেরূপটি দেখা যায় না। ডাকিয়া একবার একটি কথাও 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ন।! নরেন্দ্রনাথেরও যেন এই তাচ্ছিল্য 
আজকাল তেমন আর কিছু যায় আসে না। পুর্ব নিয়মিত ভাবে 
ঠাকুরকে গিয়। তিনি দর্শন করেন। তারপর ভক্তদের সহিত 
বাক্যালাপ করিয়াই ফিরিয়া আসেন নিজগৃহে । 


এই অবহেলা ও ওঁদাসীন্যের পালা প্রায় একমাস চলিল। 
ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমি তো তোকে ডেকে 
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আজকাল একটা কথাও বলি না। তবে তুই এখানে কি করতে 
আসিম্‌ বল্‌ দেখি ?” 

নরেন্ত্জ অবলীলায় উত্তর দিলেন, “আপনার কথা শুনতে তে 
আসি না। আপনাকে ভালবাসি, সব সময়ে দেখতে ইচ্ছে করে-_ 
তাই আমি |” 

দুদর্য সিংহ এইবার ধর! পড়িয়াছে শিকারীর জাল বেষ্টনীতে। 
নরেনের এই অকপট স্বীকারোক্তিতে ঠাকুরের তাই আনন্দের 
অবধি নাই | ম্মিত হান্তে বলিলেন, “আমি তোকে বিড়ে (পরীক্ষা 
করে ) দেখছিলাম--আদর্-যতু না পেলে তুই পালিয়ে যাস্‌ কিনা : 
তোর মত আধারই এতট! তাচ্ছিল্য সহ্য করতে পারে ।” 


রামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া নরেনকে অদ্বৈত তত্বের 
মর্্-কথা বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, জীব ও ব্রহ্ম অভেদ। নরেন 
ব্রাক্ম-সমাজের দ্বার প্রভাবিত, এমন কট্টর অদ্বৈতবাদের কথায় 
তাহার মন সায় দেয় না। মন্দির চত্বরের এক পাশে প্রতাপ 
হাজরা! থাকেন। নরেন সেখানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্পগুজব 
করেন, তামাক খান। কথ! প্রসঙ্গে নরেন হাজিরার সম্মুখে বসিয়া 
সেদিন বলিতেছেন, “আচ্ছ! মশাই, একি কখনো হতে পারে ? 
ঘটিট! ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা! কিছু ছ'চোখে দেখছি সকলই ঈশ্বর 1” 

হাজরাও এ কথার উপর ব্যঙ্গ করিয়া এক মন্তব্য করেন। 
উভয়ের মধ্যে হাসির রোল উঠে। ঠাকুর তাহার কক্ষে ভাবাবিষ্ট। 
নরেনের হাস্রব কানে যাঁইতেই বাহিরে চলিয়া আসেন । নয়ন 
আধ-নিমীলিত, পরনের কাপড়খানি বালকের মত বগলে ধর! । 
নিকটে আসিয়! স্মিত হাস্তে অস্ফুট স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “তোরা কি 
বলছিস রে?” তারপর একটু কাছে ঘে' ঝিয়া নরেনকে স্পর্শ করিতেই 
ঘটে এক অদ্ভুত কাণ্ড! নরেন সমাধিমগ্ন হইয়া যানি। 
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এ যেন এন্দ্রজালিকের স্পর্শ! হান্ত-পরিহাসরত নরেনের সত্বায় 
বিপ্লব ঘটিয়া গেল ! মুহুর্ত মধ্যে সমস্ত চেতনার, সমস্ত অস্তিত্বের 
যেন এক বিরাট রূপান্তর সাধিত হইয়া গিয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে 
নরেনের উপলদ্ধি হইল, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্বত্রন্ধাণ্ডে আর কিছুরই কোন 
অস্তিত্ব নাই। এই অপুবর্ষ দিব্য অনুভূতি জাগ্রত রহিল সারাদিন 
ব্যাপিয়া । 

তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেও দেখ গেল এই চৈতম্তময় 
অবস্থা নক্ষুপ্ন রহিয়াছে । আহারে বসিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 
অন্ন, থালা, পরিবেশনকারী, সব কিছুই সেই এক পরম ব্রন্মেরই 
রূপায়ণ। রাস্তা-ঘাটে, কলেজে সেই একই অভিজ্ঞতা । শুধু ছুই 
একদিন নয়, কয়েকদিন এই চিন্ময় অনুভূতি সর্বসত্তায় ওতপ্রোত 
রহিল । রি 
.. স্বামীজী বলিয়াছেন, “যখন আচ্ছন্ন ভাবটা একটু কমে যেত 
তখন জগংটাকে মনে হত ব্বপ্র। হেছুয়। পুকুরে বেড়াতে গিয়ে তার 
চারদিকের লোহার রেলিডে মাথ। ঠূকে দেখতাম, যা সব দেখছি তা 
স্বপ্নময় না বাস্তব । হাত পার অসাডত।র জন্য মনে হত, পক্ষাঘাত 
হাব নাতো? বেশ কিছুকাল এই তাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার 
হাত থেকে পরিত্রাণ পাই নি। যখন প্রকৃতিষ্থ হলাম তখন ভাবলাম 
--এই হচ্ছে অদ্বৈত বিজ্ঞানের আভাস । তবে তো শাস্ত্রে যা লেখা 
আছে, তা মিথ্যে নয়। চেই অবধি অদ্বৈততত্বের ওপর আর সন্দেহ 
জগে নি।” 

শুদ্ধতম প্রেমের ছুর্ভেগ্ঠ বেড়াজালে ঠাকুর নরেনকে জড়াইয়া 
ফেলিয়াছেন। এইবার বাস্তব অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মধ্য 
দিয়। ধীরে ধীরে তাহাকে চৈতন্তের ভোরণ-দ্বারে উপস্থিত করিয়। 
দিলেন। পরিহাস ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়া স্বাধীনচেত। যুক্তিবাদী 
নরেন তাহার অন্ুসন্ধ।ন শুরু করিয়াছিলেন। পুর্ণ প্রত্যয়ের মধ্য 
দিয়! ধীরে ধীরে আজ তাহারই ঘটিল আত্মপ্রকাশ । 

১৫ 
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সিংহ এবার এক লক্ষে লক্ষ্যবস্তর উপরে ঝখপাইয়া পড়িয়াছে-_ 
রামকৃষ্ণতত্ব প্রবিষ্ট হইয়াছে নরেনের সর্ববসত্তায় । 
নরেনের স্বীকৃতি ও শরণাগতির এক অপূর্ব চিত্র শরৎ মহারাজ 
অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ সালের শীতকাল । শরৎ ও 
শণীর সহিত হেছুয়ায় বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন তাহার প্রত্যয়তর। 
মর্ম্ম-কথ! উদ্ঘাটন করিলেন। রামকৃষ্ণের এঁশী নির্দিষ্ট কর্মলীলার 
আভাস তখন তিনি পাইয়াছেন। তাহার কপাবলে কত শরণাগত 
ভক্তের কত সংস্কার বন্ধন কাটিতেছে, দিব্য আনন্দের অধিকারী 
তাহার! হইতেছেন, ইহার 'অপুবর্ব বর্ণনা দিলেন। প্রত্যক্ষ অনুভূতি- 
লাভে তিনি নিজেও যে আজ ধন্য । তারপর সজল নয়নে প্রেম 
গদ্গদ ন্বরে নরেন গান ধরিলেন-_ 
প্রেমধন বিলায় গোর! রায়, 
ঠাদ নিতাই ডাকে আয় আয়, 
(তোর! কে নিবিরে আয়!) 
প্রেম কলমে কলসে ঢালে 
তবু না ফুরায় ! 
তরুণ সাধকের হৃদয়ের কপাটখানি সেদিন উন্মুক্ত । আপন 
মনে অস্ফুট স্বরে তিনি কহিয়া যাইতে লাগিলেন, “হ্যা, সত্য সত্যই 
তিনি বিলাচ্ছেন। য! কিছু শ্রেয়, প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, 
মুক্তি বল, গোর! রায় যাকে যা ইচ্ছে তাকে যেন তাই বিলাচ্ছেন। 
কি অদ্ভুত শক্তি !-রাজে বিছানায় শুয়ে আছি, সহসা আকধণ করে 
দক্ষিণেশখবরে হাজির করালেন-- শরীরের ভেতরে যেটা আছে 
সেইটাকে। তারপর কত কথা কত উপদেশের পর আবার ফিরতে 
দিলেন। সব করতে পারেন -দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সত্যিই 
সব করতে পারেন 1” 
অতীন্দ্রিয়লোকের অভ্যন্তরে, পরম চেতন! ও শক্তির মর্মকেন্ছে 
মহাসাধক রামকু্খ সমাসীন। তাহার সহিত নরেন্দ্রনাথের পরিচয় 
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এইবার সাধিত হইতেছে । সেই নিগৃঢ় অধ্যাত্মলোকের চমকপ্রদ 
বার্তারই আভাস তাহার সেদিনকার কথায় ফুটিয়! উঠে। 

সাধনপথের দিগনির্য় হইয়াছে_নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহার 
জীবন প্রভুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। তাই বুঝি এবার ঠাকুর শুরু 
করিলেন নরেনের পরীক্ষা ও জীবনমন্থন | দারিজ্রের পীড়ন আসে 
বার বার। তারপর ঘটে পিতার আকম্মিক মৃত্যু। এই ছর্দৈবময় 
অধ্যায়ের সুত্রপাত হয় ১৮৪৪ খুষ্টান্দের প্রথমভাগে। ইহার কিছুকাল 
আগে নরেন বি, এ, পরীক্ষা! দিয়! উঠিয়াছেন। 

পিতা বিশিষ্ট এটনী হইলেও তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী। সঞ্চয় 
দূরের কথা খণের বোঝা-ই কিছুটা রাখিয়া গিয়াছেন। আর সেই 
সঙ্গে রহিয়াছে মা ও কয়েকটি ভাইবোনের খাওয়া পরার দায়িত্ব । 
মাত৷ ও পুত্র সাহসের সহিত এই সংগ্রামে রত হইয়াছেন | যে 
সংসারের মাসিক. ব্যয় হাজার টাকা, আজ তাহ! ত্রিশ টাকায় 
চালাইতে হইতেছে । কিন্তু এই টাকারই ব। সস্থান কোথায়? 

এই সময়কার সঙ্কটের বাস্তব চিত্রটি উত্তরকালে বিবেকানন্দের 
নিজেব ভাষায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে, “মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব্ব 
হইতেই কর্ণের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগনপদে 
চাকুরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্ছের খর রৌদ্রে অফিস হইতে 
অফিলান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইভাম- অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের কেহ কেহ ছুঃখের 
দুঃখী হইয়। সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিতে পারিত না, কিন্ত 
সর্বত্রই বিফল হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। সংসারের সহিত এই 
প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্মার্থশুন্য 
সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল ছূরর্ধবলের, দরিদ্রের এখানে স্থান 
নাই। ছুইদিন পূর্বেও যাহারা! আমাকে সাহায্য করিতে পারিলে 
ধন্য হইত, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ 
বাকাইতেছেন।..-যে্দিন বুঝিতাম গৃহে সকলের প্রচুর আহাব্য 
নাই এবং হাতে পয়স। নাই সেদিন মাঁতাকে “আমার নিমন্ত্রণ আছে? 


২২৮" ভারতের সাধক 


বলিয়া বাহির হইতাম এবং সামান্য কিছু খাইয়া, কোনদিন বা 
অনশনে, কাটাইয় দিতাম 1” 

এত কিছু ছুঃখ-কষ্ট ও অতাব-অনটনের উপর ছিল জ্ঞাতিদের 
শত্রুতা ৷ বাঁড়ী হইতে উচ্ছেদ করার জন্য তাহার! জোর মামল। শুরু 
করিয়া দিয়াছেন । 

এই সব উৎগীড়নের সঙ্গে আছে আর এক ধরণের উৎপাত 
এক ধনী মহিলার দৃষ্টি আগে হইতেই সুদর্শন তরুণ নরেনের উপর 
পড়ে । সুযোগ বুঝিয়া এবার তিনি লোভ দেখা ইতে থাকেন, তাহাকে 
গ্রহণ করিলে নরেন অচিরে এই অর্থকষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে 
পারেন | নরেন্দ্র কিন্ত ঘুণাভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। 

এক ধনী বন্ধু আমোদ-প্রমোদের জন্য এই সময়ে নরেনকে 
তাহার বাগান 'বাড়ীতে নিয়া যায় । নরেন গিয়া দেখেন, স্থুরা এবং 
বারাঙ্গনারও ব্যবস্থা সেখানে রহিয়াছে । সকলে যুক্তি করিয়া 
স্্রীলোকটিকে হঠাৎ নরেনের বিশ্রাম-কক্ষে প্রেরণ করে| যুবতীর 
দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া তেজম্বী নরেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে 
থাকেন,_কেন মে এই পাপের পথে নামিয়াছে ? সত্যকারের সুখ 
তাহার জীবনে কখনে। মিলিয়াছে কি ? 

তারপর তীক্ষ পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, “বাছা, এই 
ছাইভম্ম দেহটার তৃপ্তির জন্য তো। কত কিছু করলে । কিন্তু মৃত্যু কি 
তোমায় ছাড়বে? সে তো ক্রমেই এগিয়ে আমছে। পারের সম্বল 
কিছু করেছ কি? এসব ছেড়ে, ভগবানকে ডাকো 1” 

রমণী লঙ্জিতা ও অনুতপ্ত হয়, ফিরিয়া আসিয়া অন্ুযোগের 
স্বরে বলে, “ছিঃ এমন লোকের কাছেও কি আমায় পাঠাতে হয় ।” 

সাহস ও অকপটতা নরেনের আজন্ম বৈশিষ্ট্য । বাগানবাড়ী 
হইতে ফিরিয়া আমিয়াই সবাইকে বলিতে থাকেন, “জানো, আজ 
বাগানে গিয়া কত আমোদ-প্রমোদ করে এসেছি । তাছাড়া, মদ, 
মেয়েমানুষ সবই সেখানে ছিল ।” 


ত্বামী বিবেকানন্দ ২২৯ 


এ সব কথা পল্লবিত হইয়া পরমহংসদেবের কানে পৌছিল। 
নরেন অধঃপাতে গিয়াছে! রামকৃষ্ণ গজ্জিয়া উঠিলেন, “চুপ কর, 
শালারা ! মা বলেছেন, সে কখনো অমন হতে পারে না। যোষিং- 
সংসর্গ ওর হবে না। আর কখনো আমাকে ওসব কথ। বললে 
আমি তোদের মুখ দেখবো! না।” 

নরেনের জীবনপ্রভূ তাহার জ্যোতিঃনিষ্যন্দী তৃভীয় নয়নটি ষে 
সতত তাহার দিকেই নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। সে নয়নের দৃষ্টি-সীম। 
এড়াইয়া চলার উপায় তাহার কই? 


কখনে। অভিমানে, কখনো বা দারিপ্র্যের পেষণে নরেন তাহার 
উম্ম! প্রকাশ করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ জানান |" কিন্তু ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাতের পর হইতে যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি তিনি লাভ করিয়া- 
ছেন' যে অপ্রাকৃত দর্শন তাহার হইয়াছে, তাহা তো বিস্মৃত হইবার 
নয় অন্তঃলধ্াারী আলোকআেত ধীরে ধীরে তাহার জীবনের 
গভীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আর ঠাকুর রামকৃষ্ণের 
কশার উৎস হইতেই যে সে প্রবাহ নামিয়া আসিতেছে তাহা 
অন্বীকার করিবার উপায় কই? 

নরেন্দ্রনাথ তখন বেকার । সেদিন ভগ্ন হৃদয়ে অবসন্ন দেহে গৃহে 
ফিরিতেছেন। শেষটায় রাস্তার পাশে বারান্দায় শুইয়া, পড়িতে 
বাধ্য হন। চেতন! তখন বিলুপ্ত প্রায়। এই সময়ে জাগিয়া উঠে 
এক বিস্মপ্নকর অতীন্দ্িয় অনুভূতি । উত্তরকালে নিজেই তিনি 
ইহ! বিবৃত করিয়াছেন, _“সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন্‌ এক 
দৈবশক্তি প্রভাবে একের পর অন্য-_-এইবূপে ভিতরের অনেক গুলি 
পর্দা যেন উত্তোলিত হইল । তখন শিবের সংসারে অশিব কেন, 
ঈশ্বরের কঠোর ন্তায়পরতা ও অপার করুণার সামপ্র্য কোথায়__ 
এই শ্রেণীর যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন 


২৩০ ভারতের সাধক 


নান! সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা! 
অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম । আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিলাম। অনস্তর বাঁটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে 
বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ; এবং রজনী 
অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে 1” 
ইহার পর অন্তরে শুরু হয় এক নৃতনতর আলোড়ন। তীব্র 
বৈরাগ্যের ঝড় বহিতে থাকে | জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, নিন্দা-প্রশংসায় 
তাহার কি আসে যায়? জাগিয়া উঠে দৃঢ় প্রত্যয়-সংসারের 
গণ্ডতীতে আবদ্ধ হইয়। থাকার জন্য তাহার জন্ম হয় নাই। মুক্তির 
আম্বাদ তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে । স্থির করিলেন, সংসার 
ত্যাগ করিয়া নিবেন সন্গ্যাস জীবন | 
কয়েকদিন পরে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় এক ভক্তগৃহে আসিয়াছেন। 
নরেনকে সেদিন এক রকম জোর করিয়াই তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়া 
গেলেন। ঘরের মধ্যে বহু ভক্তের সমাগম । ঠাকুর ভাবাবিষ্ট 
হইয়া বসিয়া আছেন । হঠাৎ নরেনের নিকটে আসিয়া একদৃষ্টিতে 
তাহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। তারপর সজল চক্ষে গুন্গুন্‌ 
বরে গান ধরেন, 
কথা কহিতে ডরাই 
না কহিতেও ডরাই, 
( আমার ) মনে সন্দ হয় 
বুঝি তোমায় হারাই, হারাই ! 
এ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মর্ম বুঝিতে নরেনের দেরী হইল না1। সর্ব্বজ্ঞ 
ঠাকুর তাহার সন্গ্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পটি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আসন 
বিচ্ছেদের ব্যথা তাহার এই গানের পদে লুকানো । 
নরেনের মনের রুদ্ধ ভাবপ্রবাহ যেন মুহুর্তে অর্গলমুক্ত হইয়! 
গেল। ঠাকুরের মত তাহার চোখ ছুটিও অশ্রু ছলছল । 
উভয়ের এই রহম্যম্য় আচরণে বিস্মিত হইয়। সবাই নীরবে 


শ্বামী বিবেকানন্দ ২৩১ 


বসিয়। আছেন। ঠাকুর সহাস্তে তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 
«আমাদের ভেতর একটা ব্যাপার হয়ে গেল ।” 

সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে নরেনকে ডাকিয়া রামকুষ্জ গোপনে 
বলিলেন, “ওরে আমি জানি, তুই মায়ের কাজের জন্তই এসেছিস্‌। 
সংসারে থাকা তোর হবে না। কিন্তু আমি যতদিন আছি, আমার 
জন্য থাকৃ।” কথা কয়টি নরেন্দ্রনাথের জীবনে যেন আলোক -সস্কেত | 
সরাসরি মর্মমূলে গিয়া এগুলি বিদ্ধ হইল। আর ইহার সং্ষ 
সঙ্গে মনে পড়িল ঠাকুরের ছলছল ছুটি আয়ত নয়ন আর অন্তরের 
প্রেম-প্রবাহ | এ প্রবাহ নরেন্দ্রনাথের মত এরাবতকেও ভাসাইয়া 
নিবার পক্ষে যথেষ্ট। 

বাড়ীর মামলা ক্রমে আরে! জটিল হয়। জ্ঞাতিরা উৎখাতের 
মামলায় তাহাকে কাবু করিতে চাহিতেছে। পুস্তক প্রকাশক ও 
এটরীর অফিসে চূড়ান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সময়ে কিছু কিছু 
উপাজ্জন করেন বটে, কিন্তু তাহাতে মা ও ভাই-বোনদের অন্ন- 
সংস্থান হয় না । তছুপরি মোকদ্দমার ব্যয় । অর্থাভাব ক্রমে চরমে 
উঠিল। 

আত্ম-পরিজনের অক্নকষ্ট আর সহা হয় না। নরেন এক দিন 
ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন | স্থির করিলেন, যে ঠাকুরের 
উপর জীবনের সমস্ত ভার চাপাঁইয়া তিনি বসিয়া আছেন, আজ 
মা ও ভাই-বোনের অন্নসংস্থানের জন্য তাহারই কৃপা ভিক্ষা মাগিয়। 
নিবেন। সব্র্ব অন্তর খুঁজিয়া দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাহার 
জীবনের একমাত্র সম্বল। এহিক পারত্রিক যাহা কিছু চাহিবার,- 
তাহার নিকট ছাড়। আর কাহার কাছে চাহিবেন 1? আধ্যাত্মিক ও 
সাংসারিক ছুই জীবনেরই বোঝা আজ তিনি ঠাকুরের পদে সমর্পণ 
করিতে পারিলে বাঁচেন। আত্মবিশ্বাস তাহার চিরতরে ধুলিসাৎ 
হইয়। গিয়াছে । 

তখনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে চাঁপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, 
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“মশায়, সংসারের ভাবনা আর আমি তাববো না| আপনি মাকে 
বলে যা হয় একটা ব্যবস্থ। করুন ।” 

“ওরে, আমি যে ওমব কথা বলতে পারি না। তুই নিজে মাকে 
জানাস্‌ না কেন? মাকে যে মানিস না, তাই এত বিপদ হচ্ছে । 
কালীঘরে গিয়ে মায়ের কাছে আজ তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই 
দেবেন। মা যে আমার চিশ্ময়ী, ব্রহ্মশক্তি । ইচ্ছেমাত্র সবকিছু 
করতে পারেন। তুই যা না তার কাছে।” 

গভীর রাত। নরেন ধীর পদে ভবতারিণীর মন্দিরে গিয়। 
বসেন। নিবিড় ভাবের ঘোরে তিনি আবিষ্ট। সেদিনকার অনুভূতি 
সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরে বলিয়াছেন, “যাইতে যাইতে একট] গাঁ 
নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল। মাকে 
সত্য সত্য দেখিতে ও তাহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব--এইরূপ 
স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া অত্যন্ত একাগ্র ও তন্ময়, 
হইয়া এ কথাই ভাঁবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়। 
দেখিলাম, সত্য সত্যই মা] চিন্ময়ী, সত্য সত্যই তিনি জীবিত এবং 
অসীম প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রত্রবণরূপিনী। ভক্তি ও প্রেমে হৃদয় 
উচ্ছুসিত হইল, বিহ্বল হইয় বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে 
লাগিলাম, “মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, তক্তি দাও, 
যাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি, এইরূপ করে দাও ।” 
শান্তিতে প্রাণ আধ্ুত হইল, জগৎ সংসার নিঃশেষে অস্তহিত হইয়া 
একমাত্র মা-ই হৃদয় পুর্ণ করিয়া রহিলেন |” 

পাষাণ প্রতিমায় ঘটিয়াছে চিন্ময়ী জগজ্জননীর দিব্য আবির্ভাব । 
নরেনের সমগ্র সত্তার মূলে জাগিয়াছে প্রচণ্ড আলোড়ন । অন্নবস্ত্রে 
নগণ্য সমস্তা। তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন, তাই মায়ের কাছে 
তাহা জানাইতে পারেন নাই। ঠাকুরের নির্দেশে তিন তিন বার 
মন্দিরে গিয়া বসিলেন। কিন্তু সে প্রশ্ন আর উঠাইতে পারিলেন 
কই? 
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বার বারই ভাবেন, কোন্‌ লজ্জায় এই তুচ্ছ কথা৷ জগজ্জননী 
আগ্চাশক্তিকে তিনি জানাতে যাইবেন? ঠাকুরের মূলাবান কথাটি 
অমনি তাহার মনে পড়িয়া যায়। ভক্তদের প্রায়ই তিনি বলিতেন, 
“রাজার প্রসন্গত৷ লাভ করে তার কাছে তুচ্ছ লাউ-কুমড়ো ৮1ওয়া_ 
সে যে নিব্বেধের কাজ রে।” 

মায়ের কাছে সেদিন শুধু জ্ঞানভক্তি প্রার্থনা করিয়।ই নরেক্রনাথ 
ফিরিয়া আসিলেন। 

সহসা এই ঘটনার অর্থ তাহার নিকট পরিক্ষার হইয়া উঠিল। 
বুঝিলেন, ইহা ঠাকুরেরই এক রহস্যময় লীলা। নতুবা যে সমস্তার 
কথা বলিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, মুখ 
ফুটিয়া তাহা! বলিতে এমন ভুল বার বার হইবে কেন? , 

বাড়ীর অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এবার তাই ঠাকুরকেই ধরিয়া 
বন্পিলেন। উপায়ান্তর অভাবে রামকৃষকেই সেদিন বলিতে হয়, 
“ আচ্ছা, যা মোট। ভাত-কাপড়ের কষ্ট কখনে। হবে না ।” 

সব কিছু ভালমন্দ ঠাকুরের পায়ে নরেন ইতিপূর্ব্বে বিলাইয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু মা ভাই-বোনের কর্তবোর বোঝাকেও সেখানে 
নামানোর কথা তো কখনো! ভাবেন নাই? রামকুষ্চ আজ যেন 
নিজেই কৃপা করিয়া এ বোঝা কাড়িয়৷ নিলেন। দায়িত্ববোধ ও 
আত-প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়ত থাকে একট। সুন্দর অহংবোধ। তাও 
ঠাকুর নরেনের জীবন হইতে বুঝি মুছিয়! ফেলিতে চাহিলেন। 

চিন্ময়ী জননীর অপরূপ দর্শন! এ দর্শন নরেনের অন্তারে সেদিন 
অবিরাম আনন্দের প্রত্রবণ বহাইয়৷ দেয়। ঠাকুরকে ধরিয়া তখনই 
জগজ্জননীর এক স্ততি-গান শিখিয়া নেন। আনন্দাবেশে সার 
রাত তাহার ঘুম হয় না, গানের কলি কেবলই কণ্ঠে গুঞজরণ করিয়! 
ফিরিতে থাকে-_- 

তোরে জানি মা ও দীনদয়াময়ী, 
( আমার) ম! ত্বংহি তারা । 
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তুমি ত্রিগুণধর। পরাৎপরা।। 
তোরে জানি মা! ও দীনদয়াময়ী 
তুমি তুর্গমেতে হুঃখহরা1” 
নরেন ব্রহ্মময়ীকে দেখিয়াছেন, ত্রন্মের সাকার রূপ মানিয়া 
নিয়াছেন, তাই রামকৃষ্ণের আজ আনন্দের অবধি নাই। বালকের 
মত তিনি হাস্তমুখর । সবাইকে ডাকিয়া বার বার বলিতেছেন, 
জানে “নরেন মাকে মেনেছে! বেশ হয়েছে_ না| ?” 


পরদিন নরেন কলিকাতায় ফিরিবেন। প্রণাম করিতেই ঠাকুর 
ভাবাবিষ্ট। ছোট ছেলেটির মত নরেনের কোলে উঠিয়া বসেন, 
ভাঁবজড়িত কঠে কহেন, «দেখছি কি _ এটা (নিজের দেহ ) আমি, 
আবার ওটাঁও (নরেনের দেহ ) আমি । সত্য বলছি, কিছুই তত্র 
বুঝতে পারছি না। যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় ছুটো 
ভাগ দেখাচ্ছে--সত্য সত্য কিছু ভাগাভাগি নেই, একটাই রয়েছে। 
--তা, মা! ছাড়া আর কি আছে বল, কেমন ?” 

অর্ধবাহা অবস্থায় ঠাকুর এবার তামাক খাইতে শুরু করিলেন। 
তারপর কল্‌্কেটি নরেনের মুখের সামনে নিয়া কছিতে লাগিলেন, 
«খা, আমার হাতেই খা ।” নরেন সসঙ্কোচে যুখ ফিরাইয়া নেন, 
কিন্ত ছাড়া পাইবার উপায় নাই। ঠাকুরের হস্তে তাহাকে এই 
তামাক খাইতেই হইল | 

কিন্ত কল্‌কেটি ঠাকুর যেই নিজ যুখে লাগাইতে যাইবেন নরেন 
শিহরিয়া উঠিলেন, হাত চাপিয়! ধরিলেন। খাবারের অগ্রভাগ 
কাহাকেও দেওয়া হইলে ঠাকুর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিতেন 
না। এখন যেন সবই বিপরীত । 

ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “দূর শালা ! তোর বড় ভেদ বুদ্ধি । 
তুই আর আমি কি আলাদা 1” 
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ঠাকুরের এই আচরণ গুরু ও শিষ্কের একাত্মবকত। ও অতেদত্ 
যেমন বুঝাইতে চাহিতেছে, তেমনি সামনে তুলিয়। ধরিতেছে অদ্বৈত" 
অনুভূতির আদর্শ | 

আর একদিনের কথা । রামকুঞ্জ সেদিন নিভৃতে নরেনকে 

দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে ডাকিয়া নিয়! যান, তারপর ন্রেহ-পূর্ণ স্বরে 
কহেন, গ্ঘাখ, তপন্তার ফলে আমার ভেতর অনেক কাল হল 
অনিমাদি বিভূতি সব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা দিয়ে কি 
করবে।? যার পরনের কাপড় ঠিক থাকে না, এসব সেকি করে 
কাজে লাগাবে? কিন্তু মা তে! বলেছেন, তোকে তার অনেক কাজ 
করতে হবে। তোর ভেতরে শক্তি সঞ্চার করে ওগুলো এবার 
দিয়ে দি, তুই কাজে লাগাতে পারবি। কি বলিল ৮ 

ঈশ্বর লাভের দৃঢ় সম্কল্প তখন নরেনের হৃদয়ে জাগিয়! উঠিয়াছে। 
যোগ বিভূতির এ্বর্ধ্য প্রলোভন তাহাকে টলাইতে পারিবে কেন? 
উত্তর দিলেন, “কিন্ত মশায়, এসব তো! আমার ঈশ্বর দর্শনে সাহায্য 
করবে না! তবে এতে আমার কি লাভ ? আগে ভগবৎ-দর্শনরূপ 
আসল কাজটি হয়ে যাকৃ, তারপর এর কথা ভাবা যাবে। 

প্রিয় তক্তের এই নিস্পৃহতায় ঠাকুরের চোখে-মুখে সেদিন ফুটিয়। 
উঠে অপার প্রসন্নতার দীপ্তি। 


তক্তজন পরিবৃত রামকৃষ্ণ একদিন স্বীয় কক্ষে বসিয়। ধর্মকথা 
কহিতেছেন ! “সর্বজীবে দয়া, কথাটি বলিতে বলিতেই তিনি 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তারপর বাহাজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে 
আবেশজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়া-জীবে দয়া? 
দূর শাল! ! কীটাণুকীট তুই_জীবে দয়া কি করবি? দয়া করবার 
তুই কে? না, না, জীবে দয়! নয়_-শিবজ্ঞানে সেবা /” 

নরেন সকলের সঙ্গে বলিয়া ঠাকুরের অমৃতবাণী শ্রবণ করিতে 
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ছিলেন। এক মুহূর্তে তাহার অন্তর্লোক হইতে একটা পর্দা যেন 
উঠিয়া গেল। ঠাকুরের প্রজ্ঞানঘন বাণীতে আত্মপ্রকাশ করিল সেবা- 
ধন্মের মহিমা | 

বিবেকানন্দ উত্তরকালে মুমুক্ষু গুরুত্রাতাদের কহিয়াছিলেন, 
“কি অদ্ভুত আলোকই দেদ্রিন ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম | 
শুদ্ধ, কঠোর ও নিম্মম বলিয়। প্রসিদ্ধ বেদান্ত জ্ঞানকে ভক্তির সহিত 
সম্মিলিত করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই তিনি প্রদর্শন 
করিলেন । অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সংসার ও লোকসঙ্গ 
সর্ববতোভাবে বজ্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা 
প্রভৃতি কোমল ভাবসমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া 
চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে--এই কথাই এতকাল 
শুনিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ঠাকুর আজ যাহা ভাবাবেশে বলিলেন, 
তাহাতে বুঝা গেল--বনের বেদাস্তকে ঘরে আন! যায়, সংসারের 
সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা 
করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের 
সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল-_ ঈশ্বরই 
জীব ও জগংরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের 
প্রতি মুহুর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আমিতেছে, যাহাদিগকে 
ভালবাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথব1 দয়া করিতেছে, 
তাহারা সকলেই তাহার অংশ--তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে 
যদি সে এরপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, ভাহ! হইলে আপনাকে বড় 
ভাবিয়। তাহাদিগের প্রতি রাগ, ছেষ, দম্ত অথবা দয়! করিবার তাহার 
অবসর কোথায় ? এরূপে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা? করিতে করিতে 
চিত্তশুদ্ধ হইয়! সে ব্বল্নকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের 
অংশ, শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব বলিয়। ধারণা করিতে পারিবে । 

“ঠাকুরের এ কথায় ভক্তিপথেরও বিশেষ আলোক দেখিতে 
পাওয়া যায়। সর্ধবৃতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, 
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ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তি লাভ সাধকের পক্ষে সুূরপরাহত 
থাকে। শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরাকে 
সকলের ভিতর দর্শনপূর্র্বক যথার্থ তক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্লকীলেই 
কৃতকাধ্য হইবে, একথা বলা বাহুল্য । কম্ম বা রাজযোগ বলম্বনে 
যে সকল সাধক অগ্রসর হইতেছে তাহারাও এ কথায় বিশেষ 
আলোক পাইবে। কারণ, কন্ম না করিয়া দেহী যখন এক দণ্ডও 
থাকিতে পারে না, তখন “শিবজ্ভানে জীবসেবা”রূপ কর্দানুষ্ঠানই যে 
কর্তব্য এবং উহা! করিলেই তাহারা আশু লক্ষ্যে পৌছাইবে, একথা 
আর বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান যদি কখনো দিন দেন 
তো আঁজ যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার 
করিব,_-পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চগ্ডাল সকলাক শুনাঈযা 
মোহিত করিব ।৮১ 


» ঠাকুরের কথাগুলি নরেনের জীবনে সেদিন উপস্থিত হয় নূতন 
দিগদর্শনরূপে । উত্তরকালে এই দিগদর্শন তিনি কাজে লাগাইয়া 
ছিলেন। 

ভক্ত শিষ্যদের ঠাকুর প্রধানতঃ ভক্তি-শাস্্র পড়িতে বলিতেন। 
কিন্তু নরেনের জন্য অন্ত ব্যবস্থা । জানিতেন, নরেন উত্তরকালে 
চিহিত হইবেন এক বিশ্বখ্যাত আচার্ধ্যরূপে, বিশ্বজনীন অছ্বৈতবাদের 
ব্যাখ্যাতা রূপে । তাই অদ্বৈতভাবের উদ্দীপক শান্ত্রাদি যখন নরেন 
পড়িতে বসিতেন, ঠাকুর বরং আনন্দিতই হইতেন। নরেনকে এ 
সময়ে প্রায়ই উপনিষদ, ত্রন্ষবুত্র, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গভীরভাবে 
অধ্যয়ন করিতে দেখা যাইত। 

সহজাত জ্ঞান-বৈরাগ্যের অধিকারী ছিলেন নরেন, কিন্তু তাহার 
সত্তার গভীরে লুকানো ছিল প্রেমভক্তির এক বিপুল উৎস। ঠাকুর 
তাই বলিতেন, “এ রকম চোখ কি শুজ্ঞানীর কখনে! থাকে রে? 
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জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির ভাবও যে তোর ভেতরে বয়ে যাচ্ছে ।” বাহিরে 
জ্ঞানমাণ হইলে কি হয়, ঠাকুর যখন কীর্তনানন্দে মাতিতেন, দেখা 
যাইত-_নরেনও সকলের সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া ভাবাবেগে নৃত্য 
শুরু করিয়া দিয়াছেন । 

রামকৃঞ্চ জানিতেন, নরেন নিত্যসিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, সর্ব মায়ামোহের 
উদ্ধে সে অবস্থিত । তাই কেবলি তাহার ভয় হইত-_মাঁয়ার প্রভাব 
নরেনের উপর কিছুটা ন! থাকিলে এঁশী নিপ্দিষ্ট কন্ম তো সে সম্পন্ন 
করিতে পারিবে না। নিজের স্বরূপ চিনিতে পারিয়া যে কোন মুহুর্তে 
দেহটি ছাড়িয়া দিবে, চলিয়। যাবে স্বস্থানে । সজল নয়নে ঠাকুর 
তাই জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা গ্রানান, “মাগো, ওর ভেতর তুই 
একটুখানি মায়া প্রবেশ করিয়ে দে, নতুবা কোন কাজই তো করতে 
পারবে না ।” * 


১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নরেন ও অন্যান্য ভক্তদের জীবনে আসে চরম 
ছদৈব। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় ছুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের 
আক্রমণ ঘটে । চিকিৎসার জন্য তাহাকে কিছুদিন কলিকাতায় 
রাখা হয়, তারপর নিয় যাওয়া হয় কাশীপুরের বাগানে । 

ঠাকুরের সেবা শুশ্রষ। ও সাল্লিধ্যকে কেন্দ্র করিয়াই এই সময়ে 
ভক্তমণ্ডলীর পরম প্রস্ততিটি গডিয়া উঠিতে থাকে । তরুণ সাধকদল 
নরেনের নেতৃত্বে ঠাকুরের সেবায় একাপ্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। 
আর গুরুর অধ্যাত্ব-শক্তি ধীরে ধীরে তাহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট 
হইতে থাকে । বীজ্জাকারে রামকষ্ণ মগুলীর স্ুচন! এইখানে । 

যুবক ভক্তের পালাক্রমে ঠাকুরের সেবা করেন আর অবসর 
পাইলেই জপ, ধ্যান ও কীর্তনে নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। নরেন 
এই সময়ে ঈশ্বর লাভের জন্থা একাস্ত বাকুল। পরমহংসদেবের 
অনুমতি নিয়! এ সময়ে পঞ্চবটীতলে প্রায়ই তিনি সাধন করিতেন। 
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বিন্ববৃক্ষতলে রাতের পর রাত ধুনি জালানে। থাকিত। আর নরেন 
উহার সম্মুখে নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিতেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। 
এ সময়ে ধ্যান করিতে করিতে তিনি প্রায়ই দর্শন করিতেন একটা 
ত্রিকোণাকৃতি জ্যোতি । ঠাকুরকে এই দর্শন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে 
সংক্ষেপে উত্তর দেন, “ওরে, ওটা ব্রহ্মযোনী |” 

এক একদিন নরেনের ধুনির ধারে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অপূর্বৰ 
দর্শন সব ঘটিতে থাকে । চিন্ময়লোকের দেবদেবীর! অনেকে সেখানে 
আবিভূতি হন। এই সময়কার সাধনকালে সাধক নরেনের প্রাণে 
বিরাজিত ছিল অপুর্ব শাস্তি ও স্থের্যয। শক্তির প্রকাশও মাঝে মাঝে 
দেখ! যাইত। 

একদিন কালী তপম্বী (স্বামী অভেদানন্দ) ও তিনি পাশাপাশি 
বসিয়। ধ্যান করিতেছেন । হঠাৎ নরেনের ইচ্ছ। হইল, কালীকে 
তিনি স্পর্শ করিবেন। এ ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘটিল এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড। স্পর্শ করা মাত্রই গুরুভ্রাভার দেহে 
বৈছ্যাতিক তেজের মত এক শক্তি সধশরিত হস্টয়! গেল, বাহ্জ্ঞান 
হারাইয়। দিব্য চেতনায় তিনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। 

সদা সজাগ দষ্টি রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নরেন্দ্রনাথকে ডাকাইলেন। 
তাহাকে সতর্ক করার জন্য সহাষ্তে কহিলেন”্কি কচ্ছিস্‌ রে ! 
এ যে দেখছি, না জমাতেই খরচ ?” 

কাণীপুরে ও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে নদেনের সাধন চলিয়াছে। 
ধীরে ধীরে তিনি ধ্যানলোকের গভীর স্তরে ডুবিয়া যাইতেছেন । 
এক এক দিন বিচিত্র অনুভূতি ও অপ্রাকৃত দর্শনাদিও হইতেছে। 
ধাঁনাবস্থার পর একদিন দেখিলেন, তাহারই এক অবিকল প্রতিমৃত্তি 
চিন্ময় দেহে সম্মুখে আবিভূতি। এই অপ্রাকৃত যুত্তি প্রায়ই বহুক্ষণ 
ধরিয়া ত্রাহার সম্মুখে অবস্থান করিত। তাহারই হাবভাব ও কথা- 
বার্তা অনুকরণ করিয়! যাইত । রামকৃষ্ণ ইহা শুনিলেন। নরেনকে 
আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, “এতো ধ্যানের উচ্চাবস্থার লক্ষণ রে 1” 


২৪৩ ভারতের সাধক 


এই সময়ে একদিন নরেনের মন গৌতম বুদ্ধের তপস্তাক্ষেত্র 
বুদ্ধগয়! দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া! উঠে । স্থির করেন, সেখানে গিয়া 
কয়েকদিন সাধন। করিবেন । গুরুতাই তারক ও কালী সহ তিনি 
হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিলেন, কাহাকেও কিছু বলিয়াও 
গেলেন না। ব্যস্ত হইয়া সকলে ঠাকুরকে এ সংবাঁদ জানাইলেন । 
শ্মিতহাস্তে তিনি উত্তর দিলেন, “তোরা ভাবিস নি, নরেন কোথাও 
যাবে না, তাকে এখানে আসতেই হবে 1-এদিক ওদিক এখন 
যাচ্ছে বটে, কিন্ত এখানে যে রস পেয়েছে সে রস ছেড়েযাবে 
কোথায় 2” 

বুদ্ধগয়ার পবিত্র পরিবেশে ধ্যান করার সময় নরেন এক দিব্য 
অনুভূতি লাভ করেন। কিন্তু তৎসত্বেও মন সেখানে টি'কে নাই। 
অল্প কিছুদিন পরেই পরমহংসদেবের জন্য ব্যাকুল হইয়া নবীন 
সাধকেরা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন । 


ঠাকুরের ভক্ত বুড়োগোপাল নান! তীর্থ দর্শন করিয়া! কাশীপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাহার অভিলাষ. এই উপলক্ষে সাঁধূদদিগকে 
ভোজন করান ও কিছু দান করেন। রামকৃষ্ণের কাছে এ ইচ্ছা 
ব্যক্ত করিলে বলিয়া উঠিলেন, “কোথায় আর সাধু খুঁজে খুঁজে 
বেড়াবি, বল্‌তে।? এই সব ছেলেদের খাইয়ে দে। তাতেই তোর 
কাজ হবে।” 

নির্দেশ মত ব্যবস্থাদি করা হইল। প্রত্যেক তরুণ তক্তকে এই 
উপলক্ষে ঠাকুর নিজ হাতে একটি করিয়া! গৈরিক বস্ত্র, বহিবর্বাস, 
মালা ও কমগ্ুলু দান করিলেন। আহ্ুষ্টানিক কৃত্যে ঠাকুর সেদিন 
যান নাই, কিন্তু এই গৈরিক দানের মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সুচন! 
করিলেন তাহার গৈরিকধারী সাধক-বাহিনীর | 

সমাধির গভীরে ডুব দিবার জন্য নরেন এবার ব্যাকুল হইয়া 


ত্বামী বিবেকানন্দ ২৪১ 


উঠিয়াছেন। নিব্বিকল্প সমাধির জন্য বার বার ঠাকুরকে এসময়ে 
তিনি ধরিয়া! বসেন, উত্ত্যক্ত করিতে থাকেন । 

পরমহংসদেব একদিন আশ্বাস দিলেন, “রে আমি ভাল হয়ে 
উঠলে, তুই যা চাইবি ভাই দেব ।” 

নরেন্্রনাথ খন পরম প্রাপ্তির আগ্রহে অধীর চঞ্চল । অবুঝ 
বালকের মত বলিয়া বসেন, “কিন্ত, আপনি যদি আর ভাল ন। হন, 
তবে আমার দশ! কি হবে 2? 

অক্ফুটন্বরে ঠাকুর মন্তব্য করেন, “শাল! বলে কি ?” 

দেহা বা! বিদেহী যে কোন অবস্থায়ই থাকুন, ঠাকুর তাহার 
আশ্বাসবাণীকে বূপাযিত করিবেন- এই সহজ প্রত্যয় থাকাই তো৷ 
নরেনের পক্ষে স্বাভাবিক ! নরেনের কথায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা 
গেল। ঠাকুর বুঝিলেন, শিল্বের ব্যগ্রতা সীম ছাঁড়াইয়া যাইতে 
ব্সিয়াছে ৷ ধীর প্রশান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, ঠিক করে 
বল দেখি তুই কি চাস্‌ ?” | 

নরেন্দ্রনাথ এবার সোতৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, “আমার ইচ্ছ। হয়, 
শুকদেবের মত একেবারে পাচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি । 
তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার 
সনাধিতে চলে যাই 1” 

রামকুষ্ণ এইবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসেন । তিরক্কারের 
স্বরে নরেনকে বলেন, “ছি! ছি! তুই এত বড় আধার তোর 
মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলুম, বটগাছের মত হবি, তোর 
ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা 
নিজের মুক্তি চাস্‌! এতো তুচ্ছ কথা, অতি হীন কথা রে! নানা 
অত ছোট নজর করিস্নি | আমি বাপু নব ভালবানি--মাছ 
খাবো তো ভাজাও খাবো, সিদ্ধও খাবো, ঝোল অন্বলও খাবো। 
তাকে সমাধি অবস্থায় নিগুণভাবে উপলব্ধি করি, আবার নান। 

র ভেতর এহিক সম্বন্ধের বোধেও ভোগ করি|। একঘেয়ে 


১৩৬ 


২৪২ ভারতের সাধক 


ভাল লাগে না---তুইও তাই কর। একাধারে জ্ঞানী আর ভক্ত 
তুই-ই হ।” 

কিন্তু এই তিরস্কারের কয়েক দিন পরে পুরস্কারের ব্যবস্থাও 
ঠাকুর করিয়াছিলেন । নরেন এক রাত্রিতে কাশীপুরের নিভৃত কক্ষে 
বসিয়। ধ্যানমগ্ন। সঙ্গে অপর এক বয়স্ক ভক্তও সাধন নিরত-_ 
ইহাকে নরেন গোপালদা বলিয়া ডাকেন । নিবিড় ধ্যানে আবিষ্ট 
নরেন হঠাৎ এক সময় চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, “গোপালদা, 
ও গোপাঁলদ। ! আমার শরীর কোথায় গেল ৮” 

গোপালদা বার বার তাহার অঙ্গে করাঘাত করিতেছেন, কিন্তু 
দেহে চেতনার "কান লক্ষণই নাই । ক্রমে অন্ত গুরুভ্রাতারাও 
সেখানে উপস্থিত হইলেন । 


এই সংবাদটি শুনার পর পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হইল, 
“বেশ হয়েছে, থাক্‌ খানিকক্ষণ এরকম হয়ে। ওরই জন্য যে আমাম 
জ্বালাতন করে তুলেছিল ।” 

গভীর রাত্রে বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া আসে, নরেন ধীরপদে ঠাকুরের 
শয্যাপাশে গিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর বলেন, “কেমন, মা তো 
আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন | চাঁবি কিন্তু আমার হাতে রইল। 
খন তোকে কাজ করতে হবে যখন আমার এই কাজ শেষ 
হয়ে যাবে তখন আবার চাবি খুলবো |” 

নরেন নিনিমেষে দিব্যলোকের এই এন্দ্রজালিকের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। তারপর অসীম শ্রদ্ধায় শক্তিধর গুরুর চরণে নিবেদন 
করিলেন তাহার প্রণতি ও আত্মলমর্পণ। 

উত্তরকালে বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “সেদিন দেহাদি বুদ্ধি 
একেবারে তিরোহিত হয়েছিল। প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর 
কি! একটু “অহং ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। 
এরূপ সমাধিকালেই “আমি' আর ব্রন্মের ভেদ চলে যায়--সব এক 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৩ 


হয়ে যায়। যেন মহাসমুদ্রে জল. জল ছাড়। আর কিছুই নেই । ভাব 
আর ভাষ। সব ফুরিয়ে যায়।” 

সমাধি হইতে বুখানের পর সেদিন নরেনের মনে, হইতেছিল - 
যেন মস্তক বাতীত তাহার দেহের আর সমস্ত কিছুরই অস্তিত্ব অবলুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে। 

তারপরই অদ্ধবাহ্য অবস্থা আসার সঙ্গে সঙ্গে পার্খে উপবিষ্ট 
গোপালদাকে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিয়াছিলেন । 

আর একদিনের কথা | গিরিশ ঘোষের সহিত নরেন এক 
বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিয়াছেন । মশার দংশনে গিরিশচন্দ্র ছে। অতিষ্ঠ। 
খানিক বাদেই তিনি আলন ত্যাগ করিলেন । ততক্ষণে নরেন্দ্রনাথ 
ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গিয়াছেন। শরীরে এত মশা বসিয়াছে যে 
মনে হয়, দেহখানি কালো কনম্বলে আবৃত । গিরিশ উচ্চ স্বরে 
নছ্ষেনাকে ডাকিতে থাকেন, কিন্তু তাহার দেহে চেতনার কোনই লক্ষণ 
নাই। অবশেষে আসন ধরিয়া তাহাকে টানিযা ফেল। হইল । দেখা 
গেল, দেহ একেবারে বাহ্াজ্ঞানহীন- মৃতবৎ কঠিন। বুক্ষণ পরে 
সেদিন নরেনের জ্ঞান সঞ্চার হয়। 


সাধন ভজন ও ধ্যানের মধ্য দিয়া নরেন গুরুকপার বন্তর 
নিদর্শন পাইতেছেন। দিব্য আনন্দে হইতেছেন ভরপুর | এই সঙ্গে 
মনে জাগিতেছে প্রবল আশঙ্কা । পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
আর বেশীদিন এই মরদেহে থাকিবেন না, এই ছুশ্চিন্তা এবার 
তাহাকে পাইয়া বসে। 

একদিন মনে এক দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কালরোগের কবল 
হইতে শ্রীরামকুঞ্চকে উদ্ধার করিতে পারে এমন এক এশী শক্তির 
আবাহন তিনি করিতে চান। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত 
রাত্রি তিনি উন্মাদের মত 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 


৯৪৪ ্‌ ভারতের সাধক 


বাগানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন তাহার বাহজ্ঞান 
তখন তিরোহিতপ্রায়। 

উন্মত্ত অধীর নরেনের রাম রাম” শব্দ ক্রমশঃ উচ্চতর হইতেছে। 
গভীর রাতে ঠাকুরের কানে পশিল এই নামের ধ্বনি। তাহার 
আদেশে অদ্ধবাহ্া অবস্থায় নরেনকে ধরিয়া আনা হইল। অেেহমধুর 
কণ্ঠে পরমহংসদেব কহিলেন, “ওরে, কেন তৃই এসব করে এত কষ্ট 
পাচ্ছিস? তোর মত এমন উন্মপ্ত যে আমি বারো বছর ছিলাম ! 
এক রাত্তিরে তুই আর কতট! করবি, বাপু ?” 

ঠাকুরের দিব্য সান্সিধ্য ও প্রশান্ত মুখচ্ছবি নরেনের হৃদয়ে 
সান্ত্বনার সেহ-প্রলেপ বুলাইয়া দেয়, তিনি শান্ত হন । 

দেহত্যাগের কিছুদিন পুর্ব হইতে প্রতি সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ 
নরেনের সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতেন। গুরু-শিষ্ের এই 
মিলন ছিল বড় রহস্যময় । অপর ভক্তগণ তখন ঠাকুরের নির্দেশে 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেন, আর রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঠাকুর ও 
নরেন্দ্রনাথ তুই তিন ঘণ্টা কাল নিমজ্জিত থাকিতেন অধ্যাত্ব-চেতনার 
গভীরে। 

শেষের দ্রিনটি আসন্ন। ঠাকুর সেদিন নরেনকে আহ্বান করিয়া 
সম্মুথে বসাইয়াছেন। নিম্পলক দৃষ্টিটি নরেনের দিকে স্থির নিবদ্ধ। 
ধীরে ধীরে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেনের সত্তার গভীরে 
চলিয়াছে অবিরান্ন মন্থন। উপলব্ধি করিতেছেন--শ্রীরামকৃষের 
শরীর হইতে ভড়িৎ কম্পনের মত একটা সুঙ্ষম তেজ-রশ্মি তাহার 
দেহের ভিতরে সধ্ালিত হইতেছে। 

নরেন ক্রেমে বাহজ্জানশৃন্ত হইয়া পড়েন। চৈতন্য লাভের পর 
তিনি দেখেন, নীরবে উপবিষ্ট ঠাকুরের চোখে অশ্রুধারা । 

“একি রহস্, কিছুই যে আমি বুঝতে পারছিনে |” প্রশ্ন করেন 
নরেজ্নাথ। 

ঠাকুর ধীর কে কহেন, “ওরে, আজ যথাসর্ধস্ব তোকে দিয়ে 


শ্বামী বিবেকানন্দ ২5৫ 


ফকির হলুম। তৃই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি । 
কাজ শেষ হলে তারপর ফিরে যাবি” 

নবেনের দুই চোখও অশ্রু ছলছল হয়! উঠিয়াছে। জীবন- 
প্রভুর দিকে তাকাইয়া অসহায় বালকের মত তিনি কীর্দিতে 
লাগিলেন। 

ঠাকুরের মরলীল সংবরণের ছুইদিন পুরর্বেকার কথা । ঠাকুর 
সেদিন ব্যগ্রভাবে নরেনকে নিজের কক্ষে আহ্বান করিলেন । 
কহিলেন, ্াখ, নরেন, তোর হাতে আমি এদের সবাইকে দিয়ে 
যাচ্ছি । তুই সবার চাইতে বুদ্ধিমান, শক্তিধর! এদের ভালবাস 
দিয়ে বেঁধে রাখবি। যাতে এরা ঘরে ফিরে না গিয়ে সাধনভজন 
নিয়ে পড়ে থাঁকে, তার বাবস্থা কিন্তু তোঁকেই কত্তে হাব ৮ 

নরেন্দ্রনাথ নত মস্তকে স্তব্ধ তইয়া ঠাকুরের মিকটে বসিয়। 
আছেন! বুঝিলেন, ঠাকুরের দেহত্যাগের দিনটি প্রায় সমাগত। যে 
শী কন্মের আভাস ঠাকুর মাঝে মাঝে তাহাকে দিতেন, আজ কি 
তাহাই করিলেন স্পষ্টতর ! অনেক কিছুর দায়িত্বভার কি তাহাকে 
দিয়া গেলেন? নরেনের মনে পড়ে, কিছুদিন আগেকার কথা । 
ঠাকুরের সামনে বসিয়া ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার নরেনের প্রশংসা 
করিতেছিলেন। ইহার উত্তরে প্্রীরামকৃষ্ণ সোৎসাহে বলিয়া! উঠেন, 
“ওগো, কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন-- 
সেই রকম নরেনের জন্যেই তো সব গো। ওর জন্যই এবার 
আমার আসা 1৮ 

ঠাকুর শুইয়া আছেন। দর্শনার্থী ও ভক্তের! মাঝে মাঁঝে তাহার 
কক্ষে আসা-যাঁওয়। করিতেছে । হঠাৎ ঠাকুরের কি খেয়াল হইল, 
এক টুকরা কাগজ চাহিয়া নিয়া ধীরে ধীরে লিখিলেন-_“নরেন 
লোকশিক্ষ! দিবে ।” 

আধ্যাত্মিক মণ্ডলীর নায়করূপে প্রিয়তম শিষ্কে তিনি নির্বাচন 
করিয়! রাখিয়! গেলেন, ভক্তদের মধ্যে এ তথ্যটিই কি তিনি সেদিন 
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জানাইয়। দিলেন ? কিন্তু নরেনের অন্তরের সম্মতি ইহাতে মিলিতেছে 
কই? তিনি বলিয়া উঠেন, “আমি কিন্তু ওসব পারবে! না” 

দৃঢ়কঞ্ঠে রামকৃষ্ণের আদেশ উচ্চারিত হইল, “তোকে কত্তেই হবে, 
তোর ঘাড় করবে !” 

১৮৮৬ খুষ্টার্ষের ১৬ই আগস্ট। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের দিন। 
ভক্তদল চরম যুহুর্তটির কথা চিস্তা করিয়া মুহামান । এই সঙ্কটে নরেন 
বিষাদখিক্ন হৃদয়ে চুপচাপ বসিয়া আছেন । হঠাৎ মাথায় বিদ্বাৎ- 
ঝলকের মত খেলিয় গেল একটা বড় প্রশ্ন । ঠাকুর তাহার ভগবৎ- 
সত্ব সম্বন্ধে নানা ধরণের ইঙ্গিত এযাবৎ জানাইয়াছেন। কিন্ত 
মরলীল। অবসানের পুর্ব মুহূর্তে তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কি স্পষ্টরূপে 
জানাইয়া যাইবেন না? এই ভক্তদল ধাহার সহিত নিবিড় যোগস্ুত্রে 
আবদ্ধ, শেষের দ্রিনে সেই দেবমানবের পরিচয় তাহারই শ্রীমুখে 
ধ্বনিত হইয়া উঠুক, ইহাই নরেনের অন্তরের আকুল প্রার্থনা । 

সর্বজ্ঞ সদৃগুরু সমস্তই বুঝিয়াছেন। রোগযন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়। 
তিনি নরেনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। অনুচ্চ, তীক্ষ কণ্ঠে কহিলেন, 
“ওরে এখনও তোর জ্ঞান হলে! না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম 
যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ক--তবে তোর বেদান্তের 
দিক দিয়ে নয়!” 

নরেন তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক । ভাবাবেগে তাহার নয়ন 
ছুটি অশ্রসজল হইয়া আসিল। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখোচ্চারিত এই কথ কয়টিই উত্তরকালের 
মহান আচাধ্য, স্বামী বিবেকানন্দকে জোগায় দিব্য প্রেরণা, উদ্ধুদ্ধ 
করে তাহাকে বিশ্বব্যাপী কর্মমসাধনায়। 


ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। শিষ্যদের তাপিত হৃদয় তখন শুধু মরু 
প্রাস্তরের মত খাঁখা করিতেছে । জীবনের পরমাশ্রয় দূরে সরিয়া 
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গিয়াছে; আশা, আনন্দ ও উৎসাহের লেশমাত্র কাহারে। জীবনে 
অবশিষ্ট নাই । 

নরেন ও তাহার এক গুরুতাই সেদিন শোকাকুল হৃদয়ে 
কাশীপুরের বাগানে ঘুরিয়। বেড়ীইতেছেন। হৃদয়ে তাহাদের প্রচণ্ড 
শূন্যতা । ভাবিতেছেন, ঠাকুর মরদেহ ত্যাগ করিয়া তাহাদের এ 
কোন্‌ নিরালম্ব অবস্থায় রাখিয়া গেলেন ? এমন সময় অদূরে ভাসিয়া 
উঠে একক অভাবনীয় দৃশ্য? নরেন দেখেন, গুরুদেবের দিব্যদেহ 
অদূরে দণ্ডায়মান । সব্বশরীর তাহার অব্যক্ত আনন্দে শিহরিয়! 
উঠে। তবে কি মহাপ্রয়াণের পরেও ঠাকুর তাহার ভক্তদের উপর 
পূর্ববৎ কপাদৃষ্টি রাখিতেছেন ! চিন্ময় দেহে আবিভ্ূতি হইয়া দিতেছেন 
পরম আশ্বাস ! 

হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন করিয়া নরেন মৌন হইয়া আছেন | মনে 
আশঙ্কাও কম নাই। ওই অলৌকিক দর্শন তাহার নিজের হুর্ব্বল 
মনের ভ্রান্তি নয় তো? 

সব্ব সন্দেহের নিরসন করিয়। সঙ্গীয় গুরুভাই এবার চীৎকার 
করিয়া উঠেন, “নরেন, এ গ্যাখো, এ গ্ভাখো 1” 

জ্যোতিম্্য় দেহে ঠাকুরের এই আবির্ভাব ! অধ্যাত্ম-সস্তানদের 
এ আবির্ভাবের মধ্য দিয়। বুঝাঁইয়া দিলেন-_শিষ্েরা যেমন আছেন, 
তেমনি আছেন তাহাদের সদ্গুর । আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে 
তাহারা অপর গুরুভাইদের ডাকিতে লাগিলেন । ঠাকুরের অলৌকিক 

ততক্ষণে অন্তহিত হইয়া গিয়াছে ! 


শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়। 
দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু এবার তরুণ সন্্যাসীদের মাথ। গু'জিবার 
ঠাই হইবে কোথায় ? 

ঠাকুরের পরমভক্ত স্থরেন মিত্র এ ছুঃসময়ে আগাইয়া আসেন। 
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কহেন, “একটা বাড়ী ভাড়া করে একত্রে থাকো, ঠাকুরের স্মৃতি বুকে 
নিয়ে সাধনভজন করো। এর মাসিক ভাড়া আমি চালিয়ে যাবো |” 
নরেন প্রভৃতি যুবক-ভক্তের! হাফ ছাড়িয়া বাচেন । 

বরাহনগরে গঙ্গার ধারে যৎসামাম্য ভাড়ায় একটি বাড়া নেওয়া 
হয়। জঙ্গলাকীর্ণ বাড়ীটি পুরাতন এবং দীর্ঘদিন মনুষ্য "ারিত্যক্ত। 
ইহাই বরাহনগরের মঠ। 

এইবার নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের পালা । ভক্তদের কেহ কেহ 
তখন পরীক্ষার পড়। তৈরীর জন্থা স্বগৃহে বাস করিতেছিলেন । নরেন 
এক একদিন ঝড়ের মত তাহাদের উপর নিপতিত হন, তেজো দৃপ্ত 
কণ্ঠে বলেন, «তোরা এই অমূল্য জীবনট। কি একজামিন দিয়েই 
কাটাবি, ঠিক করেছিস? এই কি ঠাকুরের উপদেশ পালন করা? 
এ জন্তই তিনি জগতে এসে এত কষ্ট করে গেলেন ? তোরা সন্নাসা, 
ভাগমন্ত্রে দীক্ষিত-- তবু একজামিন পাস করে সংসারের উন্নতি কামনা 
করিস? ত্যাগ আর ভোগ-বাসন। কি এক সঙ্গে থাকতে পারে? 
ধিক ধিক তোদের ! শিগগীর ও সব ছেড়ে-ছু'ড়ে দিয়ে মঠে চল্‌ ।” 

নরেনের সাহস, প্রেরণা ও বৈরাগ্যের আহ্বান তরুণদলকে 
প্রভাবিত করে। একে একে তাহারা মঠে যোগ দিতে থাকেন। 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই ভক্তদল নিয়া য়ে নবগঠিত সঙ্ঘ আত্মপ্রকাশ 
করিল, নরেন হইলেন তাহার অধিনায়ক। 

এই গুরুত্রাতাগণ অতি সহজেই নরেনের হাতে আত্মসমর্পণ 
করিতে পারিযাছিল । কারণ, তাহার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিত-_ 
নরেন ঠাকুরেরই প্রতিনিধি, তাহার নেতৃত্ব মানিয়। চলা, তাহাকে 
আমুগত্য দেওয়া মানেই ঠাকুরের সন্তষ্টি বিধান কর! । 

ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল ভক্তদল এবার ঘর ছাড়িয় বাহির 
হইয়াছেন । একান্ত নিষ্ঠায়, ছুশ্চর সাধন-পথ অতিক্রম করিতে 
তাহারা কৃতসঙ্কল্প । এই পথের কোন বাধা কোন ছুঃখদহুনই তাহার! 
আমল দিতে চায় না । 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৪৯ 


বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলিতেন, “বরাহনগরে এমন কত দিন 
গিষেছে যে খাবার কিছুই নেই, ভাত জোটে তো ছুন .জাটে না। 
দিন কযেক হযতে। নুন-ভাত চললো, কিন্তু কাহারও গ্রাগ নাই। 
জপ-ধ্যানের প্রবল তোডে তখন আমরা শাসছি। কখন কখন 
শুধু তেলাকুচো পাতাসিদ্ধ ও নুন-ভাত-__ এই মাসাবধি চলছে | 
আতা, সেসব কি দিনই গেছে। সে দিনের কঠোবতা দেখলে ভূত 
পালিযে যেত।” 

কৌগীন-সম্বল এই ভক্তদের একযোগে ঘবের বাহিবে যাবার ও 
পায় ছিল না। দেওয়ালে একখানা মাত্র কাপড টাঙানো থ।কিত, 
যে যখন মঠবাভীব বাহিরে যাইত, এই কাপডখানিই থাকিত তাগার 
কোমবে জড়ানো | 

এই চবম এববস্থার মধ্যেই কিন্ক তাহাদের ধন্বালোচনার বা 
দর্শনেব কুটতকের বিবাম ছিল না। কাটাব সাধনায বাত্রির পর 
রা অতিবাহিত হইয়া যাই । তপপ্তার অগ্নিতে প্রদাপ্ত এক এক 
জনের চদ্ষু হইতে যেন মগ্রি বষিত হইত | মগে দেখা করিতে 
গিয়। ঈশববোন্মাদ এই তকণদল ও তাহাদেব দলপতিকে দেখিয়া 
সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকিত ন1। 

এই সমযে এক একদিন রামকষ্জের স্মৃতিতে ঈদ্দীপিত হইয়া 
নরেন কহিতেন, “সাত্যিব প্রচার কার্যে অনেকেই বাস্ত হয় 
কিন্তু তার। না জেনেই তা করে। আমি সেটে জেনে -তারপর 
করবো |” 


ইহার অব্যবহিত পরেই নরেনের জীবনে দেখা যায় এক নূতন 
অধ্যায়ের হুত্রপাত। সার! ভারত পর্যটন ও তীর্থ পরিক্রমার তীত্র 
আকাঙ্ষ। ক্তাহাকে পাইয়া বসে। পরিধানে গৈরিকবাস, হস্তে দণ্ড 
কমগুলু দিব্যকাপ্তি সন্ন্যাসী সেদিন মঠের বাহির হইয়া পড়েন। 


২৫৪ ভারতের সাধক 


কখনে। নারায়ণ হরি” বলিয়। গৃহস্থদের দ্বারে ভিক্ষার জন্য ফাড়ান, 
কখনো। ব। করেন আকাশবৃত্তি। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বৈচিত্র্য 
এই পরিব্রাজন ভরপুর হইয়৷ উত্ঠে। 

সেবার নরেন্দ্রনাথ বুন্দাবনের পথে চলিয়াছেন | ক্ষুৎপিপাস! ও 
পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন । পথপার্থে বসিয়া এক দরিদ্র, নীচ জাতীয় 
ব্যক্তি ধূমপান করিতেছে । নরেন তাহার নিকট কলিকাটি চাহিলে 
সে ব্যস্তসমস্ত হইয়। বলিল, “মহারাজ, ময় ভাঙ্গী হু |” 

উত্তন শুনিয়। সন্যাসীবর নিরস্ত হণ, কিন্তু কিছ্বদূব গিয়াই তাবিতে 
থাকেন, “নাঃ এতো ঠিক নয়। ঠাকুরের এত আশীর্বাদ, অদ্বৈত- 
বাদের এত বিচা।র-বিশ্লেষণ -ইহার পরও দেখছি আমার ভেদজ্ঞন 
তিরোহিত হয় নি? জাতিভেদেব সংঙ্কার যে মনের অস্তন্তলে 
আজও ভেমনি উদগ্র হয়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরিয়! 
আসেন। সেই মেথরের হাতি হইতে কলিকাটি টানিয় নিয়। ধূমপান 
করেন। তারপর তাহার হ্বদয় শাস্ত হয়। 

স্থামীজী বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে কৌগীনটি 
রাখিয়। উলঙ্গ হইয়া তিনি স্নানে নামিলেন। জল হইতে উঠিয়! 
দেখেন, একটি বানর এটি টানিয়। নিয়া দূরে পলাইয়া গেল। বু 
চেষ্টার পর ইহা পুনরুদ্ধার কর! গেল বটে, কিন্ত তখন কৌগীনটি 
একেবারে ছিন্নভিন্ন । লজ্জা নিবারণের কোনই উপায় নাই। বড় 
অভিমান জাগে এবার স্বামীজীর মনে । কুণেশ্বরী রাধা-রাশীর 
নিকট সঙ্কল্প জানান, লোকালয়ে আর না আসয়। বনাঞ্চলেই 
তিনি বাম করিবেন। দেখা যাক্‌ তাহার জন্য কোন সুব্যবস্থা 
হয় কিন! । 

অরণ্যে প্রবেশ কর! মাত্র ঘটে এক অদ্ভূত কাণ্ড । স্বামীজী 
দেখেন__এক ব্যক্তি তাহাকে পিছন দিক হইতে ভাকিতেছে, ছুটিয়া 
আসিতেছে দ্রুতবেগে । উলঙ্গ ব্বামীীও ধাবিত হইয়াছেন সম্মুখের 
দিকে। কিছুক্ষণ পরে কোনক্রমে নিকটস্থ হইয়। হাঁপাইতে হাপাইতে 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৫১ 


লোকটি নিবেদন করিল, “মহারাজ, এই বনের পাশেই আমার ঘর। 
কপা করে আপনি সেখানে পদার্পণ ককন, আপনাকে নববন্্ম ও 
ভোজ্য নিবেদন করে আমরা কৃতার্থ হই 1” 

বল! বাছুলা ম্বামীজী সানন্দে স্বীকৃত হইলেন, ভোজন ও নববস্ত 
পরিধানের পর বাহির হইলেন লোকালয়ে । 

আর একবার গাজীপুরের অপর পারে তিনি এক স্টেশনে বসিয়া! 
আছেন। পথশ্রমে ও ক্ষুধাতৃষীয় বড় কাতর, দেহভাব আর যেন 
বহিতে পারিতেছেন না। নিকটস্থ বৃক্ষছায়ায় বসিয়। এক শেঠঞজী 
সোৎসাহে প্রচুর পুরী-কচুরী-হালুয়া উদবস্থ করিতেছে । ভোজন 
শেষে লোকটি বিদ্রপ শুক করে, সংসাপ-ত্যাগী মহারাজ কপদকহীন, 
আর তাহাব মঙ সংঙারীরা খাইয়া-দাইয়া কেমন পরম সুখে 
দিনযাপন করিতেছে । 

হঠাৎ কিন্ত এক বিশ্ময়কপ কাণ্ড ঘটিপ । এক বাঞ্তি ত্রস্তবান্ছে 
পুটলীতে বাঁধিয়া কিছু সিষ্টদ্রব/ ও এক কুঁজো। জপ নিয়! স্বামাজার 
সম্মুখে উপাস্থৃত | সম্রদ্ধভাবে খাছ্াদি নিবেদন কিযা সে তৎক্ষণাৎ 
তামাক সাজিতে বসিয়া যায়। ন্ব'মীজীর প্রশ্রের উত্তরে জানায়, 
নিকটেই তাহাব একটি খাবারের দোকান রহিয়াছে জাতিতে 
সে হালুইকর। আজই প্রত্যুষে সে দেখে এক বিচিত্র স্বপ্ন। 
এক সন্গাসীবাবা তাহাকে কহিতেছেন_ স্টেশনের একপ্রান্তে 
এক সাধু অনাহাবে রহিয়াছেন অবিলম্বে সে যেন তাহার সেবা 
নির্বাহ করে। প্রথমবারের ন্বপ্ন-দর্শনকে হালুইকর তেমন গুরুত্ব 
দেয় নাই। তারপর শয্যায় শুইয়। আরও ছুইবার পে একই 
রকমের ব্বপ্লাদেশ পায়। তাই এমন ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া 
আসিয়াছে। 

স্বামীজীর ছুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠে। পরমাশ্রয়দাতা 
ঠাকুরের কপার ধারা মরজগতের পরপার হইতেও তাহার জম্ম 
এমনিভাবে বহিয়া আসিতেছে ! 


২৫২ ভারতের সাধক 


গাঁজীপুরে উপনীত হইয়া স্বামীজী পওহাবাবাবার সানিধ্যে 

আসেন । সিদ্ধপুরুষ বলিয়া! এ অঞ্চলে তাহার খুব প্রসিদ্ধি। তা ছাড়া, 
পওহারীবাবার গুহায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি টাঙ্গানো। রহিয়াছে 
দেখিযা তিনি এই সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হলেন । 

স্বামী এই সময়ে অজীর্ণ ও কোমরের বাতবোগে ভূগিতে 
ছিলেশ। ভাবিলেন, পওহাবীবাবাব নিকট হঠযোগ ও বাঁজযোগের 
শিক্ষা কিছুটা গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? এই মহাআব কাছে দীক্ষা 
নিবেন বলিয়াও তিনি স্থির কবিলেন। পও্হাবাবাবা সম্মতি দ্াপন 
কাপিলেন এবং অন্রষ্ঠানের দিনক্ষণও স্থির হইযা গেল । 

দীক্ষা পূর্ববদিন রাত্রে কিন্ত এক বিচিত্র ব্যাপাব ঘটে । স্বামী 
বিবেকানান্দর অধ্াতআ্মজবনে এ ঘটনাটির গুকত্ব অপবিসীম । 

স্বামীজী শম্যাষ শয়ন কাবিখা আছেন | আকন্মাৎ লক্ষ্য কাবলেন, 
তাহার কক্ষটি দিবালোকেব শুত্র জ্যে।তিতে উত্ভাাসত হইয়া উঠিয়াছে । 
আব উত্ধীর মধ্যে ফুটিয! উঠিযাছে শ্রীবামকৃষ্ণের যুন্তি। শকুবের 
কাক্ণাভরা নয়ন ছুইটি স্বামীজাব দিকে নিবদ্ধ, অপরিমেয় শেহ 
মমতা! উহ। হইতে ঝবিযা পডিতেছে। 

গুক্দেবের এই অলৌকিক আনির্ভাব ঠাহার সমগ্র সত্তাব 
মূলে জাগাইয়া তোলে প্রচণ্ড আলোডন। আত্মগ্রানির আগুনে 
হৃদয় জ্বালতে থাকে । এ তিনি কি করিতে যাইভেছেন ? ঠাকুরের 
প্রতি যে অচলা ভর্তি, যে আত্মসমর্পণ এতকাল ছিল তাহ। কি লোপ 
পাইয়াছে? তিনি কি গুকদেবের অবিশ্বামী শিষ্য? উত্তেজনায় 
তাহার শরীব কম্পিত ও ঘশ্মাক্ত হইয়। উঠে। তাবপর স্বামীজী 
উচ্চ স্বরে ব্বগতোক্তি করিয়া উঠেন, “না, না, কখশোই তা হবে না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউ এ হৃদয়ে ঠাই পাবে না। প্রভু, এ 
দাস যে চিরদিন তোমারই চরণে বিক্রীত। জয় বামকুষ্ণ 1” 

ইহার পরে ও কয়েকদিন ধরিয়া ঠাকুরের দর্শন তিনি প্রাপ্ত হন। 
সবিন্ময়ে ভাবিতে থাকেন. সত্যিই তো, বিদেহী রামকৃষণের সদাজা গ্রত 
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চক্ষু ছুইটি আজিও তাহার প্রিয় শিষ্তের সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত ! 
স্বামী্দী শিহরিয়া উঠেন, ঠাকুরের করুণার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া 
ছুই নয়নে ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু 

ইহার পর নৈনিতালের নিকটে, হিমালয় ব্রেোদোড়ে স্বামীজীর 
এক দুর্লভ অধ্যাত্ব-অন্ুহৃতি লাভ হয়। সঙ্গী গঙ্গাধর মহারাজকে 
ডাকিয়। সেদিন তিনি আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, “গঙ্গাধর, 
আজ এই অশ্বখবৃক্ষের তলে আমার জীবনের এক অমূল্য ক্ষণ 
উপস্থিত হয়েছিল । এর ফলে আমার জীবনের একট প্রধান 
সমস্তার সমাধান হয়ে গিয়েছে!” 

তখনকার দিনলিপিতে স্বামীজী তাহার নিগৃঢ় সাধন: অনুভূতির 
কথা লিখিয়াছিলেন-- আমি আজ ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড আর বিরাট মহা- 
সষ্টির একাত্মকতা অনুভব করেছি। বিশ্বের য৷ কিছু সব এই ক্ষুদ্র 
দহমধ্যেই রয়েছে । উপলদ্ধি করলাম, প্রতি পরমাণুর মধ্যেই বিশ্ব- 

ংসার রয়েছে বিরাজমান । 

হৃষিকেশের বিখ্যাত সাধু ধনরাজ-গিরির আশ্রমে স্বামীজী 
কিছুদিন ছিলেন । কয়েকজন গুরুভ্রাতাও এই সময় তাহার সঙ্গে 
থাকিতেন। হিমালয়ে বসিয়া কঠোর তপস্তায় কিছুদিন কাঁটাইবেন 
বলিয়া স্বামীজজী মনে মনে স্থির করিয়াছেন । কিন্তু কোথা হইতে 
এক আকম্মিক ছুর্দেব আসিয়। উপস্থিত হয়, তিনি এক ছুশ্চিকিংস্থয 
ধরণের জ্বরে আক্রান্ত হন। একদিন অবস্থা নিতান্ত সম্কটাপন্ন হইয়। 
পড়ে । দেখ যায়, সর্বশরীর হিম হইয়াছে, নাড়ীর গতি স্তব্ধপ্রায়। 
অস্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া গুরুভ্রাতারা শোকে মুহামান, কেহ 
কেহ ইষ্টনামও স্মরণ করিতেছেন । 

হঠাৎ তাহার কুটিরঘারে আসিয়! দাড়ান জটা-জুটমপ্ডিত এক 
বৃদ্ধ সাধু । তরুণ সন্ন্যাসীদের এই সঙ্কটের কথ শুনিয়। তাহার হাদয় 
বিগলিত হয়। গৃহমধ্যে ঢুকিয়া মৃতকল্প স্বামীজীকে তিনি কিছুটা 


হল 
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কিন্তু তাহার ক্রিয়া যেন অমোঘ মন্ত্রৌধধির মত। রোগী ধীরে ধীরে 
চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ সাধুটি পাহাড়িয়া পথে 
নামিয়া কোথাঁয় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। 

বুস্থ হইয়! উঠিয়া স্বামীজী গুরুভাইদের কাছে ডাকিলেন, কহিলেন, 
“বাহ্জ্ঞানহীন অবস্থায় পড়ে থাকবার সময় কি দেখেছিলাম জানিস? 
দেখলাম, আমি যেন জগতে বিধাতার এক বৃহৎ কাজের ভার নিয়ে 
এসেছি । সে এশী কাজ যতদিন শেষ ন। হবে, আমার যেন বিশ্রাম 
নেই- শাস্তি নেই।” 

এখন হইতে গুরুভাইর! স্বামীজীর জীবনে এক উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। তাহার কর্মজীবনে আসে নৃতনতর উৎসাহ, 
প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনা, আর অধ্যাত্বজীবন হইয়। উঠে আত্মবিশ্বাসে 
ভরপুর| 

স্বামীজী ও তার গুরুভাইর। স্পষ্টতই বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যুর, 
দ্বারে গিয়াও নরেন এক অদৃশ্য কল্যাণময় শক্তির ইঙ্গিতে ফিরিয়া 
আমিলেন। এবৃদ্ধ সন্যাসী ছিলেন সেই অদৃশ্য নিয়স্তা-শক্তিরই 
দূত। স্বামীজীর জীবনে এ ঘটনাটির মধ্য দিয়া এক নূতন পরিবর্তন 
ঘটিয়া! গেল। 


ইহার পর হইতে স্বামীজী একাকী সমগ্র ভারত পরিব্রাজন 
করিতে থাকেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া কয়েক বৎসর 
তিনি গুরুভ্রাতাদের হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেন, নিঃসঙ্গ 
জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে তাহাকে বলিতে শুনা 
যাইত, *গুরুভাইদের মায়াঁও মায়া--বরং তা আরও প্রবল। এ 
মায়ার পাকে পড়লে সাধনার পথে বিপ্প ঘটে। আমি আর কোন 
মায়ার বেড়া-ই রাখতে চাইনে |” | 

ত্যাগী দণ্ডী সন্গাসীর বেশে স্বামীজী ভারতবর্ষের দিকৃদিগন্তে 
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ঘুরিয়া বেড়ান। এ দেশের অগণিত পল্লী ও জনপদে---ভাজী, 
দোসাদ ও দিনমজুরের গৃহ হইতে নৃপতির রাজপ্রাসাদে, ভারত- 
আত্মার সন্ধানে তাহার এই অভিযান ! ভারতের মৃত্তিকার বুকে 
কান পাতিয়! শুনিলেন তার হৃদ্‌স্পন্দন, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের 
চোখে মুখে রূপায়িত দেখিলেন পরমাত্মার ছায়া । অদ্বৈতবাদী 
সন্গ্যাসীর মুক্তির সঙ্গীতে আসিল নৃতন স্পন্দন, নৃতন গতিবেগ । 

এই ভারত পরিক্রমা স্বামীজীর অধ্যাত্মজীবনের এক বড় প্রস্ততি । 
বেদাস্তবাদের নব প্রচারক, সন্গ্যাসী-সৈনিক বিবেকানন্দের যোদ্ধ- 
জীবনের পাথেয় এই সময়েই সঞ্চিত হইয়া উঠে | 

আলোয়ার, থেভড়ি, পোরবন্দর, রামনাদ প্রভৃতি রাজাদের শ্রদ্ধা 
ও আনুগত্য তিনি এই জময়ে প্রাপ্ত হন। এই নিস্পৃহ, তেজন্বী 
সন্যাসীর পদপ্রান্তে এই রাজন্যদের শির সেদিন লুটাইয়া পড়ে। 

*স্বামীজী লে সময়ে খেতড়ির মহারাজের সম্মানীয় অতিথি। 

একদিন মহারাজার জয়পুরস্থিত রাঁজ-উদ্ভানে বসিয়! নানা ধন্মকথা 
হইতেছে । এমন সময় এক স্কণ্ঠী বাঈজীকে আহ্বান করিয়া আন। 
হইল, রাজ-অতিথির সম্মুখে সে ভজন সঙ্গীত গাহিবে। 

ত্বামীজী কিন্তু এই রমণীকে দেখিয়াই স্থান ত্যাগের জন্য উঠিয়! 
দাড়ান। তরুণী সঙ্গীত-ব্যবসায়িনীর সম্মুখে বসিয়া গান শুনিতে 
তাহার সংস্কারে বাধিল। খেতড়ির নৃপতি সান্ুনয়ে বলেন, “স্বামীজী, 
এ কিন্ত চমৎকার ভঙ্গন গায়. এর গান শুনে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন । 
আপনি দয়া করে একটু শুনুন |” 


এ নারীর কণ্ঠে বৈষ্ণব-সাধক সুরদাসের প্রার্থনা বন্কুত হইয়া 
উাঠি-__ 


প্রভু মেরা অওগুণ চিত না ধরো, 
সমদরশী হ্যায় নাম তুমহারো | 
এক লোহা পুক্জামে রহত হ্যায়। 
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এক রহে ব্যাধ ঘর পর 
পরশকে মন দ্বিধা নাহি হোয় 
ছহু এক কাঞ্চন করে।। 
স্থর-মূচ্ছন! বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া একই তত্বকে উদ্ঘাটিত 
করিতে চাহিতেছে আর বলিতেছে--“অজ্ঞানোসে ভেদ হ্যায়, জ্ঞানী 
কাহে ভেদ করো!” 
স্বামীজী উচ্চকিত হইয়া উঠেন ! মুহূর্তে চক্ষুর সম্মুখ হইতে একটি 
পর্বা সরিয়া যায়। সংস্কার হয় বিদূরিত। সত্যিই তো! সমদর্শা 
তিনি কায়মনোবাকো হইতে পারেন নাই। ভেদবুদ্ধি ও সংস্কারের 
মূল অন্তস্তল হইতে উৎপাটিত আজিও হয় নাই । সর্বভূতে ব্রলান্গু- 
ভূতির জন্ত, পরম উপলব্ধির জন্য, তপস্তা শুরু করিয়াছেন। কিন্ত 
সে তপস্তার মূলেই যে আপন ভেদবুদ্ধি দিয়া কুঠারাঘাত হানিয়! 
বসিয়াছেন। এই বাঈজীর ভজন গানের মধ্য দিয়া তাই কি ঠাকুর 
তাহার জীবনে অভেদজ্ঞানের সাড়া নৃতন করিয়া আজ জাগাইয়া 
তুলিলেন ? 
তখনি গায়িকা! নারীর কাছে অগ্রসর হইয়া! কহিলেন, “মা, আমি 
তোমার নিকট ঘোর অপরাধ করেছি । তোমাকে ত্বণা করে আমি 
এস্থান ত্যাগ করতে চেয়েছিলাম | কিন্তু তোমার এই গানের মধ্য 
দিয়ে ভূমি আমার চৈতন্কে জাগ্রত করেছে11” 
দেশীয় রাঁজ-রাঁজড়া ও অমাত্য যখনই যিনি স্বামীজীর দর্শনে 
আমিতেন, তিনি তাহার সম্মুখে নিজের নবাবিষ্কৃত ভারতকেই তুলিয়! 
ধরিতেন। 
ব্বদেশের পরিচয় তাহার নিকট হুইরূপে পরিস্ষুট হয়। একটি 
তাহার শাশ্বতরূপ- প্রাচীন এতিহ্য ও আধ্যাত্মিক সম্পদের গরিমায় 
ভান্বর | আর একটি তাহার বর্তমানের রূপ-যাহা দারিত্র্য, কুসংস্কার 
ও মিপীড়িত আত্মার হাহাকারে ভরা । 
ভারতের আত্মিক পরিচয়ের মধ্য দিয়াই দেশাত্মবোধ ও আত্ম- 
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মর্য্যাদাকে জাগাইয়। তুলিতে হইবে, খষিদের শিক্ষাদীক্ষার পুনঃপ্রবর্তন 
করিতে হইবে, দেশীয় রাজসভাগুলির নিকট ইহাই ছিল তাহার 
বক্তব্যের নিধ্যাস। আরো কহিতেন, “ধন্ম ভারতের বর্তমান ছুর্দশার 
কারণ নয়, ধন্মের অভাবই দায়ী এই ছুর্দঘশার জন্য | ধন্মের শক্তি 
তখনই বাড়ে যখন তা মানুষের কর্মজীবনে হয় রূপায়িত |” 

দেশয় রাজাদের অনেকে তাহাকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইয়াছেন কেহ 
কেহ গুরুজ্ঞানে পদসেবাঁও করিয়াছেন। কিন্তু কখনে। এই রাজসেবার 
আকর্ষণ বা মোহে তিনি পড়েন নাই । এই তেজন্বী অপ্রতিগ্রাহী 
রাজ-সন্যাসীর পদে রাজাদের শির বার বার লুষ্ঠিত হইয়াছে, 
স্বামীজীর অকুতোভয়তা ও বৈরাগ। তাহাদের বিস্মিত করিয়াছে । 

একবার মহীশ্ররাজ স্বামাজীকে একটি উপহার গ্রহণের অন্য 
পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন । সন্সাসীকে মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করিতে 
নাই বলিয়! স্বামীজী এডাইতে চান, কিন্তু মহারাজও ছাড়িবেন না। 
অগত্য! ন্বামীজী সকলকে বিশ্মিত করিয়৷ সামান্য একটি ভূক চাহিয়া 
বসিলেন। সর্ত থাকিল _উহাতে কোন ধাতুর সংঅ্রব থাকিবে না। 
মহারাজ অবিলম্বে দেশীয় শিল্পীদের কারুকার্য্যে খচিত একটি সুদৃশ্য 
হু'কা তাহাকে উপহার দিলেন। মাদ্রাজে পৌছিবার পরই কিন্তু 
এই হু কার সদ্গতি হইয়। গেল । এক তদ্রলোকের বাড়ীতে ম্বামীজী 
আশ্রয় নিয়াছেন। লক্ষ্য করিলেন, তাহার পাচক ব্রান্দণ এই 
হু'কাটির দিকে বার বার লুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁকাইতেছে। স্বামীর্জী এই 
ভ'কাটি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দিয়া দিলেন। মহারাজের উপহারের 
মূল্য তাহার নিকট যেন এক কানাকড়িও নয় । 


গুজরাটের পোরবন্দর রাজসতায় স্বামীজী উপস্থিত হইয়াছেন । 
শঙ্কর পাগুরাং সেখানকার এক প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি তখন বেদের 
অনুবাদ করিতেছিলেন। স্বামীজী নয় মাস কাল সেখানে থাকিয়া 
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তাহার কাজের সহায়তা করেন এবং বেদ এবং পতগ্রলির মহাভাহ 
এই সময়েই পাওুরাং-এর সাহায্যে তিনি আয়ত্ত করিয়া নেন। 

নবীন সল্ম্যাসীর অপূর্ব শক্তির পরিচর পাইয়া পণ্ডিতশিরোমণি 
পাণ্ডগাং বলিয়াছিলেন, “ন্বামীজী, আমার মতে আপনার মনীষা ও 
প্রতিভার উপযুক্ত মধ্যাঁদ। শুধু পাশ্চাত্য দেশেই হতে পারে । আপনি 
সেখানে আমাদেব সনাতন সভাতার তত্ব ব্যাখা! করুন| পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য উ্য় দেশেরই কল্যাণ হবে |» 

পাশ্চাত্য দেশ পর্যটনের চিন্ত। বীজাকারে স্বামীজীর অন্তরে এই 
সময় হইতেই প্রবেশ করে। 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণী -জীনরূগী শিবের :সবা_ বার বার তাহার 
মনে পড়ে । ভাবেন, মাতৃভূমি ভারতের কোটি কোটি নিরন্ন শিক্ষা- 
দীক্ষাহীন মাগ্ষকে অন্ন জেোগাইতে হান -আধাত্মিক চেতনায় 
তাহাদিগকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে | কিন্তু তার আগে প্রয়োজন 
জনগণের দারিদ্রা ও "চামসিকতা দূব কর! | | 

কিন্ত সে উদেশ্ট সফল করিবার উপকরণ কষ্ট? মনে তাই 
দৃঢ় প্রতীতি জন্সিল-- পাশ্চাত্যদেশে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। 
ভোগসর্ববন্, উদ্ভ্রান্ত জড়বাদের কেন্দ্রে তিনি ভারতের অধ্যাত্মবাণী 
প্রচার করিবেন আর ইহার পরিবর্তে আনিবেন সে দেশের সাহায্য, 
যাঠ] দ্বারা এ দেশ হইবে সমৃদ্ধতর । 

এদী নিদিষ্ট ব্রতের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে চিহিিত করিয়া 
গিয়াছিলেন। তাহারহ উদ্োগপর্বব যেন এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে 
দেখিতেছি ' এই সময়ে গুকভাই অভেদানন্দজীর সহিত বোস্বাইতে 
স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর অন্তরলোকের প্রস্তূতির কথাটি 
স্বামী অভেদানন্দ বর্ণনা করিয়াছেন--“এই সময়ে স্বামীজীর হৃদয়টি 
যেন অগ্নিকুণ্ডের মত হইয়াছিল। আর কোন চিন্তা নাই। কেবল 
কি করিয়া ভারতের প্রাচীন আধাত্মিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়-_ 
অহনিশ তাহাই ভাবিতেন।...ম্বামীজীকে তখন দেখিলে মনে হইত 
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যেন একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ধাবাত ! আমাকে তিনি একদিন বলিয়াছিঙ্গেন- 
দ্যাখ, কালী, আমার ভেতর এমন একটা শক্তি জমেছে যে, ভয় হয় 
পাঁছে ফেটে যাই।” 

এই সময়ে মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রকাণ্ড এক ভক্তদল জুটিয়া গেল। 
ইহাদের উৎসাহে ও নিজ অন্তরের প্রেরণায় তিনি পাশ্চাত্য দেশে 
ধন্মপ্রচারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন! সিকাগোতে বিশ্বধর্মম- 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে । সেখানে তাহাকে প্রেরণের জন্য সকলেই 
অত্যন্ত ব্যগ্র। 

স্বামীজীর ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল প্রভৃতির চেষ্টায় জনসাধারণ 
হইতে টাদাও কিছু উঠিল। মাদ্রাজী শিষ্কদের কাছে স্বামীজী 
নিজের অভিপ্রায় স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিলেন, “এখন হিন্দুধর্্মকে 
জগতবাসীর কাছে প্রচার করার সময় এসে গিয়েছে। খধিদের 
এই মহান ধন্মকে আর সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে, 
চঙ্গবে না, জগংময় একে ছড়িয়ে দিতে হবে| সনাতন ধর্মের প্রাচীন 
দুর্গ জীর্ণ হয়েছে, শুধু বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তাকে কোন রকমে 
রক্ষা করে জড়ের মত বসে থাকলে চলবে না। এর পুনঃসংস্কার করে 
জগতের সমক্ষে বার হতে হবে, পুর্ণ উদ্ভমের সঙ্গে চারদিকে প্রচার 
করতে হবে এর মহিমা ।” 

আমেরিকায় বাওয়ার জন্য চাঁদা তোলা হয়। কিন্তু স্বামীজী 
পতিত হন মহা সমস্যায় । অস্তরে প্রশ্ন জাগে, কেন তিনি বিদেশে 
যাইতে উদ্ভত হইয়াছেন ? দেশের কাজে? ধন্মের কাজে ? না নিজের' 
প্রচ্ছন্ন অহংবোধ তাহাকে এদিকে ঠেলিয়। নিতেছে ? 

ভগবানের নিগৃঢ উদ্দেশ্য যদি কিছু থাকিয়া! থাকে, তাহা জানিবার 
উপায় কই? এযাবং কোন স্পষ্ট নির্দেশ তো তিনি পান নাই। 
এক্ষেত্রে বিদেশ গমনের পরিকল্পন। স্থগিত রাখাই সমীচীন । ভক্ত ক, 
বন্ধুবান্ধবদের এ সিদ্ধান্ত তখনি জানাইয়া দিলেন | সংগৃহীত টাদার' 
অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়। হইল। 
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কিন্তু মাঞ্রাজের তক্ত শিষ্যেরা দমিবার পাত্র নন। কিছুদিন পরেই 
তাহাদের উদ্ভম ও হৈ-চৈ আবার শুরু হয়। তাহাদের উৎসাহের 
আোতে পড়িয়া স্বামীজীও আবার ভাবিতে বসেন । ঠাকুর সশরীরে 
নাই, তাহার নির্দেশ পাইবার আশ আর কোথায়? কিন্ত শ্রীমা তো 
রহিয়াছেন। তিনি তো তাহারই অংশন্বরূপিণী | মায়ের অনুমতি 
চাহিয়া পাঠাইলেই তে। সব সমন্তার সমাধান হয়? স্থির করিলেন, 
ঠাহার নির্দেশ চাহিয়া এখনি পত্র দিবেন। ইতিমধ্যে সেদিন এক 
অলৌকিক কাও ঘটিয়া গেল । 

স্বামীজী রাত্রে শয়ন করিয়া আছেন, ঘুম আসিতেছে না। 

এমন সময়ে হঠাৎ এক অতীক্দ্রিয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয় তাহার নয়ন 
সমক্ষে। দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতিঘন দিব্যমৃত্তি ভারত সাগরের 
তীর হইতে দে্লান্তর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে ৷ সোজান্থুজি সমুদ্রের 
উপর দিয়া ঠাকুর অপর পারে চলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীকেও 
আদেশ দিতেছেন তাহাকে অনুসরণ করার জন্য । বিস্মিত স্বামীজী 
শয্যায় উঠিয়া বসিলেন! তবে কি এটাই ঠাকুরের অভিপ্রেত ? 
ঠাকুরের অক্ফুট ধ্বনি তখনও তাহার কানে বাজিয়া চলিয়াছে- 
“আয়, আয় ।” তবে দ্বিধা-ছন্দের অবকাশ আর কোথায় ? 

_ অবিলম্বে স্বামীজী সারদা দেবীকেও একখান। পত্র লিখিলেন। 
তখন আর মতামত চাওয়া নয়, ঠাকুরের নির্দেশে সঙ্কল্প তিনি স্থিরই 
করিয়াছেন। এবার মাতা ঠাকুরানীর আশীর্বর্ধাদটি তাহার চাই। 

লিখিলেন, “মাগো, মহাবীর যেমন রামনাম ম্মরণ করিয়! সমুদ্রের 
উপর দিয়। লক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নাম লইয়া সমুদ্রের পরপারে চলিলাম |” 

নরেন অনেকদিন হয় একল। নানা স্থান ঘুরিতেছেন, সারদামণি 
বেশ কিছুদিন তাহার সংবাদ পান নাই। পত্র পাইয়া সাহার আনন্দের 
আর সীম! রহিল না। নরেন তাহার দৃষ্টিতে শুধু ঠাকুরের প্রাধান . 
শিশ্যই নয়-_-এই শিষ্বের মাধ্যমে ঠাকুর একট! বড় এঁশরীকান্ধ-সম্পন্ন 


সামী বিবেকানন্দ | ২৬১ 


করিবেন ইহাও সারদা! দেবী মনে প্রাণে জানেন । ঠাকুরের মরদেহ 
ত্যাগ করার পর অলৌকিক অনুভূতির মধ্য দিয়া এ তত্টি তাহার 
কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন-_ 
ঠাকুরের জ্োোতির্ময় সুক্ম দেহ ধীরে ধীরে নরেনের দেহে প্রবেশ 
করিতেছে । ঠাকুর একদিন নরেনের দেহের মাধ্যমেই তাহার মহা” 
লীলার বিস্তার সাধন করিবেন, এ বিশ্বাস এখনে! তাহার আছে । 

আজ সেই নরেন ঠাকুরের কম্মযজ্ঞের খত্বিক রূপে পাশ্চাত্যদেশে 
যাইতে অনুমতি চাহিতেছে । স্মার এই সম্বন্ধে প্রত্যাদেশও যে 
ইতিমধ্যে শ্রীম। প্রাপ্ত হইয়াছেন ! তিনিও ধ্যানবেশে দেখিয়াছেন,_ 
সমুদ্র তরঙ্গের উপর দিয়া ঠাকুর অগ্রসরমান, আর নরেন্দ্র তাহার 
অন্থুগামী। নরেনকে তাহার নিজের এই অলোৌকিক,দর্শনের কথা 
জানাইয়া! তিনিও. তখনই পত্র দিলেন। জানাইলেন অন্তরের পরিপূর্ণ 
আশীর্বাদ । 

স্বামীজী তাহার ভক্ত শিষ্যদের আহ্বান করিলেন, সানন্দে 
কহিলেন, “আমেরিকায় যেতে এবার আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত । 
মার আশীর্বাদ আমি পেয়ে গেছি 1” 

মাদ্রাজের তক্তদের উৎসাহ এবং স্বামীজীর শিশ্তা খেতড়ি-রাজের 
অর্থানুকুল্যে স্বামীজীর যাত্রার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইল ।৯ 

১৮৯৩ সালের ৩গুশে মে তারিখ। বোম্বাই হইতে জাহাজে 
তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন । পরিধানে রঙীন রেশমী আংরাখা ও 
উষ্ভীষ। পরিচয়ের জন্য থাঁকিল নূতন একটি নাম__ব্যামী বিবেকানন্দ । 

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর শিষ্যেরা আটপুরে বিরজ! হোম করিয়! 
সন্গ্যান নেন। এই সময়ে নরেজ্দ্রনাথের নাম হয় -বিবিদিষানন্দ | 
হিমালয়ে ও ভারতের অন্ঠান্ত অঞ্চলে পরিব্রাজজন কালে স্বামীজী 
মহারাঁজ নান। সময়ে নানা নাম গ্রহণ করিতেন । এবার বিদেশে 


বেদীশঙ্কর শর্ম! £ ঘ্বামী বিবেকানন্দ_-জীবনের বিস্বৃত অধ্যাঞ্ 


ইহ ভারতের সাধক 


রাজ বলিলেন, “ম্বামীজী 'আপনি জগতের বিবেক উন্মেষ করার 
জন্য তৈরী হচ্ছেন__আপনার এবাবকার নাম হোক, বিবেকানন্দ 1৮১ 


সিকাগোতে তখন বিশ্ব-মেলার অবিবেশন বসিয়াছে । এইখানেই 
বিশ্ব-ধম্মসভ। বসিবার কথা । সেখানে পৌছিয়া খবরাখবর করার 
পর তো স্বামীজীর চক্ষুস্থির। প্রতিনিধি নিবর্বাচনের শেষ তারিখ 
গত হইয়াছে । তাছাড়া, তখন জুলাই মাস--সপ্টেম্বরের আগে 
ধন্মসভার অধিবেশনও বসিবে না। তিনি নিজে বা তাহার উৎসাহী 
ভক্তের কেহই আগে হইতে এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করার প্রয়োজন 
বোঁধ করেন নাই) আগামী কয়েক মাসের ব্যয় নিব্বাহ কি করিয়। 
শহইবে তাহাই এক বড় সমস্তা।। * 

আমেরিকায় পদার্পণ করিবার সময় তাহার নিকট মাত্র ১৭৯ 
'পাউণ্ড অবশিষ্ট ছিল। সামান্য পুঁজি, আর দেশটিও ব্যয়বনথল। অর্থ 
যা কিছু ছিল তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া আসিতেছে । সম্মুখে মাফিন 
দেশের নিদারুণ শীত । পধ্যাপ্ত শীতবন্ত্রও তিনি সঙ্গে আনেন নাই। 
এই দেশ ভারত নয়, জড়বার্দী ডলার পুজারীদের দেশ । এখানে 
সন্গ্যাসীর ভিক্ষা মিলে না--ম্বামীজী বিষম বিপদে পড়িলেন। 

কিন্ত এ অবস্থায় হাল ছাড়িবার পাত্রও তিনি নহেন | খরচ 
কমানোর জন্য কিছুদিন সিকাগো ছাড়িয়া! বোস্টন শহরে গিয়া 
বাস করিতে থাকেন। এই সময়েই ্বাকম্মিকভাবে হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিষ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক মিঃ রাইটের সহিত তাহার পরিচয় 
হয়। স্বামীজীর লোকোত্বর প্রতিভা ও বিষ্ভাবস্তা দর্শনে অধ্যাপক 
তো বিষুঞ্ধ। সোতসাহে তখনি তাহাকে ধর্মাসভায় গ্রহণ করিতে 
তিনি উদ্ভোগী হইলেন । 


র্যা রল'যা__লাইফ অব বিবেকানন্দ 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৩ 


হিন্ুধন্মের প্রতিনিধিত্ব করার কোন নিদর্শনপত্র স্বামীজীর কাছে 
নাই, একথা রাইট সাহেবকে তিনি জানাঈলেন | সুবিজ্ঞ অধ্যাপক 
তৎক্ষণাৎ উও্তর দিলেন, “ম্বামীজী, আপনার কাছে এই নিদর্শন 
চাওয়া, আর সুধ্যকে তার কিরণ দেবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! 
--একই কথা 1” 

ধম্মমভাব প্রতিনিধি যে সংস্থা নির্বাচন করেন ভাব সভাপতি 
ছিলেন মিঃ রাইটেব বন্ধু। ন্বামীজীর পরিচয়প্ে তিনি সেহ 
বন্ধুকে লিখিলেন, “ইনি এমনি একজন মনীষী যে, আমাদের বিশ্ব- 
বিচ্যালয়গুলিপর সব কটি বিড অধ্য।পকের বিদ্ভা একত্র করলেও তা 
এ'র পাপ্ডিত্যেব সমতুল হয় না।” 

স্বামীজীর অর্থাঙাব রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া সদয় অধ্যাপক 
তাহাকে সিকাগে! স্টেশনের একখানি টিকেট আর মেলা অভ্যর্থন! 
কমিটির নামে একটি পরিচয়পত্র দিয়া রওনা করিয়া দেন। 

কিন্ত শ্বামীজীর পরীক্ষার যেন আর শেষ নাই। সিকাগে। 
শহরে পৌছিয়। দেখেন, মেল! স্থানের ঠিকানাটি তিনি হাবাইয়া 
ফেলিয়াছেন। শীতের রাত্রি ঘনাইয়া আমিয়াছে, এ অপরিচিত 
স্থানে আশ্রয় পাইবারও কোন সম্ভাবন। নাই । 

ধনী লোকের দরজায় গেলেই পরিচারকের1 তাহকে নিগ্রো 
ভাবিয়। দ্বার রুদ্ধ করিতেছে । রাত্রির জন্য মাথা গুজিবার একট! 
স্থানও মিলিতেছে না। অনন্যোপায় হইয়৷ সে রাত্রির মত স্টেশনের 
এক খালি প্যাকিং বাক্সের ভতরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন 
প্রভাতে ক্ষুধার্ত হইয়া ছুই এক স্থানে ভিক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্ত 
সে দেশে ভিঙ্গ! দিবার রীতি নাই । শ্রান্ত ক্লাস্ত মলিন বেশধারী 
এই বিদেশীকে বহু ধনী গৃহস্থই তাড়াইয়া দেয়। এক বর্ষীয়সী 
মহিলা! ঘরের জানাল। দিয়া দেখিতে পান নিরাশ্রয় বিদেশী তরুণ 
অর্থের জন্ত ঘোরাঘুরি করিতেছেন, কিন্ত কোথাও কিছু মিলিতেছে 
না। মনে তাহার জাগিয়া! উঠিল সহানুভূতি । তখনি নীচে 


২৪ ভারতের সাধক 


আসিয়া স্বামীজীকে দোর খুলিয়া দিলেন_ দিলেন আহার ও আশ্রয়। 
এই মহিলার নাম মিসেস হেইল্‌। 

স্বামীজী শ্ুস্থ হইলে এই সহদয়া মহিল। তাহাকে ধর্মমেলায় 
পৌছাইয়। দিলেন| পরম কাকণিক ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি তাহার 
উপর সতত [নবদ্ধ রহিয়াছে, অনেকবারের মত এবারও স্বামীজী 
এই ঘটনায় তাহ। উপলব্ধি কবিলেন। 


১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর | সিকাগোব আর্ট ইনস্টিটিউটের 
প্রাসাদোপম ভবনে সাড়ম্বরে বিশ্বধন্ম মহাসম্মেলন আবস্ত হইয়াছে । 
কাভিন্ঠাল গিখন্সকে কেন্দ্র করিয়। সাব পরথিবীব ধন্ম প্রতিনিধিরা 
উপস্থিত। শ্রোতাদের মধ্যে রাইয়াছেন ইউবোপ আমেরিকার বন্থ 
মনীবী, অধ্যাপক ও শ্রেষ্ঠ নাগরিক । 

তরুণ সন্ন্যাসা স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চোপবি উপবিষ্ট । গৈবিক 
রঙে রঞ্জিত রেশমী আংরাঁখা ও উ্ীষে ভূষিত এই হিন্দু প্রতিনিধির 
আকধণ যেন সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। স্ন্দর স্ুঠ।ম দেহ, 
চোখে মুখে প্রতিভার দীপ্তি। আভিজাত্য ও আত্মপ্রত্যয়ে ভর। 
এই সন্ন্যাসী যেন এক ্বতন্ত্র পুকষ। দৃপ্তভঙ্গী ও তেজ্ড দেখিয়া মনে 
হয়, আদর্শবাদ ও ধন্মের ক্ষেত্রে ইনি যেন এক হৃদ্ধধ ক্লাস্তিহীন 
যোদ্ধা চিহ্নিত অধিনায়ক । 

স্বামীজীকে তাহার জীবনে এমন গুরুগস্ভীর, এমন গুকত্বপূর্ণ 
বক্তৃতা মঞ্চে কখনও ফাড়াইতে হয় নাই। পাশ্চাত্য সমাজের শ্রেষ্ঠ 
দার্শনিক ও ধর্ম-নেতাগণ ইহাতে ভাষণ দিতেছেন। নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের মতবাদ তাহার! অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সহিত 
বিশ্লেষণ করিতেছেন | স্বামী বিবেকানন্দকেও তাহার ধর্মের তত্ব, 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ও বৃহত্বম ধর্মের তত্ব জানাইতে হইবে-_-এবং 
এখনই তাহা জানাইতে হইবে । অন্যান প্রতিনিধিদের মত পূর্ব 
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হইতে কোন কিছু লিখিয়৷ বা তৈরী হইয়াও তিনি আসেন নাই। 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মাধিবেশনের সভামঞ্চে বসিয়া এই ত্রিশ বৎসর 
বয়স্ক দুঃসাহসী যুবকের হৃদয় আজ যেন হঠাৎ কীপিয়।৷ উঠিল । 

এবার স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণের পালা । সভাপতি আহ্বান 
জানাইলেন তাহাকে । ন্বামীজী কিন্ত এড়াইয়া গেলেন, কহিলেন, 
ইহার পরে তিনি বক্তৃতা করিবেন। কিছুক্ষণ পরে আবার তাহার 
ডাক পড়ে, ঘণ্টা বাঁজাইয়! তাহাকে ডাকা হয়। কিন্তু এবারও 
বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন--এখন নয়। সভাপতি আর তাহাকে 
এড়াইতে দিতে রাজী নন। দৃঢ়ন্ধরে বলিয়া বসিলেন, ইহাই এই 
প্রতিনিধির বক্তৃতা প্রদানের শেষ সুযোগ । কি আর করা যায়, 
স্বামীজীকে এইবার উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়। ৃ 

ইষ্টনাম গ্রহণ করিয়া সমবেত নরনারীকে তিনি আহ্বান 
জানাইলেন, "আমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতৃবৃন্দ 1” মুহুর্ত মধ্যে যেন 
এক ইন্দ্রজাল ঘটিয়া যায়। এই আহ্বানের আন্তরিকতা৷ অভিভূত 
করিয়া ফেলে সভার প্রতিনিধি ও দর্শকদের | যুবক নক্ন্যাসীর 
অভিনন্দন আর শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি যেন থামিতে চাহে না। 
শত শত লোক উঠিয়া দাড়াইয়া জানায় বিপুল সম্বদ্ধন]। 

ক্ষণকাল মধ্যেই স্বামীজীর আত্মবিস্মৃতি কাটিয়৷ গেল । বুঝিলেন, 
এই অভিনন্দন ও এই স্বীকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণেরই ইচ্ছায় । জগজ্জননী 
আগ্যাশক্তির এ এক নিগৃট লীলা । এ লীলারই ক্রীড়নক হিসাবে 
আজ তিনি এখানে দণ্ডায়মান | ব্বভাবসিদ্ধ সাহস ও নেতৃত্ব ফিরিয়! 
পাইতে স্বামীজ্পীর বিলম্ব হইল না। অতঃপর হৃদয়ের অনর্গল উৎস 
হইতে বহিতে থাকে তাহার চাঞ্চল্যকর ভাষণ। 

অমোঘ শক্তিমত্তায় মগ্ডিত হইয়া স্বামীজী সেদিন ধর্ম-সভার 
চিত্ত জয় করিলেন। সমগ্র পৃথিবীর ধর্মমপ্রচারক ও দার্শনিকদের 
সমক্ষে ইহা যেন এক চাঞ্চল্যকর বিস্ফোরণ! শ্রোতাদের মধ্যে 
যাক্ষিন সমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই অধিক। ইহাদেরই: স্বীকৃতির, 
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মধ্য দিয়া মাকিন দেশের সম্মুখে সেদিন ফুটিয়। উঠিল বিবেকানন্দে 
তান্বর যুত্তি। বেদাস্তঘূত সনাতন হিন্দুধন্মের সংবাহকরূপে পাশ্চাং 
দেশের প্রাণ-কেন্দ্রে ঘটিল তাহার অভ্যুদয় । এক বিরাট সম্ভাব, 
সচিত হইল ইহার মাধ্যমে । 

রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের লীলা -জীবনে সেদিনকার এই ঘটনা 
ছিল বড়ই তাৎপধ্যপূর্ণ। রামকৃষ্ণ ছিলেন সচ্চিদানন্দ সাগরবিহা: 
এক রাজহংস। ধ্যানময় প্রশান্ত মহাকারণে তাহার সন্ত! স 
ভাসমান । আর বিবেকানন্দ সেই রাজহংসেরই পক্ষ-বিধুনন | ধর্শ 
মহাসভার ..সদিনকার এই আলোড়ন--গতি-চঞ্চলত। কি এই পয 
বিধুননেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া ?১ 

বিবেকানন্দ তাহার আনন্দচঞ্চল শ্রোতাদের নিকট ঘোষ' 
করিলেন, “পুথিবীর প্রাচীনতম সন্াসীলজ্বের পক্ষ থেকে মার 
আজ আপনাদের সাধুবাদ জানাচ্ছি । সর্ববধন্মের জননী-ম্বর 
সনাতন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে, সকল শ্রেণীর সকল মতের কো 
কোটি হিন্দুর পক্ষ থেকে আপনারা গ্রহণ করুন আমার আন্তরি, 
ধন্যবাদ ।” 

সনাতন ধন্মের সমন্বয়কারী রূপটি উদ্ঘাটন করিয়া তিনি আর 
বলেন, “যে ধন্ম সমগ্র জগতকে পরমঙসহিষণুঃতা এবং সকল মতে 
সর্বজনীন স্বীকৃতি শিক্ষা দিয়েছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌর 
করে থাকি । আমরা কেবল সর্বজনীন পরমতসহিষুণতায়ই বিশ্বাঃ 
নই, আমরা! সকল ধন্মকেই সত্য বলে বিশ্বাস করি। যেজা 
পথিবীর সর্বদেশের উৎলীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের জাতি 
নিধিবশেষে আশ্রয় দিয়েছে, আমি সেই জাতির অন্যতম মানুষ ব্‌ 
মনে মনে গবিবত। আমি আপনাদের গর্বের সঙ্গে বলবো, ( 
বংসর রোমানর। ইহুদীদের পবিত্র দেবালয়গুলো ধ্বংস করে ফেরে 
সেই বৎসর হতাবশিষ্ট ইস্রাইল বংশীয়দের আমরাই দক্ষিণ ভারতব 


১ কসম রলযা £ লাইফ অব বিলেকানন্দ । 
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স্থান দিয়েছিলাম। যে ধর্ম জরতুু্ট্রপন্থী মহান পারসীক জাতির 
অবশিষ্টাংশকে আশ্রয় দিয়েছে, অগ্ঠাবধি লালন-পালন করছে, আমি 
সেই ধর্মভুক্ত বলে গৌরব বোধ করছি” 
ধর্-মহাসতার বিরাট কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া স্বামীজীর 
উদাত্তকণ্ঠে নির্গত হইল সেই পবিত্র প্লোক। অগণিত ভারতবাসী 
শৈশবকাল হইতে যাহ! আবৃত্তি করে-__ 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল 
নানাপথ জুষাং। 
ঘ্ণামেকো গম্যস্তমসি 
পয়সামর্ণব ইব ॥ 
নদ-নদী সকল যেমন নানা ধারায় নানা পথে সাগর অভিমুখে 
বহিয়া যায়, তেমনি রুচির বৈচিত্র্যহেতু, সরল ও কুটিল নানা পথগামা 
মানব-ধারার, হে প্রভে।, তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থল | 
গীতা-প্রচারিত মহান সত্যের কথাও তিনি শুনাইলেন । 
পুরুষোত্তম বলিয়া গিয়াছেন,_যে আমাকে যেভাবে উপাসন। করে, 
আমি তাহার নিকট সেই ভাবেই প্রকাশিত হই । হে পার্থ, মন্ুয্যগণ 
সর্বতোভাবে আমার নিদিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে। 
ভারতধর্মের মূল স্ুুরটি ব্যাখ্যা করার পর ধর্মসতার সম্মুখে 
অপূর্ব আশার বাণীও তিনি ধ্বনিত করিলেন --“সাম্প্রদায়্িকতা 
গৌড়ামী ও ধশ্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন । আমি সব্বাস্তঃকরণে 
তরসা করি, এই মহাসমিতির উদ্বোধনে আজ প্রভাতে যে ঘণ্টাধ্বনি 
বেজে উঠলে! তা ধন্মোন্মত্ততার মৃত্যুবার্তা জগতে ঘোষণ! করুক । 
একই চরম লক্ষ্যে মানব জাতি আজ এগিয়ে চলেছে, এবার তার 
ভেতরকার পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হোক, তরবারি ব 
লেখনীর দ্বারা পরগীড়নের ছুন্মাতির ঘটুক অবসান 1” 
মনীষী রর্মযা রল'যার ভাষায় সম্মেলনের অপর বক্তারাও 
শ্রতোকেই ভগবানের কথাই বলিয়াছিলেন__কিস্ত সে ভগবান॥ 
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ছিলেন ক্রাহাঁদেব ব্ব-সম্প্রদায়ের ভগবান । কিন্তু বিবেকানন্দ - একা 
বিবেকানন্দ সকলের ভগবানের কথা বলিলেন, সকলের ভগবানকে 
বিশ্বসন্বায় মিলাইয়। দিলেন | ইহা ছিল রামকৃষ্েবই উষ্ণ নিশ্বাস, 
যাহা সমস্ত বাধা-বিদ্ব অতিক্রম কব্যি! ম্মাজ তাহাব শ্রেচ শিস্তের 
মাধ্যমে উদ্‌গত হইল । আব বিশ্বধশ্ম সম্মেলন এই তকণ সন্ন্যাসীকে 
জ্ভাপন করিল তাহার স্বতোৎসারিত অভিনন্দন | 

ইহার পর হ্বামীজীকে প্রায় দশ বারটি নর এই সম্মেলনে 
দিতে হয। মুক্তি, প্রেরণা এবং আদর্শবাদিঠা শতিতে তাহা 
অমোঘরূপে আত্মপ্রকাশ করে । সম্মেলনেব সদস্যাদের ভিঙাইয়। 
ভাহার প্রচাশিত শাশ্ব* সত্যের মহাবান্তী অবিলম্বে জনচিত্ত 
আলোড়িত কুরিয়। $লে। বিশ্বধন্ম মহাসভাব প্রখ্যাত মনীষী ও 
জনসাধারণ, একযোগে উভযেব চিত্ত স্বামা বিবেকানন্দ অবলীলায় 
অধিকার করিয়। বসেন । এই বিবেকানন্দ কিছ তাহারই শিষ্য যিনি 
বাঝধহা।বক শিক্ষার হোন ধারই ধারিতেন পা, নিজনাম দস্তখত 
করিতে গিয়। লিখিতেন 'রাঁমকেষ্ট। স্বামীজীব সব্বকর্মেব প্রচ্ছন্ন 
নিয়ামক সেই শ্রীবথামকৃষ্ণ । শ্রীবামকৃষ্জেবই তিনি যেন এক ক্ষুদ্র 
জাতুদণ্ড। জাহুদগ্ডধারী ঠাকুর সোদন বুঝি ব। সবার অলক্ষ্যে 
মিটি মিটি হাসিতে ছি।লন | 

মাকিন সংবাদপএগুল স্বীকাব করিয়! নেয়, ত্বামী বিবেকানন্দ 
নিঃসন্দেহে ধন্মমেলাব শ্রেষ্ঠ বাক্তিত্ব। নিউইয়র্ক হেরান্ড এইট সময়ে 
লিখে, “হহার বক্তৃতা শুনিবাব পব মনে হইবে, ভারতবর্ষের ন্যায় 
জ্ঞানৈশ্বধ্যমণ্তডিত দেশে আমাদের দেশের ধন্মপ্রচারক প্রেরণ করা 
নির্ধূ,দ্ধিতার কাজ ।”" 

মাকিন দেশের মনীষী, সমাজনেত। ও ধনকুবেরগণ স্বামীজীর 
প্রজ্ঞ। পাণ্ডিত্য ও ব্যক্রিত্বে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন । তাহার এই 


ডঃ আগ, মি, মজুষধার : বিবেকার্মদ ইন্‌ আমেরিক] 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৬৪ 


জনপ্রিষতাকে ধশ্মসম্মেলনের সভাপতিও তাহাব কাজে লাগাইতে 
ছাঁড়িতেন পা। নীরস তত্বার্পোচনার আসরে যখন শ্রোতাদের 
ধৈষ্যচ্যুতি ঘটিতে থাকিত তিনি তখন ঘোষণা করিঠেন, অধিবেশনের 
শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার ভাষণ দিবেন ।। জনমগ্ডলী 
অমনি আগ্রহী ইষ' উদিত, ম্বামীজার বলত শোনার আকধণে 
ধৈধ্য ধরিযা ঘণ্টার শর ঘণ্ট। অপেক্ষা রিত 

্বামাজীপ ৬” ও অনুরাগী পাশ্চাত্য দেশীষ চি "কারেবা লিখিয়া 
গিয়াছেন, “সিকাগোবান্রাণ ধম্মমহাসভাষ স্বামাজী যে মহাসতা 
প্রচাব করেন, যে বস্মঘক্ আশার বাণী শ্রুনণ কবান, খ্রীষ্টের পর 
আর কোন প্রাচাবাসীব মুখ থেকে পাশ্চাত্য দেশ তেএশ কা শ্রবণ 
করে নাই । তান ভাবব।শ চিবদিন পাশ্চাতোর ধন্মোলতি ও ধন্ম 
বিস্তাবের সহায়কঝপে গণ/ হবে, গৃহীত হবে গগতের ভবিষ্যৎ 
অধ্যাতজ্ঞানের গুধান অবলম্বনবপে 1৮৯ 

' শুধু মাত্র কয়েকটি প্রাণম্পর্শী ব্৩। এবং ব্যক্তিত্বের বলে জন- 
মানসের এমন দিখিজয পথিবীতে খুব কমই “দখা গিয়াছে । 

এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও খাঠিব প্লাবন ম্বামীজীর আস্তে 
সেদিন কিবপ প্রতিক্রিধার স্থষ্টি করে? প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলির 
স্তস্তে স্তস্তে তখন তকণ হিন্দু সন্গযাসাব বিজয়গাথা | এই জয়াগৌবৰ 
কিন্তু স্বামীজীর হৃদযকে ভিতরে ভিতরে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে । 
ভাবিতে থাকেন, খ্যাতির একি বিড়ম্বনা! আজ শুক হইযাছে ঠ্ঠাহার 
জীবনে ? ত্যাগী এবং একা স্তচারী সন্গ্যাসী জীবনে মুণ্ত বিহজের মত 
তিনি ছিলেন স্বাধীন, ন্বতন্ত্র। সে জীবন কি আর ফিরিয়। পাইবেন 
না? তপস্তাময় জীবন, ঈশ্ববধধূত জীবন -_তাহারও ঘটিতেছে অবসান । 
আশঙ্কা আসে অন্তরে । আমেরিকায় আসিয়া এ যাবৎ পদে পদে 
দারিদ্র্য ও প্রত্যাখ্যানের সহিত তাহাকে যুঝিতে হইয়াছে-_ এইবার 
বুঝি এশ্বর্ধ্ের প্রাচ্র্ধ্য তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। 

১ ইস্টার্ন এপ ওয়েন্টান ডিসাইপল্স : স্বামী বিবেকানন্দ 





১৫০ ভারতের সাধক 


স্ব'মীজী রাতারাতি সমগ্র মাফিন দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া উহিয়াছেন। 
কোটিপাঁত গুণগ্রাহিগণ তাহার যে কোন আজ্ঞা নিমেষে পালন 
কাঁরতে সমুৎস্থক | এক রাত্রে এক ধশীর প্রাসাদে তিনি আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়ছেন। চারিদিকে বিলাসের প্রাচুধ্য । রসনাতৃপ্তিকর 
ভোজ্য রবের অবধি নাই। তোজন ও আপ্যায়ন শেষে স্ুকোমল 
শয্যায় শয়ন করিলেন । কিন্তু ঘুম আদিল না। এই বিলাস বৈভবের 
পরিবেশে তাহার হুঃখিনশ জন্মক্জমির স্মৃতি ধৃশ্চিকেব মত দংশন করিয়া 
উঠিল । নিগন্ন শিক্ষা-দীক্ষাহীন কোটি কোটি দেশবাপীব দুঃখে তিনি 
মুখমান হইলেন। সমস্ত রাত্রি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিলেন, 
নিদ্র। মাসিল না। 

স্বাখী বিবেকানন্দেব বাক্তিত্ ও বাগ্সিভ। তখন সম্মোহনের কাজ 
করিতেছে । *এই সময়ে এক গ্ণগ্রাহিনী ধনাঢ্য শুকণী স্বামীজীকে 
শিবেদন করিতে চায় তাহার বিও-বিষয় ও কপযৌবন প্রশান্ত কণ্ঠে 
তিনি উত্তর দেন, “মামার কাছে এমনতর প্রস্তাব করতে নেই৭। 
আমি যে সন্সযাসী ! নিখিল বিশ্বের সমস্ত নারীঈ যে আমার-_মা |” 


আমোঁবকার বক্তৃতা প্রতিষ্ঠনগুলিব মধ্য দিয়! স্বামীজী যেন 
ঝটিকাবেগে বিভিন্ন মঞ্চলে নিপাঁতিত হইতে থাকেন। বেদাস্ত ও 
মানবধন্মের শাশ্বতবপ ফুটিয়া উঠে তাহার শক্তদৃপ্ত ভাষণে । সংবাদ- 
পত্রে তাহাকে অভিহিত করা হয় 'সাইক্লোনিক হিন্দু নামে । 

গৌতম বুদ্ধের আড়াই হণজাঁব বসব পরে ভাবত বহির্দেশে এই 
তাহার প্রথম প্রচাবক ও বাণীবাহককে প্রেবণ করিয়াছে । প্রতীচ্য 
সভ্যতার অগ্রদূত মাকিনদেশে তাহার সেই বাণী এবার কান পাতিয়া 
শুনিল। 

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে তাহার 
সত্যাবিষ্কারের অপুর্ব উপহার লইয়া আজ পশ্চিমের দ্বারে উপস্থিত | 


ত্বামী বিবেকানন্দ ২৭১ 


আর সেই বিবেকানন্দ হইভেছেন স্ত্রীরামকৃষ্ের সম্ভান-_-শ্রীরাম- 
কৃষ্ণেরই অধ্যাত্বসত্তার তিনি প্রাণময় প্রকাশ । এই শঞ্চিধর দূতকে 
সহসা ফিরাইয়া দিবার উপায় কই? 

প্রতীচ্য সভাতাব মন্মকেন্দ্র, আমেরিকা তাই বিবেকানন্দকে 
গ্রহণ করিল । শুধু তাহার বাগ্সিতার শধা দিয়া নয় বাঙ্িত, 
সত্যনিষ্ঠী ও ত্যাগধৃত জীবনের প্রা শ্রদ্ধান্িত হইয়াই তাহাকে গ্রহণ 
করিল। 

ঈহ্ভার জন্য কছুটা প্রাথমিক প্রস্ততিও মাফিন দেশের ছিল, 
একথ! অস্বীকার করিবার যো নাই। বিবেকানন্দ উনবিংশ শতকের 
শেষ দশকে আমেরিকায় উপস্থিত হন । মাকিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
তখন যে মানসিকতা ব্মান, তাহা তাহার ধন্ম-প্রচারের পক্ষে 
কিছুঠ অন্ুকুলই ডিপ। মনীষী এমাসন এবং থোরে। ইতিপূর্বে 
তাহাদের বচনাষ জারশায় ব্রন্মবদ ও অতীন্দ্রি় অনুভূতির সমর্থন 
জান্াইয। গিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স-এপ সমর্থকেরা ও কবি 
হুইটম্যানদের আধ্যাত্মিকতা যেন এজন্য কিছুটা! ভূমি প্রস্তুত করিয়া 
রাখিয়াছ্িল। 

কবি হুইটম্যানের কবিতায় বুঝি ভারতদূত বিবেকানন্দের 
আসন্ন পদধ্বনির ইঙ্গিত ফুটিয়! উঠিয়াছিল £ 


হে মোর নগরী-*-.*" 
এঁ গ্যাখো, আমাদেরই ছারে 
আসছে এ আদি-মাতা। 
ভাষার প্রথম কাকলী 
শোনা গিয়েছিলে। তার নীড়ে, 
আর, সমস্ত কাবোর ছিল সে উৎস-মুখ 
সুপ্রাচীন তার বংশধারা, *... 
এ শোন, আসছে সে, 
_ব্রদ্ষের সম্ভতি 1” 


২৭২ ভারতের সাধক 


আবার অপর দিকে দেখি, মাফিন সমাজে সাধারণ মানুষ ভোগ- 
সর্ধ্বন্থ জীবনের পিছনে ছুটিয়। হইতেছে দিশাহারা, মানসিক ভারসাম্য 
সে হারাইয়া। বসিয়াছে। এই উদ্ভ্রান্ত, শ্রাস্ত ক্লাস্ত মানুষদের সামনে 
শ্বামীজী ওলিয়া ধরিলেন আত্মিক জীবনের আদর্শ, প্রচার করিলেন 
ভারত-আত্মার শাশ্বত বাণী। রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম-শক্তির 
স্পন্দনে তাহ] প্রাণবন্ত, নিবেকানন্দের নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন ও 
অনুভূতির প্রত্যয়ে তাহা প্রোজ্জল-_মন্ত্রচৈতন্যময় ! 

স্বামীজী তখন প্রচারের উৎসাহে মত্ত। প্রতি সপ্তাহে বার 
চৌদ্দটি করিয়। বক্তৃতা! তাহাকে দিতে হয়। এক এক দিন শরীর ও 
মন ক্রাস্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে । নূতন বক্তব্যও অনেক সময় 
যেন খুজিয়া পান না। ভয় হয়, তবে কি তাহার জ্ঞানের পুঁজি 
নিঃশেষিত ?, আবার এই সংশয় ও নৈরাশ্ের মুহূর্তে হঠাৎ হৃদয়ে 
জাগিয়া উঠে অলৌকিক অন্ুভীত, প্রত্যয় ও প্রাণের আবেগে উচ্ছল 
হইয়া উঠেন । এক এক দিন রাত্রে তন্দ্রাবেশে শুনিতে পান পরবান্তী 
দ্রিনের ভাষণটি কে যেন তাহার কানের কাছে পরিফাররূপে বলিয়া 
যাইতেছে । পরের দিনের বক্তৃতায় এই অলৌ|কক ভাষণের স্মৃতিই 
তাহাকে সাহায্য করিত। 

বিবেকানন্দের চতুদ্দিকে এবার আরো ভীড় জমিয়! উঠে । এ ভীড় 
মুযুক্ষু, অধ্যাত্মপস্থী, সংশয়বাদী, আর অজস্র হুজুগ-প্রিয় নরনারীর | 
সত্যান্থুরাগী তেজদৃপ্ত সন্গাসীর নিকট রবান্ুত জন-সংঘট ভাল 
লাগে না। জনস্ভায় দাঁড়াইয়া! প্রশ্ন করেন, খুষ্টান বলে তোমর। 
পরিচয় দাও, কিন্তু খৃষ্টের আত্মার কি সম্মান তোমরা দিয়েছে৷ ? যান 
আবার যদি আসেন তার শয়নের জন্য একখণ্ড প্রস্তরও কি আজ 
তার জুটবে? 

তীব্র কষাঘাতে পাত্রীদল ক্ষেপিয়া যায়। শ্রোতাদের কাহারে 
কাহারে চৈতন্য সত্য সত্যই জাগিয়া উঠে, স্বামীজীর কাছে তাহার! 
করে আত্মসমর্পণ । 


স্বাধী বিবেকানন্দ ২৭৩ 


স্বাধীনচেতা ্বামীজী কিছুদিনের ভিতর বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানদের 
কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া নিলেন। ইহার ফলে প্রচুর 
আধিক ক্ষতি হইল, কিন্ত তিনি তাহাতে দৃকৃপাত করিলেন না । ধনী 
বন্ধুরা তাহার কাজের জন্য এই সময়ে অজত্্র অর্থ দিতে চান, কিন্ত 
সর্ত তাহাদের অনুমোদিত সমাজ ছাড়া স্বামীজী অপর স্থানে 
মিশিতে পারিবেন না। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বলিলেন, “শিব ! শিব! 
কখনো দেখেছে! কি, পুথিবীর কোনও বিরাট কাজ ধনীর! করতে 
সক্ষম হয়েছে? হৃদয় আর মস্তিফই স্থৃ্ঠি করে-_টাকার থলির সে 
ক্ষমত। নেই |” 

গঠনমূলক কাজ এখন হইতে শুরু হয়। স্থির করেন, সত্যিকার 
মুক্তিকামী নরনারী ধাহারা, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া তাহাদের মধ্যে 
বিতরণ করিবেন তত্ব উপদেশ । কয়েকজন দরিদ্র ভক্তের আধিক 
সহায়তা নিয়া কাজ আরম্ভ হয় 1১ নিউইয়কের এক সাধারণ অঞলে 
£টিকয়েক ঘর ভাড়া নেওয়া হয়। আদসবাবপত্র-হীন কক্ষে পাশ্চাত্য 
ভক্তগণ পা মুড়িয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকেন। স্থান সঙ্কুলান 
না হওয়ায় বু লোক সি'ড়িতে বসিয়াও শোনেন তাহার ভাষণ ও 
ব্যাখ্যা । কিছুদিন পরে, বেদাস্ত শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রশস্ততর 
ভবনে স্থানাস্তরিত হয় । ূ 

এই সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজীর চারিদিকে আসিয়। জুটেন 
একদল বিশ্বস্ত ভক্ত ও কম্ম্ী। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য-ম্যাডাম 
মেরী লুইস (স্বামী অভয়ানন্দ ), ডাঃ স্যাগুন্বার্গ (স্বামী কপানন্ন ), 
মিসেস ওলি বুল, মিস ওয়ান্ডো, গুভউইন, মিঃ লিগেট, মিস মেরী 
ফিলিপ, মিসেস আর্থার স্মিথ, মিসেস গুডইয়ার, প্রভৃতি | 

ইহাদের উপলক্ষ করিয়! স্বামীজী যে ভাষণ দেন তাহ! হইতে 
সঙ্কলিত হয় তাহার রাজযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ | এই গ্রন্থ 
কয়টি প্রকাশের পর পাশ্চাত্য সমাজে আলোড়ন পড়িয়া যায় 
১. মেরী লুই বার্ক £ স্বামী বিবেকানন্দ ইন্‌ আমেরিকা! : 
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শিষ্য ও শিষ্যাদের শুধু প্রেরণা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইতেন ন1। 
আধ্যাত্মিক সাধনের পথে ইহাদের তিনি সতর্কভাবে পরিচালিত 
করিতেন। এই সময়ে বিবেকানন্দের জীবনে এঁশী শক্তির নান! 
প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। সিস্টার ক্রিষ্টিনের স্মৃতিকথায় ইহার 
কিছু কিছু উল্লেখ রহিয়াছে 1 স্বামীজীর বিশ্বস্ত শিষ্য ও লিপিকার 
গুডউইন সম্পফিত এক ঘটনাতে ইহার প্রমাণ মিলে । একদিন 
গুডউষইন জড়বাদের সমর্থন করিয়া স্বামীজীর সহিত তুমুল তর্ক 
জুড়িয়া দিয়াছেন । কিছুতেই বিশুগ্ার অবসান হইতেছে না। হঠাৎ 
স্বামীন্পীর মনশ্চক্ষে গুডটইনের অতীত জীবনের চিত্রগুলি একের 
পর এক ভাসিয়। উঠিতে থাকে । স্বামীজী সেই ঘটনাবলশর উল্লেখ 
করিয়া দৃঢ়ন্বরে গুডউইনকে বলেন, “তুনি তো৷ এই ধরণের জীবনই 
যাপন করে এপেছে। ! তোমার বুদ্ধিতে আর কত ধরবে, বল ?”১ 

অতীক্দ্িয় শক্তির সাক্ষাৎ পরিচয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খাইলেন 
গুডউইন। জড়বাঁদ সমর্থন করিয়া যে গলাবাজী করিতেছিলেন, 
তখনি তাহ] নীরব হইয়া পড়িল। 

নিউইয়াক স্বামীজী তাহার স্থায়ী সংগঠন বেদাজগ সমিতি' স্থাপন 
কবিলেন। বিশ্বস্ত কয়েকটি শিস্-শিষ্যার উপর কম্মভার ন্তাস্ত করিয়া 
অতঃপর তিনি প্রচার কার্যোর জন্ত উপনীত হন ইংলাগে। উংল্যাণ্ড 
সতর্ক ও রক্ষণশীল দেশ | কিন্তু এখানেও স্বামাজীর ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট 
আলোড়নের স্যষ্টি করে। বহু ইংবেজ সাধক স্বামীজীর উপদেশ 
নিয়া অধাআপথে অগ্রসর হন। 

খ্বনামখাত রাজনীতিক নেতা ও মনীষা বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৯৬ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার 
এক চিঠিতে সেখানকার সমাজে বিবেকানন্দের কষ্মসাফলোর পরিচয় 
রহিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন, “আমি ইতিপূর্বে "দি ডেড পুলপিট? 
নামক প্রবন্ধ থেকে 'বিবেকানন্দ-ইজম' সম্বন্ধে যে অংশটি উদ্ধৃত 

১ সিষ্টার ক্রিটিদ : বন্পাবলিশভ রেমিনিদেন্স 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৭৫ 


করেছি, তা থেকেই আপনি অবগত হয়েছেন যে, বিবেকানন্দের 
প্রচারিত মতবাদের প্রসারহেতু বহুশত বাক্তি প্রকাশ্ভাবে খৃষ্টান 
চার্চের বন্ধন ছিন্ন করেছেন ।."-এছাড়া, আমি বনু শিক্ষিত ইংরেজ 
ভদ্রলোককে দেখেছি ধারা ভারতকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছেন এবং 
ভারতীয় ধর্মমত ও আধ্যাত্মিক তত্ব শ্রবণ করবার জন্য সততই 
আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।” 

ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর এবং জান্মীনীতে দার্শনিক পল 
ডয়সনের সহিত স্বামীজীর গভীর সৌহাদ্দয স্থাপিত হয়। কিন্তু 
স্বামীজীর ইউরোপ ভ্রমণের শ্রেষ্ঠ ফল হইতেছে তাহার একদল 
একনিষ্ঠ ভক্তের আত্ম-নিবেদন। মিস মুলার, মিস নোবল ( তষ্মি 
নিবেদিতা ) মিঃ স্টান্ডি ও সেভিয়ার দম্পতি ইহাদের অন্যতম । এই 
শিষ্য-শিষ্যাগণ স্বামীঙ্জী ও ভারতবর্ষের জন্য নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ 
করিয়া ধন্য হন। 

* আমেরিকার পামকৃষ্চ মিশন ও শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ তখন দিন 
দিন বাড়িতেছে। প্রধান ভক্তেরা গুরুর পতাক। একান্ত নিষ্ঠায় 
বহন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্ত বিবেকানন্দের সম্মুখে যেন নৃতনতর 
জীবনের দৃশ্যপট খুলিয়া যাইতেছে । ভারতবধের হঃখ-দারি্র্য 
মোচনের জন্য, বিদেশ হইতে সাহায্য সংগ্রহের জন্য আমেরিকায় 
তাহার আগমন । কিন্তু উদ্দেশ্ট কীহার তো সফল হয় নাই। দেশে 
তাই ফিরিতে তিনি এবার ইচ্ছুক। ভারতে বসিয়াই যে ভারতকে 
আজ বাচাতে হইবে! রোগীর সঞ্জীবনী শক্তি রহিয়াছে তাহার 
অস্তঃসধ্চরী প্রাণধারায়, সেই শক্তি দিয়াই তাহাকে উজ্জীবিত 
করিতে হইবে | বিবেকানন্দ এবার ভারত-ভূমির দিকেই দৃষ্টি 
ফিরাইলেন। কিস্তু সেই ম্বভাব-যোদ্ধার অন্তর্লোকে আজ যেন 
নুতনতর, নিগুঢ়তর জীবনের আস্মাদ ! 

১৮৯৬ সালের ৬ই জুলাই তারিখে স্বামীজী তাহার ভক্ত মিঃ 
ফ্রান্সিন লেগেটকে এক পত্র লিখেন। তাহার জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ 


২৭৬ ভারতের সাধক 


পরিবর্তনের ইঙ্গিত ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।_-“প্রেমময় ভগবান 
লীলাময়; আমি তাহার লীলার সঙ্গী। তাহার এই জগতের ন! 
আছে যুক্তি, না আছে ছন্দ। আর কোন্‌ যুক্তিই বা তাহাকে 
বাঁধিতে পারে ? তিনি লীলাময়, তাহার খেলার আগাগোড়াই হাসি- 
কান্নার খেলা | কি মজা, কি আনন্দ! এই পথিবীর খেলার মাঠে 
স্কুলের ছেলেমেয়েদের যেন তিনি ছ।ড়িয়া দিয়াছেন। কাহাকে 
প্রশংসা কাঁপবে, কাহাকে তিরস্কার করিবে? তাহাদের না আছে 
মাথা, না আছে বুদ্ধি! তিনি আমাদের মাথায় একটু বুদ্ধি ঢুকাইয়া 
দিয়া আমাদিগকে লক্য়া ভামাসা কবিতেছেন। এবার কিন্তু আর 
তামাসা চলিবে না| "*ছুই একটা জিনিষ আমি এবাব শিখিয়াছি। 
জ্ঞান ও যুক্তি তর্কের উপরে আছে, “অনুভূতি, “প্রেম” আর “প্রেমময়? । 
সেই প্রেমে রসে পাত্র পুর্ণ করিতে পারিলে আমরা আনন্দে ভরপুর 
হইব, পাগল হইব |” 

বিবেকানন্দ নিজ দেশে ফিরিয়া আমিলেন। “এবার কেন্দ্র 
ভাবতব্ধ।” পাশ্চাতোর শিক্ষিতমহলে চাঞ্চল্য স্থ্টি করার পর বীর 
সন্ন্যাসী ভারতের নিস্তরঙ্গ জীবনে তূলিলেন এক প্রচণ্ড আলোড়ন। 
স্ৃপ্তমগ্জ জাতিৰ উপব পড়িল ঝটিকার আঘাত) আত্মবিস্মৃত, 
পরনিভর ভারতবধষের সম্মুখে সেদ্দিনকার স্বামী বিবেকানন্দ যেন এক 
পরম বিন্ময়! এই দেশেরহ মধ্যে সেদিন এমন এক বিরাট পুরুষ 
অভ্যুখিত হইযাছেন, যাহার ক-নিখোষ সমগ্র পাশ্চাত্য দেশকে 
কাপাইয়া তুলিয়াছে, ষাহব চরণ-ধুলি নিবার জন্য আধুনিক সভ্যতা- 
গববী মানুষের দল ভীড় করিয়া দাড়াইতেছে। জয়গৌরবদীপ্ত এই 
সন্্যাসীর লল'টে রহিয়াছে ভারতবধেবই আত্মপরিচয়েব তিলকচিন্ | 
ভারতেরই অধ্যাত্মচেতনার মহিমায় তাহা সমুজ্জল | ত্যাগী সন্লা।সী 
বীর সম্মাসী বিবেকানন্দের জীবনে জীবন লাভ করিয়া সমগ্র দেশ 
সেদিন জাগিয়া! উঠিল । 
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এন্্রজালিক রামকৃষ্ণের জাছ্দণ্ড দেশে ও বিদেশে নূতন নূতন 
দৃশ্যপট উন্মোচন করিয়া চলিয়াছে। 

অগণিত দেশবাসী বিবেকানন্দের সম্বদ্ধনায় সেদিন উন্মত্ত । স্কুল 
কলেজের ছাত্র আর দেশীয় রাজ-রাগড়া সবাই হা মিলাইয়াছে, 
একযোগে টানিতেছে তাহার শোভাযাত্রার গাড়ী। সে এক অপুর্ব 
দৃম্য । ধনী-নির্ধন রাজ প্রজা সকলেরই মধ্যে দেখা দিয়াছে স্বতক্ষুর্তত 
আনন্দ উচ্ছাস। এই সন্াসী প্রতিনিধির জয়-গৌরবের পট- 
ভূমিকায় ভারতবাসী তাহাব নিজের কপ, নিজেব পরিচয়, যেন 
নৃতন কবিয়। দেখিয়া নিতে চাহিতেছে | জাতীয় উল্লাস ও গর্বে 
যে বিক্ফোবণ সেদিন ঘটিয়া গেল, তাহার মধা দিয়া আমাদের নব- 
জাগৃতির ইতিহাসে দেখ! দিল এক নূতন পদক্ষেপ। 

এই রাজোঁচিত সম্মান ও সম্বদ্ধনার উত্তরে বিবেকানন্দ কহিলেন, 
“& সম্বর্ধনা! আমার নয়, আমাব মধা দিয়া দেশবাসী আজ সম্বর্ধন। 
জানাইয়াছে ভারতের সন্যাস-ধন্মকে, ত্যাগপুত জীবনকে, আর 
নিজের অধ্যাত্মশক্তিকে | 

রুগ্-ক্লাস্ত দেহে তিনি স্বদেশে ফিরিয়াছেন - দীর্ঘ মবকাশ ও 
বিশ্রাম এবার তাহার প্রয়োজন । কিন্তু যোদ্ধা সন্ন্যাসীর সত্যকার 
অবসর কোথায়? জীর্ণ অপটু দেহ নিয়াই কম্মআোতে তাহাকে 
ঝ'পাইয়া পড়িতে হঈল। তাহার দেশই যে ঠাহার এ্শীব্রত 
উদযাপনের প্রধান ক্ষেত্র । 

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, আমেরিকায় গিয়া ভারতের অধ্যাত্ম- 
সম্পদ সেখানে বিলাইবেন, পাশ্চাতোর তোগ সর্বস্ব জীবনের সম্মুখে 
তুলিয়া ধরিবেন আত্মিক জীবনের বার্তা। আর ইহার পরিবর্তে 
ব্যবহারিক জীবনে দক্ষ, বিত্তবান মাফিন সমাজ হইতে এদেশের জঙ্ক 
আনিবেন আঘিক উন্নয়নের চাবিকাঠি । নিরল্প মৃতকল্প জনগণকে 
বাঁচাইযা তুলিবেন অক্পবগ্ত ও প্রাণ-প্রাচুর্ধ্য দিয়) সে উদ্দেস্ট তাহার 
ধ্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্ত প্রকাণ্ড জয়"গৌরব নিয় তিনি দেশে 
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ফিরিয়াছেন। পাশ্চাতাদেশে অধ্যাত্-তারতের জয়পতাক! তিনি 
প্রোথিত করিয়! আসিয়াছেন । ফলে জাতির লাভ হইয়াছে-_-ছুইটি 
বিরাট বস্ত। একটি, নি্রিত ভারতের জাগরণ--অপরটি, ধর্- 
মহাসভার বিজয় ও পাশ্চাত্য ভ্রমণের মধ্য দিয়। আধুনিক ভারতের 
জনসমাজে বিবেকানন্দের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা । পাশ্চাত্যের জয়মাল্য 
লাভের ফলে দেশের জনমানসের অধিকার অবলীলায় তাহার 
করায়ত্ত হইয়াছে । জাতির আশা ও আকাজ্ষা আজ তাহাতে 
কেন্দ্রাভৃত হইতে চাঁহতেছে। আর এই কেন্দ্রস্থল হইতেই স্বামীজী 
ভাহার অধ্যাত্মশক্তির উষ্ণ ধারাকআ্োত সমগ্র সমাজ দেহে সঞ্চালিত 
করিলেন । 

দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, তাহার প্রাণশঞ্তির উদ্বোধন করিতে 
যে প্রয়াম এতদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কি এবার সার্থক 
হইবে? মহান হিমগিরির তুষার ভূপ এবার তবে কি গলিয়। ঝরিয়া 
পড়িবে? 

দেশবাসী উতৎকর্ণ হইয়া বিবেকানন্দের বাণী শুনিল। এবাণী 
তারতাত্মার বাণী, রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-সম্তানের বাণী পাশ্চাত্যের 
ধর্মযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ইহা৷ জমৃদ্ধ। ভারতবধের প্রতি ধূলি-কণার 
প্রতি শ্রদ্ধায় ইহা! ভরপুর, আ।ব/|খ্বিক ভাগতের চেতনায় ইহ 
মহিমময় | আধুনিক ভারত এমন শক্তি-ৃপ্ত এমন উদ্দীপনাময় 
ভাষণ আর কখনও শুনে নাই। 

হ্বামীজী আহবান জানাইলেন, “হে আমার ভারত! জাগ্রত 
হও! কোথায় তোমার জীবনী শক্তি? সে শক্তি যে তোমারই 
আত্মায়।”.-প্রতোক ব্যক্তির মতই প্রত্যেক জাতির জীবনেও একটি 
করিয়া মূল সুর বর্তমান থাকে । ইহাই তাহার প্রধান ও কেক্্রীয় 
হুর, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে তাহার মহান জীবনের 
একতান। ভারতবর্ষের এই মুল সুর রহিয়াছে তাহার অধাস্ম- 
সময় | ইহাকেই ধারণ করিয়া জাতির পুনরুজ্জীবন সাধনের নির্দেশ 
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তিনি দিলেন। কহিলেন, “তোমার ধর্মের প্রাণশক্তির মধ্য দিয়েই 
সমাজ সংস্কার আর রাজনীতির কথ প্রচার করতে হবে । প্রত্যেক 
মান্ষকে তার নিজের পথটি বেছে নিতে হয়, তেমনি প্রত্যেক 
জাতিও তার নিজের পথ গ্রহণ করে । আমর। ভারতবাসী, আমাদের 
পথ অনেক আগেই বেছে নিয়েছি। সে পথ হলো অবিনশ্বর 
আত্মার প্রতি বিশ্বাস ।৮ 

ভাষণ শুনিয়। মনে হয় জাতির চৈতন্য উদ্বোধনের জন্য ত্বামী 
বিবেকানন্দ ডুব দিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের আত্মার গভীরে । 
সেখান হইতে প্রাণরস আকধণ করিয়।৷ আনিয়া নব জাগ্রত ভার'ত- 
বাসীর মানসক্ষেত্রে ভারতধন্মের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছেন। 

ভারতের এই আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ শুধু ভাহার নিজের 
জাগরণের জন্য, নিঙ্জের খদ্ধি সিদ্ধির জন্য নয়। সারা পাশ্চাতা 
"জগৎও রহিয়াছে ইহারই প্রতীক্ষায়। এই চেতনাকে উদ্দ্ধ করিয়া 
ত্বামীজী ডাক দিলেন, “তোমার হাতে যে শক্তি আছে ত। ব্যবহার 
কর। সে শক্তি এত বিরাট যে, যদি ভুমি শুধু তাহ! মনে-প্রাণে 
উপলব্ধি কর ও নিজেকে তার যোগ্য করে তোল, তবে তুমি বিশ্বের 
আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারবে । কারণ, ভারতবর্ষ হচ্ছে-_ 
বিশ্বজগতের মানস-গঙ্গী |” 

এদেশের সমাজজীবনে তখন সংস্কার আন্দে'লন প্রবল বেগে 
চলিতেছে । কিন্তু এ আন্দোলন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা হইতে 
উদ্ভৃত। ত্বামীজী মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন, এ সংস্কার আন্দোলন 
জাতির মর্্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ভারতের এঁতিহাসিক 
ধার! এবং সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব ও স্বতন্ত্র সংস্কারকামীর। বুঝিতে 
পারেন নাই। তাই ইহাদের সহিত পার্থক্য জানাইয়! নিজ আদর্শ 
তিনি ঘোষণ। করিলেন--“সমাজকে ভেতে-চুরে সংস্কারকের! উন্নয়নের 
যে পথ দেখালেন তা সাফল্যের পথ নয়। এই সংস্কারকদের আমি 
বলতে চাই, তাদের চাইতে আমি আরও বড় সংস্কারক | তায়! 
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এক-আধটুকু সংস্কার চান--আর সেস্থলে আমি চাই আমূল সংস্কার । 
আমাদের পার্থক্য সংস্কারের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে | তাদের প্রণালী ভেঙে" 
চুরে ফেলা-_ আমার প্রণালী সংগঠন । আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নই, 
আমি স্বাভাবিক এবং যুলগত উন্নতিতে বিশ্বাসী 1৮ 

এই ধ্বংসমূলক সংস্কার আর যুক্তিহীন রক্ষণশীলতা-_এই দুইটি 
হইতেই বিবেকানন্দ নিজেকে পৃথক করিয়া নিলেন। বেদাস্তের তত্বকে 
সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়৷ দিয়া এক অখণ্ড অধ্যাত্সসমাজ তিনি 
গড়িয়া তুলিতে চান। তামনিক জড়বুদ্ধি ও সামাজিক ভেদ-বৈষম্য 
এই দেশে এক চরম বিপধ্যয় আনিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে স্বামীজী 
ঘোষণা করিলেন বৈদাস্তিক অভেদ-তত্ব। সর্বধজীবের অভ্যন্তরে 
অন্ুন্থ/ত রহিয়াছেন শিব | এই শিবের পুজায় জানাইলেন আহ্বান 
_-যিনি তোমার অন্তরে বাহিরে, তুমি ধাহার স্থুলদেহ ও যিনি 
'সর্ধত পাণিপাদৌ, শুধু সেই বিরাট আত্মার পুজা কর।” জাতি” 
সংগঠনের জন্য চাই বৈরাগ্যবান তেজস্বী কর্মীদল। এ জন্যও তিনি 
সেদিন জানান তাহার উদাত্ত আহ্বান । 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-তত্বে শক্তি, তক্তি ও জ্ঞান এই তিনেরই 
সমন্বয় রহিয়াছে । সব্ব মত ও পথকেও ঠাকুর মিলাইয়া নিয়াছেন। 
কিন্তু স্বামীজীর মধ্যে যেন তাহার কিছু? ব্যাতক্রম দেখা যাইতেছে । 
বিবেকানন্দ তাহার পরম প্রিয় অধ্যাত্ব-সম্তান। অদ্বৈতবাদের প্রতি 
তাহার আত্যন্তিক নিষ্ঠা যেন একদেশদ্িতার পরিচয় দিতেছে । 
ঠাকুরের সমন্বয়ের বাণীর মূলকথা কি তাহার শ্রেষ্ঠ শিশু ভুলিয়া 
বসিয়াছেন ? 

স্বামীজীর “বেদাস্তের আদর্শ নামক বক্তৃতায় এ প্রশ্নেরই উত্তর 
সেদিন পাওয়া গেল ; “আমি অভিযোগ শুনেছি যে, আমি অদ্ৈত- 
বাদের কথা খুব বেশী করে বলি আর দ্বৈতবাদের কথা খুব কম বলি। 
হ্যা, আমি খুব ভাল করেই জানি, ছৈতবাদের মধ্যে কি অপরিমেক্ক 
ভাব রসের উগ্মাদনা, কি অসীম আনন্দোচ্ছাস রয়েছে । সমস্কই 
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আমি জানি। কিন্ত এখন আমাদের কাদবার সময় নয়-- এখন 
কোমল হবার সময়ও নয়। এই কোমলতা এদেশে যুগ যুগ যাবৎ 
বর্তমান _.আর আমর! যেন তুলার মতই নরম হয়ে গিয়েছি। আজ 
আমাদের দেশ যা চায়, তা হলো লৌহের পেশী, ইস্পাতের স্নায়ু, 
বিপুল ইচ্ছাশক্তি, যা অপ্রতিরোধ্য, যা অমোঘ | এতে যদি সমুদ্রের 
অতল গভীরে নামতে হয়, মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়াতে হয়, তাতেও 
ক্ষতি নেই। তাই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন দৃঢ়তা । এ 
দেশকে গড়ে তুলবার জন্য, শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জঙ্, 
আবশ্যক অদ্বৈতবাদের আদর্শকে উপলব্ধি করা_-এঁক্যের আদর্শকে 
উপলান্ধ করা, আয়ত্ত কর! । আমাদের চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস _ প্রবল 
আত্মবিশ্বীস।” 

১৮৯৭ সালের ১ল। মে স্বামীজী বলরামবাবুর ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
গৃহী ও সাধু ভক্তদের এক সভা আহ্বান কগ্িলেন। সকলের 
অন্ুমোদনক্রমে স্থাপন কর! হইল “রামকৃষ্ণ মিশন" | বিবেকানন্দ 
হইলেন ইহার মূল সভাপতি আর স্বামী ব্রন্ম।নন্দ কলিকাত। কেন্দ্রের 
সভাপতি । 

মিশন প্রতিচটিত হইল বটে, কিন্ত গুরুভাইদের অনেকে প্রথমটায় 
স্বামীজীর আদর্শ ও কন্মন্থচী সোৎসাহে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না । 
কাহারও কাহারও মনে নান! দ্বিধা ছন্দ আসে, প্রশ্ন জাগে 'জীব- 
সেবা, লোকশিক্ষা, সতা-সমিতি এসব কি শ্রীরামকৃষ্ণের অতিপ্রেত 
ছিল? নিজের কথা-বার্তায় উপদেশে, আচরণে ঠাকুর কি ঈশ্বর 
উপলব্ধির উপরই সর্ধদা জোর দিতেন না? স্বামীজীর পথে চলতে 
গিয়ে ঠাকুরের পথ থেকে কি তার! দূরে সরে যাচ্ছেন না? 

স্ীরামকৃষ্ণের উপদেশের নূতন তাস্ত করিতেছেন বিবেকানন্দ । 
কেউ কেউ এ ভাঙছে বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। 

ক্বামীজী উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িলেন। কহিলেন, “অনস্তভাবময় 
ঠাকুরকে তোর! বুঝি তোদের বুদ্ধির গঞ্জিতে বন্ধ করে রাখতে চাস্‌? 
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তা হবে না। আমি এ গণ্ডি ভেঙ্গে তার ভাব সারা পরথিবীময় ছড়িয়ে 
দিয়ে যাব। আমাকে তিনি কখনও তাঁর পুজা প্রচার করতে বলেন 
নি। ধ্যান ধারণা আর ধন্মের যে সব উঁচু তত্ব আমাদের শিখিয়ে 
গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জগতকে শিক্ষা দিতে হবে | মনে 
করিসনি, আমি আব একট। নৃতন দল স্থাপন করতে বসেছি । প্রভুর 
পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমর সবাই ধন্য হয়েছি | এবার ত্রিজগতের 
লোকের কাছে তার ভাব বিতরণ করতে হবে । একাজের জন্যাই হে 
অ।মাদের জন্ম !” 


ইহ্নার পর ব্বামীজী দৃঢ় কণ্ঠে যাহ! বলিলেন, তাহা আত্মপ্রত্যয়ের 
শক্তিতে উদ্বুদ্ধ, 'আর ঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রেরণায় সমুজ্জল। বলিলেন, 
প্াঁখ,, প্রভুর দয়ার বহু শিদর্শন আমি এ জীবনে পেয়েছি । বেশ 
অন্্িভব করেছি, তিনি আমার পেছনে দাড়িয়ে এসব কাজ করিয়ে 
নিচ্ছেন। যখন খেতে না পেয়ে আমি গাছতলায় পড়ে থাকতুঁম, 
যখন কৌপীন বাধবার কাপড় পধ্যন্থ ছিল না, যখন এক পয়সাও 
সম্বল নেই অথচ পৃথিবীটা ঘুরবে! মনে করেছি, তখনও দেখেছি তাব 
দয়ায় যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানেই সাহায্য পেয়েছি । আবাগ 
যখন বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য সিকাগোর রাস্তায় মেয়ে মদ্দর 
গাদি (লগে যেত তখনও তারই দয়ায় তত মানসম্ভম--যার শতাংশের 
একাংশ পেলেও সাধারণ লোক একেবারে ক্ষেপে যায় অনায়াসে 
হজম করেছি । প্রভুর ইচ্ছায় যেখানে গেছি, বিজয় লাভ করেছি । 
এখন চাই এই দেশের জন্ত কিছু করতে । তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার 
কাজে সাহায্য কর্‌, দেখবি তার ইচ্ছায় সকলেরই কল্যাণ হবে ।” 
আর একদিনের বাদান্থবাদেও স্যামীজী গজ্জিয়া উঠিয়া ধ্যান ভজন- 
পরাণ, ঈশ্বর দর্শনের জন্য ব্যাকুল গুরুভাইদের বলেন, “মনে করেছিস্‌ 
এতেই তোদের যুক্তি আসছে হাতের মুঠোয়? আর শেষের দিনে 
রামকৃষ্ণঠাকুর এসে তোদের হাতে ধরে একেবারে গপোলোকে ট্রেনে 
নিয়ে যাবেন ! আর জ্ঞানের চর্চা, লোকশিক্ষা এবং আর্থ অনাতখের 
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সেবা, এ সব মায়া_-কেনন। পরমহংসদেব ওসব করেননি । আর 
কাকে কাকে নাকি বলেছিলেন, “আগে ভগবান লা কব্‌ -তারপব 
আব সব। পরের উপকাব করতে যাওয়া অনধিকার চ্চা'-যেন 
ভগবান লাভ কবা মুখেব কথা । ভগবান একটা খেল্ন? কিনা যে, 
খুঁজলেই মুঠোব মধো এসে পড়বে ৮” 

বিবেকাণন্দ মনেপ্রাণে বিশ্বীম করেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এশী 
কন্ধের মহানাযক। ঠাকুরের কক্ণাঘন রূপটিই ইহার অন্তরে চির- 
ভাত্বর হইয। রহিযাছে | ৩াই তাহার শ্রীমুখের বাণী- শিবচ্গান 
জীবের সেবা স্মরণ রাখিযাই ব্যাকুল হইযাছেন সেবা ধন্ম অনুসরণের 
জন্য, কর্মযোগের একটা [াত্তভূমির জন্য | ককণাঘন ঠাকুরের 
জাঁব-প্রেমের ভিত্তিতে স্বামীজী তাহাব সেবাধন্মের নৃব ব্যাখ্যা 
কর্মযোগানুষ্টানের নব পরিকল্পন। স্থির করিলেন। 
* গুক্ভ্রাতাঁরা বিশ্বাস করিতেন, ঠাকুর তীহার প্রিয়তম সম্ভান 
ব্বামীজীর মধ্য দিয়াই তাহাগ লীলা! প্রকটি-দ কবিত্েছেন। অপার 
স্নেহ তালবাসায় ও নেতৃত্ব শক্তিতে স্বামীজীও তাহাদের বাঁধিয়া 
রাখিযাছেন। কিশু তবুও সন্দেহের যে ছায়াপাত মাঝে মাঝে হয়ঃ 
আজ তাহা দূরীভূত হুইল । 

ইহার পর দেখা যায-হূশ্যপট একেবারে বদলাইয়৷ গিয়াছে । 
যে রামকুষ্ণানন্দ ঠাকুরের পুজা ও ভোগরাগ ছাডিয়া৷ বার বৎসরের 
মধ্যে একদিনও মঠের বাহরে যান নাই, তিনি মাদ্রাজে পচার- 
কার্যে বাহির হইলেন | অখগ্ানন্দ মুশিদাবাদের হুভিক্ষ ত্রাণকাধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিলেন। সাবদানন্দ এবং অভেদানন্দ ইতিপূর্ব্বে 
প্রচারের উদ্দেশে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। লোকহিতে 
ব্রতী “মিশনের' প্রকৃত ভিত্তি এইবার ধীরে ধীরে গডিয়া উঠিল। 

আমেরিকা হইতে স্বামীজী যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন, মঠ 
নিশ্মাণের উদ্দেস্তে তাহাদ্বার৷ পঁয়তাল্লিশ বিঘা! জমি ক্রয় কর! হয়। 
অথচ এই মঠ ও সেবা-সংস্থার এই তিতটিকে গোড়াতেই তিনি 
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কিন্ত প্রয়োজনবোধে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কলিকাতায় 
তখন প্লেগের মহামারী শুক হইয়াছে জনগণ আতঙ্কে অস্থির | মঠের 
কম্মদের ম্বামীজী সেবাকার্য্যে উদ্ধদ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে 
একজন প্রশ্ন তোলেন, প্রচুর অর্থ ছাড়া এ কাজ সম্ভব নয়। কিন্তু 
সে অর্থ কোথা হইতে পাওয়া যাইবে ? 

মহাবৈরাগী বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, “প্রয়োজন হলে 
এখনি মঠের সবটা জমি বিক্রি করে দেবো, কাজ চালিয়ে যাবো। 
আমর1 ফকির, মুষ্টিভিক্ষা কবে আর গাছঙলায় শুয়ে দিন কাটাতে 
পারি। যদি জায়গা জমি বিক্রয করলে হাজ্গাব হাজার লোকের 
প্রাণ বাচাতে পারি, তবেই তো৷ এসব সার্ক । নইলে কিসের এই 
জায়গা, কিসের জমি ?” সারা জীবনের আদর্শকে নিঃশেষে অবলুপ্ত 
করার এমন সাহস ও মনোবৃত্তি কয়জনেব মাছে? ভাগ্যক্রমে 
সেবাত্রতীদের কম্ম উদ্যাপনে এই চরম ব্যবস্থাব প্রয়োজন দেখা 
দেয় নাই । 

সেদিন বিবেকানন্দ এক ভক্তকে বেদান্ত পডাইতেছেন। এমন 
সময় গিরিশ ঘোষ সেখানে আসিয়া উপস্থিত। স্থামীজী তাহাকে 
উদ্দেশ করিয়া রহস্যচ্ছলে কহিলেন, “জি-সি, তুমি তে। এসব কিছুই 
পড়লে না, শুধু কেষ্ট বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে 1” 

গিরিশচন্দ্র উত্তর দিলেন-__“ম্বামীজী, ওসবে তোমারই বেশী 
প্রয়োজন । কারণ, তোমাকে দিয়েই ঠাকুর লোকশিক্ষা দিতে 
চেয়েছিলেন ।৮ 

তারপর গিরিশচন্দ্রের কৌশলে এক বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা 
হইল। গিরিশ মুচকি হাসিয়া ধীরে ধারে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 
“আচ্ছা। নরেন, ভূমি তো বেদবেদাস্ত ঢের পড়েছ, কিন্ত তাতে অগণিত 
হুখীর হুখে, বুডুক্ষুর আর্তনাদ, আর পাপাচাবগুলো নিবারিত হয় 
কি?” জঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাবান নাটাকার তাঁর অনব্ধ ভাষায় হখ 
দারিদ্রাক্লি্উ বাস্তব জগতের এক হুঃসহ, বীভৎস চিত্র আকা শুরু 
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করিলেন। ন্বামীজীর হৃদয় ততক্ষণে বেদনায় বিক্ষোভে অধীর হইয়া 
উঠিয়াছে। নয়নের উদ্‌্গত অশ্রু গোপনের জন্ত তিনি দ্রতপদে 
কক্ষ হইতে বাহির হইয়। ষান। গিরিশ তখন উপস্থিত ভক্তটিকে 
যে কথাটি বলিলেন, বিবেকানন্দের অধ্যাত্ব-জীবনের তাহা এক 
চমতকার ভাষ্যন্বরপ। বলিলেন, “দেখলি তো তোর গুরুর হৃদয়টা ! 
এই যে পরের ছুঃখে এমন অশ্রমোচন, এই যে মহাপ্রাণতা- এই 
জন্যই আমি তাকে বড় বলে মানি, তার বিছ্েবুদ্ধির জন্য নয়! ছুখ- 
দুর্দশার কথা যেই শোনা, অমনি বেদ-বেদাস্ত ফেলে উঠে যাওয়া । 
সমস্ত বি্ধে-বুদ্ধি যেন পরপ্রেমে গলে গেল । ভোদের খামীজী যেমন 
জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি ঈশ্বরভক্ত ও লোকসেবক 1” 

১৮৯৮ সালের জুলাই মাস। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
্রমণ করার পর স্বামীজী অমরনাঁথ দর্শনে রওনা হইলেন । সঙ্গে 
রহ্িয়াছেন নেকধন্য। শিষ্য নিবেদিতা । বৃটেন-কন্যা মিস্‌ মার্গ।রেট 
৫নোবল একদিন স্বামীজীর আত্মিক প্রেরণায় উদ্দ্ধ হন এবং 
স্বামীজীকে গুরুরূপে বরণ করেন। তারপর গুকর মাতৃষ্ভমি ভারতের 
সেবায় নিজেকে করেন নিবেদন । নাম হয় তার নিবেদিতা! এ 
সময়ে স্বামীজ।র শিক্ষা ও প্রেরণায় সাধিকা নিবেদিতা আত্ম- 
নিবেদনের সার্থকতম রূপটি যেন মুর্ত হইয়া ইউঠিত্েছে | স্বামী 
বিবেকানন্দের মানস-কন্ঠাবপে ঘটতেছে তাহার আত্মপ্রকাশ । 

নিবেদিতার আগে কোন পাশ্চাতা রমণী হিন্দলুধম্মের সন্্যাসাশ্রম 
গ্রহণ করে নাই এদিক দিয়া তিনি অনন্ত1। এই পাশ্চাত্য-শিষ্যার 
জীবনে যেটুকুও বা ভাবালুতার স্পর্শ বর্তমান ছিল স্বামীজীর কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ ও সাধন-নির্দেশ তাহা নিষ্ষরুণ ভাবে মুছিয়া দিয়াছিল। 

স্বামীজী চাহিয়াছিলেন, নিবেদিতা হিন্দু নারাদের শিক্ষায় ব্রতী 
হোক্‌, কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারিণী হিন্দু নারীরূপে গাড়িয়া উঠুক । 
এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশও দিয়াছিলেন “তোমার এখন চিস্তায়। ভাবে, 
অভ্যাসে ও প্রয়োজনে সম্পূর্ণ হিন্দু হইতে হইবে । তোঁমার জীবনকে 
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এখন ভিতরে বাইরে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-ব্রপ্চচারিণীর আদর্শে গঠিত 
করিতে হইবে। যদি তোমার খুব প্রবল আগ্রহ থাকে তবে উপায় 
ঠিক জুটিয়৷ যাইবেই। কিন্তু তোমার অতীত জীবনটাকে ভুলিতে 
হইবে--এমন কি তার ম্মতিটকু পধ্যন্ত তুমি রাখিতে পারিবে না।” 
নিবেদিতা ছিলেন ব্বামীজীর চরণে উৎসর্গাত পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ অর্থ্য। 
গুরু তাহার এই শিষ্যাকে ভারতীয় ধশ্ম ও সমাজের সেবায় এক 
যোগিনীরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 

অমরনাথে যাওয়ার কালে দেখা যায় স্বামীজীর এক অদ্ভুত 
রূপান্তর | অদ্বৈহবাদের পতাকাবাহী সেই যোদ্ধ। সন্যাপী আর 
নাই। এখন তিনি এক তীর্থচারী ভক্ত সাধক, প্রভু অমরনাথের 
নিষ্ঠাবান উপাসক। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তি-আপ্চুত সত্তাখানি যেন 
তাহাতে এবাঝু সধগরিত হইয়াছে। গুরুদেবের এই নতুন মৃত্তি ও 
দিব্য কমিনীয়ঙা দর্শনে সেদিন শিষ্য নিবেদিতা বিস্ময়ের অস্ত 
ছিল না। ্ 

স্নানাস্তে অমরনাথেব তুষার-[লঙ্ষের সম্মুখে স্বানীজী সাষ্টাঙ্গে 
প্রণত হইলেন। গুক্কামধ্যে শত শত ভক্তের কণ্ঠে উদ্গীত হইতেছে 
স্তবগান। এই ভ্তধগানের অনুরণন চলিযাছে আগ্রহাকুল দর্শনার্গীদের 
ছদয়ে। শিব বিগ্রহের দর্শনে ভাগ্যবান সাধকেরা লাভ করিতেছেন 
দব্য অশ্নভাত। 

প্রভু অমরনাথের !দব্য দর্শন পাইলেন স্বাশীজী, ধ্যানাবিষ্ট দেহ 
হারাইয়া ফেলিল বাছঙ্জান। বনুক্ষণ পরে চেতনা ফিরিয়। আমিলে 
দেখা গেল, চোখ মুখ স্বগীয় আনন্দের ছটায় উদ্ভাসিত। 

সঙ্গীরা বার বার প্রশ্ন করেন, অতীক্দ্রিয় লোকের কোন্‌ দর্শন 
কোন্‌ অভিজ্ঞতা স্বামীজীর হইয়াছে । কিন্তু উত্তরে তিনি কোন 
কিছুই সেখানে প্রকাশ করিলেন না । 

উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ মহলে স্বামীজী এই প্রসঙ্গে বলিতেন- শ্বয়ং 
অমরনাথ তাহাকে কৃপা করিয়া এই সময়ে দর্শন দেন এবং প্রত 
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তাহাকে ইচ্ছামৃত্যুর বর€ প্রদান করেন। সমাধিমগ্ন মহাযোগী 
শঙ্কর চিরদিনই বিবেকানন্দেব উপাস্য । তাহার দিব্য দর্শন (সেদিন 
ববামীজীর সর্ধসত্তা় আনন্দময় আম্বভতির তরঙ্গ তুলিয়। দেয়। 
মস্তর্লোকে “শিব শিব” ধ্বনি নিবন্তর ধারায় স্পন্দিত হইতে থাকে ।৯ 

অমরনাথ হইতে নামিয়া আপিয়া বিনেকানন্দ আবাব এক 
নৃ্নতর ভাবময় রাজ্যে প্রবেশ কগিলেন। আগ্ভাশক্তির ধ্যানে 
দেহ-মন প্রাণ তখন তন্ময় হস্টয় উঠিযাছে। তিনি দেখিতেছেন, 
চাঁবিদিকে জগজ্জননী মহামাযাঁর লীলা প্রকটিত, আব স্বামীজী যেন 
ভাহাবই 'অঙ্কেন এক ক্ষুদ্র শিশুটি হইয়া বহিয়াছেন। মুখে নিরস্তর 
বমপ্রসাদী স্্রের গুনগুরনানি, আর অরে স্বর্গীয় আনন্দের উচ্ছাস। 

শিষ্যদেব একদিন কহিলেন, “যে দিকে ফিরছি, কেবলই মায়ের 
পরাভয় মৃত্তি দেখছি | ডিনি যেন আমায় ছোট ছেলের মত করে, 
নিজের হাতে পরে নিয়ে, বেডিষে বেড়াচ্ছেন |” 

সাতৃসাধকের গন্তবে তখন শক্ষির প্রবল প্রত্রবণ বহিতেছে। 
কাশ্মীরে ডাল-হ্রদের উপব হাটসধোটে অনস্থান করিতেছেন। 
মুসলমান মাঝির কন্যাটিও তাহা চোখে যে” আছ্যাশক্তির এক 
কলাণময়া শকাঁশ । জননী উম। জ্ঞানে যখন এই বালিকা মুসলমান 
কুমারীটিকে তিনি অঙ্চনা করিতে পসিতেন, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের 
নয়ন অশ্রুসজল হুঈয়। উঠিত। 

ধ্যান-তম্ময়তার মধা দিয়া ক্রমে বিবেকানন্দের হদয়ে জাগিয়। 
উঠে ক্রহ্ষময়ী মহাকালীর উপলব্ধি । “জননী মহাকালী' নামক 
কাব্য-বন্দনাটি এই সময়ে তাহার লেখনী হইতে নিঃম্থত হয়। 
ভাবাবিষ্ট অবস্থায় ইহ রচন। করিবার পরই স্বামীজীর বানা চেতন! 
দীর্ঘ সময়ের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

অছৈতবাদী, বেদাস্তকেশরী স্বামীজীর অজ্তর এখন মাতৃধ্যানে 


মিস্টার নিবেদিতা £ দ্ভ মাস্টার ত্যাজ আই স? হিম্‌। 
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ভরপুর | আগ্ভাশক্তির প্রলঘঙ্করী মুন্তির উপাসনা ষেন তাহাকে 
পাইয়া বসিয়াছে | এই সময়ে প্রায়ই বলিতেন, “ভীমার উপাসনা 
দ্বারাই যে ভয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, অনস্ত জীবন লাভ করা 
যায়। মৃঠ্যকে চিন্তা কর -লোলবসন। কালীকে ধান কর। মা-ই 
ব্বয়ং ব্রহ্ম। তার আঘাত, অভিশাপও যে আশীর্বাদ ! হৃদয়টিকে 
শ্মশান করে ফেল। তবেই না মার দেখ। পাবে !” 

নাঁচুক তাহাতে শ্যামা” কবিতায় স্বামীজীর অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত 
এষ্ট সংহারবপিণী তত্বটি ফুটিযা! উঠিয়াছে £-- 


সত্য তুমি মৃত্যুরূপ। কালী, 
সখ বনমালী তোমার ছায়! 
করালিনী কর কণ্চ্ছেদ, 
হোক মায় ভেদ-_ 

সখ স্বপনে দেহ দয়া ॥ 


ক্যামীজী সেদিন কাশ্মীবেগ ক্ষীবভবানী দেবাবিগ্রহ দর্শন করিতে 
আসিয়াছেন। কি এক দৈবী মায়ায় এই প্রাচীন বিগ্রহের প্রতি 
তিনি খুব আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কয়েকদিন মায়ের মন্দিরে বসিয়! 
নিবিষ্ট হন পূজ। ও ধ্যান-জপে । 

একমনে সেদিন মন্দিবে বসিয়া জপ করিতেছেন। এক সময়ে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল ভগ্ন দেউলের উপর | বিধন্মীর আক্রমণ ও 
অত্যাচারে স্থানে স্থানে ইহ৷ বিধ্বস্ত হইয়াছে । এক অব্যক্ত বাথায় 
সাধকের অন্তর বার বার গুমরিয়া উঠে । মনে খেলিয়া যায় চিন্তার 
ঝলক, “মায়ের ভক্তের মন্দির ও বিগ্রহের এই অত্যাচার অবমানন! 
কি করিয়া সহ করেছে?! আমি সে সময়ে উপস্থিত থাকলে 
কিছুতেই এট! ঘটতে দিতুম না, নিজের প্রাণ আগুতি দিয়ে করতুম 
মায়ের মন্দির রক্ষা! |” 


স্বামী বিবেকানন্দ | ২৮৯ 


সহসা! শোনা যায় এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর !-_-“ওরে, আমার 
মন্দির ভেঙ্গেছে, তোর তাতে কি? তুই কি আমায় সব্বত্র রক্ষা 
করিস, না আমিই তোকে রক্ষা করি? আমার ইচ্ছায় কি এখানে 
সাত-তল। ব্বর্ণথচিত মন্দির এখনি গড়ে উঠতে পারে না ?” 


বিবেকানন্দ চমকিয়। উঠিলেন। এই দৈববাশীর আঘাত তাহার 
অস্তর-সত্তায় তূলিল প্রচণ্ড আলোড়ন। সতাই তো। আছ্যাশক্তি, 
জগজ্জননী যিনি, সর্বশক্তির উৎস যিনি, তাহার শক্তিকে এমন 
সীমিত বলিয়া তিনি ভাবিবেন কেন? কেন তাহার এই ধৃষ্টতা ? 
মায়ের নিরাপত্ত। বিধান তিনিই করিবেন, কেনই বা তাঙাার এই 
অংহবোধ ? মায়ের সংসার মা-ই তো চালাইয়। থাকেন । পরাশক্তি 
তিনি-_তাহার শক্তিতে বিশ্বত্রহ্মাণ্ড বিধৃত । গ্রহ-তারা,দল ভাহারই 
প্রেমের গৃত্রে গাথা | তাহারই জ্ঞানে সর্ববস্থটি চৈতন্তাময়, স্পন্দিত | 
ৰিশ্বব্রক্মাণ্ডের এক কোণে, ক্ষুদ্র অঙ্গনে ক্রীডারত শিশু, এই 
বিবেকানন্দের শক্তি সত্যই কতটুক ? 


ক্ষীরভবানী মণ্দিরের অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্বামীজীর জীবনে 
এক নূতন অধ্যায়ের স্থচনা করিয়া দেয় | শ্রীনগরে যখন ফিরিলেন, 
সঙ্গীরা তাহার চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভা দেখিয়া চমকিয়া 
উঠিলেন। 


দেবী ভবানীর প্রসাদীফুল সকলের মাথায় ঠেকাইয়া, ভাব গদ্গদ, 
ব্বরে, বিবেকানন্দ বলিলেন, “ওরে, এখন আর “হরি ও নয়। এখন 
আমার শুধু-_“মা” আর “মা । মা যেনিজে আমায় বৃহত্তম সত্যটি 
বুঝিয়ে দিলেন, তার সংসার তিনি নিজেই দেখছেন, আমার কেন 
একে রক্ষা করবার এমন স্পধ! ? তবে স্বদেশের ভাবনা ভাববারই 
বা আমার কি দরকার ? ব্রহ্মময়ী মায়ের কোলে আমি যে একটি 

ক্ষুদ্র সম্তান মাত্র!” 
. তারপর বিম্ময়াবিষ্ট শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “আর য। 


জি 
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কিছু বলবার ব্যাপার আছে তা! প্রকাশ করতে পারছিনে । বলার 
আদেশ নেই !” 

সকল মায়িক আবরণের উদ্ধে নিজের অধ্যাত্ব-সত্তাকে প্রসারিত 
করিয়া দিতে বিবেকানন্দ এবার প্রয়াসী হইয়াছেন। ব্যবহারিক 
জীবনের চারিদিকে বন্থততর কর্মের তত্ত জড়ানো | ক্ষীর-ভবানীর 
কলাণ-বাণী আজ সেগুলি শিথিল কবিয়! দিল । 

ন্ঠরের 'অন্ুস্তলে স্বামীজী উপলব্ধি করিতে চাঠিতেছেন, আব 
তিনি কোন ধন্মান্দোলনের অ্টা নেন, জননেতা নহেন, তিনি এখন 
সর্ব মাযামে।হ-ছিন্ন সন্যাসী -জগজ্জননীৰ কোলে উপবিষ্ট তিনি 
এক ণৈবাগী বালক ! 

ধানতন্ময় স্বামীজী এই সময়ে প্রায়ই একলা থাকিতে পছন্দ 
করিতেন। তাবাবেশে মাঝে মাঝে কোথায কোন সুদুবে যেন অদৃশ্য 
হইয়া যাইতেন। 

একদিন সঙ্গীরা বিস্মিত হুইযা দেখেন কোথা হইতে মস্তক মুগ্ডন 
করিয়া এক দীন সন্গ্যাসীর বেশে তিনি আসিয়া উপস্থিত। মুখে 
স্বরচিত “জননী মহাকালীর' শ্লোকগাথা । মায়ের প্রলয়ঙ্করী শক্তির 
বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, “গ্াখ, এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। 
আর শ্নামি তা কাজেও প্রমাণ করেছি | ছাখ, আমি মৃত্যুকে বরণ 
করেছি ।” 

মায়ার সুক্ষ্রতম আবরণ তিনি দূর করিয়াছেন, সর্বব বন্ধন-জাল 
করিয়াছেন ছিন্ন, এই কি তার মৃত্যুবরণ ? 


বেলুড়ে সেদিন মঠ স্থাপনের উৎসব দিবস। গঙ্গান্নান করার পর 
স্বামীজী ঠাকুবের তন্মাস্থিপূর্ণ তার আধারটি শিরে বহন করিয়া 
চলিলেন। নৃতন মঠে কব! হইল ইহার গ্রৃতিষ্ঠ!। 

এই সময়ে তিনি এক সঙ্গ্যাসীকে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর' আমায় 


ত্বামী বিবেকানন্দ ২৯১ 


বলেছিলেন, “তুই কাধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি 
সেখানেই যাবো, সেখানেই থাকবো-_সে গাছতলাই কি আর কুড়ে 
ঘরই কি? সেজন্তেই আজ আমি নিজেই এই আত্মারামের কৌটা 
মাথায় বয়ে নিয়ে এলাম |” 

মঠের ব্রন্ষচারী শিষ্যদের অন্তরে সন্াস জীবনের ত্যাগপূত 
মহিম! ্বামীজী সর্ব্ধদা কীর্তন করিতেন। জীবসেবার মূল তব্বটিও 
তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। তাহার তেজোগর্ভ 
বাণীতে তরুণ শিষ্যদের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত ত্যাগ ও আত্মবিশ্বীসের 
অগ্নিশিখ। | 

উত্কর্ণ হইয়া! তাহারা শুনিত স্বামী বিবেকানন্দের অতয় বাণী, 
“ওরে, ভয় পাস্নে । জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলো আাত্ম- 
শক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। প্রকৃত বিশ্বাসই ভেতরকার 
দৈবীশক্তিকে জাগ্রত করে তোলে । -'মনে রাখিস্, গুটিকয়েক 
শক্তিমান লোক জগৎ টলমল করে ফেলতে পারে !” 

স্বামীজীর দৃষ্টিতে তাহার গুরুর নামাঙ্কিত মঠ ও মিশন ছিল 
জীবসেবা ও ঈশ্বরোপলব্ধির পবিত্রসূমি। ইহাদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য 
ও গৌরবকে কোন মতেই ক্ষুপ্ন হইতে দিতেন না । এ বিষয়ে একদিন 
দৃপ্ততঙ্গীতে তিনি তাহার মতবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন_“গ্াখো, 
মঠের ব্যাপারে কিন্ত গৃহস্থদের কোনই কর্তৃত্ব চলবে না। সন্গ্যাসীরাও 
টাকাওয়াল। লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখবে না। গরীবদের 
সাথেই তাদের কাঁরবার। গরীবদেরই যত করবে, ভালবাসবে ও 
বথাসাধ্য সেবা করবে। এ দেশের অধিকাংশ মঠ ও সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায় বড় মানুষের দাসত্ব করেছে --তাদের দয়ার উপর নির্ভর 
করেছে, তাই তে। তারা উচ্ছন্ন গেছে। . প্রকৃত সন্ন্যাসী তাদের 
ভ্রিসীমায় যাকে না। কাম-কাঞ্চনের দাস যারা, ভারা কি করে 
কাম-কাঞ্চতত্যাগীর প্রকৃত শিহ্া, প্রকৃত বান্ধব হতে পারে. . 

তরুণ ক্রহ্ষচারীদের সন্ক্যাস নিষ্ঠার প্রতি বিবেকানন্দের দৃষ্টি ছিল 
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সদা জাগ্রত, শাসন ছিল অতি কঠোব। তিনি বলিতেন, “একথাটা। 
যেন ভুলো না। যখন দেখবে সন্গ্যাস-আদর্শ থেকে পিছিয়ে পড়ছ, এ 
কঠোর জীবনের পক্ষে তুমি অন্নপযুক্ত, তখন গার্হস্থ্য "্মাশ্রমে প্রবেশ 
কর। বরং ভাল, কিন্তু সন্গ্যাসাশ্রম কলুষিত করা অনুচিত । সকালে 
উঠবে, ধ্যানজপ করবে, আর খুব স্পস্তা লাগাবে | স্বাস্থা আর 
সময়মত খাওয়া-দাওয়ার উপব নজর রাখবে । আর কথাবার্ত 
কবে শুধু ধর্ম সম্বন্ধে। সাধনাবস্থায় এমন কি খববের কাগজ পড়া 
বা গৃহস্থদের সঙ্গে মেশাও সমীচীন নয়।” 

সাধনার্থী তকণ ব্রহ্মচারীদেব জন্য এমন কঠোর বিধিনিয়মই 
এ সময়ে তিনি প্রবর্তন করিয়া যান। 

সে-বার. কাশ্মীরের তীর্থদর্শন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ম্বামীজী 
দেখেন একটি তরুণ ব্রহ্মচারী মা-সারদামণিব অঞ্জশ্রমে কাজকম্ম 
দেখাশুনা করিতেছে । ব্রহ্ষচারীটি সৎ এবং শুদ্ধসত্ব, কিন্তু শ্বামীজী 
কাহারো কথায় নিবৃত্ত হইবাব পাত্র নন। তৎক্ষণাৎ গজ্জিয়া উদ্ভিয়। 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন । শ্রীমায়ের আশ্রমে নারী ভক্তগণ বাস 
করিতেন, শ্রীমাকে দর্শনের জন্যও মহিলাদের সমাগম ছিল । ব্রহ্মচারী 
ভক্তদের পক্ষে এই নারী সাল্লিধ্যকে স্বামীজী ক্ষতিকারক মনে 
করিতেন। এমনই ছিল তরুণ সাধকদের সম্পর্কে তাহার ব্রহ্মচয্যের 
নৈষ্টিক বিধান। এই ভর্ঘসনার পর অবিলম্বে মায়ের আশ্রমের কাজে 
একজন প্রবীণ সন্স্যাসীকেই নিযুক্ত করা হয়। 

“শিববোধে জীবের সেবায়” মঠের কন্মীদ্র বিবেকানন্দ সদাই 
অনুপ্রাণিত করিতেন। ভাবময় উদাত্ত কণ্ঠে কহিতেন,_ “ওরে, সর্বব- 
জীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানেই আমি বিশ্বাস 
করি। সকল জাতির যার হ্বৃত্ত, দরিদ্র ও নিপীড়িত তাঁরাই যে 
আমার ভগবান । এই ভগবানের কম্য আমি বারে বানর জন্মাতে 
চাই; এজস্য জন্ম জঞ্ম ছঃখ পেলেও আমার খেদ নেই |” 

যুগ যুগ ধরিয়া এদেশের নরম ম্ৃত্িকায় ভাবালু ও কোমল 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৩ 


মানুষের জন্ম হইয়াছে । কঠোর সংযম, নিষ্ঠা ও শক্তিব 'মভাবে 
অনেক কিছু মহতী প্রচেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে । তাই নবীন 
সন্গ্যাসীদের উদ্দেশ করিয়া স্বামীজী তাহার সম্ক বাণীবার বার 
উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। 

আজীবন বিবেকানন্দ ব্বপ্প দেখিয়াছেন; সে স্বপ্ন সফল করার জন্য 
কারয়াছেন জীবনপণ | তিনি চাহিযাঁছেন, আত্মতাগী সব্বন্ব-পণকারী 
শত শত তরুণ সন্াপী তাহাকে করিবে অন্রসরণ। ভারতেব আত্মিক 
ডজ্জীবনে, তাহার ধ্যানের ভারত গঠনে তাহারা করিবে জীবনপাভ। 
সে স্বপ্ন তাহার সফল হয় নাই, ধানকল্পণা রূপায়িত হয় নাহ। কিন্ত 
বিবেকানন্দের অভ্যদয় কি বার্থ হঈয়াছে? তাহা তো হয় নাই । 
তাহার বিপুল অধ্যাত্বশক্তি ও কম্মব্রতের মধ্য দিয়া ভারতাত্বা সেদিন 
জাঁগিয়া টঠে- ধন্ম ও সমাজে উঠে নৃতনতর 'প্রাণ-স্পন্দন | আর 
লমাজের সংস্কার ও ধ্বংসের পরিবন্তে জাগিয়া উঠে শ্থষ্টিধম্মী ঘুিভঙগা। 
সনাতন মধ্যাত্স-জীবনের উৎস হইতে প্রাণশক্তি আহরণে জাতি 
প্রবৃত্ত হয়। এই জাগবণের পরোক্ষ ফলশ্রুতি বাংলার আগ্নযুগের 
১ক্তপ্রয়াস, তিলক ও গান্ধীজীর মুক্তি-সংগ্রাম | স্বামী বিবেকানন্দের 
আন্দোলনের ফলে ভারতের অন্তনিহঠিত এক্যের বোধও সবার 
অলক্ষ্যে জাতীয় জীবনে আত্ম কাশ কবিতে থাকে । 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ট শিষ্য নাগমশাই একদিন বেলুড় মঠে 
বিবেকানন্দকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন ৷ নাগমশাই ছিলেন ভক্তি 
ও দৈন্যের মূর্ত বিগ্রহ । এই সাধক সম্বন্ধে স্যামীজী বলিতেন, “ছ্যাখো, 
সার! পৃথিবীটা ঘুরে এলাম কিন্তু নাগমশাইর মন মহাপুরুব চোখে 
পড়লে! না ।” 

বিবেকানন্দ ও নাগমহাশয়ের এই সাক্ষাতের পটভূমিকায় স্বামীজীর 
অধ্যাত্ম-পরিচয়টি ভক্ত ও দর্শনার্থীদের কাছে সেদিন স্পট্টতর 
হইয়া উঠে। 

নাগমশাই স্বামীজীর চরণ বন্দনার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে তুলুতিত 


২৪৪ ভারতের সাধক 


হইলেন । “ও কি করছেন, ও কি করছেন,”--বলিয়া স্বামীজী তখন 
উঠিয়া ঈাড়াইউয়াছেন। নাগমহাঁশয় করজোড়ে ধলিয়! উঠেন, “আমি 
যে দ্িবাচক্ষে দেখছি আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম | আপনার 
দর্শশে আমার ভবক্ষুধধা একেবারে দূর হয়ে গেল। জয় ঠাকুর 
ধামকুষ্চ ! জয় ঠাকুর রামক !” 

বেদাস্ত পাঠ নিরত ব্রঙ্গচাপী ও সন্যাসাদের স্বামীজী আহ্বান 
করিলেন । যুক্তপুরুষ নাগমশাঠ ঠাকুরের কথ! আজ ইহাদের কিছু 
শুনাইবেন. হহাই তাহার মিলা । কিন্তু অহং-বোধ বিরহিত সাধু 
নাগমশ[ইকে দিয়। এসব খলানো শ্রকঠিন। [তিনি বলিয়া উঠিলেন, 
“আমি আর কি বোলবে!, মামি আর কি বোলবে। ; আমি এখানে 
ধু (দখতে এসেছি ঠাকুরের লীলার সহায়ক এহাবীরজীকে দেখতে 
এসোছ। জয় রামকৃষ্ণ 1” 

কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট থাকার পর নাগমহাশয় আবাগ কহিলেন 
“আপন।ক কে বুঝবে? দিবাদৃষ্টি না খুললে তো! চেনবার যো নেই। 
একমাত্র ঠাফুরই চিনেছিলেন ; আর সকলে, তার কথায় বিশ্বাস করে 
মাত্র, কিছুই বোঝে না 1” 

পিংহবিক্রম, ভুবনবিজয়ী যোদ্ধা সন্গ্যাসী মুহুর্ত মধ্যে তাহার মহিমার 
উন্নত শিখর হইতে নামিয়া আসেন । বালকের সরলত। ফুটিয়া উঠে 
চোখে মুখে । খিনয় নর বচনে প্রবীণ গুরুভাইকে বলেন, “নাগমশাই, 
কি যে কর্ছি, কি না কর্ছি_কিছুই বুঝতে পারছিনে। এক এক 
সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, আর সেই মত কাজ করে 
যাই। এতে ভাল কি মন্দ হচ্ছে -কিছুই বুঝতে পারছিনে ।” 

নাগমশাই উত্তরে কহিজেন, “মনে নেই ! ঠাকুর যে বলেছিলেন, 
চাবি দেওয়া রইল । তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না । বুঝা মাত্রই যে 
লীল! ফুরিয়ে যাবে !” 

গুরুর চরণে নিবেদিত-প্রাণ নাগমশাই ছিলেন এক সিদ্ধপুরুষ | 
দৈষ্ক ও আত্মগোপনতার আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষকে 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৯৭ 


জীবনের গতি মাজ স্বর্গীয় আনন্দেরও চির 'প্রশাতির দ্বারে আসিয়ী 
থমকিয়া দাড়াইয়াছে। 
ন মঠের হাক, গরু, ছাগলছানা মটর আজ তাহার খেলার সাথী, 
ছকুর 'বাঘা? ত হাব বিশ্বস্ত অনুচর। এ ধেন দিব্যসত্তায় মণ্ডিত এক 
নব শিশু, অধ্যাত্ব-সিদ্ধিব পবিপকৃতার ফলে ইহা পেলব, নিটোল 
ঈু্সমধুর | ব্রহ্মচারীর দল ও গুরুভাতার] তাহার আননের স্বর্গীথ 
্ী দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকেন। 
| সত দেঠে বোগের ব্্রনোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। শেষের দিনটি 
২ তরঙ্গায়িত ছূর্তবার নদী এবার মহাসাগরে আত্মবিলুপ্তির 
ভতীক্ষঘান। স্বামীজী যেন তাহার পরম সত্তার সহিত মুখো- 
মুখি পরিচয় সাধন করিয়াছেন, প্রশান্ত হৃদয়ে বসিয়া আছেন মহা" 
মিলনের প্রতীক্ষায়। সেবারত ভক্তের সাহায্যে পঞ্জিকার কি একটা। 
বিশিষ্ট দিন তিনি দেখিয়া রাখিলেন! অপরাহে একদিন পতন 
+ ময়দানে ধীরপদে বেড়াইতেছেন। সহসা থামিয়। যান, গম্ভীর স্বরে 
সঙ্গী ভক্তকে একটি বিশেষ স্থান অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলেন, 
“তোর! এখা,নই আমার দেহের সৎকার করিস্।” 

৯০২ ফাঁলের ৪ঠা জুলাই । বিবেকানন্দের প্রতীক্ষিত দিবসটি 
আনিয়া! গিয়াছে | এবার তাহার বিদায়ের পাল।। ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষ 
ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইলেন মহাঁসমাধিতে | 

মনীষী রম'্যা রলা'যা সেদিনকার এই মহাপ্রয়াণের মধ্যে 
চিরছে এক নূতন সম্ভাবনা, নৃতন কল্যাণের ইঙগিত। অনুকরণীয় 

ষায় তিনি বলিয়াছেন £ 

“বিবেকানন্দের নিকট জীবন ও সংগ্রাম ছিল একার্থ বাচক। 
তাহার জীংনের দিনগুলিও ছিল অতি সংক্ষিপ্ত । রামকৃষ্ণের ও 
তাহার এই মহান শিষ্কের মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র যোল 
বংসর। হিস্ত এই অল্প সময়ের ব্যবধানেই বিবেকানন্দ প্রচ্ছলিত 







সমা 


২৯৮ ভারতের স্বাধক 


করেন অগ্রিময় উদ্দীপনা । তারপর চল্লিশ ঘৎসরেরও কম বয়ঙে 
এই মহান যোদ্ধা চিতা-শয্য গ্রহণ করেন । 

“কিস্ত সে চিতাগ্রি আজিও নির্বাপিত হয় নাই । প্রাচীনকালের 
ফিনিক্স পক্ষীর মতই তাহার চিতাভনম্ম হইতে নৃতন করিয়া উখিত 
হইয়াছে ভারতের বিবেক-_-এ যেন কিন্বদস্তীর আর এক ইন্দ্রসালময় 
পক্ষী । এবিবেকময় বাণী উত্থিত হইয়াছে ভারতের শাশ্বত, সাধনময় 
জীবন হইতে, মন্্ুষের আশা ও প্রত্যয় নিহিত রহিয়াছে ইহাতে 
এই বাণীর কথ! ভারতের প্রাচীন ধ্যানী ও দ্রষ্টার দল বৈদিক যুগ 
হইতে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন। এই বাণীর নিহিভার্থ আজ 
ভারতবাসীকে উদ্ঘাটন করিতে হইবে, ছড়াইয়। দিতে হইবে অবশি 
সস সজপতিস্বধ্যে |” 


